বেকাতুর্শনেব্র ইভিহাস 
ফিতীয় ভা 


“রাজনীতি" “বর্দতৰ" “মবলতা ও দূর্বমভা 
প্রভৃতি গরস্-প্রণেতা 
শ্রী হামী প্রজানানদদ সরহতী 
রী 


প্রকাশক 
শ্রনিশিকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, 
সভাপতি, স্ব/মী প্রজ্ঞান।মন্দ ট্রাষ্ট 
৩২, আচাম প্রচুর রোড, 
কলিকাতা-* 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিণন্ননা অনুযায়ী অধধুনিক ভারতীয় 
ভাষা! সমূহের উ্ভি চিধান কলে প্রদত্ত সরনাবি অর্থান্ককূলা 
"হর ফলে পুও:কর মূল্য যদাদস্তব হালকবা হইয়াছে । 


প্রথম গ্রকাশ--১৩৩৪ 
ছিতায় মৃদ্রণ--১৩*৩ 


মূল্য চৌদ্দ টাকা 





; স্ললারিত মূলা- 
প্রথম ভাগ জপ টাকা, দিন ভাগ ছয় টাক 


মুদ্রাকর 
প্ঃশলকুযার ঘোষ 
মা ম্লচণ্ডী প্রেস 
১8/বি, শঙ্কর ঘোষ জেন 
কলিকাতা-৬ 





উত্স 


জরীসশহ্ষলানন্দ সঙ্গী 
পরমারাধ্য গুরুদেব পরমহংম 
পরিভ্রাজকাধ্য 
মহারাজের পৃত চরণকমলে 


বেদান্তদর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা 


্ীযৎ গ্বামী গ্রজানানদ্দ সরগ্বতী মহারাজ গ্রনীত “বযাস্তদর্শনের ইতিহাস? 
পুনমুকরণের দায়িত্ব উরমনোরধন গুপ্ত (এম; এম, সি) মহাশষের উপর অর্ণ 
কর! ইইয়াছিল। তিনিও প্রস় মনে এই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। এই 
কার্ধে তাহাকে সহায়তা করিয়াছেন উকিল শ্রীপঞ্চানন বন্ধ। এই অবসরে 
ইহাদিগকে কৃতজ চিত নর করিতেছি। 

এই খণ্ডে 'বদাস্তার্শনের হতিহীস, সপূর্ণ হইয়াছে। 

দাশনিক চিন্তারাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রকাশ ও প্রচারের স্ব স্ব 
ধারা স্বামিজীর লেখনী মুখে প্রকাশ লা করিয়াছে। তাহাদের বিচার ও 
বিভিগমুখীন যুকিমমূহ তিনি যেক়্পভাবে উপস্থাপিত ও প্রপঞ্চিত করিয়াছেন 
সুধী পাঠকমণ্ডলীর নিকট আমরা তাহাই থাযখ উপস্থিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এই চেষ্টায় আমাদের ক্রটিবিচ্ুতিমার্জনীয়। 

রনথশেষে শ্বামিতীর অনুগামী ভক্ত প্রীহীরালাল দাশগুধ স্বামিজীর সন্ধে 
তাহার আস্তরিক ভাবধারা সরল্পভাবে এবং সংক্ষেপে বণনা প্রসঙ্গে স্বামিজীর 
জীরনের ঘটনা সমূহের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত বানা 
হইতে স্বামিজী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ক্র! মন্তবপর হইবে। গ্রন্থের 
কলেবরের গ্রাতি লক্ষ রাখিয়া এই সংঙ্গিগুনার সধিবেশিত কর হইল। বিভ্ভৃত 
বিবরণের জন শবতঙ গরসথ গ্ামী গ্রজামানন, সরদ্বতী” ব্য । 


ইতি 
্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
স্ভাপতি, স্বামী প্রজানানদ টাই 






* জুঙ্থাং রি খুলা 


ভাগ ছয় টাক! 


বিষয় পৃষ্ঠ 
বিশিষ্ঠাত্বৈতবাদ ভ নে ্ 
স্রীরামাগুজাচার্য্য রর ৪ 
জালনচরিতের উপাদান রত টি 
অন্ম ও পিতৃপরিচয়, শৈশব, শিক্ষা-_রামাঙ্্জ ও ফাদবপ্রকাশ ১ 
জীবননাশের চেষ্টা, কাঞ্চিতে প্রত্যাগমন, আলোয়ান্দায দর্শনে প্রীরঙ্গষে গমন 
ভবিষ্যতের কাধের জন্ত প্রেরণা লাভ, দীক্ষা, সন্ন্যাস তত ১২ 
রীবঙ্গমে অবস্থান ও পুনদীক্ষা, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহয . *" ১৬ 
দ্বিতীয়বার প্রাণনাশের চেষ্টা, যজমুদ্তির সহিত বিচার, আলোয়ান্দারের 
প্রথম আশা পৃহণ রি ্ ১৯ 


তিরুপাতিতে শৈব-নৈষ্কব-বিরোধের মীনাংসা, আলোয়ান্দারের নিকট 
দ্বতয় প্রতিজা পাপন, ভৃতায় প্রতিজ্জা পালন, চে।লর[জের 


অত্যাচার ও রামানথদের পলায়ন সত 2 ১৯ 
আহার গ্রন্থের বিবরণ শা তত ২১ 
বেদাস্তমংগ্রহ চি এ ২৩ 
শ্ীভাষ্য, বেদাস্তদীপ তি ম ২৩ 
ব্দোস্ুসাহ হত শত ২৫ 
গত আাষ্য। গ্ভরয় * মি ট ২৮ 
ভগবদারাধনক্রম ৫ টি ২৮ 
আহার মতবাদ শা ঘা চে 
গ্রমেয়নিন্ধপণে পরমার আবশ্তাক্ণতা সত শত ৩০ 
অধিকারী ও ১ ৩১ 


বিষয় টু রা ৩৪ 


০ 


বিষয় 
্রক্থ ও শাঙ্ের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সন্দ্ধ *"* 
প্রয়োজন 5০ কত 
বঙ্ষ-ঈশ্বর 
অবতার, অন্তর্ধযামী, জর্চাবতার, ব্রহ্ম ও জগৎ 
অক্ষ ও জীব, জীব রি 
মু্ত-মুক্ত 
তত্বম'সবাফোর অর্থ শ 
সাধন, গপত্তি 
শৃত্রাধিকার 
যায়াবাদ শগ্ডন শা 
অনির্ববচনীয়তাবাদ খণ্ডন ই 
অসংখ্যাতিবাদ, অথ্যাতিবাদ ত 
নিষ্বিশেববাদ খওন শত তা 
জ্ঞানতত্ব ও তত্ববিবেক শি শি 
যামাহন্দ ও লঙ্কর মতের পার্থকোর সংক্ষিত্য বিবরণ শা 
মস্তব্য তত মত 
অস্বৈতবাদ (একাদশ শতান্ধী ) শা 
ভ্রীকফনিত্র যতি - 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ শত 
প্রবোধচলজ্োদয়, প্রতিপান্ড বিষয় শা 
ফ্যবা 5০) ৮৪৪ 
প্রকাশাত্ম যতি ( ১ সী) * 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ ন" চি 
পঞ্চপাদিক। বিবরণ পি 
বেদান্শ্রবণ বিধি, উপাদান র্ 
বি ও প্রতিবিস্ষবা শি 


'অবচ্ছিননবাদ খণ্ডন ষ্চ * 


* 


বিষয় 
আব ও ্রক্ম বিভাগ ট 
মিথ্যাত্ব লক্ষণ নি 
প্রতিবিত্বমথ্যাত্বাদখণ্ডন, ক! ও সন্ন্যাসঃ ভেঘাভেদবাদ খণ্ডন 
মস্তবা ০০ তত 
একাদশ শতাবীর উপসংহার নি 

ছাদশ শতাব্দী ৯৩-১৫১ 

দ্বাদশ শতাৰী-_উপক্রম এ 
ভ্পুরুবোন্তমাচাব 7 পি 
ওজস্ৈতানদ্দ বোধেক্স__জীবনচরিত 
তাহার শ্রন্থের বিবরণ ৪ 
ব্রক্ববিদ্যাভরপ, শাস্তিবিবরণ, গুক্ষপ্রদীপ *"* হি 
তাহার মতবাদ ০ ৯ 
মন্তব্য 2 5 
শরীনর্য মশ্র-জীবনচরিত শি ৮ 


তাহার গ্রন্থের বিবরণ 

জর্বিবর্ণন, শিবশক্কিসিদ্ধি, সাহসাঙ্কচম্পৃ, জিবি 
গোৌঁড়োফিশকৃলপ্রশত্তি, ঈশ্ব়াভিসন্ি **" 

ধ্যবিচারণপ্রকরণ, নৈষধচরিত, মলভাজি 


তাহার মতবাদ 5০ 5 
রা 'কারণ-ভাব ৯৪০ টি 
সি টাকার 

ভাহার গ্রন্থের বিবরণ 

ম্যারমকরল্দ, প্রমাপমাল। তত নি 


তাহার মতবাদ ৭ ৪৮ 


৮ 
৮৬ 
৮৭ 


৪১ 
২ 


বিষয় পৃষ্ঠ 


প্রবর্তকর, মুক্তি শি রি ১৩৯ 
অবিদ্ঞানিবুৃতি, মিথ্যাত্ব পঞ্গণ রঃ সঃ ১৪৯ 
মন্তব্য রি ৮ ১৪১ 
শ্রীমদ্‌ দেবাচার্য7_ জীবনচরিত রে নে ১৪৩ 
তাহার গ্রস্থের বিবরণ - হর ১৪৫ 
বেদাস্তজ্াহৃণী, ভ্জিবত্বালী রর 4 ১৪৪ 
তাহার মতবাদ টি ১৪৬ 
ত্বং পদার্থ, অচেতন পদর্থ রি ৪ ১৪৭ 
কাল, অধিকারী, পারণামবাদ টি হন ১৪৭ 
সাধন রি 2 5 
মস্তধয লি টি ১৪৯ 
দেবারাজাচাব্য মে শত ১৫০ 
ঘবাদশ শতাবীর উপসংহার পি ১৭০ ১৫১ 


ত্রয়োদশ শতাব্দী ১৫১ ২৩৪ 


অয়োদশ শতান্ধী-_উপক্রম প রঃ ১৫১ 
মাধ্বমতের ভূমিকা 5 5 ১৫৪ 
ভ্মৎ মধবাচাব্য” তম ১৯১ 
জীবনচরিতের উাপাদান মত জর 28 
অন্শাসল, জীবনী ৮ ৪ ১৬২ 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ ২.০ ৫ ১৬৩ 
গীতাভাষ্য, বক্তা তত টা ১৬৯ 


অগুভাব্য, অপুক্যাপ্যান, প্রমাণ-লাক্ষণ, কথালক্ষণ, উপ ধিশণ্ন,স্তায়াবাদখপ্তন ১৬৯ 
প্রপঞ্চামধ্য,ত্ধধাদ খণ্ডন, তবসংখ্য/ন। তত্ববিবেক, তত্বোগ্োত, 
কর্মনির্য়, খিুতব্ববিনির্ণয় তি রি ১৭৯ 
খক্ডাষ্য, দশোপ নিষতভা যু তন নত ১২ 
গীতাতাৎপধানিণয়। ন্তায়বিষণ,  যমকভারত, দ্বাদশ স্তোত, 
কৃষামৃতমহার্ণব, তশ্রপারসংগ্রহ, সগাচারস্থতি ১৭৩ 
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বিষয় 
ভাগবৎ-তাহপধ্য নির্ণয়, মহাভারত-তাত্পর্যনির্ণয় 
তাহার মতবাদ টে 
সত, জান, বেদ, বেদ ও জায়, প্রমাণ চশ 
জগতের সত্যতা শা 
ভেদ, উপাধিখশুল, যায়াবাদখ শুন তত 
্রজ্ধবিছ্াার অধিকারী, সন্ন্ধ শি 
বিষয়, প্ুয়োজন শি 
তব, পদার্থ শপ 
বর্ষ, আত্মা বা জীব শি 
জগৎ ত 
মুক্তি তত 
সাধন, ভঙ্জন-_দশবিধ তং 


ভক্ষিই মুকির উপায়, তরমসি বাক্যের অর্থ, কর্ম ও জ্ঞান, নীবের 


সংসার ও মুক্তি নত টি 
মন্তব্য টে 
পর্পনাভাচাব্য রঃ 


আচায7” অধ নানন্দ__জীবনচরিত *** 
তাহার গ্রন্থের বিধন্ণ তি 
বেদান্তকজাতরু, শাসদপণ রি 
পঞ্চপাদিকাদপণ চি 
তাহার মতবাদ ৬ 
বর্ছের ব্রন্থাক্ঞান সাধনত্ব নিরূপণ শত 
নিপুন উপ।সনা সন্ভর তা 
বঙ্গদাক্ষাৎক।রে করণ নিরূপণ -* 
স্থির কল্পাক নির্বপণ রে 
মস্থব্য 
শ্রীমঙ চিওলুখীচীষর্চ-_জীবনচরিত  * 
তাহাৰ গ্রস্থের বিবরণ সা 


১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৫ 


১৭৯ 
১৮১ 
৮৮৩ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮ 
১৮৮ 
১৯৪ 


বিষয় 
তত্বগ্রদীপিক! -শ ** 
স্থায়মকরন্দের টীকা, খশ্তনখপুথাহ্থোর টীকা, শী ভাস্তের রন 
শক্ষরবিদ্মর সত পা টা 


তাহার মতবাদ 

সাঙ্ষাম্বনূপ-নিকূপণ, দৃরি্টটিবাদ ও ্াগ 

ঘিথ্যাত্ব লক্ষণ 

অবিষ্ঞানিবৃত্তির ম্বক্ূপ-নিন্ধপণ শত 

মন্তব্য নি 

বরদাধ্য ব1 বরদাচাধ্য 

্থার্শন ব্যাস উট্ট চার্ধা 

বরদাচাধ্য বা নড়াডুরম্মল ক 

বীর রাখবঙগাসাচাধ্য শি পি 

অয়োদশ পতান্ীর লমালোচনা শ 
চতুর্দশ শতাব্দী ২৩৪-৩০৫ 

চতুদ্দিশ শতান্ধী-_উপক্রম শা 

রামামুজাচাধ্য বা বাদিহংসান্থুবাচাধ্য ** 

বেক্কটনাখ বেদাস্তীচাধ্য_লীবনচরিত 

তাহার গ্রস্থের বিবরগ 


গরুড়পঞ্শতী, অচ্যুতশতক, বদঘুবীর গন্য, দায়শতক, উরে 


পাহুকাসহমর, হৃডাধিতনীতি, রহগ্তব্য়সার, সঙ্কলপনুধে্্যোদয়, হংসসন্দেশ * 


যাদবাস্থাগয। তবমুক্তাকলাপ, অধিকরণসারাবলী 
স্তায়পরিষ্ুধি। স্তায়সিদ্ধাঞ্জন, শতদুষনী 

তত্বটীকা, সীতার টাকা চা 
গদ্ঠতয়ের টীকা, সেম্বরযীমাংসা, মীমাংসাপাছ্কা, দিক্ষেপরক্ষা, 
উশাবাস্তোপনিবৎভাম্ব, তিকুতইমপি, বতিরাজসপ্ততি, ইনার 
যক্ষা, বাদিজহখগুনষ্‌ প* প 


২৫৬ 
২৫৮ 


161৫ 

বিষয় 
মন্তব্য কক 
ভমরোকাচাধ্য 
আচার্য্য বরদণ্ডরু 
আচাব্য” ভারভীভীর্থ 

* শঙ্ষরানন্দ 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ নি 
বর্ষচত্রদীপিকা, গীতার টীকা, ০৮ 
আত্মপুরাণ 
শ্রীমন্‌ মাধবাচাধ্য“বা বিভভারণ্য রী 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ রি দি 
মাধবীয় ধাতুবুত্ি। পরাশর মাধব, জৈমিনীয়ন্তা়ম।লা বিস্ত়। 
হ্ৃতসংহিতার টীকা, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ *্ 
সর্বদর্শনসংগ্রহ 
পঞ্চদলী। অচুভূতিপ্রকাশ 
অপরোক্ষানতভূতির টীঞা, শলিডেহিরক, এীতবেয় লি 
দীপিকা, তোত্বরীয় উপনিষদের দীপিকা, ছান্দোগ্য উপনিষদের 
দীপিকা, বৃহদারপাক বাঞ্তিকসার, শঙ্করবিজয় 
ফালমাধব না 
তাহার মতবাদ 
জীবেশ্বর স্বরূপ নিয়পণ-_ুতিবিদ্ববাদ 
ঈশ্বরের সর্ঝজত্ 
সাঙ্গিত নিস্বপণ 
্বাপপদা খাধিষ্ঠান-লিপণ 
নিগুণ উপাসন! 
মস্তব্য 
চতুদশ শতান্থীর উপসংহার 


২৮১ 
২৮২ 
২৮৬ 


পঞ্চদশ শতাব্দী ৩০৬--৩৩১ 
বিষ্য় 

পঞ্চদশ শতাবী-_উপক্রম পা তি 
আচায আনন্দজ্ঞান বা ইসির শি 
তাহানর গ্রন্থের বিব্রণ * 
দশোপনিষৎ্ভাষ্ের টীকা, গীতাভাষ্যের গা শারীরকভ।য্যের টীকা, 
তৈত্তিরীয় উপনিধদের সবেশ্বর-কুত বাতিকের টীকা, বৃহদারপ্যক 
উপনিধদের বাকের টীকা ০ 

বেদান্তরশতর্গোকীর টাকা, “ক্করবিজয় শা 

আ।য্য প্রকাশানন্দ - 

তাহার গ্রন্থের বিণ শি 


সিশ্ান্তমুক্তাবলী শত 
তাহার মতবাদ ৯০ বু 
উপদান কারণত্ব নিরূপণ রর নি 
দৃটিস্থঠিবাদ ও কিদৃ্টিবাদ ১ টু 
আচাধ্য অখশ্ডানন্দ ্ এ 
শ্রীমৎ কেশবা চাধ্য নু ৫ 
শ্রীমৎ জয়তীর্ঘথ|চাব্য শত 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ * 5 
তরপ্রকাশিকা, তত্বোগ্ঠে।ত টাকা, তত্বসংখযান টীকা, তত্ববিবেকটাকা, 
স্তায়ক্লতা, সম্বদ্ধদাপিকা শত ৪ 


প্রপক্চমিথ্যাত্বান্থমানগণ্ডন টীকা, স্তাযদীপিকা, মায়াবাদখণগ্ডন টীকা, " 


বিঞুতন্ববিনির্ণর টাপণ, উপাধিখগ্ন টাকা, ঈশাবাস্মোপনিধদের টাকা, 


পরশ্নোপনিষদের টীকা, প্রমাণ-পছ্ধতি, স্কার ন্ুধা £ 
বাদাবলী রি 
খঅনভ্তাচাঘ্য” বা অনন্তাধ্য” 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ 


জানবাথার্থ্যবাদ £ ৪ ু 


আত 
৩১৭ 


৩১৩ 


৩১৪ 
৩১৪ 


৩১৮ 
৩১৮ 
৩১৮ 
৩১৯ 
৩১৯ 
৩২১ 
৩২১ 
৩২২ 
৩২৩ 


৩২৩ 


৩২৪ 
তর 

৩২৬ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৮ 


0 


বিষয় ষ্ঠ 
প্রতিজ্ঞাবাদার্থঃ, ব্রদ্মপদশ-িবাদঃ, ব্রঙ্গালক্ষশ-নির্ূপণম্‌. বিষয়তা বাদঃ, 
মোক্ষকারণতাবাদঃ, শরীরবাদঃ নি 22 ৩২৮ 
শাস্ত্ারস্তপমর্খথনম্‌, শাশ্ৈক্যবাণঃ, সম্িদেকা ত্বাহথমান নিগাসবাদার্থঃ, 
সমা+বাদ$, সংযান।ধিকরণ/বাদ2, সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাতনম্‌ তত ৩২৯ 
পঞ্চদশ শতান্ধীর উপসংহার ঘর ক ৩৩১ 


যোডুশ শতাববী ৩৩২-_-৪৪৯ 


যোডশ শতাব্ব উপক্রম 2 ট ৩৩২ 
ভীম ব্ভাঙাযা? টে ৩৩৪ 
ভাহার গ্রন্থের (বধরণ ৪৪ নে মহ 
অগুগধা ৪ ৩৩৯ 
ভাগবতের ব্যাপ্যা অখোধিনা, পিদ্ধান্তর১স্ত, ভাগবত-লীপারহন্ত- 
একাধরহজ, বিযুপধ ৪5 5 ৩৩৯ 
তাহার মতবাদ ৫ এ ৩৪৪ 
অধিক!রা রা রা ৩৪১ 
সম্বন্ধ, প্রয়োজন, বিষয় *** হে ৮ ৩৪২ 
্রহ্ধ রি রি ৩৪৩ 
তরঙ্গ ও জগত, দীব তত ঘ ৩৪৪ 
তত্বমাসিকবাক্যের তাংপধ্য, মুক্তি 

সাধন ৮ তত তত 

শৃত্রাধিকার ৯০০ ০ ৩৪৯ 
মন্তব্য তত ** ৩৪৬ 
আচাধ্য যি১ঠলনা”* দীক্ষিত এ 5 ৩৫২ 
অচিস্তাভেদাভেদবাদ নত টি ৩৫৩ 
শ্রপ গোম্বামী - শা - াত ৩৫৪ 
প্রপনাতন গোস্বামী তত ৩৫৬ 
্ীকাব গোস্বামী " তত তন ৩৫৯ 


মস্তধ্য - 4 রা ৩৬১ 


বিষয় 
আচাধ্য মল্লনারাধ্য চে 
জাচারধানৃসিংহাশ্রম পা 
জাচাধ্য নারায়পাশ্রম নপ 
শীমৎ রঙ্গরাজাধ্বরি হি 
আচার্য ভ্রীজগীয়দীক্ষিত ৮ 
অপীয়দীক্ষিতের মতবাদ শি 
অগ্নরদীক্ষিতের গ্রশ্থের বিষরণ সি 
অলঙ্কার শান্ে__কুবলয়ানন্দ, চিত্র-মীমাংসা 
বৃত্তিবাততিকমূ, নাম-সংগ্রহমালা শা 
ব্যাকরণে_ লক্ষপ্রবাদাবলী বা পানিনিতবাদ নক্ষত্রবাদমালা, 
প্রাকৃত চন্্রিকা ২ রি 
মীমাংসায়-_-চিত্রপুট, বিধিরসায়ন. ৮ 


স্থখোপযোদ্দনী, উপক্রম-পনাক্রম, বাদনক্ষঅ-মাল! 
বেদধান্তে_-পরিমল ৯০০ 

স্টাররক্ষা মণি, সিদ্ধাস্তলেশসংগ্রহ, ভারি 

শক্করমতে- নয়মন্তরী 

অধ্বমতে--্তায়মুক্তাবলী তি 

্বামান্থজমতে__ নয়মযুখমালিকা শি শত 

ভীকঠমতে-_শিবার্কমপিদীপিকা, রদ্বত্য় পরীক্ষা সত 

শৈবমতে_-মণিমালিকা শত শা 


শিখরিশ্ীমালা!, শিবতত্ববিবেক। বক্ষতর্কভ্ভব, শিবকর্ণামৃতষূ, 


কামারপতাৎপধ্য-সংগ্রহ, ভারততাৎপধ্য-দংগ্রহ, শিবাইৈভবিনিপ়, 


শিবার্চনা-চজকা। শিবধ্যান-পদ্ধতি *** 
আদিত্যস্ভবরত্ব, মধ্বতন্ত্রমুখমন্ঘন, যাদবাত্যুদরের ভাত 
মন্যবা ৮৮০ ৯ 


15 


বিষয় 
আচায্য' সদানঙ্গ বোগীন্র মাঃ শপ 
*. নৃষজিংছ সরম্বতী রি তি 
পোম্দয় মহাচাব্য রামানুজ দাস 


মহাচাধ্যের গ্রস্থেঃ বিবরণ *৮ 

চশুযারুত, অস্বৈতবিষ্ত/-বিজয, পত্রিক্রবিজয় 

পারাশধ্য-বিজয়, ত্রদ্বিষ্া-বিজয়, বর হুর-ভঃস্টোপন্তাস, বেদাস্-বিজ়, 
সদ্‌বিগ্ঠা-বিজয় তত 

উপশিবদ্‌্- মঙ্গলদী পিক! মা 

সুদর্শন ওরু 


আচাব্য” ব্যাসরাজ দ্বামী 
খ্যাশকাজ স্থামীর গ্রন্থের বিবরণ 
ঘায়াম্বত, তাৎপধ্যচন্দ্িকা, ভেদোজ্জ'বন 


ব্যাসরাজ স্বামীর মতব।দ সি 

প্রথম নিরুক্তি, দ্বিতীয় নিক্কক্তি 

তৃতীয় মিথ্যাত্ব নিরুক্তি শত * 
চতুর্থ নিরুক্তি, পঞ্চম নিরুক্তি শত 
মিথ্যা নিকণক্তি দৃশ্ত্ব নিরুক্তি, অডত্ব নিরুক্তি 

পরিচ্ছ্ত নিক্ক্ি, অংশিত্ধ লিরুক্তি ** 
মন্তবা এন 5 


আচায্য” বিজ্ঞানতিষ্ষ - 
বিজ্ঞানভিঙ্ষুর গ্রন্থের বিবরণ রা শা 
বেদান্্মতে -উপদে্ল ররম[লা, বিজ্ঞানামুত ভান্ক, গীতাভাস্ঠ, 
উপনিষদ্‌ ভা 

লাংখ্যমতে- সাংখ্যগ্রবচন ভান্তু 

মাংখ্যসার 

যোগশাস্সে__যোগবাস্ত্িক শপ 

বিজ্ঞানভিক্কুর মতবাদ শত 

বদবিদ্ায় শৃল্লাধিকার রং 


৪০৫ 
৮ 
৪০৪ 
৪১৩ 


৪১১ 
৪১২ 


৪১৩ 
৪১৪ 


৪১৭ 


৪২৪ 
৪২৪ 
৪৩5 
৪৩১ 
৪৩১ 
৪5২ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
যগ্থব্য পর টে চর 
যোড়শ শতাবীর উপসংহার মা লা ৪৪৩ 
সপ্তদশ শতাী'র উপক্রমণিকা নি দু ৪৪৭ 
আচাবা” মধুসুদন সরম্থতী - শত ৪৪৮ 


সপ্তদশ শতাব্দী ৪৫৪ ৫১২ 


মধুস্দন সরচ্ছতীর গ্রস্থের বিবরণ * শ ৪৫৪ 
সিদ্ধান্তবিদ্দু, সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্যা, অস্ৈতসিদ্ধি রি ৪৫৪ 
অৈত বত রক্ষণ, বেদাস্ত কল্পলতিকা, গৃঢার্থ দীপিকা - ৪৫৪ 
প্রস্থানভেধ, মহিয়ন্সোত্রের ব্যখ্যা, ভক্ষিরসায়ন তত ৪৫৬ 
মধুস্থানের মতবাদ শত সৎ ৪৫৭ 
প্রথম মিথ্যাত্ব লক্ষণ ০ 2 ৪৫৯ 
ঘিতীয় মিথ্যাত্ব পক্ষণ চে নত ৪৬১ 
তৃতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণ * ৪৬২ 
চতুখ মিথ্যাত্ব লক্ষণ, পঞ্চম মিথ্যা, নিন রা নিকুক্তি ৪৬৩ 
ৃশ্রত্থ হেতুপপত্তি পি ৪৬৪ 
দ্বিতীয় হেতু জড়ত্ব তৃতীয় হেতু পিজি, দর হেতু ** ৪৬৫ 
দৃষটিৃষটিবাদ, একজীববাদ শত পত ৪৬৯ 
মন্তব্য মে স্ ৪৭৬ 
আচাব্য” ধর্মরাজ অর্ধরীজ্ 185৪ 

রি রামতীর্থ ০ ১০ ৪৭৪ 

৮. আপদেব রি তত ৪৮১ 

».. গ্োবিদ্দানন্দ শত ৪৮৩ 

» রামানন্দ সরস্বতী তি ৯ ৮৬ 

»... কাশ্মীরক সদানন্দ ভি -”" রা ৪৮৯ 

». রঙ্গনাথ 2 ৪ ৪৯১ 
ভ্রম ভ্রক্মানন্দ জরস্বভী * নদ ৪৯৩ 


ব্যাস রামাচাব্ সপ পি ৪৯৭ 


বিষয় 
ভরীনণড রাঘবেন্্ স্বামী সা শ্ 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ তত 


ত্বোগ্চেত টাকার বৃত্তি, ল্লায়কল্পপতান্র বৃত্তি সি 
বৃত্বি ভাবদাঁপ, বাদাধলীর চীকা, মনত রমঞ্জণী, ততমপ্য়া 

শ্বতাবিবৃতি, ঈশ, কট, প্রশ্ন, মুণ্ডকষ 

ছান্দেগ্য, তৈত্তিবীয় উপনিষদের খণ্ার্থ 


শ্রীনিবাস আছাষ্৮ (১) নি 
্ ৮ ৬২) হি 
৮ 6৩) 
বুচ্ি বেক্কটাচায্য” শা 
অ্গনাথ ভট্ট ”" 
সপ্তদশ শতাব্ীর উপমংহার শত শত 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর উপক্রম শি টং 
অষ্টাদশ শতাব্দী ৫১৪-৫৫৪ 
আচাষ্য বেদেশ তীর্থ শা ঃ 
*.. আ্ীনিবাস তীর্থ প ** 
».. অফ্যুত কুষ্ণানন্দতীর্থ  *” পি 
*.. মহাছেব সরস্বতী লু শা 
াবি্াবলাস, কবিতা কর্পবন্গী, অসবৈতরসমঞ্জরী 
আচায্য” আয়ক্সদীক্ষিত রি নি 
শ্রীনিবাস দীক্ষিত শক রা 


আাচাব্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রঃ রঃ 


বলদেবের গ্র্থের বিবরণ রর 


৮৮০ 


বিবয় 

গরোবিন্দভাষ্য, মিদ্ধান্তরত্ব বা ভাষ্যগীঠক 
প্রমেয় রত্বাবলী, গীতাভাব্য, বেদাস্ত শ্তমস্তক, উপনিষদ 
ভাষা, ভ্ভবাবলী টীকা, বিষুঃসহস্বনাম ভাষ্য -** 
আচাধা বলদেবের মতবাদ 

অধিকারী তত 
সম্বন্ধ 

বিষয়, প্রয়োজন, ব্রক্ধ শপ 
ব্রহ্ধ ও জগৎ 

জীব, মুক্কি 

প্রকৃতি 

কাল, কণ্ম, তত্বমপিবাক্য, সাধন 

রহ্ষবিদ্যায় শুদ্রাধিকার, ভক্তি 


খলদেবের মতের সারার্থ সংক্ষেপ ৪ 
মন্তব্য 

ইউরোপীয় পণ্ডিত সার উইল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর উপসংহার 

উনবিংশ শতান্ধীর উপক্রম 


উনবিংশ শতাব্দী ৫৫৭-৫৯৩ 


হিন্দীভাষা 

স্বিতীয় বিশেষত্ব-_ইউরোশীয় জিত 
কোল উইলসন্‌ 

চালগ উইল্কিন্স্‌, রোয়ার, কাওয়েল্‌, বলি, 
অধ্যাপক মোক্ষমূলার টি 
ভসেন্‌ 

ওয়েবারু, গার্ধে রঃ 
ঘিবো টে 


৫৩৫ 
৫৩৬ 
৫৩৬ 
£৩৮ 
£৪৮ 
৪১ 
৫৪২ 
৫৪৪ 
৫৪৬ 
8৪৭ 
৫৪৮ 
চি 
৫৫০ 


হও 


৫৫৭ 
৫৫৯ 
৫৬১ 
৫৬২ 
৪৬৩ 
৬৪ 
৫৬ 
৫৬৮ 
€৬৯ 


বিষয় 
কর্ণেল জেকব 
গফ্‌ 
বেনিস্‌, ডেভিস্‌, সার উইলিয়ম জোন্দ্‌ 
কোসিন্‌ 
দ্বিতীয় বিশেষত্ব দেশীর পপ্ডিতগণ 
তৃতীয় বিশেবন্ব__ধন্খদঘাজের আবির্ভাব ্াম্মদমাজ 
খিয়সফি 
আধ্যপমা্জ 
চতুর্থ বিশেবন্ব_পাস্সের গ্রচার 
উপসংহার_ 
রস্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


৫৮৪ 
৫৮৫ 
৫৮৯ 
৫৯৩ 


বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বর্ণানুক্রমে বিশদ সূচীপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠ বিষয় পৃষ্ঠা 

্অ অধিকরণ সারাবলী ২৫৩ 
অধ্ৈতবাদ শত 8৫৭. অভভূণ্ত প্রকাশ ২৮৪ 
অনুভান্ত ১৭০,৩৩৮ অপরোক্ষানুভূতির টীকা ২৮৪ 
অগ্নয়দীক্ষিত ৩,২৬৫,৩৬৯)৩৭৪,৩৯১ অনস্তাঁচারধ্য ৩২৭ 
অমলানন? ২৯*-২০৩ অচিস্ত্য ভেধাভেদবাদ. ৩৩১,৩৫৩ 
অথগ্ডানন্দ শত ৩২১ অস্বৈত-দীপিকা ৩৬৫ 
অবতার ১০০৩৯ অহৈত বিদ্যাবিজয় ৪১০ 
অধিকারী ৩২১১৪৭,৩৪১,৫৩৮ অবশীত্ব নিকুক্তি ৪২৩ 
অজ্ঞান শত ৮৬ অইৈতসিদ্ধি ৪৫৫ 
ঘোর শিবা চার্্য ০৯১ অইৈতবরক-রক্ষণ ৪৫৫ 
অস্থ্ঘযামী শত8০ অবত্ধ হেতু ৪৬৬ 
অগ্ঠাবতার ১০০৪৭ অগৈত ত্রক্থসিদ্ধি ০৫৮৯ 
অনির্বচনীর বাছ খণ্ডন ৫. অহ্থৈতচিত্তা কৌগভ . ৫১৮ 
অসংখ্যাতিবাদ ৫৭ অহ্বৈত রসমঞ্জরী ৫২৫ 
অধ্যাতিধাদ ৫৮ ১] 
অবচ্ছিন্নবাদ খণ্ডন খআপদেব ৪৮১ 
অইৈতানন্দ ৯৯,১০৪)১*৯ আনন্দগ্সিরি ৩১৭-১৩ 
অর্ণববর্ণন ১১৬ আনন্দ-বোধাচাধ্য  ১৩৫০১৪২/২২৩ 
অবি্ধা নিবৃত্তি ১৪৪১ আত্মা ১৮৫ 
অচেতন পদার্থ ১৪৭ আলোয়ান্দার ১২ 
অহ্ধ্যাথ্যান আলাউদ্দিন ২৩৪ 
অবিষ্কানিবুত্িত স্বরূপ নিকপ*ণ ২২৩ আগ্রমবাহীশ চা 
অচ্যুতশতক ২৫১ আনন্দ জ্ঞান ৩১০ 
আভীতিত্তব ২৫১ আচার্য মন্গনারাধ্য ৩৮৩ 


১০ 


বিষয় পৃষ্টা 

আচাধ্য নৃসিংহাশ্রষ ৩৪৪ 

আদিত্যন্তবরত্ব ৩৯৮ 

আনন্দ বায় মী ৪০৯ 

জাটারধ্য ব্যাসরাজ ৪১৩১৪১৫ 

আত্মবিদ্যাবিলাস ৫২৫ 

আয়মদীক্ষিত ৫২৬ 

আধ] সমাজ ৫৮৪ 
ঈ 

ঈশ্বর ৩৮১২৮৬২৯২,৪৩৮১৫৪৩, 
উ 

উপাসনা ২০৯ 

উপসংহার 

উপাদান ৮২,৩১৯১৪৩৫ 

উপাধিখণ্ডন ১৭০১১৮০ 

উপনিষদ বৃত্তি ২৩ 

উপক্রম পরাক্রম ৩৯৪ 

উপনিধদ-মঙ্গলদীপিকা ৪১২ 

উইলিয়ম্‌ জোন্স্‌ ৫৫৩ 

উইলসন্‌ ৫৬৩ 

উইলকিন্স্‌ ৫৬৩ 
খা 

খকৃভান্ত ১৭২ 
ঞ্ 

একজীববাদ ৪৬৯ 
১৫ 

ওয়েবার ৫৬৮ 
ক 

কল্পতরু ২০৩,২১৪ 

কশ ১৯১০২০৭১৫৪৭ 


বিষয় 
কম্ধ ও সন্যাস 
কথা-লক্ষণ 
কণ্ম নির্ণয় 
কবির 
কবিতা! বঙ্পবন্লী 
কাধ্যকারণ ভাব 
কাল 
কালমাধক 
কাশ্মীরক সদানন্দ 
কাওয়েল, 
কুবলয়ামন্দ 
কফম্বামী আয়াঙ্গার 
কষ্ণামুত-মহার্ণব 
কষফ্ানন্দ-তার্থ 
কৃফ্ালঙ্কার 
কেশবাচাধ্য 
কে, টি, তেলাঙ্গ 
কোজিন্‌ 

রখ 
খণ্ডনাখণড খান্ত 
খণ্ডনাখণ্ড খান্তে টাকা 


পৃষ্ঠা 


৮ন 
১৭৪ 
১৭১ 
৩৬ 
৫২৫ 
১২৬ 
১৪০১৫৪৭ 
২৮৬ 
৪৮৯ 
৫৬৪ 
৩৯২ 
১৫৮১১৬২ 
১৭৪ 
৫১৬ 
৫১৬ 
৩২৯ 
৭৭ 
৫৭৫ 


১১৮১৯ 
৮২১৯ 


১১৪, ১১৬ 
২৮ 
২৫১ 
৫৭২ 
২৫৬ 
৫৭৭ 
৫৬৬ 


১৬০ 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃ 
শগীতাতান্ ২৮,১৬৯, ২৯১৫৩৫  আানতত্ব ৬১ 
গীতা তাৎপর্ধ্য নিণর্ ১৭৩ জান যথার্থবাদ ৩২৮ 
গীতার্থসংগ্রহ-রক্ষা ২৫৭ জ্ঞানরত্ব প্রকাশিকা ৫৬ 
গীতান্ডাঙ্ক বিবেচন ৩১৩ জীব ৪১,০৮৬,৩3৫।৪৩৯/৫ ৪৪ 
শুরুপ্রদীপ ১০৩ জীব ও বক্ষ বিভাগ ৮৩১৮৬ 
শুরুগোবিদ্দ ৪৪৭ জীবন্মৃক্তি-বিবেক ২৮৪ 
গৃঢার্থ দীপিকা ৪৫৬ জেকব. €৭১ 
গোবিন্দ ভান্ত ৩৫৪,৫৩৫ জৈমিনীঙ স্ভায়মালা বিভ্ঞর ২৮১ 
প্োবিন্দানন্দ ৪৮৩ জোন্স্‌ ৫৭৪ 
গোঠীপুণ ১৬ ডভ 
গোপালচারিয়ার ২৬১ ডসেন্‌ ৫৬৬ 
গৌডীয় বৈষঃবমত £৩৩ ডেভিস্‌ ৫৭৩ 
গোৌড়োবরবীর-কুলগ্রশস্তি ১১৭ ণ 

চ শত্দর্পণ ৫৬ 
চণ্ডমাক্ৎ, ৪১০ তি 
চতুর্থ নিক্ক্তি ৪২০ তত্বমসি ৪৬,১৯১ 
চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণ ৪৬৩ তববিবেক ৬১ 
চিত্হখাচার্ধ্য ২১৬-১৭২২৫-২৬,২৯৪ তবসখ্যান ১৭৪ 
চিদ্বিলাস ১০১০১ তত্বোগ্যোত ১৭১১৫১৪ 
চিত্র-মীমাসা ৩৯২ তক্থপা-সংগ্রহ ১৭৪ 

ছ তন্ব লও 
ছন্দ: গ্রশক্কি ১১৭ তবপ্রদীপিঞা ২১৮ 

জজ তত্বপীপন ৩২১ 
জয়চন্্ ১১৩ তরঙ্গিনী ৪৮৮ 
জগতের সত্যতা ১৭৭-৭৮  তত্বমার্তাণ্ড চে 
জয়তীর্ঘ আচার্য তত্বানুসঙ্কান ৫২৮ 
জগগ্নাথ ৩৮১ ভাবানাখ তর্কবাচম্পতি হস 
জড়ন্ব নিক্ুক্তি ৪২৩ তাৎপর্য চক্জিকা! ২৮২৫৬১৪১৫ 
জান ৮ ১৭৬,১৯১ তিকুভইমলী ৫৭ 


১ 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষর পৃষ্টা 
তৃতীয় মিথ্যাত্ব নিরুক্তি ৪১৮ হ্কায়বিবরণ ১৭৩ 
তৃতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণ ৪৬২ স্বারমকরম্দের টাকা ২১৪ 
তৃতীয়-হেতু পরিচ্ছিরত্ব ৪৬৫ স্তায়পরিশুদ্ধি ২৫৪ 
থ স্কায়সিঙ্কাহ্ন ২৫৪ 
ঘিবো £৬৪ নানক ৩৯৯ 
খিয়সফি ৫৮০ স্বামি ৩১৪ 
১) হ্যাংদীপিকা! ৩২৪ 
ঘয়ানন্দ সরগ্থতী ৫৮৪ নামসহম্রমালা ৩৯৩ 
ঘশোপনিহয্‌ ভাষ্য ১৭২ নায়ায়পাশ্রম আচার্ধা ৩৬৮ 
স্বাদখভোজ ১৭৪ গ্যায়হধা ৩১৫ 
দ্বায়শতক ২৭১ গ্যায়রক্ষামণি ৩৯৫ 
দ্বিতীয় নিরুক্তি ৪১৭ ল্তায়ামৃত £১৪ 
দ্বিতীয় মিথ্যা ত্বলক্ষণ ৪৬১ স্টার কল্পল্ভারবৃত্তি ৫০০ 
দ্বিতীয় কেতুজডদ্ধ ৪৬৫ গ্চায়ামৃত প্রকাশ ৫১৫ 
দৃষ্িস্থরীবাষ ২২১,৪৬৯ নিষ্াকাচার্ধ্য ৯২,৯৭,৩২২ 
দৃচখনিকষকি ৪২২ নির্িশেষবাদ খণ্ডন ৫৮ 
দৃশ্তত হেতৃপপত্তি ৪৬৪ নিরবিল্জ্জান ৬ 
দেবাচার্ধ্য ১৪৩৪৪ নিক্ষেপয়ক্ষা ২৫৭ 
ফেবরাঙ্জা চার ১৫* নিগুপ উপাসনা ২৯৭ 
গবোন্দরমহাতাধ্য ৪০৯ ম্সিংহ সবক্থতী ৪৮ 
ধ নৈবা্‌ চরিত রি ১১৮ 
ধর্মরাজ অধরবীজ্ ৪৭৪ প্‌ 
১] পরিমল ৩১৫ 
নডাভুরক্লাচার্ধ্য ২৩২ পঞ্চদর্শা ও 
নক্ষ্বাযাবলী ৩৯৩ পরিণামবাদ ১৪৮ 
নয়যসুখমালিকা! ৩৯৯ প্রকাশাঙ্মজ্যে তি শ৮/৮৬/৯০ 
চ্বায়মকরম্দ ১৩৭ প্রস্থানভেদ ৪৫৬ 
স্ারদীপাবলী ১৩৮ প্রতিবিদ্ববাদ ৯ 


নারায়ণাচার্ধ্য ১৫৭ পঞ্চপাদিকা ৮০২০৫ 
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৩৩৪৪৯ 
২২৮১২৩ৎ 
২৬৪ 
৩২৬ 
৫৬৪ 
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১৬১৯ 
১৩,১৮১ 
২৭২ 
৩২৮ 
৩২৮ 
৩৯৭ 


৪১১ 
৪৮৭ 
০ 
৫১২ 
২৫ 
৫২৬ 
২৩৬ 
৫৭ 
৩৯৪ 
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বিষয় পৃ্া বিষর 

প্রয়োজন ৩৭,১৮৩১৩৪২।৫৪১ পুকুযোত্মাচার্ধ্য 
প্রবোধচন্্রদা় ৭৬ পুরুবোত্তম্ী মহারাছ 
প্রমা ৩* ৰ 
প্রপত্তি ৪৯ বজভাচাব্য 

প্রতিবিদ্ব যিথ্যাত্যাঙ্ খণ্ডন ৮5 বরদাচাধ্য 

প্রমাণমালা ১৩৭ বরদণ্ডক্ণ আচার 
প্রবর্তক ১৩৯ বরদনায়ক শ্রী 

প্রমাণ লক্ষণ ১৭*  বহলিক্গ, 
গ্রপঞ্চমিখ্যাত্থবাদ খণ্ডন ১৭* অন্ধানম্দ সরশ্বতী 
প্রমাণ ১৭৬ ব্রদ্ধা ৩৮,৪৯১১৮৪,৩৪৩১৪ ৩৬৪৫ ৪১ 
পদার্থ ১৮৩ আ্ষস্থঅভান্ঠ 
পল্লানাভাচার্ধয ১৯৯ ঝ্রহ্ষবিষ্ঠার অধিকারী 
পরাশরমাধব ২৮১ ব্রন্মস্ত্র দ'পিকা 
প্রকাশানদা ৩১৬ ব্রদ্মস্দ ও শক্তিবাদ 
প্রপঞ্চমিথ্যাত্বান্থমান খণ্ডন টাকা ৩২৪ ব্রহ্মতব লক্ষণ নিরুপনম্‌ 
প্রতিষ্জাবাদার্থ ৩২৮ ব্রম্থতত্ব ভব 

পরিকর বিজয় ৪১০ ব্রহ্বিদ্া। বিজয় 
পরাশধ্্য বিজয় ৭১১ ব্রশ্বস্থত্র ভায্পোপোন্ঠাস 
পঞ্চম নিরুক্তি ৪১৭১৪২০ ব্রক্ষাস্বত বধিলী 
পরিচ্ছরত্ব নিরুক্তি ৪২৩ অজনাথ ভট্ট 

প্রথম মিথ্যাত্ব লক্ষণ ৪৫৯ ব্রহ্মতত্বান্সঙ্জান 

পঞ্চম মিথ্যাত্ব ৪৬৩ ব্রদ্ধতত্ব প্রকাশিকা 
পদযোজনিকা! ৪৮৯ ব্যাসতাৎপধ্য নির্ণয় 
প্রস্থান রাখ্থাকর ৩১ বাদীহংসানৃঙ্গাচর্ধ্যে 
প্লযেয রত্বুবলী ৫৩৫ বাদীত্রয় খপ্তনস্‌ 
প্রকৃতি ৫৪৬ বাতনক্ষত্র মাল 
পাছুবা-সহঙ্র ২৯১ আঙ্ধদমাজ 
প্রাকত-চক্জিকা ৩৯৩ বিজ্ঞানভিঙ্ষু ৪২৬-২ ৯,৪৩১৭৪৩ 
প্রিয়নাথ সেন» ₹৮ বিজ্ঞানাম্বত ভা্ত 


২৪ 


১1৮৯ 


বিষ পৃষ্ঠা 
বিশিই(নৈতবাদ ১১৭ 
বিস্তারপ্য মুলীশ্বর ২৭৪,২৮৬-৯১১২২*৪ 

২৬৭০২৯২-৯৯,৩০১ 
বিষধর সহম্ব নাম ভাগ্য ৫৩৬ 
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ ২৮১ 
বিঞুঃদর্ধীন ২৯ 
বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদ ৮২ 
বিষুঃতত্ববিনির্দয় ৩২৫ 
বিষয়তাবাদ ৩২৯ 
বিঠঠলনাথ ৩৫২ 
বিধি রসায়ণ ৩৯৪ 
বিদ্বম্নোরঞনী ৪৭৯ 
বিশ্বনগুণ ৎ৩১ 
বিশ্বনাথ চক্ধবর্তী ৪৩২ 
বিবেকানন্দ ৫৭৭ 
বিষয় ৩৪,১৮৩,৩৪২,৫৪১ 
বৃত্তি বাঠিক ৩৯৩ 
৪) ১৭৬ 
বেদাস্কসার ২৫,০৯৫ 
বেদাত্ত আচার্য্য ২৩৫ 
বেস্টনাথ ৬,৯,২৩৮-৫১ 
বেদাস্তদীপ ১৪১২৪ 
বেছার্থ সংগ্রহ ২৩ 
বেদাস্ত শ্রবণ বিধি ৮১ 
বেগাস্ত আহ্বী ১৭৫ 
বেপাস্ত দেশিক ২৩৬ 
যেদাস্তশত ক্লোকের টীকা ৩১৪ 
বেস্কটাধ্বরী ৪৯১ 
বেদান্ত বিজয় ৪১১ 


বিষয় পৃষ্ঠ 
বেদান্ত কল্পলতিকা ৪৫৬ 
বেদান্ত পরিভাষা ৪৭৪ 
বেদাস্ত কারিকাবলী হম 
বেদেশ তীর্থ ৫১৪ 
বেণিম্‌ ৫৭৩ 
ভ 
ভক্তি ৫৪৯ 
ভট্টোজী দীক্ষিত ৩০০১৪৭১ 
কি রস্তা্জলী ১৪৬ 
ভগবৎ তাত্পধ্য নির্ণয় ১৭৪ 
ভজন ১৯০ 
ভক্তি রসায়ন ৪৫৭ 
ভান্বপাচাধ্য ৯৬ 
ভারভীতীর্থ ২৬৫ 
ভাষ প্রকাশিকা! ৩৬৪ 
ভারত ভাৎপর্য-সংগ্রহ ৩৯৮ 
ভাস্ত রত্বপ্রডা ৪৮৩ 
ভাস্প্রক্কাশ ৫৩০ 
ভান্তপীঠক্‌ ৫৫ 
ভেদ।ভেদবাদ খণ্ডন ৮৮ 
ভেদে ১৮৪ 
ভেদোজ্দীবন ৪১৬ 
চি] 


মধুন্থদন সরস্বতী ৪১৩,৭২৯১৪-৯৪৪৩৪২ 


মাধবাচাধ্য ১৬৯,১৭৯,২৭৪-৮১ 


মহাভারত তাৎপর্ধ্য নির্ণয় ১৭৪ 
মত সাবার্থ সংগ্রহ ৩৯৫ 
ণিমালিক! ৩৯৭ 
মধ্বতনমুখমর্দন ৩৮৮ 


১৩০ 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় 
মরীচিকা €০৯ নদ্ধুনাথ শিরোমণি 
মহাদেব সরস্বতী ৫১৮ রঘুবীর গল্ 
মতাপুর্ণ ১৩১৯ রতন্তত্রয় সার 
মাধবাচার্্য ১৬১৬৮ বঙ্গতাজাধবরী 
খ্যাকৃডোনন্ড, ৭ রতয় পরীক্ষা 
মায়াবাদ ৫৩ রত্ুবলী 
মাথা ২৮৬ রামানজ 
মায়াবাদ গুন ১৭০০১৮০  রামুষানন্দ্ ক্থামী 
মাধবীয় দাতুবুততি ২৮১ বামতীর্ঘ 
মায়াবাদ খণ্ডন টীকা ৩২৫ রামানন্দ স্স্থভী 
মিথ্যা লক্ষণ ৮৬,১৭০,২২২ মত পার্থক্য 
মিথ্যাত্ব যিখাার নিরুক্ত.: ৪২২ 9৪৬৩ রাজেন্দ্রশেখর 
মুনি ৪৩,১৩,১৮৮১১৯২,৩৪৬,৭৭১, রাজেন্্লাল মিত্র 
৫৭৫ ঝাঘবদাস আচাধ্য 

মুকিত উপায় ১৯১ রাষাচার্যা 
মোক্ষমূার ৫৬৭ রাঘবেন্দ স্বামী 
নেক্ষকারণতাবাদ ৩২৯ রোয়ার 

ঘ ল 
যতিরাজ সঞ্চৃতি ২৫৭ লঘুচজ্জিক 
ফতিধর্্সমুচ্ঠয় ১৪ শ 
যজমৃকত ১৭ শঙ্কর বিজয় 
ঘমকতারত ১৭৩ শক্করানন্দ 
যাদব প্রকাশ ৬১০ শতদুধলী 
যাবাত্দয় ২৫২,৩৯৮ পরীরবাদ 
যোগবাপ্তিক ৪৩১ শাস্তি বিবরণ 
যোগহ্ধারস ৫২৬ শাস্বের প্রচার 

রূ শিবাক-মপিদীপিকা। 
সঘুমন্দন ৩০৬,৩১১ শিবশক্তি সিদ্ধি 
বঙগনাথ ৪৯১ শিখবিনী মাল! 


১২৮ 
২৫১ 
২৫২ 
৩৬৪ 
৩৯৭ 
৪৯৬ 
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২৮৫ 
২৩৫১২৭১ 
২৫৫ 
৩২৯ 
১ 
৫৮৫ 
৩৯৬ 
১১৭ 
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১৫০ 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
শিবতত্ব বিবেক ৩৯৭ সত্য ১৭৫ 
শিবকর্ণামুত ৩৯৭ সঙ্থল্প সথধ্যোদয় 
শিবাচ্চন চক্জিকা ৩৯৮ সর্বব-দর্শন সংগ্রহ ২৮২ 
শিবাদৈত বিনিণয় ৩৯৮ স্ুভাধিতনিতি ২৫২ 
শিবধ্যান পদ্ধতি ৩৯৮ সৃখোপবযোজনী ৩৯৪ 
প্রক্খাচারা ৬৯,৯১ হুদর্শন গুরু ৪১২ 
ভাব ১,১৮,২৩  স্তসংহিতা টীকা ২৮১ 
শ্রধরন্থামী ২১৬ সনাতন গোস্থামী ৩৫৬ 
শ্রীহ্যা ৯৪,১০০,১৯২১১৯,১১০১২৬০  সদাশিব ব্রঙ্গে্জ ৪৯৩ 
শ্রীনিধাস ৯৭,৫০২-০ অদ্বিস্ত! বিজয় ৪১১ 
শীদশ্রদায় ২. শংক্ষেণ শাগীরকের ব্যাখ্যা ৪৫৪ 
শরীক মিশ্র ৬,৭৫ সাধন ৪৮,১৭৮১১৯*১৩৪৭ 
শ্রীনিবাস শন্দা ২৪. সাহপাঙ্ক চষ্পু ১১৭ 
শ্রীহরি পণ্ডিত ১১৫ সাক্ষিত্থযূপ নিরূপণ ২২৯ 
শ্ীচেত ১৫২,৩*৩।৩৩১ সাক্ষিত্থব নিরূপণ ২5৩ 
হ্রব্জনাথ ২৪১ সাংখ্য প্রবচন ভান্ক ৪২০ 
শীনল্লোকা চার্যয ২৬২ স্বারাজ্য সিদ্ধি ৫৮৭ 
শীক্প গোস্বামী ৩৫৪. ম্পিনোজা ৬৮ 
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০বকাক্ভর্্পলেন্্র ইভিহ্রাঁত্ন 


বিশিষ্কাদ্বেতবাদ 
(একাদশ শতাব্দী ) 


ইতাপূর্বরব বেদাস্তদর্শন অবলম্বনে অদবৈতবাদ বিশিষ্টাদৈতবাদ 
দৈত্রাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা মতবাদ আলোচিত 
হইয়াছে । এই খণ্ডে রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বিতবাদ এবং 
পরবর্তী অন্তান্ত বাদের আলোচনা করা! হইল। একাদশ 
শতাব্দীতে বিশিষ্টা্বৈতবাদ নবজীবন লাভ করে। আচার্য 
রামামুজের আবির্ভাবে বিশিষ্টাঘেত মত নব বলে বলীয়ান্‌ হয়। 
শন্করের মতের প্রাধান্য ও প্রাবল্যে সমস্ত দেশ শাঙ্কর মতে দীক্ষিত ও 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। শৈব আচার্যযগণ ও ভাস্বর প্রভৃতিও 
শাঙ্কর মত বিধ্বস্ত করিতে স্থীয় স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন | 
কিন্তু শঙ্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুঞজের সায় প্রতিভা আর 
কাহারও হয় নাই বিচারের মল্লতায় রামানুজ অন্যান্ত 
আচাধ্যগণের অগ্রণী। তাফিকের শিরোমণি রামানুজ শঙ্কর মত 
খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদের স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর, সেরূপ অন্য 
কোনও আচার্য্যকে দেখিতে পাওয়া! যায় না। শহ্বরের প্রতিপক্ষরূণে 
যে কল আচারের আবির্ভাব হইয়াছে, রামানুজ তন্মধ্যে সর্বব্রেষ্ঠ | 
শঙ্করের প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ক বুঝিতে হইলে রামাহুজের শ্রীতাস্ত 
অবশ্থ পাঠ্য! বৈষ্ণব আলোয়ারগণের সাধনার পূর্ণতা রামানুজে 
অভিব্যস্ত হইয়াছিল। আলোয়ান্মার যামুনাচাধ্যের আশ 
ফলবতী হইয়াছিল। 


হ বেদাত্তদর্শনের ইতিহাস 


যখন দক্ষিণ ভারতে-_কেবল দক্ষিণ ভারতে নহে, সমস্ত ভারতেই 
যখন শাস্কর মত প্রবল, তখন রামান্ুজের আবির্ভাব । জীবন্চরিত- 
কারগরণ রামানুজের আবির্ভাবের পুর্বতন অবস্থা যেরূপ বর্ণন করেন, 
তাহা আদপেই সঙ্গত মনে হয় না) তাহাদের মতে শাঙ্কর মত 
যখন সাধারণবুদ্ধি লোকের নিকট বিকৃত হইয়াছে, যখন বেদাস্তের 
গভীর আত্মতত দেহাত্মবাদে পধ্যবসিত হইয়াছে, খনই রামান্জের 
আবির্ডাব। আমাদের মনে হয় এরপ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত ; 
কারণ, শাঙ্কর মত যদি তখন কলুষিত হইত, তাহা! হইলে তন্মত 
খণ্ডনের জদ্ট। রামান্থজের এরূপ অক্ান্ত পরিশ্রম করিতে হইত ন1। 
ঠিনি জ্রীভাম্যে যেরূপ অসাধারণ বিচারনল্লত1 প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে মততই মনে হয় শাঙ্ধর দর্শনের সমধিক প্রসার ও প্রতিপত্তি 
রোধ করিবার জন্যই একসপ প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ শাঙ্কর মতের বীণ! 
এই সকল সময়ও নীরব নহে, এই সময়ের গ্রন্থেও যথেষ্ট মৌলিকত! 
ও জীবন-চিহন পরিন্ফুট | যে মতে কালু্য প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা 
সর্বসাধারণের হস্তে ব্যভিচারের অস্ত্র হইয়াছে, তাহাতে মৌলিকতা! 
ও সজীবত। অসম্ভব। 

আদাদের দেশে আচার্য/গণ সকলেই অবতার; অবতারের 
আগমনকালে ধর্শের গ্লানি আবশ্যক। রামাহুজা চার্ধ্যও ভ্রীসম্প্রদায়ের 
মতে ভগবানের অবতার | শাঞ্চর মতের গ্লানির যুগেই ভাহার 
আবির্ভাব যুক্তিযুক্ত, এইরূপ অবতারবাঁদ স্বীকার করিনার জন্য 
কতকটা পরিমাণে এরূপ ধারণার উদয় হইয়াছে মনে হয়। 
দ্বামান্থজের সময় দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্বগণ স্থীয় স্বীয় মতের 
প্রাধান্থস্থাপনে সবিশেষ চেগ্টিত| শৈব ও বৈষ্ণব মতে উপান্ত 
দেবতার পার্থক্য থাকিলে অন্ত অংশে উভয় মতই প্রায় সমান। 
অবশ্যই শৈবগণ বৈষ্ণবসন্দত টিরদান্য স্বীকার করেন না; কিন্ত 
শান্কর মত উভয় মত হইতেই পৃথকৃ| শাহ্কর মত সমস্ত ভারতে 
পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে শান্কর মতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে। 


বিশি্টাৈতবাদ ৩ 


শান্কর মতের প্রাধান্য ন! থাকিলে রামানুজ প্রন্থতি ওরূপভাবে 
আক্রমণ করিতেন না| রামানুজ্সের সময় দক্ষিণ ভারতে ধন্দবিষয়ে 
মবন্দীবনের ন্থচনা হইয়াছে, সকল সম্প্রদায়ই স্বীয় মত স্থাপনে 
যদ্ধবান্‌, এই ধর্মপ্লাবনের সময়ই রাঁনানুঞ্জের আবির্ভীব। রামাম্ুজের 
কালেও স্মার্্ব ও বৈষণবের সামালিক বিরোধের উদ্ভব হয় নাই। 
দক্ষিণ ভারতের প্মার্ত ও বৈফবের সামাদ্দিক বিরোধ পরবস্তীকালের 
ঘটনা । এমন কি অগ্নয় দীক্ষিতের সময়েও (১৫৫০-১৬২২) স্মার্ত ও 
বৈধবের সহিত বিবাহাদি হইত। রানান্গুজের কালে ধর্মীমতের 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল। কিন্তু সে যুগ গ্রানির ঘুগ নহে। শ্রীরামান্ুঞ্- 
চরিতকার গুম রামকৃব্তানন্দ থান যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত 
অসঙ্গত বশিয়া প্রতায়মান হয়। তিশি জ্রীরানাসূজচরিতে 
রানানজের আবিাবকাল দিগপিখিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। 
“সই কালধশ্মান্থুসারে শঙ্করক্খিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্য- 
চড়ইয়ের ছুরর্৫থ করিয়া তন্মভাবলম্বী অনেক সন্গযাসিবেশধারী 
ইব্রিযপরবশ মানব, আপনাদের ও সনাজ্জের উপর বঙ্থা অনর্থ 
আনিয়া ফেপিলেন। “অহংরক্গান্সি” বাক্যে তাহার! সাধ্ধত্রিহস্ত 
গরিসিত, সপ্তধাতুময়, খিষ্ঠ মৃত্রবাহী, জন্মম্ব্যুজরাব্যাধির নিধাসন্থুমি, 
সঙ্ধ্ণদৃষ্টি, অগ্রব নশ্বরঞ্জীবন অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনস্থ, সর্বব্যাপী, সর্ববভ, সর্বাশ্রয়, 
পরমানন্দধাম, অদ্যুত ব্রহ্ম, এরূপ স্থির করিলেন | পদ্মপত্রে যেরূপ 
জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রন্মবস্ততেও (সেইরূপ পুণ্য পাপ, আচার 
অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রন্থতি কিছুই সংগ্লিষ্ট হইতে পারে না। 
আমিই সেই ব্রন্ম+ সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে 
কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতধপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত 
আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবপ্তিগন যে শীন্পই 
আপনাদের স্বদেশের সর্ধনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর 
বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্ততঃই উক্ত স্বকপোলকন্পিত হুরর্থকারিগণ 


ঃ বেছাস্তদর্শনের ইতিহার 


শঙ্কর-কথিত প্রমনির্দ্রল ধর্দ ধারণা করিতে লা পারিয়৷ পুনরায় 
ভারতবর্ষে ছুনীতি, হিংসা, ছে, অসত্য প্রস্তুতির রাজ্য স্থাপন 
করিল। সুখ, শাস্তি ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে 
লাগিল, সেই অভাব দূর করিবার জন্যই এই মহাপুরুষ অবতীর্ণ 
হইলেন ।৮ 

বাস্তবিক রামকৃষণানন্দ স্বামীজীর লেখায় চিন্তাশীলতা আছে, 
কিন্তু এতিহাসিকতা নাই । শাক্কর মতাবলম্বী সন্গ্যাসিগণ (১১শ) 
একাদশ শতাব্দীতে এতটা অধঃপতিত হইয়াছে, এরূপ বিবরণ 
কোথাও পাওয়া যায় না; বরং এই সময়ের পুর্বেব ও পরে শাক্ষর 
মতে উপাদেয় মৌলিক গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছে । সন্যাসিগণের 
প্রভাব সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তখনও মুসলমান 
আক্রমণে দেশ বিদ্রিত হয় নাই; সুখ শাস্তি ও সত্যের মধ্যাদা 
অঙ্গু্ই ছিল; ধর্থের প্লাবনে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইতেছিল, সকল 
মতের প্রতিষ্ঠার জন্ত সকল সম্প্রদায় চেষ্টিত ছিল। এ সম্বন্ধে 
বি 00001500009 1118 010 074 9089৪ নামক গ্রন্থের 
গ্রন্থকার 9, 107181)% 9%52)] 11722 মহোদয় যাহা লিখিয়া- 
ছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত ও এতিহাসিক বলিয়! প্রতীত হয়।& 
একাদশ শতাব্দী ধর্মের পুনরুখানের যুগ, ধর্মের গ্লানির যুগ নহে। 
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বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ ৫ 


রামান্জের সমকালিক ছুইজন শিত্য তাহার জীবন্চরিত রচল! 
করেন! আরঙ্গমের (815116970) আমুদল্‌ (8050:0) তামিল 
ভাষায় একশত (১৯) গপ্লোক রচনা করেন। এই গ্লোকগুলি 
বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত আছে এবং অন্ধপূর্ণ সংস্কৃতে 
“যতিরাজবৈভবম্” রচনা করেন। ইহাতে একশত চৌদ্দটী (১১৪) 
শ্লোক আছে । আমুদনের গ্রন্থ তত অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ নহে। 
স্বীয় গুরুর প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য কবির কল্পনাবলে পুস্তক 
লিখিয়াছেন। তাই গুরুকে অবতাররূপে গ্রহণ করায় তাংকালিক 
অবস্থার চিত্র কতকটা পরিমাণে বিকৃত হইবার সম্ভবনা । “ঘতিরাজ- 
বৈভবম্ গ্রস্থখানিতে অতিরঞ্জন দোষ আছে, তাহাতে ভাৎকালিক 
অবস্থার চিত্র বিকৃত হইয়াছে । 

অবতারের আগমনের কারণ প্রকাঁশ করিতে হইলেই কতকট! 
পরিমাণে ধর্মের গ্লানি প্রদর্শন আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ 
শিষ্য যখন গুরুর সম্থন্ধে লিথিতে অগ্রসর হন, তখন অতিরঞ্জন পৌষ 
ঘটিবার বিশেষ সস্ভাবনা থাকে । আমাদের দৃঢ় ধারণা রামানুজের 
যুগে শাঙ্কর মতে কোনও ব্যাপক গ্রানির উদ্ভব হয় নাই, বরং 
বিদ্ধ্গণের মধ্যে শাঙ্কর মতের প্রীধান্য ও প্রাবল্যের যুগেই 
রামান্থজের আবির্ডাব। শঙ্করের আবির্ভাব প্রসঙেও আমর! 
দেখাইয়াছি তিনি বৌদ্ধবাদের প্রাধান্ের সময়েই আবিভূতি হুন। 
বাস্তবিক ইহাই ম্বাভাবিক। এতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা 
পর্য্যালোচন! করিলেও ইহাই যৌক্তিক বঙ্গিয়া মনে হয় । 

রামান্ুুদ্ধের সময়ও সেইরূপ শাক্ষর মতের প্রবলতা ছিল। 
সেইজগ্ই রামানুজ বিশেষ প্রচেষ্টার সহিত শাঙ্কর মত খণ্ডনে 
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চা বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। শক্ষর্র জ্ঞানবাদ এই যুগে জনসাধারণের 
মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক নাটক প্রণয়ন করেন। জনসাধারণের 
ভিতর অছৈতচিন্তার বিস্তুতিষাধনই প্রবোধচক্্রোদয়ের তাৎপর্য । 
এই সময়ে প্রক্কীশাত্মষঘতি “পঞ্ার্দিকাবিবরণ” নামক নিবন্ধ রচনা! 
করেন। রাষান্ুজের অব্যবহিত পূর্বেই বা€ম্পতির প্রতিভার স্ফুরণ 
হইয়াছে। পঞ্ডিত-সমাজমধ্যে শাঙ্ধর দর্শনের ইহা গ্লীনির নিদর্শন 
নছে। রামান্থজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদাস্তের টীকা প্রণয়ন 
করেন। যাদবপ্রকাশের মত রামানুঞজ “বেদাস্তদ্দীপে খণ্ডন 
করিয়াছেন। বুদর্শনাচার্যও “এ্রুত-প্রকাশিকায়' যাদব প্রকাশের 
নামোচল্লধ করিয়াছেন। বেদাস্তাচার্যা বেক্ষটনাথও শতদুষণী নামক 
গ্রন্থে যাদবপ্রকাশের “একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড' বিচারের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। * 

যায়ুনাচার্ধয তিনটা পদার্থ লইয়া বিচার আরম্ভ করেন। যথা_- 
চিৎঃ অচিৎ ও পুরুষোন্তম | যামুনাচার্য্ের পদার্থকয়ের বিচারই 
রামানুে পূর্ণভ প্রাপ্ত হইয়াছে! যে সময় স্মার্ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার 
জন্য ব্যস্ত এবং বৈষ্ণব সন্গ্রদায়ও স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য উতন্ক ঠিক 
সেই সন্ষিসনয়েই আলোয়ান্দারের জীবনব্যাপিনী আশার পরিপুত্তি- 
রূপে রামানুজের অবতরণ। রানানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদের প্রথম 
আচার্য নহেন। তিনি পূর্বতন আলোয়ারগণ ও নাথমুপি এবং 
যামুনাচা্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়। বিশিষ্টাদ্ৈতবাদে নৃতন 
প্রবর্তনা প্রদান করিয়াছেন। রামানুজ যুগসদ্ধিতে অবভী 
হইয়াছিলেন। যখন দার্শনিক সাম্রাজ্যে জ্ঞানবাদের বিপক্ষে একট! 
প্রতিক্রিয়ার সধণর হইতে আরম্ত হইয়াছে, ভক্তিবাদদ আপনার 
প্রতিষ্ঠার জন্ অগ্রসর, সেই যুগীসন্ধিতেই রামানুজের অবতরণ । 

সমস্ত দেশেই একদল লোক থাকেন, যাহার! হৃদয় প্রবণ, জ্ঞান 

€* যতিলিতেদভর্গম্‌ ও তৎলেশমতভঙ্গম্‌ ৬)1৫ ) 


বিশিষ্টা ছৈতবাদ রখ 


তাহাদের নিকট শুক্ষ তর্ক বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানে যে বিমল 
আনন্দ আছে, প্রকৃত আনন্দই যে জ্রান, তাহা তাহারা! গ্রহণ করিতে 
নারাজ । তাহারা সকল বিষয়ে হৃদয়ের দিকে জোর দেন, 
ভাবপ্রবতায় তাহারা শাস্তি বোধ করেন এবং ভালবাসা তাহাদের 
জীবনের ভিত্তি। তাহাদের নিকট আপাতকঠোর, পরিণামে পরিপূর্ণ 
আনন্দরূপ জ্ঞানের সমাদর থাঁকে না। ভক্তগণ আনান্দের উপাসক। 
ইহাদের চিত্ত সর্ধপাই উপাসনার দিকে উন্মুখ, ইহাদের উপাস্য বন্ত 
চাই, উপাস্ত বন্তর সহিত সম্বন্ধ চাই, ইহা না হইলে তাহাদের হৃদয়ের 
বস্তি হয় না। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে ভক্তির স্থান আছে, ভক্তম্বদয়ের 
সকুত্তির জন্য অনুকূল মতবাদ আবশ্যক। ভারতের ক্ষেত্রে যেরপ 
জ্ঞানবাদের প্রসার হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তিবাদেরও অনন্ত প্রবাহ 
ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে। ব্রহ্ষন্থত্রেও আচার্য আশ্ারথ্য 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | মহাঁভারতেও বিশিষ্টাৈতবাদের সুস্পন্ট উল্লেখ 
আছে। যোগবাশিষ্ঠের স্থলবিশেষেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বিশিষ্টাখৈতবাদ রামান্জাচাধ্যের শ্বন্বত নহে । অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্টাদিত মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। 
রামাহুজের পূর্বেও বহু আচাধ্য এই মতে গ্রন্থাদি পিখিয়াছেন। 
আচাধ্য ভ্রমিড, টক্কঃ গুহদেব, শ্রীবৎসাক্ষ, নাথমুনি, যামুনাচার্য্য 
প্রন্থৃতি আচার্ধ্যগণ সকলেই রামানুজের পূর্ধববস্তাঁ। রামান্ু্ 
নিজেও বোধায়ন ভাস্তান্ুসারে স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া 
শ্রীভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। *« রামানুজ শ্রীসপ্প্রদায়ের প্রথম 
প্রবর্তক নহেন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈবাদ সঙ্কলন করিয়া শৃঙ্খলায় 
আনয়ন করেন, ও তাৎকাপিক সমাজের সংস্কার সাধন করেন । 
তাহার সময় হইতেই শ্রীসম্প্রদায়ের জীবনে নৃহন ভাবের লুব্রপাত 


*. “ভগবদবোধায়নকৃতাং বিস্তীরাং ব্রক্ষস্থ্রবৃতিং পুর্বব!চাব্যাঃ সংচিক্ষিণুঃ 
তমতা হুসারেণ সুত্রাঞ্ষরাণি ব্যাধ্যান্তত্তে।”” ভভাস্ত। 


৬ বেঘান্তদর্শনের ইতিহাস 
হয়। দার্শনিক প্রতিভা শৃঙ্খলার দিকে প্রকট হইতে থাকে। 
রামানুজের প্রাধান্ত--বিশিষ্টাদৈতমত শৃদ্ঘলার সহিত স্থাপনে, এ 
স্থলেই ডাহার প্রতিভার স্কুরগ। রামান্জাচার্্য অগ্যতম প্রধান 
আচার্ধ্য এবং সংস্কারক ও মতের সঙ্কলনকর্তা বলিয়া প্রীমপ্্রদায়ের 
্রবর্তকরণে পৃজিত হইয়াছেন। 


শ্রীরামানুজাদার্য্য 
জীবন-চরিত 


(১০১৭- ১১৩৭) 


জীবনচরিভের উপাদান-_-আচার্ধ্য রামানুজের জীবন ষষ্বন্ধে 
তামিল ভাষায় আরঙ্গমের (80680) আমুদন (4১700087) 
একখানি গ্লোকাত্মক গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থখানি বৈষব সাহিত্যের 
প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত । এই গ্রন্থে ১০* শত গ্লোক আছে, অবশ্য এই 
গরশ্থখানিকে জীবনচরিত বলা যাইতে পারে না, ভবে রামান্থজের 
কার্ধ্যাবলী বর্দিত আছে, বর্ণনায় গ্রন্থধানি ভাবুকের ভাবুকভার 
উদ্বোধক হইলেও এঁতিহামিকের নিকট ইহার প্রামামিকত! 
সমধিক নহে। দ্বিতীয়গ্রন্থ অন্তপূর্ণের লিখিত সংস্কৃত ভাবায় 
দ্যতিরাজবৈভবম্ঠ। এই গ্রন্থে ১১৪টা শ্লোক আছে, এই গ্রন্থ 
অতিরঞ্জনদোষে ছুট । এই ছইখানি গ্রন্থকে মূলতঃ ভিত্তি করিয়াই 
রামামুজের জীবন সম্বন্ধে নানারূপ ইতিবৃত্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। 
বেদান্তাচাধা বেহ্কটনাথ স্বকৃত “ঘতিরাজ-সগ্ততি” (5801:91%- 
987৮9) নামক স্ষুপরপুস্তিকায় রামান্ুজের জীবনের ঘটনার বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন। বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, এই সকল গ্রস্থও 
ইতিবৃত্ত ও উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় 
রামাহুচার্যের কয়েকখানি জীবনচরিত রচিত হইয়াছে। ইংরাজী 
ভাষায় নেটাধন্‌ এড কোর প্রকাশিত 9:09 57087015005) 
0৪ 17169 505 12198 গ্রস্থথানি বেশ এভিহাসিক ভাবে লিখিত। 
বাঙ্গালা ভাষায় শরচন্দ্র শান্ত্ী প্রণীত রামানুদ্ধচরিত, রামকৃষ্ণানন্দ- 
স্বামীর রামানুজচরিত ও শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ ঘোষ প্রণীত “আচার্ধ্য 
শঙ্কর ও রামাজ' নামক গ্রস্থজয় আছে। রাজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে 


১৯ বেদাঞ্তদর্শনের ইতিহাস 


শঙ্কর ও রামান্ুজের জীবনের কার্ধ্যাবলীর তুলনা! করা হইয়াছে, 
শঙ্করের হ্যায় রামানুঞ্জের জীবনও ঘটনাপুর্ণ, তবে শঙ্কর অতি 
অল্পবয়মেই মানবলীলা সংবরণ করেন, কিন্তু রামানুজ দীর্ঘ শতবর্ষেরও 
অধিককাল বীঁচিয়া ছিলেন, & তাহার দীর্ঘ কর্মময় জীবন ধর্দ- 
সংস্থাপনে ব্যয়্িত হইয়াছে। 

রামানুজের জন্ম ও পিতৃমাতৃপরিচয়-_-১০১৭ খৃষ্টাব্দে রামানুজা- 
চাঁধোর জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম আম্মরী কেশবভট্র। 
ভূতপুরী ব! শ্ত্রীপেরেম্বুহর তাহার বাসস্থান ছিল। তিনি 
যামুনাচার্য্যের পৌন্রী কাস্তিমভীকে বিবাহ করেন। কাস্তিমতী 
বৃদ্ধ শৈলপূর্ণের ভগিনী, শৈলপুর্ণ যাযুনের শিষ্য ছিলেন। 
কাস্তিমভীর অন্য এক ভগিনী ছিল, ভাহার নাম মহাদেবী। 
আহরম্‌ গ্রামনিবাসী কমলনয়ন তাহাকে বিবাহ করেন। আম্মরী 
কেশবভট্ট ও কাস্তিনত্রীর সন্তানই রামানুজাচার্ধ্য । কমজনয়ন ও 
মহাদেবীর পুল গোবিন্পভটট | মান্ঠবংশে রামানুদ যামুনাচার্য্যের 
সহিত সম্পফ্িত। রামামুজের মাতুল শৈলপূর্ণ তাহার নাম 
রাখিলেন লক্ষ্মণ বা রামানুজ। তামিল ভাষায় ইহার নাম ইলায়! 
পেরুমল (705 12928272) 

বামানুজের শৈশব- ভাহার শৈশবকালের বিশেষ বিবরণ 
কিছুই জানা যায় না। শৈশবে এমন কিছুই অসাধারণ দেখা 
ঘায় নাই, যাহাতে তাহার পরবর্তী জীবনের সুচনা করিতে 'পারে। 
গোবিন্দ তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বালককালে বেদান্ত অধ্যয়নের 
উপযোগী শিক্ষায় উভয়ে শিক্ষিত হন, এবং কাঞ্ধী নগরীতে যাদব- 
প্রকাশের নিকট বেদাস্ত অধ্যয়ন করিতে গমন করেন । 

শিক্ষণ রামানুজ ও যাঁদবপ্রকাশ_বেদাত্ত অধ্যয়ন করিতে 
আরন্ত করিয়া রামানুজ শীপ্রই বিশেষ উন্নতি লাচ্ভ করেন। যাদব- 


- ্গ রাযাহদ্রাচা্যের আবিতকাল কেহ কেহ ৬* বৎসর বলেন (সং) 


শ্ররামাহজাচাধ্য ১১ 


প্রকাশের শিক্ষকতাঁয় উভয়ে শিক্ষিত হইলেও রামান্থজ স্বীয় প্রতিভা- 
বলে সবিশেষ অগ্রসর হইলেন। রামাছুজের বিগ্াবন্তার বিষয় 
নানাদিকে প্রচারিত্ত হইল। গুপ্তভাবে যাসুনাচা্ধ্য রামানুজকে 
দেখিয়া গেলেন। কাঞ্চির দেবরাজ মন্দিরে তাহাকে দেখিয়া] প্রীত 
হইলেন এবং শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের অধ্াক্ষরূপে মনে মনে তাহাকে 
বরণ করিলেন। যাদবপ্রকাশের বেদাস্ত-ব্যাখ্যায় রামানুজ পরিতুষ্ট 
হটপ্েন না, কোনও কোনও স্থলে গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নিজেই 
ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাতে গুরু ও শিষ্যের ভাববিপর্ধ্যয় হইতে 
আরস্ত হইল। 

স্থানীয় রাজকল্ার শ্রহাবেশ হয়। যাদবপ্রকাশ গ্রহশাস্তি 
করিবার জন্ত আহত হন; কিন্ত তিনি গ্রহশাস্তি করিতে অসমর্থ 
হন। পরে রামানুঞ্জ আহত হইয়া সেই রাজকগ্ঠার গ্রহাবেশ 
বিদুরিত করেন | এইরূপে ক্রমেই বিদ্বেষের সঞ্চার হইতে লাগিল। 
শেষে একদিন ছান্দেগা উপনিষণের “কপ্যাস' শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া 
ট্য়ের বিরোধ একেবারে চরমে উঠিপ। অবশেষে রামানবজ 
শিগ্ঘ।লয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 

জীবন লাশের চেষ্টা__থাদবপ্রক্াশ কাশী গমন করিবার ব্যপ- 
দেশে রামানুজকে পথিমধ্যে হত্যা করিধার সংকপ্প করেন। র্লামানুজ 
গোবিন্দের সহিত গমন করিতেছিলেন। গোবিন্দ গুরুর সহিত 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । পথিমধ্যে ব্যাধ-দম্পতি রামান্ুজকে সাবধান 
করিয়া দেয় । রামানুজ তদন্ুলারে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। 

কাঞ্চিতে প্রত্যাগমন-_রামান্ুজ কাঞ্চিতে ফিরিয়া আসিয়া 
মাতার নিকট সকল বর্ণন করিলেন। মাতার আদেশে রামান্জ 
পৃহস্থাশ্রমে_ গ্রাবেশ করিলেন। * এদিকে আলোয়ান্দার 

* মতাম্থরে রামাঙ্গলের পিতা কেশব, বাযাজের ফোড়শ বহসর ঝয়সে 
বিবাহ দিবা সংসারী করেন, ইহার কিছু পরে কেশবের মৃত্যু হয়। প্রপন্নাযৃত 
গপৃ (দে 


১২ বেদাস্তর্শনের ইতিহাস 


যামুনাচার্য্যের জীবন-নূর্য্য অস্তমিত হইতে চলিল। তিনি স্তাহার 
প্রিয় ও প্রধান শিষ্য পেরিয় নম্থিকে রামান্ুজের নিকট প্রেরণ 
করিলেন। নস্থির স্তোত্ররত্ব পাঠে মুগ্ধ হইয়! রামাহুজ স্তোত্রকর্তার 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । নম্থি, আলোয়ান্দারের নাম করিলেন। 
ইহাতে রামানুজ তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ কধিলেন। 
নস্বিও তাহাকে লইয়া! শ্্রীরঙ্গমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

আলোয়ান্মার দর্শনে .্রীরগমে গমন-_রামানুজ নম্বি বা 
প্রীশৈলপূর্ণসহ শ্রীরঙ্গমের উত্তরাংশে পৌছিলেন ও কোলেডুন নদীর 
দক্ষিণতীরে কতকগুলি লোককে দেখিতে পাইলেন। নিকটে 
উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, আলোয়ান্দারের জীবন-প্রদ্দীপ নিরর্বাপিত। 
তাহারই সংকারার্৫থ জন-সজ্ঘ সমবেত হইয়াছে । তখন রামাচুজ 
শবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শবের দক্ষিণহন্তের অঙ্গুলিকরয় 
মংবদ্ধ রহিয়াছে । উপস্থিত জনবৃন্দকে জিজ্ঞাস! করিয়! জানিলেন) 
আলোয়ান্দার াহার জীবনের তিনটা অপূর্ণ আশা অঙ্গুলিবন্ধ 
করিয়া! গণনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। তাই হস্তের অঙ্গুলি 
তিনটা যুষ্িবন্ধের গ্ায় রহিয়াছে । সেই আশা তিনটার মধ্যে 
একটা ত্রন্স্ত্রের ভাষ্য প্রণয়ন, দ্বিতীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
পরাশর উপাধিপ্রদান, এবং তৃতীয় অন্যকোন বাক্তিকে শঠকোপ 
উপাধিতে ভূষিত করা। * রামান্ষ আলোয়ান্দারের অপূর্ণ 
অভিলাধগুলি পুর্ণ করিতে প্রতিদ্রাবদ্ধ হইলেন। অমনি শবের 
সংবন্ধ অঙ্গুলিত্রয় সৌজ! হইল। আলোয়ান্নারের সংকারাি 
সমাপন হইলে রামান্রজ কাঞ্চিতে ফিরিয়া আসিলেন। 

ভবিষ্যতের কার্য্ের জন্য প্রেরণালাভ-_রামানজ কাঞ্চিতে 
ফিরিয়া দেবরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ভবিষ্যতে কি 

ক্* অতাস্থৃবে উন্ধ বিষয় তিনটা এইরূপ-_ প্রথম-_ব্্বসৃত্রের ভাস রচনা, 
দ্বিতী্-জ্রাবিড় বেদ প্রচার, ও হৃতীত্_ পরাশর ও শঠকোপ নামে দুইগনের 
নামাকরণ (সং) 


শ্রীরামাহজাচার্ধ ১৩ 


করণীয় তদ্দিষয়ে তাহার মনোমধ্যে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। 
তিনি অন্তর-দেবতার শরণাপন্ন হইলেন। দেবরাজের মন্দিরের 
প্রধান পুরোহিতের আদেশ ভগবানের আদেশ মনে করিয়া শ্রীরঙগম 
অভিযুখে প্রস্থান করিলেন! 

রামানুজের দীক্ষা__পথিমধ্যে তিনি মধুরাস্তকম্‌ নামক স্থানে 
স্বীরামচন্দ্রের মন্দিরে পুঁজ! প্রদান করিতে অবস্থান করিলেন । দেই 
স্থানেই বৃদ্ধ মহাপূর্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়ের 
সন্দর্শনার্থ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় রামানুজ 
উপধিষ্ট হইবাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নগ্বি (মহাপূর্ণ ) উপদেশ 
প্রদান করিলেন। উভয়ে কাপ্িতে প্রত্যাবর্তন করিয়! কিছুকাল 
আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। এইবার এক নূতন ঘটনায় 
রামান্থজের জীবন- প্রবাহ নৃত্তন পিকে প্রবাহিত হইল । 

রাঁমান্ুজের সল্প।স--নশ্বি ও রামাম্ুজ একত্র বাস করিতে 
লাগিলেন। রামান্থজের বিবাহিত জীবন সুখে অতিবাহিত হয় 
মাই। তিনটা ঘটনায় রামান্জ বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে 
পাঠাইলেন ও নিজে সন্া সাশ্রম গ্রহণ করিলেন] তিরুকচ্ছি নন্থি 
নামক জনৈক মেবক তাহার গৃহে বেড়াতে আসেন। তিনি 
ভাতিতে নীচ ছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, রামানুজের স্ত্রী তাহার 
বমিবার স্থান বিধৌত করেন। রামান্থজ ইহাতে বিরক্ত হন। 
আর একদিন এক ভিক্ষুক রামান্ুদ্ধের নিকট খাগ্য প্রার্থনা করে, 
তিনি ভিক্ষুককে স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। রামাহজ-পত্রী খাস 
গৃহে থাকা সত্বেও ভিক্ষৃককে তাড়াইয়! দেন। তৃতীয় ঘটনায় 
রামাহুজের হৃদয় ভাঙ্গিয় পড়ে। নশ্বির স্্রীর সহিত কূপের জলা হরণ 
লইয়! রামানুজ-পত্ধীর সহিত বিবাদ হয়। নগ্থি সকল বিষয় জানিতে 
পারিয়! সন্ত্রীক শ্রীরঙ্গমে চলিয়া যান। রামানুজ স্ত্রীর ব্যবহারে 


* ইহার নাম কাকির । 
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বিরক্ত হইয়া শ্রীকে শ্বসুরালয়ে কৌশলে প্রেরণ করেন এবং 
সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। 

ইহার পর হইতে ক্রমে যতিবর রামানুজের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। বৈষ্ণব ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়--_রামাসুজের 
পূর্ববগুরু যাদবপ্রকাশ তাহার শিষ্যত্ব গ্রছণ করেন এবং 
ঘিতিধন্মসমুচ্চয়। প্রণয়ন করেন( যাদবপ্রকাশের নাম 
গোবিন্দযোগী প্রদত্ত হইয়াছিল । কিন্তু এই ঘটনা এতিহাসিক 
বপিয়া প্রতীয়মান হয় না। কোধ হয় রামান্জের সন্যাসের ফলে 
একদণ্ডী ও ব্রিদণ্ডীবাদদের বিরোধ উপস্থিত হয়। ল্লাম।মুজ জিদণ্ডী 
ষন্যাসী। শান্কর মতে একণ্ডী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা । যাদব প্রকাশ 
একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড উভয়ই শান্্রসম্মত বলিয়া নির্দেশ করেন। 
বাস্তবিক মন্ুসংহিতায় একদণড ও ত্রিদণ্ড উভয় বিধানই আছে। 
যাদব প্রকাশ ত্রিদণ্ড সন্যাচসর ব্যবস্থা দেওয়ায় বৈঞ্খগণ ভাহাকে 
রামান্জের শিষ্য বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। যাদব প্রকাশ 
রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে রামানুজ “বেদান্তদীপে' তন্মত 
খণ্ডন করিতেন না এবং শ্রুনতপ্রকাশিকাকার নুদর্শনাচাধ্যও যাদব- 
প্রকাশের মত অদ্ৈতামুকূল বপিয়া উল্লেখ করিতেন না। যাদব- 
প্রকাশের যতিধন্মরসমুচ্চয়েও অদ্ৈতমতের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। 
তিনি এই গ্রন্থে শ্বীয় মত পরিবর্তনের কোনও উল্লেখ করেন নাই। 
এই গ্রন্থের প্রারস্তক্লোকে “বৈষ্ণব প্রবন্ধের উল্লেখ ও দত্তাত্রেয়রাপী 
বিষ্ণুর উল্লেখ ভিন্ন অন্ত এমন কিছুই নাই যাহাতে মনে হইতে পারে 
যে, যাদব গ্রকাশ রামান্ুদ-মত অনুসরণ করিয়ান্ছলেন। দত্তাত্রেয়” 
রূণী বিষ্ণুর উল্লেখ অস্বৈতবাদী যাদং প্রকাঁশের পক্ষে বরং সম্ভবই। 
শতদূষণীকার বেদান্তচার্ধ্যও যাদব প্রকাশকে রামানূজের শিষ্য বলিয়া 
উল্লেখ করেন নাই । আমুদ্ানের (4:02) 'রামানুজ হুরদ্ধধি' 
(মি 02050000001)0) গ্রন্থে অনেক বিচারের উল্লেখ আছে; কিন্ত 
যাদব প্রকাশ ব! সন্যাসী যক্জমুর্তির পরাজয় ও শিষ্যত্থ স্বীকারের 
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উল্লেখ নাই। (৫৮, ৬৪ এবং ৮৮ শ্লোক জ্ষ্টব্য )। বেদাস্তাভার্য্য 
এখিরাজসপ্ততির ১৩ প্লোকে লিখিয়াছেন “সবলাৎ উদ্ধত যাদব- 
প্রকাশঃ | ইহাতে এইমাত্র মনে হয়, রামানুক্জ যাদবের মতবাদ 
খণ্ডন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বেদাম্তদীপে যাদবের মত উদ্ধৃত 
করিয়া খণ্ডনে সবিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন । “শতদূষণী” দেখিলে 
মনে হয় যাদব প্রকাশ ভ্রিদশ্ডের অভিমতে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ! 
বোঁধ হয় এই কারণেই পরবর্তী বৈষ্ণবগণ যাদব প্রকাশের রামানুজ- 
শিাত্রহণ কল্সনাবলে তৈয়ারী করিয়াছিলেন । বঙ্গদেশেও মহা প্রা 
শ্ীটৈতন্যদেবের জীবনে অন্বৈতবাদী প্রকাশানন্দের শিষ্য গ্রহণ ও 
মতপরিধর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপুরুষের মহাপুরুযন্ধ স্থাপন 
করিবার জন্য এরূপ ঘটনার স্প্ি করা অসস্ভব নহে] সম্ভবতঃ 
শঞ্করের জীবনে মণ্ডনমিশ্রের পরাজয় ও শিধ্যহ স্বাকার মূল করিয়াই 
বৈফবগণ এই ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণম্বামী 
আয়াঙ্গার মহাশয়ও স্বীয় গ্রন্থে পিখিয়াছেন “[ 1128 1000 
900040600১6 9000 ৪০5 90৪ 6 070)08 (81/141107)৮ যাদব- 
প্রকাশ সন্মাত্র ব্রহ্মবাদী * রামাহুজের মতে পদার্থ তিন্টা। 


* (যাদবসিদাস্তবিমপঃ ) 

“সক্মাজবদ্ধব(দেহপি প্রাকৃম্ষ্টেঃ শশ্সা্রং ব্রদ্ষৈকমের হট্যুতরকালং ভো্কু- 
ভোগ্ানিয়ন্ত-রূপেণ তরিধাভূতং চেৎ ঘটধরাবমনিকবন্দীবেশ্বরগোরপ্যুংপ তিমত্ব- 
মনিত্যত্বং চ স্তাৎ। অধৈকত্বাপভিবেলায়ামলি ভোক্তৃভোগ্যনিয়ন্ত, শত 
মবস্থিতমিতি চেৎ, কিমিদং শক্িএয়পদধাচ্যমিতি বিধেচনীয়ম্। যদি সম্সাএক্তৈ- 
কশ্ৈব ভোকভোগ্যনিয়ন্ত রূপেপ পরিপামসামর্থ্য শ্তিত্রয়শফ্বাচাম্‌ এবং 
তহি মৃংপিওস্ত ঘটশরাবাদিপরিণামসামর্থস্। তথৎপাদকত্মিব ত্রদ্ধণ ঈশ্বরাদা- 
নামুৎপাদকত্বমিতি তেষামনিত্যমেব । অথ ঈশ্বরাদীনাং সুপ্মরূপেণ অব- 
স্থিতিরেব শক্কিক্িভ্যুচাতে তহি তদতিরিক্তন্ত সন্াত্রনত বর্ষণ: গ্রযাণাভাব- 
জদস্যপগমে চ তছুৎপগ্তয়া ঈশ্বরাধীনামনিত্বপ্রসন্াচ্চ ॥ ত্রয়াণাৎ নামরূপ- 
বিভাগানহ সজ্জদশাইপত্ভিরেৰ প্রাক্ন্টেরেকত্থাবধারণাবসাযেতি বক্তব্যম্‌। ন 
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শ্রীভাব্যপ্রণয়নের পরে বেদাশ্ুদীপ বিরচিত হইবার সম্ভাবন!। 
অন্ততঃ বাদবপ্রকাশের শিষ্যরগ্রহণ করিবার পরে বেদাস্তদীপ 
বিরচিত হইয়াছে । যদি যাদবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে বেদাস্তদীপ 
রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাদব-মত-ধগুনের আবশ্তাকতা কি? 
বিশেষতঃ বেদাস্তদীপে দেখিতে পাই শ্রীভাষ্য প্রণয়নের পরেই 
বেদাস্তদীপ রচিত হইয়াছে। “ভাষ্যে প্রপঞ্চিতি ইতি নেহ 
প্রতন্ততে 7” অতএব সকল প্রমাণবলেই অবধারিত হয়__যাপব- 
প্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। 

বামানুজের প্রীরদমে অবস্থান ও পুনর্দীক্ষী_যখন রামান্ুজ 
শিষাগণ সহ অধ্যাপনাতে ব্যাপূত ছিলেন, তখন আলোয়ান্দারের 
শিষ্যগণ তাহাকে শ্রীরঙ্গমের অধ্যক্ষ করিতে মনস্থ করিয়৷ বরঙ্গমকে 
(01010৮87088 00075708]  4১0158৮  তিরুবরঙ্গ ঞ্লেকিমল 
আরিয়ার ) রামান্গুজের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামাম্ুজ 
বররঙ্গমের সহিত শ্রীরঙ্গমে আমিলেন ও তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তিনি মহাপূর্ণের নিকট মন্তদীক্ষা লইয়াছিলেন। 
এক্ষণে গোষ্টিপূর্ণের নিকট মন্তার্ঘগ্রহণে সংকল্প করিলেন। 
গোষ্টিপূর্ণের নিকট ছয়বার শিশ্যত গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু 
ছয়বারই প্রত্যাখ্যাত হন। অবশেষে তীহার শুদ্ধাতক্তিতে প্রীত 
হইয়। গোষ্টিপূর্ণ মন্ত্রহস্য প্রকাশ করিলেন। এজন্য রামানুজ 


তা তেধাং ব্রহ্গাত্মকত্বাদেকত্বাবধারণং বিক্ুধ্যেত। অতঃ সর্বধাবস্থশ্ চিদ- 
চিন্বস্থনে ব্রদ্ধপরীরত্বশ্রীতেঃ সর্বদা সর্বশন্বৈঃ রদ্মৈব তত্তচ্ছরীরতয়া তত্তদ্বিশিষ্ট- 
মেবাভিধেয়মিতি স্থুল চিদ চিদবন্তবিশিষ্টখ ব্রচ্ষেব কাধ্যকৃতং ভগৎ নামরূপ- 
বিভাগানরমুক্্চদ চিদ্বস্থবিশিষ্টং বর্ম কারণমিতি, তদেব মুংপিওস্থানীয়ম্‌ 
প্সদেব সোম্যেদ্মগ্র আলীদেকযেবাহ্বিতীম্‌” ইত্যচ্তে। তদের বিভক্ত- 
নামক্ধপচিদ চিদ্বস্তবিশিষ্টং বরদ্বকাধ্যমিতি সর্বং সমগ্ধসম্‌। ক্রতিগ্তাযবিরোধন্্ 
তেষাব ভাসে প্রপঞ্চিত ইতি নেহ গ্রতপ্ততে |” 

বেদধাস্কদীপ (79995556 385915226 97508, ৭-_৮ পুষ্ঠা) 


্ররামানুজাচাধ্য 5১৭ 


উপযুক্ত শিষ্কা ভি অন্ত কাহাঁকেও মন্ত্রহন্ত প্রদান করিবেন না! 
বলির প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইলেন । কিন্তু রামানগজ হখন জানিতে 
পারিলেন যে, এই মন্ত্র যে শ্রবণ করিবে সে-ই মুক্ত হইবে, তখনই 
গোঠিপুরস্থ মন্দিরের গোঁপুরে দীড়াইয়া শভ শত নরনারীর সম্মুখে 
দেই *$ নমো নারায়ণায়স মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। গুরু শোষিপৃণ 
শুনিয়। বিরক্ত হইলেন ও শিষ্যকে নিকটে ভাকিয়! বলিলেন--“এই 
পাপে তোমার অনন্ত নরক হইবে”। রামানুদ্দ বলিলেন-__“্যদি 
শত শত নরনারীর মুক্তি হইয়। আমার নরকও হয়, তাহাঁও 
আমার পক্ষে বরণীয়”। গুরু রামানুজের মহান্ুভবতায় প্রীত 
হইলেন এবং বপিজেন_-“এখন হইতে বিশিষ্টাছেতমত তোমার 
(রামানুজের ) নামানুসারে রামানুজদর্শন নামে প্রধ্যাত হইবে ।” 
রামানুজের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ_ইতিমধ্যে মাসতুভ ভাই 
গোবিন্দ ভট্ট বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইলেন। রামান্বজের নিকট 
কুরেশ ও দাশরথি দীক্ষিত হইলেন। রামান্থজ নিজেও মালাধর ও 
শোট্নপ্বির নিকট অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষিত হইলেন। যাসুনাচার্য্যের 
মতবাদ সম্পূর্রূপে রামানুজের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। তিনি 
দর্ধপ্রকারেই যামুনাচার্ধ্যের স্থলাতিবিক্ত হইবার উপযুক্ত হইলেন। 
দ্বিতীয্মবার প্রাণনাশের চেষ্টা রামানুজের যশঃ চতুর্দিকে 
পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীরঙ্গনাথের প্রধানপুজকের হাদয়ে আঘাত 
লাগিল। তিনি বিষপ্রদানে রামানুজের জীবনসংহারে কৃতসঙ্নল্প 
হইলেন। রামাম্থত্দের যতিবেশে মুগ্ধ হইয়া! অর্চকের স্ত্রী সকল 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কিন্তু পৃজকের হৃদয় অনুতাঁপে দগ্ধ 
হইল। তিনি রামানুক্ষের শরণাপন্ন হইলেন । রামানুজ তাঁহাকে 
সান্তনা! করিয়া বিদায় দিলেন। 
বজ্জমুত্তির সহিত বিচার- চতুর্দিকে যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হওয়াতে 
নানাদেশ হইতে স্থধীবর্গ রামান্থজের সহিত বিচার করিবার জগ্য 
আমিতে লাগিলেন। যজ্জমৃত্তি নামক জনৈক অস্ৈতবাদী সন্ন্যাসী 
চর 


১৮ বেদাস্ত ধর্শনের ইতিহাস 


দিগ.বিজয়-প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে বিচার 
আরস্ত হইল। ১৬ দিন ব্যাপী বিচারেও জয়পরাজয় নির্ণীত হইল 
না। শেষে রামান্থজ অনন্ঠোপায় হইয়! যামুলাচার্যের “মায়াবাদ 
খণ্ডন” অধ্যয়ন করিয়া! তদ্যুক্তিবলে বজ্ঞমূত্তিকে পরাজিত করেন ।& 
যক্জমূত্তি বৈঞ্বমত গ্রহণ করিলেন | এই ঘটনা সম্বর্ধে ইতিবৃভভই 
প্রমাণ। অন্য এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই। যজ্জমূত্তি দেবরাজ 
আখ্যায় অখ্যাত হইলেন। তামিলভাধায় ততপ্রণীত "জ্ঞানসার' ও 
প্রমেয়সার' নানক ছুইখানি গ্রচ্থ আছে। 

আ.োন্দারের প্রথমআশ1 পুরূণ__যামুনাচার্যের মৃত্যুসময়ে 
রামান্্র তিনটা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন। এতাবৎকাস সেই প্রতিজ্ঞ 
পূর্ণ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহার মনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার 
বাসনা উদয় হইল। তিনি সশিশা কুরেশের সহিত বোধায়ন বৃত্তির 
অনুসন্ধানে উত্তর ভারতে প্রস্থান করিলেন। কাশ্মীরে কোনও 
গ্রন্থালয়ে পুস্তক পাইলেন। কিন্তু কেবল পড়িবার অনুমতি প্রদত্ত 
হইল। রামানুজের শিল্া কুরেশ সমস্ত কথ্স্থ করিয়া লইলেন। 
রামানুজ ভাহারই সাহায্যে শ্রীভাত্ঘ প্রণয়ন করিলেন! তিনি 
ভাষ্য, বেদান্তসার; বেদার্থসংগ্রহ, বেদাস্তদীপ, গগ্ভত্রয়, গীতাভাস্ত ও 
ভগবধারাধনক্রম প্রন্থৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। তবে কোন্‌ গ্রন্থ কোন্‌ 
সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা স্থকঠিন। এই মাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, বেদান্তদীপ শ্রীভাস্তের পরে বিরচিত হইয়াছিল। 

শ্রীভাম্ত রচিত হইলে রামান্জ কাশ্মীরে উপস্থিত হন। 
মরম্বতীগীঠে তাহার ভাম্ব সমাদৃত হয়। ভত্রভ্য বুধমণ্ডলী তাহার 
ভাষ্যের নাম ্রীভাষ্য” প্রদান করেন, এবং তাহাকে হয়গ্রীবের 


* মতান্তরে যজমুদ্তি বিচারে পরাছিত হন নাই। রামাহ্ই বরং নিঙ্ 
পক্ষ অসমর্থনীয় ভাবির বরদরানের স্তব করেন এবং বরদরাজ স্বপ্নে বন্মুর্তিকে 
রামাহজ্ের শিল্প হইতে আদেশ ক্রেন। আর তাহারই ফলে যজমুি 
রামাুজের শিশ্ক হন। (সং) 


প্রগামাহজাচার্ধ্য ১৯ 


বিগ্রহ উপহার দেন। অস্তাপি মহীশৃরের পরকালমঠে, সেই 
বিগ্রহ পুছিত হইতেছেন। 

তভিরুপাতিতে শৈব-বৈষ্ণব-বিরোধের মীমাংসা উত্তর-ভারত 
হতে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি তিরুপা'তিতে উপস্থিত হন। তথায় 
শৈব ও বৈষ্ুবগণের মধ্যে মন্দিরের বিগ্রহ লইয়া বিরোধ চলিতেছিল | 
শৈবগণের মতে মন্দিরের বিগ্রহ শিব ও বৈষ্বগণের মতে বিগ্রহ 
বিষুূ | রামানুজ বিগ্রহকে বিষ্ণুর বিগ্রহ বলিয়া নিরূপণ কন্গিগেন। 

রামান্থুজের জীবন-চরিতকার কুষ্কস্বামী আয়াঙ্গার মহোদয়ের 
মতে এই বিগ্রহ হরিহর। রামান্থুজের সময়ে শৈব ও বৈষবগণের 
বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণও ছিল। ততকালে বৈষ্ণব প্রবন্ধের 
বিস্তৃতি হয়। রামান্ুজের মাসতৃত ভাই গে।বিন্দ ভট্ট বৈষবমত 
গ্রচণ করেন-_ইত্যা্দি নানা কারণে শৈবগণ বিচলিত হইয়া! 
শৈবমন্দির বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিলেন। এই বিরোধের 
মীমাংসা ১১১১ খৃষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল । 

আলোগ্ান্দারের নিকট দ্বিভীয়প্রতিজ্ঞাপালন-_রামানূজের 
শিষা কুরেশ অপুভ্রক ছিলেন। বহুদিন পরে সাহার ছুইটা পুঞ্র 
হয়। রামানুজের ইচ্ছান্ুসারে কুরেশ এক পুত্রের নাম পরাশর" 
রাখেন। পরাশর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রামানুজ ভাহাকে বিষ্ব-সহতর 
নামের ভাষ্য লিখিতে আদেশ করেন। পরাশরের গ্রন্থে 
আলোয়ান্দারের দ্বিতীয় বাসনার পরিপুণ্তি হইল। 

রামামুজের তৃতীয় প্রতিজ্ঞ পালন__রামানুজের আদেশে পিলান, 
তিরূভয়ম্লির' উপর ভান্ত রচনা করেন। এইরূপ বাসুনাগার্ধ্যের 
তৃতীয় আশাও পরিপূর্ণ হইল । 

চোলরাজের অত্যাচার ও রামানুজের পলারন-_কুলতুঙ্গ ব! 
ছিতীয় রাজেন্্রচোল, চোলরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ১০৭০ 
াষ্টাব্দ হইতে ১১১৮ শ্রীষটাবদ পর্ধ্য্ত রাজ্যেশ্বর ছিলেন । তিনি শৈৰ 
মতাবলম্বী। চোলবংশ্ীয় সকল রাঁজাই উদার ও সমদশী ছিলেন। 


২* বেযাস্বদর্শনের ইতিহাস 


কুলোতুঙ্গও নেগাপৃত্তনের বৌদ্ধ সঙ্বারামে অনেক দান করিয়াছিলেন। 
ইহা তাহার সমদর্পিকতার পরিচায়ক । বোধ হয় শৈবগশের 
প্ররোচনায় ভিনি শৈবপ্রাধাম্ত স্থাপনমানসে রামানুজকে সভায় 
আহ্বান করেন। ভাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুরেশ ও রামানুজের 
গুরু মহাপূর্ণ রাজসভার উপস্থিত হন। কুরেশের ও মহাপুর্ণের চক্ষুঃ 
বিনষ্ট কর! হয়। রামানুজ ছদ্মবেশে শ্রীরলম হইতে মহীশুরে পলায়ন 
করেন। সম্ভবতঃ ১০৮০--১০৮৭ খৃষ্টার্ধের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। 
কাবেরী নদীর তীরপ্রদেশ দিয়! শালিগ্রামে উপনীত হন। তিনি 
হয়শাল (1053910) বংশের রাজ! বিত্তনদেব রায় অথবা বিভ্িদেব 
কর্তৃক রাজসভায় আহৃত হন) বিত্তিদেব বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন। 
তাহারই সাহায্যে রামানুজ সেলুকোটে নারায়ণের মন্দির সংস্কার ও 
সংস্থাপন করেন। রামাহ্থজের শালিগ্রামে আগমনের ছাদশবর্ধ পরে 
১০৯৯ খৃষ্টাবে ফেলুকোঁটের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। বিভ্তিদেবের অন্য 
নাম বিষ্কবর্ধন হয়। তিনি রামান্ুজের মতানুসরণে ও বৈবধর্থের 
বিস্তার সাধনে সচেষ্ট হইলেন । বিষুবর্ধনের সময় জৈনগণ স্থখে 
ব্চ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। জৈনমন্দির সংস্কৃত ও প্রতিষটিত 
হইল। ১১১৭ খৃষ্টাবে বিধ্ববর্ধন বেলুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
১১১৮ খৃষ্টাবে কুলোভুঙ্গের মৃত্যু হইলে রামানুজ শ্ীরঙ্গমে 
প্রত্যাবর্তন করেন শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া অধ্যয়নোৎসবের পত্তন করেন। 
এই উৎসবে তামিল সাধুপুরুঘ আলোয়ারগণের প্রবন্ধ পঠ্ঠিত হুইত। 
এই উপলক্ষে নন্ম আলোয়ারের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হুইল। কুরেশ 
শতঙ্পোক রচনাকরতঃ রামান্থজের চরণে উৎসর্গ করিলেন। এই 
সময়েই শ্রীরঙ্গম মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন স্মার্ত আমুদ্ন। তিনি 
বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন ও কুরেশের শিষ্য হন। তিনি ১** ক্সোকে 
রামান্থজের কার্যাবলী বর্ণন করেন। রামানজ এই শতাঙ্সোকীকে 
তামিলপ্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিবার আদেশ দেন। আমুদন নিজেও 
বৈধণবমত গ্রহণের উল্লেখ শতগ্গোকীতে করিয়াছেদ। রামাছুজ 


প্রবাধাছজাচাধ্য ২১. 


আলোয়ারগণের ও অণ্ডালের বিগ্রহসকল ভ্রীরঙ্গমে স্থাপন করেন। 
আচার্ধ্য রামানুজ তাহার মাতুলের মৃত্যুতে তিরুপাতিতে আগমন 
করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে জানিতে পারেন তিরুপাতির 
গোবিন্ররাজের মন্দির ধ্বংস ও বিগ্রহ সমুদ্রে লিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
তিনি সমুত্র হইতে বিগ্রহ আনয়ন করাইয়া পর্বতের পাদদেশে 
মন্দিরে সংস্থাপন করেন। চোলরাজ দ্বিতীয় কুলোতুঙ্গের সময় 
চিদম্বরমের বিষুণ্বিগ্রহ শিবমন্দির হইতে সমুদ্সে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল | 
দ্বিতীয় কুলোভ্গ বিক্রমচোলের পুজ। ১১১৮ খৃষ্টাব্দে বিক্রমচোঁল 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ১১১৮--১১৩৫ খুৃষ্টাস পথ্যস্ত 
জীবিত ছিলেন এবং ছিতীয় কুপোত,ঙ্গ সম্ভবত: ১১২৩ খুষ্টাব্দ হইতে 
১১৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্স্ত 'রাজ্যশাসন করেন। কর্পাবীর রামাহুজ এই 
তিনজন রাক্গার রাজ্যকালেই স্বীয় অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন । গোবিন্দ-রাজের প্রতিষ্ঠা সমাপনাস্তে রামান্থজ তীর্থ- 
যাত্রা শেষ করিলেন। তৎপরে উত্তরাধিকারী নির্দেশে করিলেন । 
তদ্মতপ্রচারের জন্য ৭৪ ছন শিল্ত মনোনীত হইলেন । চারিজসের 
প্রতি ভাত্রক্ষার ভার প্রদত্ত হইল এবং পিলানের হস্তে প্রবন্ধ- 
শিক্ষার ভারও প্রদান করেন। ১২৭ বৎসর বয়সে রামান্থজ শাস্তি- 
ধামে গমন করেন। দীর্ঘ কম্বল জীবনের ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অবসান 
হয়। কর্দাবীর, ধর্মনবীর, ভারতের জন্ত, বিশ্বমানবের জন্য_ 
চিন্তার ও কার্য্যের ধারা রক্ষা করিয়া অমরধামে গমন করিলেন। 


গ্রন্থের নিবরণ 


রামান্জাচার্ধ্য প্রশীত গ্রন্থ সন্বন্ধে “দিব্যস্থুরিচরিতে' এই ক্লোকটা 
দেখিতে পাওয়া! যায়_ 
“বিষ্ঃচ্গাকৃত মবনোৎসুকো জনানাং শ্রীগীতা-বিবর্ণ-ভান্তদীপসারান্‌। 
তদ্গন্ত্রয়মকৃত গ্রপর্ননিত্যানুষ্ঠান ক্রমমপি যোগিরাট্‌প্রবন্ধান্‌ ॥” 


২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


এরতন্ষ্ে প্রতীত হয় (১) ভগবদ্গীতা-ভাষ্য (২) ব্রন্ষস্থত্রভাব্য 
€) বেদাস্তুদীপ €৪) বেদাস্তসার (৫) শরণাগতিগ্ভত্রয় (৬) ভগবদা- 
রাধনক্রম, এই ছয়খানি গ্রন্থ রামাহথজাচার্ধযের বিরচিত। এই গ্রন্থেই 
দেখিতে পাই বেদার্থসংগ্রহও ততপ্রণীত | 

“ইত্যুক্ণা নিগমশিধার্থমংগ্রহাখ্যাং 
বিশ্যস্তাং কৃতিমুররী ক্রিয়ার্থমহ্ত ” 

অন্ত্রও রামানুজের গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা শ্লোক আছে, ভাহাতেও 
এই সাতখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 

“বেদাস্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ 
গ্য-নীতাভাব্য-স্ৃত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি ।” 

'প্রপন্নামৃত' নামক একখানি পদ্য গ্রন্থে রামানজ ও তন্মতাবলম্বী 
কয়েকজন আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। এই পুস্তকেও 
রামানুজের গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে । 

“আশ্রিতাখিলমন্দারো ভাষ্যকারো মহাযশাঃ। 

অন্তাং ভূম্যাং শেধিতব্যানর্থান্‌ সাধনরূপকান্‌ ॥ 

তেষাং বিরোধিভাগাংস্চ লোকোজ্জীবনহেতুন!। 

সম্যঙনিরূপ্য সুস্পষ্টং তদর্থপ্রতিপাপকান্‌ ॥ 

অধিকারানুগুণ্যেন ্রীন্‌ গ্রস্থান্‌ ব্যজহার স;। 

বেদাস্তসার-বেদাস্তদীপ-বেদার্থসংগ্রহান্‌ ॥ 

তেষাং বিবরণঞ্চত্রে শ্রীভাষ্যং যতিপুঙ্গবঃ ৷ 

ভ্রীশাজ্বিতক্তিস্তাতরোক্কা তদ্,লভতরস্থিতি ॥ 

ততো! গগ্ধত্রয়ঞচক্রে প্রপণ্তিপ্রতিপাদকম্‌। 

তেষামনধিকারাণাং প্রপত্যা। স্বাড্বিপঙ্কজম্‌ 

হিতং সম্যক্‌ প্রদর্শ্যাথ কৃতকৃত্যো যতীশ্বরঃ | 

লীলাবিস্ভৃতিং সন্ত্যজ্য নিত্যাং সম্প্রাপ্য সত্বরম্‌ ৮ 

(৬৯ অধ্যায় আরস্ত ) 

এই স্থলে এক গ্ীতাভাষ্য ব্যতীত অপর ছয়খানি গ্রন্থের উল্লেখও 


বামানুজের গ্রন্থের বিবরণ ২৩ 


আছে। শ্লীতাভাব্যও যে তদ্বিরচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, 
শ্লীতাভাষ্যের উপরে বেদাস্তাচাধ্যের টাকা আছে। অতএব সাতখানি 
গ্ন্থই রামান্ুজের বিরচিত। ফেবল শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্বীয় মত-প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গ্রন্থও 
লিখিয়াছেন। 

বেদার্থসংগ্রহ-_এই গ্রন্থের উপরে স্েইপুপ্তিনামক টাকা আছে। 
ইহা কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদার্থসংগ্রহে শ্রুতিসকল 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যে যে স্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত রামাহ্থুজ 
একমত হইতে পারেন নাই সেই সকল স্থলই ইহাতে তিনি স্বীয় মতে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে তিনি বিশিষ্টাছৈত সিদ্ধান্তের 
অন্ুকূলেই শ্রুতিসকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই গ্রন্থ শ্রীভাষ্যের 
পুর্ধেই রচিত হইয়াছিল। কারণ, শ্রীভাষ্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ 
তাছে1% 

শ্রীভাধ্য-_ইহ। ত্র্নত্রের ভাত্ত ৷ ইহাঁর উপরে নুদর্শনাচার্যের 
শ্রতপ্রকাশিকা টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রতপ্রকীশিকা! সহিত 
শ্রীভাষ্য কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্ত এই সংস্করণে 
আমপ্রমার্দ ও অনবধাঁনভার অভাব ছিল ন!। এক্ষণে এই সংস্করণ 
পাওয়াও যায় না। কলিকাতায় এমিয়াটাক্‌ সোসাইটী হইতে এক 
সংস্করণ বাহির হইতেছিল। ইহাতে “শ্রত প্রকাশিকা? টীকা নাই। 
এই সংস্করণ এখনও অসম্পূর্ণ আছে, মাত্র তিন খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। মাড্রাজে একটা সংস্করণ আছে, তাহাতে- মূল, “ভাষ্য, 
বেদাস্তদীপ, বেদাস্তসার এবং অধিকরণমাল! আছে । ইহা অতি 
বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ছাপা । কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ 


* "প্রপঞফচিতষ্টায়মর্থো বেদঁসংগ্রহে* (১, ১, ১১ ুত্র। ভাব্য ছুগচরণ 
সং ১২৬২) 

“অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমধিতঃ” (১, ১, ১ সুত্র ভাষ্য ছুর্গাচরণ 
সং ১৩২২) 


হর বেষ্াস্ধর্শনের ইতিহাস 


হইতে পণ্ডিতবর শ্রীফুত ছর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহোদয়ের 
সম্পাদনায় ১৩২২ সনের চৈত্রমাসে সাহ্থবাদ সম্পূর্ণ শ্ীভাষ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে। চতুঃস্ত্রী পর্ধান্ত শ্রুতপ্রকাশিকা সহিত 
ভ্রীভাষ্য ১৯১৬ খুষ্টাবে নির্ণয়-সাগর প্রেসে মুভ্রিত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস শর্মা ইহার সম্পাদক | এই সংস্করণে 
ভ্রমপ্রমাদ খুব অল্প। ছাপা! অতীব সুন্দর । কলিকাতার বেদাস্ততীর্থ 
মহাশয়ের সংস্করণে বঙ্গান্থবাদ থাকায়, বঙ্গতাষাভাষী ব্যক্তিগণের 
সহজবোধ্য হইয়াছে। বেদাস্ততীর্থ মহাশয় অনেকস্থলে টিগনী 
সংযোজিত করিয়া গ্রন্থথানির গৌরব আরও বৃধি। করিয়াছেন । 
এই সংস্করণের ছাপাও পরিষ্কার । বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শ্রম 
অনেকটা সার্থক। ইহাতে ভূল খুব কম। এজন্য তিনি সকলের 
ধন্ঠবাদার্হ। টিগ্লনী পাঠ করিয়া তাহার সুগভীর পাণ্ডিত্ের 
পরিচয় পাওয়া যার। শ্রীভাষ্ে রামানুজের শান্করমত খণ্ডনে প্রয়াস 
সুব্যক্ত। শ্রীভাষ্যে বিচারের বাহুল্য আছে কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জল 
নাই। অনেকস্থলেই ভাষ! বেশ ছূ্ববোধ্য। প্রীভাধ্যের ইংরাজী 
অনুবাদ ডাক্তার থিবট্‌ সাহেব (3৫ [17180 9০:৪৫ 6০01৪ 
০£ ৮৮০ 72886 8926৪এ করিয়াছেন | 7০, 1:8150801781 13 
ইংরাজী ভাষায় শ্রীভাষ্য অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা কিন্ত 
অমশ্পুর্ণ 

বেদাস্তদীপ-_ইহা ব্রক্ষসূত্রের টীকা। সন্ধবতঃ প্রমেয়বহুল 
শ্রীভাষ্য পাঠে বাহারা! অসমর্থ, তাহাদের জন্যই সহজ ও সরলভাবে 
ত্রহগস্থত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছিল | শ্ত্রীভাষ্যবিরচনের পরে বেদাস্তদীপ 
রচিত হয়। * এই গ্রন্থ কাশীধামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে 
বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । আচার্য্য ভট্রনাথ 





ক জতিরা়বিরোধন্ত তেযাং ভাষ্যে প্রপঞ্চিত ইতি নেহ প্রতন্ততেশ 
(বেদান্তদীপ ৮ম পৃষ্ঠা) 
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স্বামী ইহার সম্পাদক | এই গ্রন্থে শঙ্কর, ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের 
মত খগ্ডিত হইয়াছে | 

বেদাস্তদীপ দাক্ষিণাত্যে প্রীভাষ্য পাঠের পুর্ব অনেকেই পাঠ 
করেন। তেলেগু অক্ষরে এই গ্রন্থ বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। 
বেদাস্তদীপের ভাষা সরল। গ্রন্থখানি নাতিসংক্ষিপ্ত। ইহাকে 
র্ষস্ত্রের বিশিষ্টাছৈতপর বৃত্তি বল৷ যাইতে পারে। 

বেছাস্তসার-_-কাশীর পণ্তিত পত্রিকায় “বেদাস্ততত্বসার' নামক 
রামান্থজ প্রণীত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল | 7২০ 
০৮807 সাহেব ইংরাজীতে গ্রস্থখানি অনুবাদ করেন। ১৮৯৯ 
খু্টান্দে সান্থবাদ এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থখানিই 
রামানুজাচার্ধ্য প্রশীত বেদীস্তমার কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
বেদাস্ততধসারে সদানন্দ বিরচিত বেদাস্তসার হইতে বাক্য উদ্ধৃত 
হইয়াছে । সদানন্দ বিগ্ভারপ্যের পরবর্তা, বিদ্ভারণ্যের কাল 
ত্রয়োদশশতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাবী; অতএব রামান্ুজ কখনই 
বিদ্যারণ্যের পরবর্তী সদানন্দের গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধত করিতে 
পারেন না । বেদাস্ততব্বসারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বাকা উদ্ধৃত 
হইয়াছে__“অসর্পভূতায়াং রজ্দৌ স্র্পারোপবদ বস্তস্যবন্থারোপো- 
ইধ্যারোপঃ | বস্তু সচ্চিদানন্দাছয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহো- 
ইবস্ম অজ্ঞানস্ত সদসদ্ভ্যামনির্র্বচনীয়ং ত্রিগুপাত্মকং জ্ঞানবিরোঁধী 
ভাবরূপং যৎ্কিঞ্চিদ্দিতি বদস্তি, অহমজ্ঞ ইত্যন্ুভবাৎ” এই উচ্ধতাংশ 
সদানন্দ যতি বিরচিত বেদাস্তসার হইতে গৃহীত হইয়াছে। (00০1. 
5০০৮ সাহেবের সংস্করণ ১৯১৬ [10:35 773. ৭-৮ পৃষ্ঠ! র্টবা। ) 

বেদাস্ততবসারের সম্পাদক (০0100800) জন্সন্‌ সাহেব যে 
হেতুবলে এই গ্রন্থ রামানজ প্রনীত নহে বলিয়া? স্থির করিয়াছেন, 
সেই হেতুর মুল্য আদপেই নাই। তাহার মতে শ্রীভাষ্ের 
ভাষা ও শৃঙ্খল! এই গ্রস্থে নাই, রামানুজের অন্যান্য গ্রন্থে শৃঙ্খলা 
দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় হেতু__এই গ্রচ্ছে প্রীভাষা, শ্লীতাভাষ্য ও 
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রামাহথজের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে বাক্যসকল অসংবন্ৃতাবে উদ্ধৃত 
হইয়াছে ।ক 

প্রথম হেতু ভাষা ও শৃঙ্খলা । এই হেতুর ভাৎপর্য্য বিশেষ 
কিছুই নাই | কারণ, শ্রীভাষ্যের ভাষা ও বেদাস্তুদীপের ভাষা এক 
প্রকারের নহে। সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে রামান্থুজের ভাষা! চিরকালই 
প্রায় বঞ্ধিত। দ্বিতীয় হেতৃও দৃঢ় নহে। গীতাভাধ্য, গ্রীভাব্যের 
বাক্য হইতে উদ্ধৃত হইলেও আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে ইহা! 
বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না। স্বীয় গ্রন্থের বাকা ঠিক্‌ 
সমানরূপে অন্য গ্রন্থে না তূপিলেও কোনরূপে দোষ হইতে 
পারে না। সেই কারণে গ্রন্থ রামান্থজের প্রণীত নহে 
ইহা নির্ধারণ কর! সঙ্গত নহে। কিন্ত আমাদের প্রমাণ দৃঢ়তর। 
বেদাস্তসারের বাক্য উদ্ধৃত হওয়ায় গ্রস্থের কাল অন্ততঃ চতুর্দশ 
শতাব্দীর পরবস্তাঁ। বেদান্তসারকার সদানন্দ বিছ্যারণ্যের পঞ্দশী 
হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। কালের হেতুই দুঢ়তর। অতএব 
বেদাস্ততত্বসার রামান্থজাচাধ্যের প্রণীত নহে বলিয়াই প্রতীয়মান 
হয়। বামানুজ-প্রণীত বেদাস্তমার বোধ হয় তেগেও অক্ষরে মুজিত 
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হইয়াছে । আমরা সে গ্রন্থ পাই নাই, উভয় গ্রন্থ মিলাইবার অবসর 
আমাদের হয় নাই, অবশ্যই বেদাস্ততত্বসারে শাঙ্করমত খণ্ডিত ও 
রামান্ুজীয় সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়াছে। বেদ্ান্ততত্বসারের ভুমিক'য় 
(98০৪) পাদরী জন্সন্‌ সাহেব এমন অজ্ঞতার ও মন্ধীর্ণভার 
পরিচয় দিয়াছেন, যে তাহা দেখিলেই করুণার উদ্রেক হয়। 
তিনি লিখিতেছেন--%[% 11) ৮০. ৫০0৭ 17 15৫৮ 0৮৮৮ 9)৩ 
00%10)9 01000102100) ঠিঢ 28000 ছে 00010792 
00108 ৫০০৫ 17) ৪৮৪7 79017510718 88৮০105 17101) [0019 
175 700009৫ 17709007097)60” 01 0157196197. 101091109 
(170809, £. [])। অসং হইতে সতের উদ্ভব ভারতীয় ধর্মে 
কোথাও স্বীকৃত হয় নাই ; আর পাদররী সাহেব অবাধে বলিলেন খৃষ্টান 
প্রভাবে প্রভাবিত ধশ্মত ব্যতীত স্বাধীনভাবে উৎপন্ন স্কল ধর্ম 
মডেই অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি স্বীকৃত হ৯য়াছে। বেদান্তমতেও 
ত্ন্ধ সং। সংব্রদ্ধই অগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, সমস্ত 
মনতবাদিগণই সৎকারণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ন্যায় বৈশেষিক 
ভিন্ন অন্তান্ঠ দাশনিকগণ সকলেই সৎগ্ারণবাদী | এমতাবস্থায় 
পাদরা সাহেধের এরূপ সিদ্ধান্ত সাপ্প্রদাস্সিক সম্ধীর্ণতা ও ভীষণ 
শন্রতার পরিচায়ক । অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতার পরিচয় প্রধান করিয়াছেন। আর আমরাও 
তাহাদের মুখেই ঝাল খাইয়াছি। ইহা ছূবর্ধলতারই নিদর্শন। 
বেদান্তসারের প্রতিপাগ্য বিষয় যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। দেবনাগর অক্ষরে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে বুঝিতে পারা 
যাইবে বেদাস্ততত্বসার ও বেদান্তপার একই গ্রশ্থ কিনা। যঙ্দি 
বেদান্সার ও বেদান্তভত্সার একই গ্রন্থ হয়, তাহ! হইলে বলিতে 
হইবে, এ প্রস্থ রামানুজ্াচার্য্ের রচিত নহে । « 

এ * রামাগ্জাচাধ্যের বেদাস্তসারের একটা সংস্করণ ভাগবতাচাধ্য শ্রীযুক্ত 
নিত্যন্ববূপ ব্রচ্গচারীর সম্পাদনার বৃন্দাবনের দেবকীনন্দন বন্ধে যুত্রিত করিয়া 
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শ্বীতভাভান্ত__সীভাভাহ্যেও রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । এই ভাষ্বের উপরে বেদাস্মাচার্যের টাক! 
আছে। সভাষ্য শীহা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
বেদ্াস্তাচার্য্যের টাকাঁসহিত গ্রীতাভাষ্য প্রীরঙ্গমের বাণীবিলাম প্রেস 
হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বেদাস্তদেশিকের টাকার নাম 
“তাৎপর্যযচক্ষ্িকা' | রাও বাহাছর এম, রঙ্গচারিয়ার এম, এ, 
মহোদয় এই সংস্করণের সম্পাদক, এখনও এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ বাহির হয় 
নাই। কলিকাতায় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণেও 
রামান্ুজের ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে । * 

সধপ্রয়__এই গ্রন্থ তিনভাগে বিভক্ত । শরণাগতি গন্ধ, ভ্রীরলগন্ 
ও বৈকু্ঠগণ্ত। ইহাতে ভগবানে শরণ গ্রহণ করিবার উপায় বর্মিত। 
ভক্তিরসে গ্রন্থথানি সিঞ্চিত| এই পুস্তকের উপরে বেদাস্তাচার্ধ্য 
বেস্কটনাথের ভাষ্য আছে, সভাব্য গপ্চা্রয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁণীবিলাস 
প্রেম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভগবদারাধনক্রম_এই পুস্তক তেলে অক্ষরে মুকিত হইয়াছে। 
কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থে 
উপাসনাক্রম বিবৃত হইগ্সাছে। 

শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কেবল মতভেদ নহে। সুত্র সম্বন্ধে 
ও অধিকরণ ষম্বন্ধেও মতভেদ আছে। শক্করের মতে যাহা! পুর্ববপক্ষ- 
সুত্র রামান্থজের নিকট তাহাই সিদ্ধান্ত নৃত্র হইয়াছে । স্ত্রের ব্যাখ্যা 
মধোও শঙ্করের পূর্ববপক্ষগুলি প্রায়ই রামানুজের সিদ্ধাস্তপক্ষ । তিনি 
বলিয়াছেন যে, তিনি বোধয়নবৃত্তিসার অবলম্বনে ভাষ্য লিখিয়াছেন, 
কিন্তু একটা ত্রকে যখন শক্করসন্মত পক্ষ হইতে অন্যপক্ষ করিয়া 


১৯৭৫ খু্টা্ে প্রকাশ করিয়াছেন মূল্য ৩২। ইহা বেদাস্তদীপের দ্যা 
হর্েরই সংক্ষিপ্ত টাকা মাঞ্জাজ সংস্করণেও ইহা আছে। (সং) 

* গীতা ভাগের একটি উত্তম ইংরাজী অন্বাদ আছে। মুল্য ৫২ টাঁকা। 
মাত্রাজে নেটিশন কোম্পানীর নিকট পাওয়া বায়। (সং) 


খচার্য্য রামাহজ্দের মতবাদ ২৯ 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তধন আর বোধয়নের উক্তির দ্বারা সমর্থন করেন 
নাই। কিন্ত একুপ প্রয়োজনীয় স্থলে এরূপ সমর্থন আবশ্তক। 
যেহেতু শক্ষর গৌড়পাদাদি সম্প্রদায়বিদ্গণের মতেই নিজ ভাষ্য 
লিখিয়াছেন | ভয়ে ইহা আর অধিক উল্লিখিত হইল ন1। 


আনার্ধ্য ল্লামানুজের মতবাদ 


আচার্ধ্য রামান্জের মতে মৌলিক পদার্থ তিন-_(১) চিৎ (জীব), 

(২) অচিৎ (জড়সমূহ ) এবং (৩) ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম। ত্সধ্যে 
চিৎ অনন্তজীবাত্মা, অচিৎ__জড়ম্বভাব নিখিল জগৎ, এবং ধিনি 
অশেষ কল্যাণগুণাকর, সর্বববডর, সর্বশক্তি, স্বতঃপ্রকাশ, জগতের 
সুপটিস্থিতিপালনের একমাত্র নিয়স্তা, তিনি ঈশ্বর। এই তিনই ঈশ্বর 
বা! পুরুষোত্বমের রূপ স্ছুল স্মুক্ষ, চেতনাচেতন বিশিষ্ট ব্রন্মই ঈশ্বর । 
অনস্তজীব ও জগৎ তাহার শরীর। তিনিই শরীরের আত্মা। এই 
তত্রয়সমর্থনের জন্য আচার্য্য রামানুজও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির 
বিচার করিয়াছেন _ 

(১) স্থুল স্থষ্্র চেতনাচেতন ব্রদ্ষের একস । 

(২) দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতির অবিরোধ। 

(৩) ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভৃত্ব_ ব্রহ্মা সবিশেষ । 

(8) ব্রন্দের নিগুণত্ব ও নিরবিবশেষস্থবাদ খণ্ডন। 

(৫) জীবের অণু, ত্রহ্ষস্বভাবব ও দাসত্ব! 

(৬) জীবের বন্ধন ও তাহার কারণ-_অবিষ্ঠা। 

(৭) জীবের মোক্ষ ও তছপায়-_বিদ্তা 1 

(৮) উপসনারপ ভক্তির শ্রে্ঠদ্ব ও মোক্ষ সাঁধনত্ব। 

০) যুক্ত অবস্থায় জীবের ব্রন্মভাবপ্রান্তির নিরসন । 

(১০) শাঙ্কর মতের অবিদ্যা বা মায়াবাধ খণ্ডন । 


তি বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


(১১) অনির্ধচনীয়বাদ খশুন | 
(১২) ঝগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন! 
(১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্ম বা ঈশ্বরশরীরত্ব নিরাপণ। 
আচার্য রামান্ুজের মভে পদার্থসমূহ প্রমাণ প্রমেয়ভেদে 
দ্বিপ্রকার। প্রমাণ তিন প্রকার । যথা- প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ । 
প্রমেয়-ছিবিধ,_-প্রব্য ও অদ্রধ্য। ভ্রব্য আবার ছুই প্রকার__ 
জড় ও অজড়। জড় ছুই প্রকার- প্রকৃতি ও কাল। প্রকৃতি 
চকুর্বিবশত্যাত্মিক1। কাল উপাধিভেদে তিন প্রকীর--অতীত বর্তমান 
ও ভখিষ্যৎ। অজড় ছুই প্রকার--পরাক্‌ ও প্রত্যক্‌। পরাক্‌_ নিত্য 
বিছুতি ও ধঞ্মভূতজ্ঞানরূপ। প্রত্যক্‌ ছিবিধ__জীব € ঈশ্বর। জীব 
অ্রিবিধ_ বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য । বদ্ধও হুই প্রকার-_বুকুষ্ষু ও মুখুক্ছু। 
বুতুক্ষু ছুই প্রকার-__অর্থকামপর, ধর্মপর | ধশ্মপর আবার ছুই 
প্রকার- দেবতীস্তরপর ও ভগবৎপর। মুুদ্ষু ও খিবিধ---কৈবল্যপর 
ও মোক্ষপর। মোক্ষপরও দ্বিবিধ--ভক্ত ও প্রপন্ন। প্রপয্ন বিবিধ 
--খীকান্তী ও পরমৈকান্তী | পরমৈকান্তীও দ্বিপ্রকার-_দৃণু ও আর্ত। 
ঈশর পঞ্চধা অবস্থিত__পর, বাহ, বি, অস্তর্ধ্যামী ও অর্চা-অবতার | 
পর এক- নারায়ণ । ব্যৃহ চার প্রকার-_বান্সদেব, সংকণ, প্রছায় 
ও অনিরুদ্ধ । কেশবাদি ব্যুহাস্তর। মংহ্ প্রস্তুতি অনস্ত বিভব। 
অন্তর্ধযামী প্রতি শরীরে অবস্থিত | অর্চাবতার-_শ্রীরঙ্গম্‌, বেঙ্কটাজি 
প্রভৃতি শ্থলের মুর্তিবিশেষ। অত্রব্য দশ প্রকার-_-সত্ব, রর্ণচ। তম 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংযোগ ও শক্তি! 
(যতীন্দ্র মতদীপিকা প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য |) 
প্রমেক্লনিকূপণে প্রমার আবশ্যুকভা-_প্রমা! কি? আচার্য 
রামানুজের মতে যথাবন্থিত ব্যবহারাম্গ্চণ জ্ঞানই প্রম!। যথাবস্থিত 
বলায় সংশয়, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি হইল। 
শুক্তিকায় রজতজ্কানও জ্ঞান পদবাচ্য হইতে পারে | তন্সিবৃত্তির ভঙ্গ 
-ব্যবহারানুগুণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে! প্রমার কারণই প্রমাণ। 


আচার্ধ্য রামাশ্ুজ্জের মতবাদ ৩১ 


“সাধকতমং করণং” অতিশয্মিত সাধকই সাধকতম। যাহার অন্ুবলে 
অবিলম্বে জ্ঞান উৎপত্তি হয় তাহাকে অতিশয়িত বল! যাইতে 
পারে। শ্রমাণের অন্থবলে অবিলম্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব 
প্রমাণ সাধকতম ! আছচার্ষ্ের মতে তিনটি প্রমাণ-_ প্রত্যক্ষ, 
অহ্মান ও শব | সাক্ষাৎকার প্রমার কারণই প্রতাক্ষ। মেই 
্রততাক্ষ দ্বিবিধ--নিরিবকল্প ও সবিকল্প। উভয়ই বিশিষ্টবিষয়ক | 
অবশিষ্টগ্রাহী জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রক্রিয়া 
যথা! _আত্মা মনে সংবুক্ত হয়, মন ইল্ড্রিয়ে সংযুক্ত হয় ইন্দ্রিয় বিষয়ে 
মংঘুক্ধ হয়। এই প্রকারে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। অতএব জ্ঞান 
বিষয়াবগাহী। নির্দিবাশেষ বস্র জান জক্সিতে পারে না। স্মৃতি পৃথক্‌ 
প্রমাণ নহে ; কারণ, ম্ৃতিও প্রত্যাক্ষের অন্তইুন্ডি। পুর্ববানুভৃত বস্ত্র 
সংস্কার হইতে সুতির উদয় হয় । অতএব স্মতি পুথক্‌ প্রমাণ নহে। 
প্রগাভিচ্ঞাও প্রত্যক্ষের অন্তহ্ক্ি। অভাবও ভাবাস্তরবূপ। অতএব 
অভাবের ভ্ঞানও গ্রত্যক্ষের অন্তভুক্তি। পুণ্যবান্‌ পুরুষের প্রতিভাও 
(যোগঞ্ঞান) গ্রত্যক্ষের অস্থভুক্ত । আচায্যর নতে সকল জ্ঞানই সত্য 
ও সবিশেষবিষয়ক। নিধিশেষ বস্তর গ্রহণ অসম্ভধ | অ্রমের জ্ঞান 
বপ্াদির ডান, সকলই জ্ঞান হ ভাই আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই “অতঃ 
সব্বং জঞানং সত্যং সধিশেষবিষয়ং চ" আচাধ্য বলিতেছেন “অতঃ 
সর্ববং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্” | উপমান এবং অর্থাপত্তিও 
অনুমানের অন্ততুক্তি। অতএব তাহাদিগকে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে 
গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। 

অপৌরুষেয় ও নিত্যবেদবাক্যই শব্খপ্রমাণ। আচার্ের মতে 
সিদ্ধ ব্রন্মাপর বাক্যসকলও উপাসনারূপ কাধ্যান্বয়ী । জৈমিনীর মতে 
সমস্ত বেদবাক্যের গ্রামাণ্য ক্রিয়াপর । এস্থলে আচাধ্য রামানুজও 
পুর্বমীমাংসার মতের সহিত সাদপ্রস্ত রক্ষা করিয়াছেন। সিদ্ধ ব্রচ্মাপর 
খাক্য সকলও উপাসনারূপ কাধ্যেতে অস্বিত হওয়ায় “আম্মায়স্ত 
ক্রিয়ার্থব” রক্ষিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বেদই প্রমাণ। 


৩২ বেদাস্তদর্শনেয় ইতিহাল 


শঙ্করের মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ ৷ রামানজের মতে জ্ঞান 
আপেক্ষিক । শঙ্করের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও নির্ধিবশেষ। জ্ঞানের 
সবিশেষস্ব ওপাধিক | শঙ্করের মতে জ্ঞান প্রত্যাগাত্মস্বরাপ। 
বামাহুজের মতে জ্ঞান সবিশেষবিষয়ক ] তাহার মতে নির্বিবশেষ 
বস্তর জ্ঞান হইতে পারে না। শঙ্কর বলেন_-নিবিবশেষ বস্তই 
জ্ঞানন্বরূপ। জ্ঞানের আবার জ্ঞান কি জ্ঞান স্বপ্রকাশ। এই 
মূলীভূত পার্থক্যের উপরেই উভয় দর্শনের পার্থক্য স্থাপিত। 
শঙ্ষরের মতে মায়! ব! অজ্জান একই পদার্থ । সংশয় বিপর্যায় ও 
মিথ্যাঙ্জান সকলই অজ্ঞান। রামানুজের মতে মায়া ভগবানের 
শক্তি । মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে। মায়! ভগবানের আশ্রিত। 
অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব । উহা! জীবাশ্রিত। শঙ্কর ও রামানুজীয় 
মত যিনিই আলোচন! করুন তাহাকেই এই মৌলিক পার্থক্যে দৃষ্টি 
রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 

অদ্বিকারী--আচার্ধ্য রামানুজের মতে কর্সন্দ্ধে যাহার জ্ঞান 
জশ্মিয়াছে সেই ব্যক্তিই ব্রক্মজিষ্রাসার অধিকারী । শমদমাদি 
সাধনসম্পন্পই অধিকারী নহে | এই আচাধ্যের মতে অগ্রে কর্ম ও 
কর্মফলে অনিত্যত! প্রভুতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রদ্মজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি 
জন্মিবে। এই মতে কর্মসন্বন্ধীয় জ্ঞান না জদ্মিলে ত্রহ্মজিজ্ঞাসার 
অধিকার জন্মে না| অগ্রে বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়নের ফলে কর্মের 
অনিত্যফল জ্ঞান, তৎপর মুক্তির অভিলাষ, স্থিরফল লাভের ইচ্ছা, 
তৎফলে ব্রহ্মজিজ্ঞানা, আচার্য তাই বলিতেছেন-_“অধীত সাঙ্গ- 
সশিরক্ক-বেদস্তা অধিগতাল্লাস্থিরফল-কেবল-কর্শজ্ঞানতয়া সংজাত 
মোক্ষাভিলামস্ত অনস্ত-স্থিরকল-্রহ্মজিজ্ঞাসাহনস্তরভাঁবিনী।” তাহার 
মতে পুর্ববমীমাংসা! ও ব্রহ্মমীমাংন! একই শান্ত, কেবল পৌর্বাপর্যয- 
নিয়মে ক্রমবিশিষ্ট, উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ । বেদের 
প্রথমে কশ্মকাঁও। পরে জ্ঞানকাণ্ড। তরস্থসারে পৌবর্বাপর্ধ্যক্রেম 
আছে। লোক সাধারণতঃ প্রথমে ধর্ম ও বর্ম্-সাধন কর্মের অনুষ্ঠান 
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করে। পরে মোক্ষ বিষয়ে অবহিত হয়। অতএব কর্ম্মমীমাংসা 
প্রথম ও মুক্তির সাধন ব্রন্মমীমাংস! দ্বিতীয় । জ্ঞান ও কন্মের মধ্যে 
কার্যাকারণভাব আছে। নিক্কামকর্ট্নে চিত্তশুদ্ধি হয়! পরে 
জ্বানোদয় হয় । স্মৃতরাং জ্ঞান কাধ্য বা উৎপাভ্ভ এবং কর্ন তাহার 
কারণ বা উৎপাদক! এই সকল পৌর্ববাপধ্যক্রম কর্মীমাংসায় ও 
ব্র্মমীমাংসায় অবশ্যই স্বীকার্ধয । 

আচার্য্য রামানুজের মতে কর্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ত্রদ্মজিজ্ঞামার 
অধিকার কোন প্রকারেই জন্সিতে পারে না| তিনি বলিতেছেন__ 
“তত্র কম্মবিধিম্বরূপে নিরূপিতে কর্দণাম্‌ অগ্লাস্থিরফপত্বং দুষ্ট 
অধ্যয়ন-গৃহীত-ম্যাধ্য/য়ৈকদেশোপনিষদ্-বাক্োধু চাম্বতত্বরূপানস্ত- 
স্থিরফলাপাত-প্রভীতেঃ তক্গির্রফল-বেদান্তবাক্যবিচার-রূপ-শারীরক- 
মীমাংসায়ামধিকরোতি।৮% শঙ্করের মে পুর্বমীমাংসা ও ত্রহ্ষ- 
মীমাংস! পৃথক্‌ শাক্স । বর্ম সন্ধন্ধীয় জ্জান ব্যতিরেকেও ব্রক্ষবিচার 
সম্ভব এবং সাধনচতুষ্ট়সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মবিচারের অধিকারী হয়| 
রামানুদ বলেন _আশ্রয়ধর্্ম পালন না করিয়া ক্রহ্গপ্রাপ্তি-সাধনভূত 
জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। শ্রুতিও শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিপিধ্যাফিতব্য 
প্রড়তি বাক্যদ্বারা ধ্যান-উপাসলা ভক্তির বিধান দিয়াছেন, কেবল 
কর্মের অস্থিরফলত্বজ্ঞানও কর্ম্মমীমাংসার উপরেই নির্ভর করে । তাই 
তিনি বলিয়াছেন-_.“তদেবং ব্রন্ষপ্রাপ্তিসাধনভূতং জ্ঞানং সর্ব্বাঞ্রম- 
ধম্মাপেক্ষম। অতোইপেক্ষিত-কর্ন্বরূপ্-জ্ঞানং কেবলকর্দদণাম্‌ অল্লা- 
স্থিরফলন্বজ্ঞানং চ কর্ম্মীমাংসাবসেয়ম্‌ ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রদ্ধ- 
মীমাংসায়াঃ পুর্ববারতা! বক্তব্য” * তাহার মভে নিত্যানিত্য-বস্ত- 
বিবেক প্রতি ও কর্ণমীমাংসার শ্রাবণ ব্যতিরেকে জন্মিতে পারে না। 
তিনি বলেন, “অপিচ নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেকাদয়স্ভ মীমাংসাশ্রবণ- 
মন্তরেণ ন সম্পংস্থান্তে (৮ & শর্ছরের মতে করস পরম্পরারূপে 
জ্ঞানোদয়ের ফারণ এবং রামান্ুজের মতে সাক্ষাৎ কারণ | 

». উভান্ক-__ছর্গাচরণ- পৃষ্ঠা ১০, ৩২, ৩২। 


হয 


চু বেদাস্তদর্শনের ইতিহাঁ, 


বিষর়--আচার্যয রামান্ুজের মতে স্থুলমুক্ষ্মচেতনাচেতনবিশিষট 
বরন্মই বিষয়। তিনিই পুরুষোত্রম। তিনি সপ্ু৭ ও স্বিশেষ। 
নির্ব্বিশেষ বন্তর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ব্রহ্ম হখন শবাগম্য। 
তখন তিনি নির্ধিশেষ হইতে পারেন ন!। শ্রুতিবাক্যবলেই ব্রচ্মের 
ষাক্ষাৎকার হয়। বর্গ শব্দের অতীত নহেন। অতএব বর্গ 
সবিশেষ। ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণের আকর। আচার্য্য রামান্থুজ 
খলিতেছেন__ব্রদ্ষশব্দেন স্বভীবতো নিরস্তনিখিলপৌযোইনবধি- 
কাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ পুরুযোভ্তমোহভিধীয়তে।”* রামাহথজ 
বলেন নির্ধবিশেষ ক্রক্ষ প্রমাণের অবিষয়। নির্ব্বিশেষ ক্রম্মাবাদীও 
নির্বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে ইহ! প্রমাণ, এরূপ নির্দেশ করিতে পারেন 
না। কারণ, সর্ব গ্রমাণই সবিশেষ বস্তবিষয়ক। তিনি বলেন__ 
এনির্বির্বশেষবন্তবাদিভিনিররবশেষে বস্নি ইদং প্রমাণমিতি ন শকাতে 
বক্তুমূ। সবিশেষবস্তরবিষয়দাৎ সর্ববপ্রমাণাম্‌।”* ইহা স্বীয় অম্ভব- 
সিদ্ধ, সুতরাং এজ অন্থ প্রমাণের অপেক্ষা নাই। রামাম্থুজ আরও 
বলেন--এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত আত্ম প্রতীভিসিদ্ধ, সবিশেষ 
বস্তর অনুভবদারাই নির্বির্বশেষ বস্ত নিরস্ত বা বাধিত হয়; কারণ 
“আমি ইহা দেখিয়াছি।” এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটা 
বিশেষণে বিশেষিত বস্তরই প্রতীতি হইয়া থাকে। শুধু বস্তার 
প্রতীতি হয় না| রামানুজের কথ! এই-_ন কচিৎ নির্বি্বশেষবন্ত- 
লিছ্ধিঃ। ঘিয়ে! হি ধিত্বং স্বপ্রকাশতা চ, জ্ঞাতুর্বিিষয়-প্রকাশন- 
স্বভাবতয়োপলব্ধেঃ | স্বাপ-মদ-ূচ্ছাস্থ চ সবিশেষ এবান্ীভব ইতি 14 
অর্থাৎ কুজাপি নির্বরিশেষ বস্তর সিদ্ধি বা প্রতীতি হয় না। দেখা 
যায় যে, ম্বভাবতই জ্ঞাতার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের 
ক্মভাব। ইহাতেই জ্ঞানের বিষয়প্রকাশত্ব ও ব্যপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। 
নুষুণ্তি, মত্ততা ও যূ্ছাকালীন অন্থভবও নিরবির্বশেষ লহে। উহা 
সবিশেষ ।  আচাধ্যের মতে শব ব! শান্্রও নির্বিশেষ বন্ত 

* শ্রীভান্ব_ হুর্গাচরণ পৃষ্ঠা £, ৬৫, ৬৬ 
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প্রতিপান করিতে পারে না| শব ও পদ বাক্যরূপে পরিণত হইয়া 
অর্থবোধক হয়। অতএব শব সগুপ, সবিশেষ বস্ত প্রতিপাদনেই 
সমর্থ? কারণ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে পদ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও 
প্রত্যয়ের অর্থ এক নহে। কাজেই কোন পদ, বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদদ 
পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর অর্থভেদবশত:ই পদের পার্থক্য 
হয়। পদের সংঘাতে বাক্য। বাক্য যত পদ থাকে, সেই সমস্তই 
অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায়। সুতরাং নির্বরবশেষ বস্ত 
গ্রতিপাদনে শব্দের সামর্থ্য নাই । অতএব সর্ধ্বজ্ঞতা সর্ধশক্তিমত্ত! 
সত্যসংকল্পত্, সর্ববাস্তরত্ব, সর্ব্বাধারব, সর্ব্বনিয়ন্তত্ব প্রস্ততি অশেষ 
কল্যাণগুণবিশিষ্ ব্রহ্মই বিষয় | আচার্য্ের মতে যে স্থলে নিগুণ- 
বোধক শ্রুতিবাকা আছে, সে স্থলে হেয়গুণ সকল প্রতিষেধ করিয়া 
কল্যাণগুণ বিধান করাই শ্ুতিবাক্যের তাৎপর্য । আচার্ধ্য 
বলিতেছেন-_-“নিগুণবাদাশ্চ পরস্থ ব্রক্মণে। হেয়গুণাসম্ভবাছ্পপ্ভাস্তে ৷ 
অপহতপাপ|। বিজরে! বিষৃহ্যবিশোকোহবিজিবৎসোহপিপাসঃ 
ইতি হেয়গুণান্‌ প্রতিষিধ্য, সত্যাকামঃ সত্যসংকল্প£ ইতি কল্যাপগুণান্‌ 
ধিদধততীয়ং শ্রতিরেবান্থাত্র সামান্যেনাবগতং গুপনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং 
ব্যবস্থাপয়তি |” অতএব সঞগ্ণ সবিশেষ ব্রচ্ধাই বিষয়। 

শঙ্করের মতে নির্রিশেষ চিন্মাজ ব্রন্ধই প্রতিপান্ধ। তি 
নিষেধমুখেই তাহার প্রতিপাদন করেন। তাহাকে "ইদনতয়া+ নির্বাচন 
করা যাইতে পারে না। কারণ, তিনি অবাঙ়অনসোগোচর। তিনি 
অশব্দ, অস্পর্শ, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি প্রত্যগাত্ধ- 
স্বরূপ জ্ঞানন্বরূপ) এই ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহেন | জ্ঞানের 
বিষয় জড়বন্ত। জ্ঞান প্রকাশক | জড় দৃশ্য ও প্রকাশ্য | ব্রহ্ম 
জ্রানের বিষয় হইলে, তিনি দৃশ্ত হন। দৃশ্ত হইলে জড় হইয়া 
পড়েন। ব্রচ্মের জড়ত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইতে পারে না। শক্ষরের 
মতে ত্রক্ষের গুপময়ভাব মায়িক। নিুণভাবই পারমার্িক। 
অন্ধ সর্ববাবস্থায়ই নিগুণ, সগুণভাব আরোপিত । অক্ষ আত্মথরূপ। 
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অতএব শৃম্ত নহে ব্রন্ম নিরস্তসকলোঁপাধি নিত্যশুস্বুদ্মুক্তত্বতাব। 
তিনি গুণদোষবঙ্গিত। ব্রন্ধকে সণ ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত বলিলে 
রগ মূর্তবস্ত হন। মূর্তবস্তর পরিণাম হয়! পরিণাম হইলেই বিনাশ 
অনিবার্য, অতএব ব্রহ্ম নিগুঁপ। [ বেদের নিগুণ নির্ববিশেষ শব্বই 
তাদৃশ ব্রন্ষের প্রমাণ | ] 

অ্রক্ম ও শান্সের গ্রতিপান্তপ্রতিপা্ক জন্থন্ধ_ ব্রহ্ম বা পুরুযোত্তম 
প্রতিপান্ধ, শাস্ত্র গ্রতিপাঁদক। শাস্ত্র সগুণ ও সবিশেষ ত্রহ্মই প্রতি- 
পান করে। নির্বর্ধশেষ বস্তর প্রতিপত্তি অসম্ভব। আচার্য্য 
রামান্ছজের মতে অন্ুমানাদির সাহায্যে ব্রহ্মবস্ত নিণীতি হইতে 
পারে না। ব্রদ্মশাস্থৈকগম্য-_শশস্ত্ৈক প্রমাণত্বাদ্‌ ব্রচ্মাণঃ” | অনুমান 
বলে ব্রহ্ষানির্ণয় অসম্ভব 1 

যি বল, ঈশ্বর জগতের কর্ত। হইতে পারেন লা; কারণ, তিনি 
আগ্তকাম, তাহার কোনও প্রয়োজ্রন নাই এবং অশরীর | ইহার 
উদাহরণ মুক্তাত্মা। এখন প্রশ্ব হইতে পারে, ঈশর শরীর অবস্থীয় 
কার্য করেন? কি অশ্রীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে 
পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্তৃহ দৃষ্ট হয় না। যে সকল কার্ধা 
মনের দ্বার! নিষ্পাদিত হয়, সেই মানসকার্য্যসমূহও শরীরধারীর 
সম্বন্ধেই সম্ভব ; অশরীরের হয় না। কেন না, মন নিত্য হইলেও 
শরীররহিত মুক্তপুরুষগণের মানসকাধ্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। 
সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, এ পক্ছটা তর্কসহ 
নহে। সে তর্ক এইরূপ--তীাহার শরীর নিত্য কি অনিত্য 1 যদি 
নিত্য হয়। তাহা হইলে সাবয়ব জগতের নিত্যত্বেও কোন বাধা 
নাই। সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অন্ভি্ 
প্রমাণিত হইতে পারে না] 

তাহার পর, তাহার শরীর অনিত্যও হইতে পারে না; কারণ 
তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না, যাহা সেই শরীরের 
উৎপাদক হইতে পারে! নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও যুক্তিযুক্ 
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নহে। কারণ, অশরীরের হেতুস্থ অসম্ভব ! যদি বল, অপর শরীর- 
ছারা সশরীর, তাহ! হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের 
আবার আর একটা শরীর এবং সেই শরীরের জন্যও আর একটা, 
ইত্যাদি শরীরকল্পনার অবসান হয় না। 

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর সব্যাপার কি নির্বর্যাপার £ 
তাহার যখন শরীর নাই তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না॥ 
আর নির্ধ্যাপার হইলে কখনই কার্য করিতে পারেন না। মুক্ত 
আত্মাই ইহার তৃষটান্ত। আর কাধ্যতৃত এই জগৎকে “ঈশ্বরের 
ইচ্ছামাত্রব্যাপারনিষ্পন্ন” বলিলেও জগতরূপ পক্ষে যে কাধ্যত্ব বিশেষণ 
প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ হয়। কেননা, পক্ষের এ প্রকার 
বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। আরও প্রদিত 
ৃষ্টাস্টা সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। অতএব প্রত্যক্ষান্থুসারে যে 
ঈশ্বরান্ুমান তাহ! প্রত্যক্ষদ্বারাই ব্যাহত হয়। অতএব অন্ত কোনও 
গ্রমাণেই ঈশ্বর প্রতিপন্ন হইতে পারে না । কেবল শান্ত্মুখেই তিনি 
প্রমাণিত হুন। আচার্ধ্য বলিয়াছেন-_“শা স্ত্রৈগ্রমাণকঃ পরব্রন্মভূতঃ 
মর্শ্বর; পুরুযোততমঃ | শাস্তন্ত সকলেতরপ্রমাণপরিদৃষ্টসম্তবস্ত- 
বি স্জাতীয়ং সার্বজ্যাসত্যসংকল্পত্বাদিমিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমি- 
তোদার-গুপসাগরং নিখিলহেয়প্রত্যনীকম্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন 
প্রমাপাগ্তরাব সিতবস্ত-সাধন্মাপ্রযুক্তদোষণদ্ধ প্রসঙ্গ; 1” 

শক্ষরের মতেও প্রতিপাগ্ঘপ্রতিপাদক সম্বন্ধ। তবে তিনি বলেন__ 
শ্রুতি নিষেধমুখেই ব্রক্মকে নির্দেশ করেন। ব্রন্ধক্মৈক্যজ্ঞানের উদয়ে 
শ্রুতিরও কোন সার্থকতা থাকে না । প্রমাণপ্রমেয়-ব্যবহার সকলই 
অবিষ্তার ফল। পারমাধিক দৃষ্টিতে শ্রুতিও অবিগ্ঠাধবস্ত। রামান্জের 
মতে শ্রুতির প্রমাণের কোন অবস্থাতেই অপহৃব হইতে পারে ন। 
শক্করের মতে ব্যাবহারিক দশায়়ই শ্রুতির প্রমাণ্য বলবৎ । পারমাথিক 
দৃষ্টিতে বেদ অবেদ হয়। 

অয্লোজন-_আচার্ধ্য রামান্থুজের মতে অবিস্ভানিবৃত্তিই প্রয়োজন। 
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জীবের অজ্ঞান আছে। উপাসনাবলে ব্রদ্সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান 
বিদুরিভ হয়। মুক্তজীব ঈশ্বরের দাসরূপে অবস্থিত হয়; ঈশ্বরের 
নিত্যলীলায় অপার আনন্ব ভোগ করিতে থাকে । শঙ্করের মতে 
এঁকাম্থ্য-জ্ঞানই প্রয়োজন | একাক্মাবোধে অবিগ্ভার অস্ত হয়। 
অবিদ্ভার বিনাশেই ব্রহ্ষস্বরূপে স্থিভিলাভ হয়| ব্রহ্ষন্বক্ূপতাই 
পরসানন্বস্বরূপতা। অবিদ্ার নাশ উভয়ের মতেই প্রয়োজন। 
রামানুজের মতে বিদ্ভা বা উপাষনার ফলে অবিচ্ভার নাশ হয়; 
আর শক্ষরের মতে জ্ঞান হইলে অজ্ঞান বা অবিদ্ার লোপ হয়, 
অবিষ্ভার অস্তই মোক্ষ | [ শাঙ্করমতে ভ্ঞানের অভাব অজ্ঞান নহে, 
উহ! ভাব বন্ত। ] 

আক্ষ-উঈশ্বর-_-গাচার্ধ্য রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগ্ুণ ও সবিশেষ, 
ত্রদ্মের শক্তিই মায় । ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণের আলয়। নিকৃষ্ট 
কিছুই তাহাতে নাই। সর্বেশ্বরত্থ, সর্ব্বশেষিত, সর্ধবকর্মারাধ্যত, 
সর্ধ্বকল প্রদত্য, সর্ব্বাধারত্, সর্ধ্বকার্যযোৎপাদকত্‌, সমস্ত জ্রব্যের শরীরদ্ব 
প্রভৃতি ডাহার লক্ষণ। চিদচিৎশরীরত্বও তাহার লক্ষণ। তিনি 
শুক্্রচিদচিৎবিশিষ্টবেশে জগতের উপাদান কারণ। সংকল্পবিশিষ্টবেশে 
নিমিপ্তকারণ। কালাদি অন্তর্ধ্যামিবেশে সহকারী কারণ। কাধ্যন্ূপে 
বিকারযোগ্য বন্তর উপাদ্দান। জীব ও জগৎ তাহার শরীর। 
ভগবান্ই আত্মা। আচাধ্য রামান্ুজ ধলিতেছেন-_-“ভোক্তৃভোগা- 
রূপেণ অবস্থিতয়োঃ সর্ধাবস্থিতয়োশ্চিদচিতো: পরম্পুরুধশরীরতয়া 
ভঙ্গিয়ম্যত্বেন তদপৃথকৃস্থিতং পরমপুরুষস্ত চাঁযুত্ম্‌।” কাঁধ্য ও কারণ-- 
উভয়ই তিনি। সুক্গচিদচিদ্বস্তশরীর ব্রচ্ম কারণ | আর স্থুল চিদরচিদ- 
বন্তশরীর ব্রহ্ম কার্য । আচার্য্য বলিয়াছেন_-“অতঃ সুলশৃক্- 
চিদচিৎপ্রকারকঃ ত্রদ্ৈর কাধ্যং কারণং চেতি ব্রন্দোপাদানং জগং। 
সুক্ক্চিদচিদ্বস্তশরীরং ব্রদ্ধেব কারণমিতি।” ব্রন্মে গুণের ইয়ত্তা 
নাই । তাহাতে দোষ নাই। তাহার গুণের সংখ্যা কর! যায় না। 
তাহার গুণ অপরিমিত। ভাহার অপেক্গা অধিকতর গুণ কাহারও 
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নাই। তিনি গুণে অদ্বিতীয় । দোষগন্ধশূহ্য বলিয়াই অশেবকল্যাশ- 
গুণের আকর | ঈীশরই স্থপ্টিকর্তা। তিনি কশ্মফলদাতা। তিনিই 
নিয়ন্তা। তিনিই সর্ববাস্তর্ধ্যামী | নারায়ণই অখিল ভরগতের কারণ । 
সমস্তই কল্যাণগুণরপ, প্রন্কৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন। তত্দিশিষ্ট প্রম- 
্রশ্থ লারায়ণই পুরুষোত্তম, তিনিই জগতের কারণ । শিব প্রভৃতি 
পুরুষোত্তম বা পরমব্রক্ম নহেন। লারায়ণ-বিষুবই সকলের অধীশ্বর। 
শাঙ্করমতে শৈবের নিকট শিবই পুরোযোত্তম । 

ঈশ্বর বিদ্বু। বিজু অর্থ ব্যাপক । ঈশ্বরের ব্যাপকত্ব তিনপ্রকার | 
স্বরূপতঃ, ধর্শাভূতজ্ঞানতঃ ও বিগ্রহতঃ। ইহা অনন্ত। অনন্ত অর্থ 
অরিবিধপরিচ্ছেদশৃন্ত । দেশ, কাল, বস্ব পরিচ্ছেদই ভ্রিবিধ পরিচ্ছেদ । 
মার, জ্ঞান, আনন্দত্ব ও অনম্তত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ধশ্ম। 
জ্ঞানশক্তি প্রস্তুতি নিরূপিতস্বরূপবিশেষের ধর্ম | সর্ব্বন্তত্ব, সর্ব্ঘ- 
শক্তি প্রভৃতি সৃষ্টির উপযুক্ত ধর্ম । বাৎসল্য, সৌশীল্য, সৌলভ্য 
প্রভৃতি আশ্রয়দীয়ের উপযুক্ত ধর্ম । কারুণ্যাদি রক্ষণোপযুক্তধর্মম 
ইত্যাদি । 

ঈশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারবর্তা। তিনিই পর, ব্যৃহ, বিভব, 
অন্তর্ধযামী ও অর্চাবতাররূপে পঞ্চপ্রকার। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ধারী 
চতুর্তজ, শ্রী-ভু ও লীল! সহিত, কিরীটাি ভূষণে-ভূষিত | জ্ঞান- 
শক্ত্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট পরব্রচ্ম বাসুদেবাদি স্থষ্্যাদির 
জনা, বানুদ্দেব, সংকর্ধণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ প্রস্ততি চারি প্রকারে 
অবস্থিতিই বুহ। বাস্থদেব বড়গুণপরিপূর্ণ। সংকর্ষণ জ্ঞান ও 
বলযুক্ত। প্রহ্যন্ন এশ্বধয-বীর্য্যুক্ত। অনিরুদ্ধ শক্তি ও 
তেজোযুক্ত। 

অবতার- তত্তৎসজাতীয়রূপে আবির্ভাবই বিভব । অবতার দশ 
প্রকার। যথা _মতস্ত, কৃর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, পরশুরাম, 
শ্রীরাম, বলভদ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ককি। ইহাদের মুখ্য, গৌশ, পূর্ণ ও 
অংশ এই প্রকারে আবার বহুভেদ আছে। অবতারের হেতু ইচ্ছা । 
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কর্ণপ্রয়োজন হেতু নহে। ছক্ৃতের বিনাশ ও সাধুগণের পরিতাপের 
জগ্যই অবতারের আবির্ভাব। 

অন্তর্যযামী_ইনি সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত | স্বর্গনরকাদির 
অনুভব্দশায়ও জীবাস্মার সুহ্ধদ্রূপে অবস্থিত । যোগিগণের ত্রষ্টবা। 
জীবের সহিত অবস্থিত হইলেও তদ্গতদোষে অসংস্পৃষ্ট। 

অন্চাবভার-_নানাস্থানে বর্তমান মৃত্বিবিশেষই অর্চাবভার। 
আচার্য্য কামানের মতে নিগুণ অর্থে সমস্ত দোষবজ্গিত। প্রাকৃত 
হেয়গুণের নিষেধেই নিগ্রাণের তাৎপর্যয। প্রাকৃত হেয়গুণ নিষেধ 
করিয়! নিত্যত্ব। বিভুকব। লুক, সর্ব্বগতত, অব্যয়ত্, ভূতযোনিহ ও 
সর্বজ্ঞত্বা্দি কল্যাণগুণযুক্তর্ূপে পরব্রঙ্গকে নির্দেশ করাই শ্রুতির 
তাৎপর্য | তিনি বলিতেছেন-__“প্রাকৃতান্‌ হেয়গুণান্‌ গ্রাতিষিধ্য 
নিত্যত্ববি ুতসুঙ্ষত্বসর্ব্বগতত্বাব্যয়ত্ব-তৃতযো নিত্বসর্রবচ্ত্বা দিকল্যাপ গুণ- 
গণযোগঃ পরন্ত ত্রদ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ।” ব্রন্ষনিরির্বশেষ ও নিপুণ 
নহেন। ব্রহ্ষই উপাসনাগসা, ভক্তিপুতচিত্তে উপাসন! করিলে ত্রহ্ষ- 
সাক্ষাৎকার হয়! 

অক্গ ও জগত_এই আচার্যের মতে জগৎ জড়। জগৎ ব্রদ্দের 
শ্ররীর। ব্রহ্মাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। স্থুক্ধারূপে 
ব্রশ্মাই কারণ। স্মুলরূপে ব্রন্ধই জগং| ব্রহ্ম জগতরূপে পরিণত 
হইলেও অবিকৃত। জগৎ সং । জগৎ মিথ্যা নহে। আচার্য্য বলেন__ 
“চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তিশববাচ্যঃ। অচিদংশশ্ক প্রতি- 
ক্ষণপরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগর্ডঃ। ইতি সর্বদা নাস্তিশবাভিধেয়ঃ। 
এবংরূপচিদচিদ্রাত্মরকং জগৎ বাম্থদেবশরীরম্‌ তরগাত্মুকমিতি জগদ্‌ 
যাথাত্মাং সম্যগুক্তমিত্যাহ _সম্ভাব এবম্‌ ইতি।” [বস্তুতঃ এরপ 
বঙ্গিলে ব্রহ্ম যে নিত্য ও নির্বিকার কিরুপে হন তাহা বুঝা যায় না। 
রামান্থজাচাধ্য-মতে ইহা নিতান্তই ছুবর্বলতা। ] 

ব্রক্ম ও জীব জীব ব্রদ্ষের শরীর | ত্রঙ্গা ও জীব উভগ্নই 
চেতন। ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু । ব্রক্ষ ও জীবে সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয় 
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ভের নাই, কিন্তু শ্বগত ভেদ আছে | ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব খণ্ডিত। ব্রচ্ষ 
ঈশ্বর, জীব দাস। মুক্ত জীবও ঈশ্বরের দাস। জীব কার্ধ্য, ঈশ্বর 
কারণ। ঈশ্বর ও জীব উভয়ই স্বয়ংপ্রকাশ। উভয়ই চেতন ও 
জ্ঞানাশ্রয় | উভয়ই আত্মন্বপ! এইগুলি সামান্য লক্ষণ। 
অনুষ্ধ প্রস্ততি ধিশেষ লক্ষণ। [ এস্থলেও এই মত সমীচীন নহে। 
জীব ব্রন্মের শরীর, সেই জীব বদ্ধ ও ছুঃবী, সুতরাং ব্রহ্মা বন্ধ ও 
ছুখি হইলেন। ] 

জীব_জীব ত্রন্মের শরীর | জীব শ্য়ংপ্রকাশ, চেতন ও 
আত্মন্বরূপ | জীব অণু। জীব দেহেকজ্দ্রিয় মন প্রাণি হইতে 
বিলক্ষণ। জীব নিত্য, জীবের স্বরূপ নিত্য । জীব প্রতি শরীরে 
ভিন্ন। ম্বাভাবিকরূপে জীব সুখী কিন্ত উপাধিবশে তাহার সংসার- 
ভোগ হয়। জীবই কর্তা, ভোক্তা, শরীরী ও শরীর ॥ প্রকৃতির 
অপেক্ষায় শরীরী ও ঈশ্বরের অপেক্ষায় শরীর । কারণ, জীব 
ঈবরের শরীর । জীব ঈশ্বরের কাধ্যরূপ। জীব জ্ঞানরূপ বলিয়াই 
সবয়ংপ্রকাশ। [ এস্থলেও জীব উপাধিবশে হছুঃখী এবং কার্ধ্যরূপ 
বলায় নানারাপ অসঙ্গতি হইল। কার্য কখন নিত্য হয় না। 
উপাধিযোগের হেতু অবিগ্ভা জীবে থাকিলে ব্রহ্মেও থাকিল। 
এইরূপ মত মানিয়া যে অদ্বৈতমত খগ্ডনে প্রবৃত্তি হয় ইহ। বুঝা 
যায় না। ] 

এই জীব তিন প্রকার-_ বন্ধ, মুক্ত ও নিত্য । যাহাদের সংসারে 
শিৰৃত্তি হয় নাই, তাহারা বন্ধ। দেবতা, মনুষ্য, বনস্পতি, তির্ধ্যগও 
স্থাবর প্রভৃতি সকলই বদ্ধ! জীবের বদ্ধনের কারণ--অবিদ্/]। 
অবিদ্ব! বীঞজান্ুরের ন্যায় প্রবাহরূপে অনাদি। বদ্ধজীব ছুই প্রকার_ 
শান্্র্তা ও শান্্র-অবশ্য। যাহাদের জ্ঞান করণায়ত্ত তাহান্গা 
শান্্রবস্যা। তির্ধ্যগ, স্থাবর প্রভৃতি অবশ্য । শাস্ত্বশ্য আবার 
দিবিধ-_বৃত্ক্ষ ও মুহুক্ষু। যাহার! ত্রিবর্গনিষ্ঠ তাহারা বৃতুক্ু। 
ইহারা অবার ছুই প্রকার, অর্থকামপর ও ধর্দপর | যাহারা কেবল 
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দেহাত্মাভিমানবান্‌ তাহারা অর্থকামপর। যাহারা অলৌকিক 
শ্রেয়ঃসাধনতৎপূর, বৈদিক ধন্মা্সক্ষণ-লক্ষিত যজ্ঞপান-তপঃ আদিনিষউ 
তাহারাই ধন্দপর | ধশ্মপর ছিবিধ-_মম্ত দেবত! ব্রহ্মাশিব প্রভৃতি- 
পরায়ণ এবং ভগবতনারায়ণপরায়ণ | ভগবৎপরায়ণ তিন প্রকার, 
আর্ত, জিজ্ঞান্থ অর্থার্থী। মুযুক্ষু ছুই প্রকার_-কৈবল্যপর ও 
মোক্ষপর। জ্ঞানযোগের ছারা প্রকৃতি হইতে বিষুক্ত যে নিজ আত্মা, 
সেই স্থাত্মান্থভবরূপ অন্গুভবই কৈবল্য, তাহাই ধীর লক্ষ্য তিনি 
কৈবল্যপর। মোঙ্ষপ্র দ্বিবিধ _ভক্ত ও প্রপন্স। যাহার! বেদ- 
বেদাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন পূর্বোত্তর মীমাংসার সহিত পরিচিত 
হইয়াছেন এবং তৎফলে চিদচিদ্বিলক্ষণ, 'অনবধিকাতিশয়ানন্দরূপ 
নিখিলহেয় প্রত্যনীক, সমস্তকল্যাণগুণস্বরূপ ব্রদ্মকে অবধারণ করিয়া 
তৎপ্রাপ্তির উপায়তৃত সাঙ্গস্তক্তি স্বীকারপূর্রবক মুক্তিকামী তাহারাই 
ভক্ত। ভক্তিমার্গে ত্রিবর্ণের অধিকার। শৃত্রের অধিকার নাই। 
দ্েবতাগণও ভক্তিমার্গ অন্থশীলন করিডে পারেন। ভক্ত দ্বিবিধ_ 
সাধনভকিনিষ্ঠ ও সাধ্যভক্তিসিষ্ঠ| 

ধাহারা অকিঞ্চন, অনম্থগতি ও ভগবৎপরায়ণ, গাহারাই 
আশ্রিত, স্ডাহারাই প্রপন্ন। ইহারা দ্বিবিধ-_ব্রৈবগিকপর ও 
মোক্ষপর। বাহারা ব্রৈবপিকপর তাহারা ভগবানের নিকট হইতে 
ধর্ম, অর্থ ও কামে অভিলাষী | যাহারা মোক্ষপর তাহাদের পরিচয় 
বথা--সংসঙ্গের ফলে নিত্যানিত্যবস্তর বিবেক জন্মিলে' সংসারে 
নির্েধ জন্মে । নির্ষধেদের ফলে মুক্তির কামনা হয়। যুক্তিকামী 
বেদবিৎ আচাধ্যের নিকট উপনীত হন। পুরুষকাররূপ ভক্ত্যাি 
অন্ত উপায়ে অশক্ত হওয়াতে শ্রীগুরুর সাহায্যে অকিঞ্চন ও 
অনন্তগতি হইয়া ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন। এইরূপ 
প্রপন্নই মোক্ষপর। প্রপত্তিতে সকলের অধিকার আছে। 

অন্যরপে প্রপন্ন দ্বিবিধ__-একাস্তী ও পরমৈকান্তী। বিনি ভগবানের 
নিকট হইতে মুক্তি ব্যতিরেকে অন্যফলও আকাঙ্ক্ষা করেন, ভিনি 
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একাস্তী, তবে অন্ক দেবতার প্রতি আকৃষ্ট নহেন। আর যিনি 
ভক্তিজ্ঞানব্যতিবরেকে ভগবানের নিকট হইতে অস্তকল কামনা! 
করেন না, তিনি পরমৈকান্তী । জীব বাহ্থদেবের শরীর, এ সম্বন্ধে 
আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন-__-“আত্মন্বরূপন্ত কর্মমরহিতম্॥ অতএব 
মনরপ প্রন্কতি-ম্পর্শরহিতম্, ততশ্চ তৎপ্রযুক্তশোকমোহলোতাগ্ভশেষ- 
হেয়গুণানঙ্গি-উপচয়াপচয়ানহতয়া একম্‌ | ততএব সদৈকরূপম্‌। তচ্চ 
বাস্থদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্‌। অতদাত্মকম্ কস্তচিদ ভাবাদিত্যাহ-_ 
গ্রানং বিশুদ্ধম্ঃ ইতি” [কিস্তু শরীরী কি শরীর হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন? শরীর ভিন্ন শরীরী যদি থাকে তবেই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ 
হয়। এস্থলেও বহু অসঙ্গতি দৃষ্ট হইবে। ] 
মুক্তি-মুক্ত_-ভগবদ্দাসহুলাভই মুক্তি। বৈকুণ্ঠে শ্রী, ভু, লীলা 
দেবীসমেত নারায়ণের সেবাই পরমপুরুঘার্থ বল! হয়। প্রান্কৃতদেহ 
বিচ্যুত হইলে, অপ্রাকৃতদেহে নারায়ণের সমানভোগই মুক্তি। 
ভগবানের সহিত অভিন্পতা কখনই সম্ভব নহে। কারণ, জীব 
ব্বরপতঃ নিত্য । জীব নিত্যদাস, নিত্য অপু। সেই অণু জীব 
কখনই বিড়ু হইতে পারে না| মুক্রব্যত্তি অন্য কোঁনও উপায় 
পরিগ্রহ করেন না| ্বপ্রয়োঞ্জসবশে নিতানৈমিত্তিক ভগবদাজ্ঞা- 
কৈষ্বর্যা সাধন করিয়া পাপবর্জনপুরঃসর দেহাবসানকালে সুকৃত ও 
ছছত, মিত্র ও শত্রুকে সমর্পণ করেন। বাক্যে মন সমর্পণপুরর্বক 
ক্রমে হাদয়স্থিত পরমাত্মায় বিআভি লাভ করেন। মুক্তিদ্বারভূত 
বযুয়াখ্য হৃদয়নাড়ীতে প্রবেশপুর্র্বক ত্রহ্গরন্ধদ্বারে নির্গত হন। 
হায়স্থ দেবতার সহিত নুর্য্যকিরণদ্বারা অগ্নিলোকে গমন করেন । 
পথিমধ্যে দিন, পুর্ববপক্ষ, উত্তরায়ণ, মংবৎসন্প প্রভৃতির অভিমানী 
দেবতাগণকর্তৃক সংকৃত হন। তৎপরে সৃয্যমণ্ডুল ভেদ করেন। 
নভোরন্রদ্বারা ুর্যলোকে গমন করেন। অনস্তর চত্দ, বিদ্যা 
বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি আতিবাহিক পথ প্রদর্শকগণের সহিত 
তত্তৎ লোক অতিক্রম করিয়া প্রক্ৃতিরূপ বৈকুষ্ঠ-সীম পরিচ্ছেদক 
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বিরজ! উত্তীর্ণ হন। এই স্থলে সুক্ষ্মশরীর পরিত্যক্ত হয়। মানবীয় 
স্পর্শ আর থাকে না। দিব্য অপ্রা্কৃত দেহ লাভ হয়। চতুর্ৃজ্ ও 
দিব্য ব্রক্ষালঙ্কারে অলন্ৃত হইয়া ইন্দ্র ও প্রজাপতি নামক বৈকুণট- 
দ্বারের দ্বারপালগণের আদেশ ক্রমে বৈকুষ্ঠ নগরে প্রবেশ করেন। 
বৈকুষ্ঠনগরের গোপুর, গরুড় ও অনন্তযুক্তপতাকায় অলঙ্কৃত ও দীর্ঘ- 
পাঁকারবেষ্টিত । এরম্মদ নামক সরোবর ও সোমস্বন নামক অশ্বখ- 
বৃক্ষ দর্শন করিয়। অপ সরোগণকর্তুক অভিনন্দিত হন। তৎপরে অন্তু, 
গরুড়, বিষকৃসেন প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় আচাধ্যগপকে প্রণাম 
করেন। তৎপরে পধ্যক্ধসমীপে উপনীত হন। সেই পর্য্যহ্কের উপরে 
ধর্ঘাদিনীঠ-কমলে নানাভরণভূষিত প্ীভুলীলাসেবিত অপরিমিত উদ্দার- 
কল্যাণগুণপসাগর ভগবান্‌ আমীন আছেন। মুক্তব্যক্তি তাহারই 
চরণে প্রণাম করিলে, নারায়ণ তাহাকে স্বীয় অস্কে ধারণ করেন, 
এবং স্বীয় দাসরূপে গ্রহণ করেন। মুক্তও চিরদাস্তে আনন্দান্ভব 
করিতে থাকেন। তখন গুণাষ্টকের আবির্ভাব হয়। যুক্ত ঈশ্বরেচ্ছার 
অধীন হইয়াও সর্ব সঞ্চরণশীল হন | 

শঙ্করের মতে উৎক্রাস্তিগতিবর্জিত ব্রদ্মম্বরূপতাই মুক্তি। অবিষ্ভার 
অস্তই মোক্ষ। তিনি জীবস্ুক্তিও অঙ্গীকার করেন। তাহার মতে 
মুক্তি ক্রিয়ামাধ্য নহে। আত্মা নিত্যমুক্ত | কেবল অজ্ঞানের নাশ 
হইলেই মুক্ত আত্মা স্বস্থরূপে প্রকাশিত হন। শঙ্করের মতে মুক্তি 
আপ্য? সংস্তারধ্য, উৎপাছ্ বা বিকার্ধ্য নহে। রামানুজ্জের মুক্তি 
শান্কর মতে স্বর্গ বিশেষ। 

বামাহুজাচার্ধোর মতে উপাসনার ফলে মুক্তি। মুক্তি প্রাপ্য 
বা আপ্য। জীব ও ত্রক্ষে চিরদ্বৈতভাব থাকিবেই। যুক্ত 
অবস্থায়ও জীব ব্রদ্দের দাস। আচার্ধ্য রামামুজ, শঙ্করের 
প্রতেপাদিত জীবনুক্তিবা্দ খগ্ডনে নিয্বপ্রকার যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন। যথা-_এই জীবন্মুক্তি কি প্রকার ? যদি বল, সশরীর 
অবস্থায় মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি, তাহা হইলে “আমার মাতা বন্ধ্যা" 
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এই বাকের শ্ায় অসঙ্গত্যর্থক কথা হয়--যেহেতু ইতঃপূর্বেধ তুমিই 
শরীর ভাবকে “বন্ধ” আর অশরীরভাবকে মোক্ষ বলিয়া প্রতিপাদন 
করিয়াছ। যদ্দি বল, সশরীরত প্রতীতি বিদ্যমানসত্বেই যাহার মেই 
শরীরত্বপ্রতীতিতে মিথ্যাত্ববোধ উপস্থিত হয়--তৎক্ষণাৎ তাহার সেই 
মিথ্যাময় শরীরত প্রতীতি নিবারিত হইয়া যায়। তাহা হইলে বলিব 
"না তাহাও বলিতে পার না কারণ, আমার সশরীরত মিথ্যা, 
শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরভাব নিবারিত হয়, তাহা হইলে 
মশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায়? মৃত্তব্যক্তির সুক্তিও যখন 
মিখযাময় সশরীরহাভিমানের নিরুত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন 
বিদেতমুক্তে আর জীবন্দুক্তে বিশেষ কি রহিল? যদি বল, ধাহার 
অশরীরন্বপ্রতীতি বাধিত হইয়াও ছিচন্দ্রদর্শন-ভ্ঞানের হ্যায় অনুবুদ্ধ 
বা অবিলুপ্তভাবে থাকে তিনিই জীবনুক্ত | তাহা হইলে বলিব-- 
না”সে কথাও হইতে পারে না। কারণ, উক্ত বাধকজ্ঞান যখন 
্রন্ধ ভিন্ন সমস্ত বস্তবিষয়ক, অর্থাৎ বরহ্মাতিরিক্ত সকল পদার্থের 
দিখ্যাহবোধক, তখন দশরীরত্বপ্রাত্থীতির সহিত তৎকারণীভূত অবিষ্ধা 
ও কশ্মাদিবোষসমূহও অবশ্যই বাধিত হইবে, সুতরাং দ্বিচন্্রচ্জীনের 
ন্যায় “বাঁধিতান্ববৃস্তি' বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ ছিচক্দ্রীদি- 
দর্শনন্থলে মেই হিচন্দ্র প্রতীতির হেতুভৃত যে দোষ, তাহ! কখনই 
তথাধক উন্তৈকত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূভ হয় না। বিষয় হয় না! বঙিয়াই 
মনেই বাধক জ্ঞানদ্বারা বাধিতও হয় না| এই কারণে সেস্থলে 
ছিচন্দদর্শনের অন্ুবৃত্তি হওয়! সঙ্গত হয়, কিন্তু এখানে একই বিষয়ে 
বাধ্য ও বাধকজ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুবৃত্তি হইতেই পারে ন!। 
রামানুজ আরও বলেন-_জ্ঞানীর জীবস্মুক্তি শ্রুতি ও স্মুতি-বিরুদ্ধ। 
“তন্ত ভাবদেব চিরং যাবক্ধ বিমোক্ষ্ে অথ সম্পংস্তেগ। এই ঞ্রুতি 
নীবন্ুক্তির প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই শ্রুতির অর্থ রামানুজের 
মতে ভাহার-_(ষুযুক্ষুর ) সেই পধ্যস্তই বিলম্ব যাঁবৎ দেহবিমুক্তি 
ন্‌ হয়। দেহত্যাগের পরে বিষুক্ত হন” | আর শন্করের মতে 


৪৬ বেঘাস্তদর্শনের ইতিহাস 


এই শ্রুতি জীবন্দুক্তি ও বিদ্েহ কৈবল্যের স্োতক ৷ রামানুজের 
যুক্তিও শাহ্কর মতবাদিগণ উত্তমরূপে খণ্ডন করিয়া থাকেন। 

রামানজ, জ্ঞানে যুক্তিও অস্বীকার করিমাছেন। তাহার মতে 
্রহ্ষবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যাননিয়োগ বা ধ্যানবিধিই 
বন্ধনিবৃত্তির হেতু । তিনি বলেন--“অনেন জ্ঞানমাত্রান্মোক্ষ*্চ 
নিরন্তঃ। অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা। মুক্তিজীবতো ন সম্ভবতি। 
তন্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ।” 
আচার্ধ্য রামান্থজের মতে জীবের মুক্তি ও তুপায়_ বিদ্যা । বিদ্যা 
অর্থে উপাসনা । উপাসনাত্মক ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাহাই মুক্তি 
মাধন। 

তন্বমসি বাক্যের অর্থ__আচাধ্য রামান্থজের মতে 'তন্বমসি 
বাক্য জীব ও ত্রন্মের অভিন্নত! জ্ঞাপক নহে। আচার্ধয শঙ্করের 
মতে 'তন্বম্ি' বাক্য সামানাধিকরণ্যবলে নির্ধিবশেষব্রক্ষাতৈক্যপর। 
রামানুজ লামানাধিকরণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু বলেন_“তৎ ও 
তুম, পদদ্ধয় সবিশেষব্রক্গপর | তাহার মতে বল! হয় “তৎ পদে 
সর্ব, সত্যসংকল জগতের কারণ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে 
এবং তাহার সহপতিত বিশেষণ-বিশেস্তভাবাপল্প “হুম পর্দেও জড়- 
মহন্কৃত জীবশরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে বলিতে হইবে । কারণ, 
বিভিন্ন পদার্থের যে একার্ঘবৌধকতা৷ ভাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। 
“তত ও “তবম্ণ পদে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার করা না খায়, তাহা 
হইলে শবাব্যবহারের যাহা! প্রধান কারণ, সেই প্রবৃত্তিনিমিত্তের 
প্রভেদ না থাকায় পদঘ্য়ের সামানাধিকরপ্যই পরিত্যাগ করিতে 
হয়। পক্ষান্তরে এ পদদ্বয়ের সুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণ! বা 
গৌণার্থও কল্পনা! করিতে হয়| যুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণ! শ্বীকার 
দোষাবহ।* “নেই দেবদণ্ত এই” এ স্থলেও জক্ষণা করিবার কোনও 

*. বস্ততঃ লক্ষনা ন1 করিয়াও শবাঙ্ষর মতে ব্যাখ্যা সম্ভব | বেদান্ত" 
পরিভাবা ও অহৈতপিদ্ধিতে ইহা! প্রদশিত হইয়াছে । (সং) 


আচার্ধ্য রামাহুজের মতবাদ ৪৭ 


আবশ্তাকতা নাই। যেহেতু একই দেবদতে ত্তীত ও বর্ধমানকাল 
প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। ভিন্নদেশে অবস্থিতিতেও একা 
প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ 'তৎ 
পদের নিধিবশেষত অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে 'তদৈক্ষত-_ 
বহু স্তাম্ঃ আরতি প্রযুক্ত হইয়াছে, ভাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত 
ইয় ॥ অধিকন্ত 'একবিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান” প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় 
না। আচাধ্য রামান্জের মতে জীব যাহার শরীর এবং জগতের 
যিনি কারণ, “তত ও এম, পদে সেই ত্রচ্মকেই বুঝাইতেছে। 
হিনি বলিতেছেন--“জীব-শ্ররীরক-জগৎকারণ-ত্রক্মপরত্থে মুখ্যবৃততং 
পদদ্ধয়ম। প্রকারদ্য়ধিশ্িষ্টেবস্ত প্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং 
সিদ্ধম। নিরন্তনিখিলদোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকম্ত ভ্রক্মাণো 
জীবান্তধ্যামিত্বমপি এশ্বরধ্যমপরং প্রতিপাদিতম্‌ ভবতি |] উপক্রমান্থ্‌" 
কূলতা চ। একবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ। সুক্ষ 
চিদচিদ্বস্তশরীরস্তৈব ত্রহ্মণঃ শ্ুলচিপচিদস্তশরীরত্েন কাধ্যত্বাৎ।” 
চিৎ-ছড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রন্মের শরীর এবং ত্রন্মই তৎসমুদয়ের 
আত্মা। এই শরারাত্মভাবনিবন্ধনই প্রত্মোর সহিত এ সকল বস্তুর 
ভাদাত্থ্য বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে । আচাধ্য রামানুজের 
সিদ্ধান্ত এই_ 

“ীবস্যাপি ত্রহ্ষীত্বক্মূ। ব্রহ্ধান্প্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে | 
অতশ্চিদচিদ্াত্মকস্তা সর্ধবশ্য বস্তুজাতত্ত বর্ম ভাদাত্থযমাত্মশরীর- 
ভাবাদেবেতি অবগম্ততে | তম্মাদ্‌ ব্রহ্মব্যভিরিক্ল্য কৃততস্থ 
তচ্ছরীরত্েনৈব বস্তত্থাং তন্ত প্রতিপাদকোইপি শব্ঃ তৎপধ্যস্তমেব 
স্বার্থমভিদধাতি |” 

শঙ্কর বলেন-__“সোহয়ং দেবদত£* (এই সেই দেবদত্ত) 
বলিলে লক্ষণা ব্যতীভ এ বাক্যের অর্থ বঙ্গত হয় না। কারণ 
'তৎ শব্ধের সাধারণ অর্থ_অভীতকালীন ইক্ড্রিয়ের অগোচর 


৪৮ বেরদান্তদর্শনের ইতিহাস 


কোনও পদার্থ আর “অয়ং' শব্দের অর্থ__বর্তমান ও চক্ষু প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্া পদার্থ। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহা এবং অভীত 
তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা ও বর্তমান থাকিতে পারে না। 
ফলে, একই পদার্থ, একই সময়ে কখনও অভীত ও কখনও 
বর্তমান থাকিতে পারে না এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার 
চক্ষুর গোঁচর থাকিতে পারে না। কাজেই “নঃ+ অয়ং' বাক্যোক্ত 
মামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হয়, অতএব সঃ ও অয়ং পদের মুখ্য অর্থ 
পরোক্ষ, অপরোক্ষতহ্ব প্রন্থতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্দগুলি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল “দেবদত্তরূপ' একমাত্র বিশেব্যরূপ অর্থে লক্ষণ! 
করিতে হয়। “তন্বমসি' বাক্যেও সেইরূপ তি ও “হম পদের 
বিরুদ্ধ অংশগুপি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্বধরিশেষ এক চৈতন্য- 
আত্মাকে লক্ষন! করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। 

জাধন--আচাধ্য রামানুজের মতে ধ্যান ও উপাসনাদিই যুক্তির 
সাধন। জ্ঞান মুক্তির সাধন নহে। ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। 
ভিনি বলেন_ ব্রক্মাট্মৈকাজ্ঞানে অবিদ্ভার নিবৃত্তি হইতে পারে না। 
কারণ, বন্ধন যখন পারমার্ধিক, তখন এরূপ জ্ঞানদ্বারা কখনই 
তাহার নিবৃত্বি হইতে পারে না। অতএব ভক্তিবলে ভগবান্‌ 
প্রসন্ন হইলে যুক্তি প্রদান করেন। অতএব তক্তিই মুক্তির সাধন। 
তিনি বলিতেছেন_“যৎ পুনরিদমুক্রম্__বরঙ্মাক্মৈককুবিজ্ঞানেনৈবা- 
বিস্তানিবৃত্তি; যুক্তেতি | তদযুক্তম। বন্ধন্ত পারমার্ধিকক্ছেন জ্ঞৰান- 
নিব্তন্বাভাবাৎ পুন্যাপুণ্যরূপকন্মমনিমিতত-দেবাদিশরীর প্রবেশ: । তং 
প্রযুক্তত্থখহ্ঃখান্থৃভবরূপন্ত বন্ধস্ত মিথ্যান্থং কথমিব শকাতে বক্ত,ম্‌। 
এবংরূপবন্ধনিবৃত্তিক্তিরূপাপন্লোপাসন্প্রীতপরমপুরুঘ প্রসাদলভ্যেতি 
পুর্র্বমেবোক্তম্‌।” | কিস্তু মুক্তি ভগবদ্দত্ত বস্ত হইলে ভগবানে 
বৈষম্য নৈথৃণ্যিক্প নানাদোষ ঘটে |] 

বেদন, ধ্যান, উপাসনাদি শবদবাচ্যা ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধ-_ 
সাধনতক্তি ও কললভক্তি। 


আচাধ্য রামাহ্ুজের মতবাদ ৪৯ 


প্রপন্তি_-গ্রাসবিদ্াই প্রপত্তি। আন্ুকুল্যের সংকল্প ও প্রাতি- 
কূলযের বর্জনই প্রপত্তি। ভগবানে আত্মদমর্পণই প্রপত্তি। 
সর্বতোভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়াই প্রপত্তির লক্ষণ। “গগ্চত্রয় 
নামক নিবন্ধে আচাধ্য রামান্থজ প্রপত্তি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। 
আচার্য বলিতেছেন--“সত্য কাম-সত্য-সংকল্পপররক্মভুত-পুরুবোত্তম- 
মহাবিভুতে, প্রীমন্-নারায়ণ-বৈকুষ্ঠনাথ অপারকারুণ্য-সৌশীল্য- 
বাৎসল্যৌদাবৈশ্ব্য্যসৌন্দধ্যমহোদধে, অনালোচিত-বিশেষা শেষ 
লোকশরণ্য-প্রণতান্তিহর আশ্রিতবাৎসট্যেকজলধে, অনবরত-বিদিত- 
নিশিল-ভূতজাত-যা থাত্ব্য-অশেষচরা চরভূত-নিখিল-নিয়ম-নিরত- 
অশেষচিদচিদ্বস্ত-শেষিকুত-নিখি ল-জগদাধার অখিলকজগতস্বামিন্‌ 
অক্ষতথামিন্, সত্যকাম-সত্য সন্কর-সকালেতর-বিলক্ষণ-অধি কল্পক- 
মাপংসখ, শ্রীমন্ননারায়ণ-অশরপ্যশরণা ; অনন্যশরণঃ তৎপদারবিন্দ- 
ঘুগলং শরণমহং প্রপছ্ে /” নারায়ণ বিভুৎ নারায়ণ ভূমা, তাহার 
মরণে আত্মসমর্পণেই জীবের শাস্তি! তিনি, প্রীত হইলে মুক্তিলাভ 
ছিতে পারে, তাহাতে সর্ববন্ষ নিবেদন করিতে হইবে । সকল বিষয় 
শরিত্যাগ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে । 


“পিতরং মাতরং দারান্‌ পুক্রান্‌ বন্ধুন্‌ সখীন্‌ গুরূন্‌। 
পরত্ধানি ধনধান্টানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ॥জ 
সর্ববর্্মাংস্চ সন্ত্যজ্য সর্ব্বকামাংস্চ সাক্ষরান্‌। 
লোকবিক্রাস্তচরণৌ শরণং তেইব্রজং বিভো &* 
সমস্ত অপরাধ, মস্ত দোষ নারায়ণ তুমি ক্ষমা কর। আমার 
বিভ্যাবন্ধন তুমি মুক্ত করিয়া দাও, আমি তোমার দাস, আমি 
হামার শরণাগত, তুমি উদ্ধার কর। তোমার মায়াশক্তির প্রভাবে 
গামি প্রভাবিত, আমাকে উদ্ধার কর। 
“মনোবাকায়ৈরনাদিকাল প্রবৃত্তানস্তাকৃত্য করণক্কত্যাকরণভগবদ- 


চার ভাগবতাপচারা সহ্যাপচাররূপনানাবিধানস্তাপ্চারান্‌ আরন্ধ- 
২৪ 
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কার্যান্্‌ অনারব্কাধ্যান্‌ কতান্‌ ক্রিয়মাণান্‌ করিষ্যামাপাংশ্চ, সর্ববান্‌ 
অশেষতঃ ক্ষমন্য !” 

আমার অজ্ঞান বিদূরিত কর, অজ্ঞানের বশে আমি যাহা 
করিতেছি তাহা! মার্ছন! কর। 

“অনাদিকালপ্রবত্ত বিপরীতজ্তঞানমাত্মবিষয়ং কৃৎস্টজগঞ্িষয়ং চ 
বিপরীতবৃত্তং চাশেষবিষয়মদ্ভাপি বন্তমানং বপ্তিষ্ুমানং চ সর্ব্ং 
ক্ষমন্ব।” দৈবীগুণময়ী মায়া হইতে তোমার দাসভূত আমাকে 
উদ্ধার কর। 

মদীয়-অনাদিকন্মপ্রবাহ প্রবৃত্তাং ভগবংস্বরূপতিরোধাঁনকরীং 
বিপ্রীতড্ঞানজননীং স্ববিষয়াশ্চ ভোগ্যবুদ্ধে্জননীং দেহেক্ডিয়নেন 
ভোগ্যত্বেন সুঙ্মরূপেণ চাবস্থিতাং দৈবীং গুণময়ীং মায়াং দাসভৃ্ 
শরণাগতোংস্মি তবান্মি দাস ইতি বক্তারং মাং তারয় |” 

এইরূপে ভ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া 
জীবকে উদ্ধার করিবেন। জীব অবিদ্ভার হস্ত হইতে মুক্তি লাত 
করিবে | "গঞ্ত্রয়' নামক গ্রন্থে কেবল শরণাপত্তির বিষয় বণিত 
হইয়াছে, আত্মনিবেদনের ভাব সর্ধবতই পরিস্ফুট । 

শঙ্করের ভক্তি ও রামানুজের ভক্তিতে পার্থক্য আছে | শক্ষরের 
মতে আত্মন্বরূপের অন্ুসন্ধানই তক্তি। অদ্বৈত-আত্মজ্ৰানের 
অভিমুখীন চিত্তবৃত্ভিই সান্বিক। যে ভাবে আত্মা ও ভগবানের 
অভেদবুদ্ধি আনয়ন করে, তাহাই তক্তি। আর রামানগুজের মতে যে 
ভাবে প্রতি জীবের ভগবানের চিরদাসন্থ স্থাপিত হয়, তাহাই ভক্তি। 

শঙ্করের মতে এই প্রকার ভক্তি রাজসিক। কারণ ইহাতে 
ভেদবুদ্ধি থাকে । শঙ্করের মতে_ জ্ঞানে মুক্তি। উপাসনা বা! ভি 
ও কর্ম, পরম্পরাক্রমে মুক্তির সাধন। জ্ঞানই সাক্ষাৎ সাধন। 
কর্দে মুক্তি হইতে পারে না। আর রামানুজের মতে জ্ঞানে মুক্ধি 
অসস্ভব। ভক্তি বা! উপাসনার ফলেই মুক্তি। রামানু্জের 
এপ্রপঞ্জি'তে দীনতা পরিস্ষুট এবং আত্মবিশ্বাস আদপেই নাই। 


মাচার্ধ্য রামান্জজের মতবাদ 5১ 


আমাদের মনে হয়, যাহার আত্ম-বিশ্বাস নাই, মে ভগবান্কেও 
বিশ্বাস করিতে পারে না। আর দীনভা হীনতাঁরই নামাস্তর। 
রামানুজের মতে ব্যক্তির ক্ষুত্তি কতকটা পরিমাণে নিরুদ্ধ। এইরূপ 
দানতার ফলে মান্ষ নিববীর্ধ্য হইয়া যায়। রামানুজের ভক্তিতে 
মন জোর নাই, ভাবুকাতা আছে, ভেঙ্জ নাই। ইউরোপে 
এআর 08591106500] 1959 910৭৫ বা ভত্তিগতে বরং জোর 
আজে, তেজ আছে, কিন্তু রামাগ্রজের ভক্তি যেন অনেকটা 
পরিমাণেই নিস্তজ। 

খুপ্াদিকার__মাচাধ্য রানান্ুজের মতে শুর্রের শ্রঙ্গবিদ্যায় 
অধিকার নাই । কারণ, শুদ্বের স।মণ্যের অভাব । ত্রন্দের সরূপ 
৪ তাহার উপাসনার প্রকার প্রতি না জানিলে তদঙ্গভূত 
বেদানুবচন প্রন্ৃতিতে সামর্য জন্মে না। যক্াদিতে অনধিকৃত 
ব্ক্তির উপাসনা-উপসংহারসামর্থ্যও সম্ভব নহে। অসমর্থ ব্যক্তির 
অধিত্ব থাকিলেও অধিকারের সম্ভাবনা লাই। বেদাধ্যয়নের 
অভাবেই অসামর্থ্য । 

রামানুদাচাধ্য বলিতেছেন _ন শুভ্রস্তাধিকারঃ সম্ভবতি, কুতঃ? 
দামধ্যাভাবাৎ। নহি ব্রহ্ষত্বরূপ-তছপাসনপ্রকারম্‌ অজানতঃ 
তদঙ্গভূতবেদানবচন-বজ্ঞাপগিযু অনধিকৃতন্ত উপাসনোপসংহারসামথ্যং 
দন্তবতি। অসমর্থস্ত চািতৃসস্ভাবেইপি অধিকারো ন ষস্ভবতি। 
অসামথ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ |” [তবে রামান্ুজসম্প্রদায়ের 
খুরুপরম্পরা মধ্যে কয়েকজন চণ্ডালও আছেন-_ ইহা জান! 
আব্ম্তক। তীহাদের কি ব্রহ্গবিগ্তায় সামর্থ্য ছিল ন!?] 
খুপ্রাধিকার-নিরসন-প্রসঙ্গেও আচার্ধ্য রামানুভ্র শঙ্কর-মত খণ্ডন 
করিয়াছেল। রামাহুজ বলেন__ধাহাদের মতে নির্ধিবশেষ চিন্মাত্র 
মই সত্য, তন্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা, বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য, 
কিন্ত 'তবমসি প্রস্ৃৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানঘারা তাহার নিৰৃত্তি হয় 
এবং তঙিবৃত্তিই মোক্ষ, তাহারা বস্তুত বরন্ঙ্ঞানে শুন্রার্দির অধিকার 


২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


নাই বলিতে পারেন না । কেননা, যে লোক উপনীত হয় নাই এবং 
বেদ অধ্যয়ন করে নাই, অথবা বেদান্তশ্রবণও করে নাই, তাহার 
পক্ষেও চিম্মাত্র ব্রহ্মাই পরমার্থ সত্য, অন্ত স্মন্তই তাহাতে পরিকল্পিভ 
সৃতরাং স্বরূপতঃ মিথা। ৷ এইরূপ যে কোনও বাক্য হইতে বস্তবিষয়ক 
যথাত্থ্য-জ্বান উৎপন্ন হইতে পারে এবং কেবল তাহা দ্বারাই বন্ধেরও 
নিবৃত্তি হইতে পারে, ইত্যাি। 

আচার্য রামান্থজ এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পু্র্বক 
শান্ধর মত খণ্ডন করিয়া তিনি নিজের সিদ্ধান্ত যাহা বলিয়াছেন 
ভাহা এই__“যস্থ তু মোক্ষমাধনতয়া বেদান্তবাক্যেবির্িহিতং জ্ঞানমুপা- 
সনরূপম্‌, তচ্চ পরব্রহ্মভৃতপরমপুরুষ গ্লীননম্‌, তচ্চ শান্ত্রৈসমাধিগমাস্দ 
উপাসনশান্ত্রং চোপনয়নাদি-সংস্কার-সংস্কতাধীতম্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং 
'বিবেকবিমোকাদিসাধনান্গৃহীতমেব ন্বোপায়তয়া স্বীকরোতি, 
এবংরূপোপাসন প্রীত: পুরুষোত্ধন উপাসকং স্বাভাবিকাস্বযাথা মম, 
জ্ঞানদানেন কশ্মজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন্‌ বন্ধাৎ মোচয়তীতি পক্ষঃ, ভন্ত 
যথোক্তয়া রীত্য। শৃত্রাদেরনধিকার উপপদ্যতে ।” (ভ্রিভাম্ম ৬০৭ পু.) 
অর্থাৎ যাহার মতে-(স্মমতে) মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদি্ 
জ্ঞান উপাসনা-ন্বরূপ, সেই উপাসনাও পরব্ন্স্বূপ পরমপুরুষ 
ভগবানেরই প্রীতি সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্্রগমা। 
সেই উপাসনা প্রতিপাদক শান্সও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পর 
পুরুষের অরধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন 
পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার করা হয়: 
স্থতরাং এবনডুত উপাসনাপরিতুষ্ট পুরুষোত্তমই উপাসককে প্র 
আত্মতহ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া কর্মমজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া 
দেন এবং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে বন্ধন হইতে বিষুক্ত করিয় দেন, 
সুতরাং তাহার মতে (স্বমতে ) উক্ত প্রকার নিয়মান্ুসারে শুত্রাদির 
পক্ষে অনধিকার উপপন্্ হয় | 

শঙ্কর যদিও বেদপুর্ব্বক শুদ্রাদির অধিকার নিবারণ করিয়াছেন, 


আতাধ্য রামানুতের মতবাদ ও 
কিন্তু রামানুজের মতে শৃত্রের ব্রহ্মবিষ্ঠায় আদপেই অধিকার নাই। 
তিনি প্রপত্তিতে সর্ধবাধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন । বামানুজের 
মন্ত হইতে শীহ্কর মত উদার তদ্‌-বিষয়ে সন্দেহ নাই। [কিন্ত 
রামানুজ যাহা বলিলেন ভাহাতে তিনি ত জ্ঞানেই যুক্তি স্বীকার 
করিলেন অথচ তিনি শঙ্কর জ্ঞানে মুক্তি হয় বলিয়াছেন বলিয়া 
শাঙ্কর মত খগ্ুনে প্রবৃত্ত । উপাসনায় পরিতুষ্ট পুরুষোত্তম ত জ্ঞান 
দারাই মুক্তি দেন, ইহা তিনি স্পৃষ্টতঃই স্বীকার করিলেন। ] 
মায়াবাদ খণ্ডন-_শঙ্করের মতে মায়াবাদের প্রাধান্য সর্বের্বাপরি। 
মায়াবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত না হইলে অছৈতবাদ দ্লাড়াইতে 
পারে না। এজন্য শঙ্ষরের মায়াবাদের উপরেই বামানুজের 
ভীষণ মাক্রমণ ! আচাধ্য রামানুজও মায়াবাদ-খগ্ডনে সবিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছেন। রামান্থজের মতে শঙ্করের মায়া বা অবিষ্যা 
কল্পন! মাত্র । এই কল্পনা সপ্তপ্রকারে অন্থুপপন্ন । এই সপ্তপ্রকার 
'অনুপপত্তিবল্েই রামানুজ শঙ্কারের প্রতিপার্দিত মায়াবাদ-খণ্ডনে 
অগ্রসর হইয়াছেন । শঙ্করের মতে অবিদ্তা সং হইতে পারে না। 
কারণ, সৎ পদার্থের কখনও বাধ হইতে পারে না ও হয় না। 
অবিষ্ঠা ব! অজ্ঞনের বাঁধ জ্ঞানোদয়ে হয়। অতএব অবিদ্ঠাকে 
সৎ বল! যায় না। যাহ! ব্রিকালে তিন অবস্থায় অবাধিত তাহাই 
সৎ। আবার অবিদ্ভাকে অসৎ বলা যায় না। কারণ, অসৎবস্তর 
প্রন্ক্ষ হয় না। যেমন_ আকাশকুনূম, বন্ধযাপুত্র, প্রভৃতি । 
বিশেষতঃ যাহার অস্তিত্ব আদৌ নাই, তাহার বাধও হইতে পারে 
না। যাহার সত্তা আছে, তাহারই অবস্থাতেদ বাধ হইতে পারে। 
অবিদ্যার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা নাই বপিয়া প্রত্যাখ্যান কর! 
অমস্তর। কাজেই উহা সদসদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্র্বচনীয়। 
রামানুক্গ প্রথম আপত্তি তুলিলেন-__অবিদ্া! ব্রহ্ধাশ্রিত কি লা? 
অবিদ্ধা ও ব্রহ্ম পৃথক্‌ কি অপৃথক্‌? যদ্দি অবিধা৷ ব্রক্ম হইতে পৃথক্‌ 
হয়, তাহা, হইলে অধৈত স্থাপিত হইতে পারে না। আর যদি বল 


৫৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


অবিষ্চা ব্রদ্দের সহিত অপৃথক্‌, ভাহাও হইতে পারে ন1। কারণ, 
রচ্ম জ্ঞানত্বরূপঃ ন্বয়ংপ্রকাঁশ । জ্ঞানস্বূপ অবিগ্যার বিরোধী। 
অতএব ত্রক্ষাশ্রিত হইতে পারে না। অবিষ্া জীবাশ্রিতও বল! 
যাইতে পারে না। কারণ, জীবাত্বা অবিস্তার কার্য্যের ফল। 
জীবাত্মার উত্তবের পুর্বে কখনই জীবাত্থার উপর অবিদ্ধার কার্য 
হইতে পারে না৷ রাঁমান্থজ বলিতেছেন__“ন ভাবজ্জীবমাশ্রিতা, 
অবিদ্তা-পরিকণ্লিতত্বাজ্জীবভাবস্থ ৷ নাপি ব্রন্মাশ্রিতা। তন্ত ব্বয়ং- 
প্রকাশ-জ্ঞানরূপত্েনাবিষ্ঠ/-বিরোধিতাৎ।” শঙ্কর মতে অবিদ্যার 
আবরণশস্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে, ও বিক্ষেপশ্ক্কি সেই আবৃত 
ত্রন্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে_ মিথ্যাময় জগৎ প্রপঞ্চ 
করনা করে। রামানুজ বলেন__অবিষ্তা কখনই ব্রচ্মকে আবৃত 
করিতে পারে না| অবিছ্ধা ব্রক্ষকে আবৃত করে, ইহা স্বীকার 
করিলে ব্রদ্ষের স্বপ্রকাশতার হানি হয়, অতএব ইহা নিতাস্তই 
অসঙ্গত। এই সকল কথার উত্তর শঙ্কর সপ্প্রদায় অতি উত্তমরূপেই 
দিয়াছেন। ভামতী ও 'অদ্বৈতসিদ্ধি প্রস্থৃতি দ্রষ্টব্য। 

রামাহুজ বলেন--অবিদ্যাকে সদসদ্বিলক্ষণ অতএব অনির্ব্বচনীয় 
বলিবার কোনও তাৎপর্য নাই। তাহার মতে এই প্রকার স্রসদৃ- 
বিলক্ষণ বস্ত যখন কোনও প্রমাণদ্বার! সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তার 
অস্ভিত্বপ্রতিপাদন অনির্ধ্বচনীয়ই (বিচিত্রই) বটে। প্রত্ীতি 
অন্সারেই সর্ধ্ববস্তর ব্যবস্থা, বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রর্তীতিমাত্রই 
সৎ বা অসদাকার হইয়া থাকে । এখন সদসদাকারা! প্রভীতিদ্বারা 
যদি সদসদ্বিলক্ষণ বন্তও প্রীত ব। প্রমাণিত হয়; ভাহ! হইলে যে 
কোন বস্ঘ যে কোন প্রতীতির বিষয় হইতে পারে | আরও সূ 
ও অসৎ এই বিরুদ্ধধশ্ম একই বস্তরতে একই সময়ে থাকিতে পারে 
না। এরূপ পরম্পর-বিরোধী-ধর্মাক্রাস্ত বস্তর মানবের উপলদ্ধি সয় 
মা। আর অনির্র্বচনীয় বলিলেই শঙ্করের মত দৃঢ় হইল না। 
কারণ, কোনও বন্ত অনির্ববচনীয় হইলেই, তাহার অভাব স্বীকার 


আচার্য রামাহুজের মতবাদ রঃ 
করিতে হয়। আমাদের মনে হয় এস্থলে শান্কর মতের অভিপ্রায় 
গ্রচণ করা হয় নাই। এই জন্যই এরূপ আপত্তির উৎপন্ধি হইয়াছে। 
সংও অসৎ একবম্্ হয় না বটে কিন্তু স্দসদ্বিলক্ষণ হইতে বাধা 
কোথায় ? 

তাহার পর শ্রুতিও স্মৃতি প্রমাণেও অবিষ্ঞা প্রমাণিত হইতে 
পারে না! আর যদ্দি ধরিয়া লওয় যায়__অবিদ্বা আছে? তাহা, 
হইলেও নিপুণ, নির্ববিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে 
না। কারণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে। প্রমাণ 
ব্যতীত পরম! বা জ্ঞান অসম্ভব । সর্বশেষে অবিদ্তা অদ্য কারণেও 
নিবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব বল! উচিত--অবিষ্া বা অজ্ঞান 
কন্মের ফল। এ কারণ বিহিতকন্ম ও ধ্যানের ফলেই অবিদ্ভার 
নিবৃত্ধি হইতে পারে । কেবল ব্রক্মজ্জানেই অবিস্যার নিবৃপ্তি হইতে 
পারে না। বস্তুতঃ এই সকল কারণেই মায়াবাদ অন্পপন্ন ও 
অবৈদিক | এম্থলেও রামান্ুজাচা্য অবিচার করিয়াছেন । শ্রুতিতে 
যে নিগুণ অসঙ্গ প্রতি শব্দ আছে তাহা কেন প্রমাণ হইবে না? 
যদি শব্দ নিগ্ুণকে না! বুঝায়, তবে তিনি কি করিয়! নিন শব্দ 
দ্বারা নিগুণকে লক্ষ্য করেন? অপশৃদ্র প্রকরণে রামান্ুজই জ্ঞানে 
অজ্ঞান নাশ হইলে মুক্তি হয় বলিয়াছেন * 

অনির্ববচননীয়মভাবাদ খণুন_ শঙ্কর মায়াকে অনির্ধ্চনীয় 
বলিয়াছেন। সদ্সদবিলক্ষণ বলিয়াই মায়! অনির্বচনীয়া। 
শঙ্করের মতে_ শুক্তিতে যখন রজতত্রম হয়, তখন সেই স্থলে সত্য 
সত্যই একটা রজত তৎকালে স্ষ্ট হয়। শুক্তি অবচ্ছিক্গ যে চৈতন্য 
সেই চৈতন্তানিষ্ঠ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান উক্ত রজতের উপাদান 
এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । এই রজত 'প্রাতিভাসিক” 
ও অনির্ববচনীয়। এইরূপে তৎকালে একটী অনির্ধ্বচনীয় রজত 
স্থষ্ট হয় বলিয়াই জান্তব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করে এবং রজত- 

* এই গ্রন্থে ৫২৪ পৃষ্ঠ ভ্রটবা । 


৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


গ্রহণে চেষ্টাও করে এবং প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান জঙ্গিলেই উহাঁর মিথ্যাত বা 
বাধ হয়। তৎকালে রজত বিদ্যমান না! থাকিলে এই সকল ব্যাপার 
হইতে পারিত না, অতএব ভ্রাস্তিকল্পিত রজতের অনির্ব্ষচনীয়তা 
স্বীকার আবশ্থাক। 

রামান্ুজ বলেন-_ এরূপ অনির্বচনীয়তাবাদ যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে না| তাহার কারণ, এক বস্তুর অন্যাকারে প্রভীতির নাম ভ্রম ।* 
অনির্ববচনীয়তাবাদীকেও এরপ ভ্রম মানিঙেই হইবে। শুক্তিতে 
সমুৎপন্ন প্রতীতিকে এরূপ ভ্রম বলিলেই বখন পূর্বোক্ত প্রতীতি, 
প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার প্রভৃতি স্ক্গত হইতে পারে, তখন আর 
অশ্ৃতববিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগ্রাহ্য এরূপ অনির্র্বচনীয়তা 
স্বীকারের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এ রজত যে অনির্ধ্ষচনীয়-_ 
লোকপ্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা তব কোনও ত্রষ্টাই 
তৎকালে অন্থৃভব করিতে পারে না। আর অন্থতব করিলেও উহা 
আম হইতে পারে'না। কারণ, মিথ্যাবস্থকে যদি মিথ্যা বলিয়াই 
জান, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন? আরও, মিথ্যা! বলিয়। জানিলে 
দেই রজতগ্রহণের জন্য চেষ্টা ও পরবস্তা বাধই ব। হইবে কেন? 
অতএব বলিতে হইবে যে, প্রন্কৃত শুক্তিই এ মিথ্যা রজতাকারে 
প্রকাশ পায়। রামান্ুজের মভে তাই অনির্ব্বচনীয়তাবাদ 
অযৌক্তিক ও অঙশৌত | আমাদের মনে হয় এই খগ্ডনের মূল্য 
অতি অল্ল। যাহার! শঙ্কর মতের প্রক্কৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছুক 
তাহারা অদৈতসিদ্ধি দেখিবেন। 

আচাধ্য রামান্জ এই অনির্ববধাচনীয়ভাখ্যাতি নিরসমপ্রসঙ্গে 
অসতখ্যাতি, আত্মখ্যাতি, অখ্যাতি ও অন্থাখ্যাতি নিরলন 
করিয়াছেন। আত্মব্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসংখ্যাতি মাধ্যমিক 
_.* ভ্রমর পরিচয় যতীম্রমত্গীপিকায় এইকপ আছে যথা ভ্রমন বখম্‌ 
ইতি চেৎ? বিষয়ব্যবহারবাধাৎ ভ্রমত্বমূ। রঙ্তাংশন্ত স্থাল্সতাৎ তত্র ন 
ব্যবহারঃ ইতি তজ.জ্ঞানং ্রমঃ 1” ষ, মঃ দী, ১২পৃঃ 


আচাধ্য রামাহ্জের মতবাদ ৭ 


বৌদ্ধের অখ্যাতি প্রভাকর নামক পুর্ববমীমাংসকের এবং অহ্থাখ্যাতি 
নৈয়ায়িকের অভিমত । আত্মখ্যাতিবাদিরা বলেন- বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই 
আত্মা । তর্দতিরিক্ত আত্ম! বলিয়া কোন পদার্থ নাই! বিজ্ঞানই 
বাহিরে বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয় । সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন 
বাহ পদ্দার্থই সত্য নহে। অস্তরস্থ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই 
বাহাকারে প্রতীত হয়। এইজপ্ এই মত আত্মখ্যাতি নামে 
অভিহিত | 

রামাঙুজ বলেন--যতরকম খ্যাতিবাদ আছে, সে সমব্তই এক 
অম্বথাপ্যাতির অন্তর্গত, সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের 
কোন প্রয়োজন নাই ।* আত্মখ্যাতি সম্বন্ধে রামান্গুজ বলেন__ 
বাহাবস্ত ধর্শনকালে “এ সমস্তই মিথ্যা, আত্মবিজ্ঞানই সত্য” এরূপ 
স্কান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই বিষয়ের উপর 
ক্কাহার€ কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না; আর যদি না থাকে, 
গাগ হইলেও দ্রেয় পদার্থের অন্যথাখ্যাতিই হইল। 

অসৎখযাভিবাদ__অসৎখ্যাতিবাদীর মতে জগতে বাহা ও আস্তর 
কোনও পদার্থই সত্য নহে। অসংবা শৃন্ত একমাত সত্য। সেই 
অসংই সত্যের স্যায় প্রতিভাসমান হয়। এইরূপে অসতের খ্যাতি 
বা প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাদের মতকে অসংখ্যাতি বলা হয়। 

রামানুজ এই মতবাদ সম্বন্ধে বলেন_-অসৎখ্যাতিবাদে যে 
সতের প্রতীতি হয়, তাহা! কি অসৎ বলিয়া! প্রতীতি হয়? না সৎ 
হলিয়াই প্রতীতি হয় ? প্রতীতিকালেই অসৎ বলিয়! জানিলে কেহই 
মার ভাহা পাইবার জন্ত চেষ্টা করিত না। আর যদি সং বলিয়া 

কামান কিন্ত সৎখ্যাতিবাদী ৷ তাহার মধ্যে সবই যথার্থজ্ঞান। শক্তিতে 
৪ ওজতজ্ঞান তাহা। প্ীকরণ প্রজিপ্নানুসারে শুক্তিতে ষে রক্রতাংশ আছে 
গঠারই আান। তবে শুক্তিকে রত বলিয়া ব্যবহার হয় না এইমাত্জ প্রভেদ | 
[তীন্্যতদীপিকা আনন্দ আশ্রম সংস্করণ ১২ পঞা ব্য । €সং) 
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প্রভীত হয়, তবে ত এক বস্ত্র অন্তরূপে প্রতীতি হওয়ায় 
অন্বথাখ্যাতিই হইল | 

অধ্যাতিবাদ্‌__অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন, ভ্রম আর 
কিছুই নহে, যাহাতে ধাহার ভ্রস হয়, ( যেমন রজ্ছুতে সর্পভ্রম হয়) 
তছুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ 
গ্রতীতি-গোচর হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভেদের অভাবের জ্বান হয় 
বলিয়া অভেদ ব্যবহ্থার হয় মাত্র । এইজন্য ইহাদের মত অখ্যাতি 
নামে অভিহিত হয়। 

রামামুজ বলেন__অধ্যাতিও অশ্যথাখ্যাতির অস্তভূক্তি। কারণ, 
অখ্যাতিপক্ষেও আত্মধ্যাতি-পক্ষের কথাই বল! যাইতে পারে। 
অ্রমের সময় আরোপ্য ও আরোপাশ্রয়ের (যাহাতে ধাহার ভ্রম হয়, 
তছুভয়ের ) ভেদপ্রতীতি থাকে কি না? যদি বল থাকে, তাহা 
হইলে সে বিষয় পাইবার জঙ্ত কাহারও চেষ্টা হইতে পারে ন!। 
আর যদি না থাকে, তাহ! হইলে ছুইটী পৃথক্‌ জ্ঞানকে এক বলিয়া 
গ্রহণ করায় অগ্যথাখ্যাতিই হইয়! পড়িল) 

আচাধ্য র্লামান্গজ বলিতেছেন__“থ্যাত্য শ্তরবাদিনঞচ ুদুরমগি 
গত্বা অন্থথাবভাসোইবশ্য আশ্রয়ণীয়ঃ__অসৎখ্যাতিপচ্ষে সদাত্মবনা, 
আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্বনা ; অধ্যাতিপক্ষেহপ্যগ্যবিশেষণম্‌। অনু 
বিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকহ্েন চ বিষয়াসদ্‌ভাবপক্ষে২পি বিগ্ব"। 
মানদ্েন।” রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী, তাহার মতে সমস্ত জান 
যথার্থ। কোনটাই মিথ্যা নহে। তিনি বলেন-_-“অতঃসর্কধ 
বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতিসিদ্ধম্‌।* 

নিরধিবশেষবাদ খণুডন--আচার্য্য শঙ্করের মভে ব্রহ্মা নির্বিবশেষ! 
্রদ্ম অপ্রমেয়। তিনি প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন। রামানুধ 
বলেন_ ব্রহ্ম কখনই নিব্বিশেষ নহেন। ব্রহ্মা সবিশেষ 
নিধিবিশেষেবস্তবাদী, নিব্বিশেষ বস্তর বিষয়ে “এই প্রমাণ আছে' 
একথা বলিতে পারে না। কারণ, প্রমাণমাত্রই সবিশেষ : 
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অগ্চণবন্তগ্রাহী। তিনি বলেন--*তথাহি নির্বিবশেষবস্তবাপ্িভি- 
নির্হিবশেষে বন্নি ইদং প্রামাশমিতি ন শক্যতে বক্তুম্‌$ সবিশেষ- 
বস্ত-বিষয়স্বাৎ সর্ববপ্রমাণানাম্‌।” তাহার মতে অনুভব পদার্থটাও 
অবিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় । কুত্রাপি নিরধবিশেষ বস্তুর সিদ্ধি ব! 
প্রভীতি হয় না। দেখা যায় জ্ঞাতার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই 
জ্ঞানের স্বভাব? ইহাতেই জ্ঞানের বিষয়-প্রকাশকত্ব এবং 
স্বপ্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বচেন__নুযুণ্ডিঃ মত্ততা ও 
মৃচ্ছণকালীন অনুতবও সবিশেষ । 

শহ্ধর ব্রঙ্গকে নিত্যন্বরপ, আনন্দম্বদূপ ও জ্ঞানম্বরপ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন। রামাম্থজ বলেন_-এইগুলি ব্রন্মের বিশেষণ । 
বিশেষণে বিশেধিত করায় নির্ধিবশেষত্ব রক্ষিত হইল কোথায়? 
তাঙ্গার মতে নিষ্ঠাত্, আনন্দত্ধ ও ভ্ঞানত্ব ব্রন্মের একপ্রকার বিশেষধন্ন 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব ্চ্মা নির্বিবশেষ একথা! হইতেই 
পারে না। এ বিষয়ে অন্য হেতু এই_পদ ও বাকারপে পরিণত 
অর্থবোধক শব্দ, অর্থাৎ শাস্ত্রও সবিশেষ বণ্তই প্রতিপাদনে সমর্থ, 
নিবিবশেষ বস প্রতিপাদন করিতে পারে না । কারণ, প্রকৃতি ও 
প্রতায়ের যোগে পদ সিদ্ধ হয়, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ এক 
নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। 

সাধারণতঃ জ্ঞান দ্রিবিধ__সবিকল্পক ও নিরিবকল্পক | যে জ্ঞানে 
বস্তর বিশেখ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষভাবসকল প্রকাশ পায় তাহার 
নান সবিকল্পনক, আর যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেস্যবিশেষণভাব প্রকাশ 
পায় না--কেবল বস্তর স্বরুপ্টী মাত্র প্রভীত হয়, সেই জ্ঞান 
নিশিবিকল্পক। নির্বিবকল্পভ্বান অতীন্রিয় । শঙ্করের মতে নিরবিশেষ 
হ্বাধিষয়ক জ্ঞান নিবির্ককল্পক-__সবিকপ্রক নহে। শক্ষরের মতে 
নির্ধ্িশেষ জ্ঞান অতীন্্িয়। রামান্থুজ বলেন-_ জাতি, গুণ ও 
করয়াি কোনু একটা বিশেষ ধশ্খ অবলম্বন না করিয়া, কখনও কোন 
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বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না! বা হইতে পারে না ) যখনই যে বিষয়ে 
জ্ঞান জগ্মে, তখনই তাহার গুণ প্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব 
অবলম্বন করিয়াই হয়, সুতরাং নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের লক্ষণ এইক্সপ-_ 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ ধশ্খ আছে, বা থাকিতে 
পারে জ্ঞানকালে যদি তাহার সেইগুলির প্রতীতি না হইয়! কোন 
কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হয়, তাহা! হইলে সেই জ্ঞানই 
ধনির্রিকল্পক' | 

নির্বির্কল্পক জ্ঞান সম্বদ্ধে রামান্জীয় মত, ন্যায় মন্ত, শান্কর মত, 
ও সাংখ্যপাতগ্রল মত হইতে পৃথক্‌। ম্যায়মতেও নির্ধিবকল্পক জ্ঞান 
বিশেগ্ত-বিশেষণভাব রহিত, বস্ত-স্বরূপমাত্র জ্ঞান। শ্াঙ্কর মতেও 
প্রায় তাহাই। পাতগ্জলের অসন্প্রদ্জাত সমাধিতেও নিরালঘ্ব, 
ন্বরূপমাত্রনিষ্ঠ জ্ঞানের উদয় হয়। বাস্তবিক নির্বিল্পক ম্মরূপ- 
মাতনিষ্ঠ জ্ঞান অন্বীকার কর! সঙ্গত নহে। কারণ, সম্মুপকজ্ঞান 
বালকের ও মুকের হয়। বিশেষতঃ সবিকল্পক জ্ঞানের আশ্রয় 
নির্ধ্িকল্পক জ্ঞান | কোনও বিশেষ ধণ্ম অববন্থন করিয়াই নির্বি্বকল্প 
জ্ঞানের উদয় হয় না। অস্তিষ্থ বা স্বরূপমাত্র বোধই প্রথমে উদয় 
হয়। বিশেষণবিশেষ্যভাব তৎপরবর্তী। তাই নির্বি্বকস্পড্ঞান 
সবিকল্পের আশ্রয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুুপ্তি অবস্থাতে সবিকল্পক 
জ্ঞান হইলেও অস্তরালের জ্ঞান নির্বির্বকল্পক বলিলে স্ববিকশ্নক জানের 
ব্যভিচার হয়, কিন্তু অহংবোধ নির্ধর্বকল্পক বলিয়া স্বরূপমাত্রনি্ঠ 
নির্ধিকল্পজ্ঞান সম্বন্ধে রামান্ূুজের সিদ্ধান্ত ভাহার ভাষায় এই 
“নির্রিকল্পকমপি সবিশেষবিষয়মেব, সবিকল্নকে শ্বশ্মিন্‌ অনুভূত" 
পদদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসন্ধান-হেতুত্বাৎ | নির্বির্বকল্পকং নাম কেনচিদ 
বিশেষেণ গ্রহণম্$ ন সব্র্ববিশেষরহিতম্ত তথাভূতন্য কদাচিদপি 
গ্রহণাদর্শনাৎ, অন্গুপপত্তেশ্চ 1” 

রামানুজের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান কখনও নির্বিরবিকল্প বিষয়ে হইতে 
পারে লা। শ্রুতি স্মৃতি উভয়ই সবিশেষ ত্রদ্ধ নির্দেশ করে। 
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শ্রুতিতে নিগুণপর যে সকল বাক্য আছে, ভাহাতে নিখিল 
দোষেরই নিষেধ হইয়াছে, অতএব নির্বিশেববাদ অসঙ্গত ও 
অশ্রোত। কিন্ত আমাদের বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে । 

জ্ঞানতত্ব ব| তন্ববিবেক__€ 17909210195) জ্ঞানতত্ব 
মন্বন্ধেও রামানুজ ও শঙ্ষরের পার্থক্য সুপক্িন্ফুট । আমরা পূর্বের্বই 
বলিয়াছি, এই জ্ঞানতম্বের উপরে তাহাদের মতবাদের পার্থকা 
প্রতিচিত ৷ শাস্কর মতে আত্ম! ও অস্ৃভূতি অভিন্পপদার্থ। দৃশ্ঠমাত্রই 
অনুভূতির দ্বার! প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অশ্পভূহ হয়। সেই 
আম্মন্বরূপের অন্ুভৃতি কাহারও প্রকাশ্য নহে, উহা স্বপ্রকাশ। যে 
সকল বস্ত অনুভবের বিষয় ব1 অন্ভাব্য, সেই সকল বস্ক অনুভূতি 
হইতে ভিন্ন । তাহারা কখনই হন্বস্থৃতিম্বরাপ হইতে পারে না। দৃশ্য 
কখনও দ্রষ্টাম্বরণ হইতে পারে না। 

কিন্তু রানানুঞ্জ একথা শ্বীকার করেন না। তিনি বলেন__ 
অগ্তভবের বিষয় হইলেই অনুভূতির অনুষঠিতিত্ নষ্ট হইবে আর 
অনু ওবের বিবয় না হইলেই যে অনুভূতি হইবে, এ বিষয়ে কোনও 
যুক্তি নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশকুম্থম অসৎপদার্থ ঃ 
সুতরাং কখনও অগ্গুভাব্য হয় না, কিন্তু ত৷ বলিয়া সে অনুভূতি ব! 
জ্ঞানম্বরূপ হইতে পারে না। যদি বল আকাশ-কুম্থমাদি অসৎ 
পদার্থ গুলি মিথ)াত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একজ অবস্থান করে, 
এই কারণেই উহারা অন্ুভূতিশ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত। এ কথার 
উত্তরে রামানুজ বলেন__শাঙ্কর মতে সমস্ত জগৎই যখন অজ্ঞান- 
সহকৃত, তখন, গগন-কুহ্মাদির ন্যায় ঘটাদি পদার্থও অজ্ঞানেই 
অবস্থিত ; স্থতরাং সেই কারণেই উহার অনুভূতি হইবে না । অতএব 
অন্ুভাবাত্বকে অননুষ্ঠৃতিত্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। 
শ্ষরের মতে অনুভূতি বা জ্ঞানবস্তুটা স্বতঃসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি 
নাই। কারণ, যাহার “প্রাগভাব' নাই অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, 
তাহার উৎপত্তি হয় না। জ্ঞীন নিত্যসিদ্ধ, অনুভূতির প্রাগতাব 


৬২ বেদাস্তরর্শনের ইতিহাঃ 


জানিতে হইলেও অন্থুভব আবশ্যক। বিন! অনুভবে কোন বস্তুর 
অস্তিত্ব প্রমানিত হয় না। অন্থভব ও তাহার প্রা ভাব একই কালে 
থাকিতে পারে না, যেহেতু উহা বিরুদ্ধ পদার্থ। 

রামানুজ বলেন--এ কথা সত্য নহে, যাহা অন্থুভবকাঁলে 
অবর্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত পদার্থের যখনও স্মরণ (জ্ঞান) 
হয়, তখন প্রীগ্ভাব বর্তমান না থাকিলেও তাহার অন্থভবে বাধ! 
কি? বর্দি বল যে, প্রাগভাব? সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের 
সমকাঁলবত্তিহ্ব নিয়ম অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যের সন্থন্ধে নহে, 
এ বিষয়ে কোনও দ্টান্ত নাই। আর যদি দৃষ্ান্তই থাকে, ভাহা 
হইলে সে দৃষ্টান্তবলে অনুভুতির সমকালীন প্রাগতাবের অস্ত 
স্বীকার করিতে হইবে ; অতএব “অনুভূতির প্রাগভাব নাই' ই 
বল কিরপে? অথচ একই স্তর একই কালে ভাব ও অভাব 
থাকিতে পারে না; অতএব শঙ্করের সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয় | 

শাঙ্কর মতে অনুভব স্বপ্রকাশ জ্ঞানহ্বরূপ। জ্ঞানমাত্রই 
দৃশ্তপদার্থ হইতে পৃথক্‌ এবং যাহা দৃশ্য ভাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্‌, 
দৃশ্ত পট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক নহে। সুতরাং নিত্য 
ও স্বয়ংপ্রকাশহ্ব প্রন্ৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্তধন্ম নহে। 
রামানুজ বলিতেছেন_ উক্ত নিয়ম একাস্তিক বা! অখগুনীয় নহে! 
কারণ, অন্ধুভূতির যে নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা শব্করের 
অনুমোদিত ও প্রমাণবজে সমধিত। এ দিত্যন্থ ও স্বয়ংপ্রকাশহ 
বখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখন অবশ্যই দৃশ্তধর্্ম অনুভূতিতে 
আছে। অতএব শঙ্করের নিয়ম ভঙ্গ হইল। শঙ্করের মতে জ্ঞান 
স্বতঃমিদ্ধও নিরপেক্ষ, রামানুজের মতে জ্ঞান উৎপান্ত ও আপেক্ষিক। 
কিন্তু এ সকল কথারও উত্তর শাঙ্কর সম্প্রদায়ের গ্রন্থে সবিস্তরে উক্ত 
হইয়াছে, এজন্ত অনৈতসিদ্ধ প্রস্ততি গ্রসথ জরষ্টব্য । 


লামানুজ ও শককন-মতের পার্যক্যের 
সংক্ষিত্ত বিবর্ণ 


১। শঙ্করের মতে _একেমেবাদিতীয়ম্* প্রভৃতি শ্রুতি হুইতে 
সানা যায়, ব্রহ্ম এক, অথণ্ড ও অথিতীয়, সঙ্জাতীয় বিজাতীয় ও 
হগতভেদশৃগা, তস্ভিন্ন অন্য কোনও বস্তর অস্তিদ্ নাই। 

রানান্থজ বলেন_ ত্রক্ম এক ও অদ্বিতীয় এ কথ! সত্য, কিন্ত 
স্টনি নিরংশ নেন, ভাহার সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয়ভেদ না থাঁকিলেও 
ধগভভেদ নিশ্চয়ই আছে; জীব ও জগৎ তাহার স্বগণতভেদ | 

২। শঙ্কর বলেন_-“সত্যং জানমানন্ং ব্রশ্ধপ্রস্থৃতি শ্রুতিবলে 
প্রমাণিত হয়। ব্রহ্ম সচ্চিদীনন্দন্বরূপ, তিনি সাক্ষিবং উদাসীন, 
নন নির্বিধিশেষ ও শুদ্ধ চৈতগ্তত্বরূপ | 

রামান্বজ বলেন ব্রহ্ম নিগুণ নহেন--সগ্ডণ। ব্রহ্ম নিখিল 
কল্যাণগুণের আলয় | জ্ঞান, আনন্দ ও দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের 
তিনি আকর। তদ্রূপ ব্রহ্ম নির্ধ্বিশেষ নহেন. ভিনি সবিশেষ । 
ছান ও আনন্দ প্রন্থতিই তাহার বিশেষ ধর্ম এবং চেতনাচেতন 
উগ্ংও তাহার বিশেষণভূত শরীর, আর নিগুণতাদিবোধক 
শ্রতিগ্ুলিও তাহার হেয়গুণ সকলেরই নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং 
মে সমস্ত শ্রুতিঘারাও ব্রদ্ষের নিগুণহথ প্রমাণিত হয় না। 

৩। শঙ্কর বিবর্তবাদী, তাহার মতে জগৎ ব্রন্ষের বিবর্ত, দৃশ্টমান 
জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্য। মায়াময়, তিনি ব্যাবহারিক সন্ত স্বীকার করেন, 
কিন্তু পারমাধিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা, মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও 
তুচ্ছ ও অনির্ধবচনীয় পদার্থ। 

রামানুদ--পরিপামবাদী। তাহার মতে জগ ত্রহ্ষের পরিণাম 


৬৪ বেদধস্তদর্শনের ইতিহান 


এই জগৎ মায়াময় হইলেও মিথ্যা, বা রজ্জুসর্পের ন্যায় অসত্য নহে। 
জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রন্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং উহা 
মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ সৎ, ব্রদ্ধাশক্তি ব! মায়া ত্রন্মোভেই 
আশ্রিত, তাহা কখনই মিথ্যা ও অনির্ব্ষচনীয় লহে। 

৪1 শঙ্করের মতে-_জীব ব্রদ্ষেরই আভা বা প্রতিবিশ্বঃ 
ব্রন্মের তুল্যশ্ভাব। জীবাস্মা স্বপ্রকাশ, মহান্‌ নিত্যমুক্ত। 
বদ্ধভাব ুপাধিক, অজ্ঞানেই জীব আপনাকে সসীম ও বদ্ধ বলিয়া 
মনে করে, বাস্তবিক আত্ম! নিতাসিদ্ধ নিত্যযুক্ত। 

রামানুজের মতে-_জীব কখনই ব্রন্দের আভাস ব1 প্রতিবিশ্ব 
নহে, স্বপ্রকাশ মহান্‌ এ নিত্যমুক্তও নহে ; জীব অগ্রিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় 
ত্রচ্ম হইতে নির্গত । জীব ত্রচ্দোরই অংশ বটে, কিন্তু সমন্ঘভাব নহে । 
জীব অগ, ব্রহ্ম বিভু। জীব অল্লঙ্ঞ, অল্পশক্তি, ব্রহ্ম সর্ববঞ্ত, সর্ব্বশক্তি ও 
অগতের স্থপ্টি-স্থিতি-পালনের কর্তা । জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। 

৫ | শঙ্করের মতে__ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিলিত হইয়া 
যায়, তাহার পৃথক্‌ সত্ত! থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধিবূপ উপাধির নাশে 
জীবও পরমব্রক্জে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন আর পৃথক্‌ অস্তিস্ 
থাকে না। আমিত্ের প্রসারে আমিছ্থের বিলোপ হয়, ত্রহ্ষত্বই 
স্বপ্রকাশিত থাকে এবং ভোগ্যও কিছু থাকে না। ভ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য 
এই ত্রিগুটার লয় হয়, এক অখণ্ড চিশ্বাত্ররূপেই অবশ্থিতি লাভ হুয়। 

রামানুজ বলেন__জীব ত্রদ্ষের অংশ ; জীব ক্ষুপ্র, 'জীব অপু, 
জীব অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ! জীব কখনই ব্রদ্ষের সহিত অভিন্নতা 
প্রীপ্ধ হইভে পারে না। জীব এখন যেমন আছে মুক্তাবস্থায়ও 
তেমনি থাকিবে । জীবের অপু-ভাব নিত্যঃ জীব এখনও পৃথক্‌, 
চিরকালই পৃথক্‌ থাকিবে, কেবল মুক্তিদশায় ব্রন্দের সান্গিধ্য-লাত 
করিয়া তাহার সেবকরূপে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবে। 

৬1 শক্করের মতে-_-তরমসি” প্রভৃতি বেদাস্তবাক্য আবখে যে 
বিশ্ুদ্ধজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনার্দি অজ্ঞান ও অজ্ঞান 


রামাগ্জ ও শাঙ্ষর-মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ চে 


সংস্কাররাশি বিনষ্ট করে। জীব তখন আপনার স্বরূপ বা আপনার 
বরদ্থভাব অনুভব করে; ভাহাই তাহার মুক্তাবস্থা! ৷ 

রানানুক্ বলেন _প্রবান্ুস্মতিরপা ভক্তিই একমাত্র মুক্তির 
মাধ্ধন; ভ্ক্ত-সেবিত ভগবান্‌ প্রীত হন । ভাহারই প্রসাদে জীব 
খুক্তিলাভ করে! কিন্ধু ক্ষুদ্রজীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া 
ভাবিতে পাবে না। জীব ক্ষুত্র, তরঙ্গ মহান্; জীব দাস, ব্রহ্ম 
দাস হইয়া আপনাকে প্রত মনে করা মঙ্গন্‌ অপরাধ । যে 
ভাব ভ্রান্তির বশবর্তী হয়া আপনাকে তরঙ্গ বলিয়া মনে করে, 
রাদ্রোহা প্রঙ্ার তায় তাভাকেও সুদাথ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। 
দূরের কথ।। তন্বমনি' বাক্যের অথ “তুমি াহার দাস 
কা সবক এবং *অভং প্রানি বাকাটা কেখল সাধকের উৎসাহ্ৃ- 
ধক প্রতিবাদ মাত্র, সভিলভার গ্যোতক নভে । 

৭। শঙ্চরের মতে মায়া অবিদ্তা। ও অজঙঃান একই পদার্থ, কেবল 
নাথে মাত্র ভিন্ন । মায়াই প্রন্মাকে আশ্রয় করিয়! তাহাতে বিবিধ 
বিবর্ধ উৎপাদন করে । 

কানা বলেন-_মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে। মায়া ঈশ্বরের 
ধি। ঈশ্বরের আশ্রিত, আর অছ্ঞান জ্ঞানের অভাব । অজ্ঞান 
ঈবাশ্রিত ইহা জাবকে বিমোহিত করে । কিন্তু অনন্ত জ্ঞানাধার 
1গকে স্পর্শ করিতে পারে না, অন্দরানেই জীব সংসারে বদ্ধ হয়, আর 
মষ্জলদ্ধ ভগবানের প্রসন্নতায় অঙ্ঞান আপনা হইতে অস্তুহিত হয়। 

৮। শঙ্করের মতে “তন্বমসি প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই 
কিলাভের সাধন-_জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায়াস্তর নাই। 

রামান্থজের মতে-জ্ঞানও মুক্তিলাভের উপায় বটে। জ্ঞান 
হকারী উপায়, ভক্তিই সুক্তিলাভের প্রধান উপায়; ভক্তিতে 
গধ।ন্‌ তুষ্ট হন, তাহার প্রসাদেই জীবগণ ত্রহ্মানন্দ লাভ করে। 

৯) শঙ্করের মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ, নির্বিবকল্প ও স্বতঃসিদ্ধ। 


[বিশেষ জ্ঞানম্বরূপতাই মুক্তি। 
৫য় খা 





ই 








৬৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহা 


রামাহুজের মতে-_ জ্ঞান আপেক্ষিক, বিষয়ের সহিত সংযো' 
ভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে না। সকল জ্ঞানই সবিশেষ । নির্বিবকন্নদ 
জ্ঞানের বিশেষ ধর্শ অবশ্তই আছে। জ্ঞান উৎপা্ভ, মুক্তি আপ্য 
জ্ঞানস্বরূপে স্থিতিলাভ মুক্তি নহে? 

১০। শ্রঙ্করের মতে_ জীব এই দেহেই ত্র্মসাক্ষাৎকার লা: 
করিয়া জীবন্দক্ত হয় এবং দেহপাতের পর সর্বপ্রকার সুখ ছঃখে 
অতীত হইয়| সচ্চিদানন্দ ব্রন্না্থরূপত। প্র।প্ু হয় । স্থাপ্রিক ব্যবহা 
যেমন জাগরণে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়ঃ সেইরূপ জীবন্ুন্ডাধস্! 
অর্থাৎ হ্ভানোদয়ে জাগঠিক ব্যবহারও লিথ্য! বহিয়! প্রতিভাত হয়! 

রামানুজ্ বলিয়াছেন__জীবন্ুক্ডিবাদ একট] কথা নাত্রও ঝাস্তুহি, 
দ্েহসত্বে কখনই কাহারও মুক্তি হইতে পানে না। দেহপাছে 
পরেও মুক্তজীব জীধই থাকে । কখনই ত্রচ্মহ্বরূপ হয় না। তথ. 
কেবল নিরবচ্ছিম্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। ভগবানের সেবকর 
আনন্দে বিভোর থ!কে, ভয় থাকে না। 

১১। শঙ্কর বলিয়াছেন_-বেদান্তদর্শনের প্রথম সুত্তস্থ “ঘৎ 
শবের অর্থ__আনন্তরধ্য | নিভ্যানিত্যবস্তবিবেক, ইহা মুত্রফলভোগ 
বিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও গুসুগগুহ, এই চারি প্রকার সাধনে 
অনন্তর ব্রহ্মাধিচারে অধিকার জন্মে । 

রামান্থুত্ের মতে--“অথ' শবধের অর্থ “আনম্তধ্যই' | কি 
নিত্যানিত্য বন্তবিবেক প্রন্ৃতির আনন্তধ্য নঠে, পর্ত কণ্মজ্ঞানো 
আনস্তর্য্য বুঝিতে হইবে । অশ্রে কর্ম ও বশ্মফলের অনিত্যঃ 
প্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ত্রহ্মদিগাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে। 

১২। শঙ্কর বলেন_পূর্ববমীমাংদ! ও বেদাস্তদর্শন পরস্পা 
নিরপেক্ষ ছুইটা পৃথক্‌ শান্ত ; স্ৃতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারং 
অপেক্ষা করে না। 

রামানুজ বলেন_না এই ছুইটী কখনও পৃথক্‌ শা নহে। 
উভয়ই সম্মিলিত ভাবে একটা শান্সর। এক মীমাংসা শান্ত? 


মন্তব্য কপ 


পূ্ববমীমাংঘার দ্বাদশ অধ্যায় ও উগ্তরমীমাংসার চারি অধ্যায় 
নয়া! যোঁড়শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেবল বিষয়গত 
বিভাগান্ুমারে নামভেদ হইয়াছে । 

১৩1 শঙ্করের মতে__জাতি ব্যক্তি, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান্ঃ 
ধা ও কারণ-__অত্যন্ত ভিন্নও নহে, বা অত্যন্ত অভিন্নও নহে 
বন্ড ভিন্নাভি্ন। গুণের প্রভীতিতে গুনীর যসন প্রতীতি হয় না, এবং 
গুধার গ্রঠীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন উভয়কে অত্যন্ত 
এভিন বলা যায় না। অথ, গুণবিরঠিত দ্রব্যের ও দ্রব্যবিরহিত 
হণেরও যখন উপলব্ধি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত পৃথক্‌ 
শদাদও নহে । কতক ভিন্ন কতক অভিন্গও কটে | ক 

সামা বন্দেন-_ এরূপ ভিন্লাভিন্নহ অসঙ্গত | 

প্রধান প্রধান বিষয়ে শঙ্কর ও রাণানুজের পার্থক্য সুপরিস্ফুট, 
নরাদা শঙ্কর ও ভত্তিবাদী রাসানুন্ছে পার্থক্য স্বাভাবিক। 


মন্তব্য 

রামানুজ তেদাভেদবাদের উপর আক্রমণ করিয়াছেল। একই 
ঘ্ত যুগপৎ বিপরীত ধশ্মাক্রান্ত হইতে পারে না। ইহার অন্ুবলেই 
হিনি ভাদ্বরীয় ভেদাভেদবাদ নিরসন করিয়াছেল। তিনি গ্রীভাম্বের 
তুর্থ সুত্র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে “যদপি কৈশ্চিছক্তং__ভেদাভেদয়ো- 
ধরোধো ন বিগ্তে ইতি, তদযুক্তং” ইত্যার্দি বলিয়া ভাঙ্কর-মতের 
সুবাদ করিয়াছেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচা্যও এস্ছলে 
ধ ভাস্রীয় মত অন্ুুবাদিত হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য প্রদান 
অবশ্া ইহা] মীমাংসকাহ্যাহথী কথা। কারণ, ব্যবহারে শঙ্কর, 
সনি বলিয়া খ্যাত । শঙ্কর খুণাধিকে ভ্রব্যেরই অবস্থা বিশেষ 

পিযাছেন। এই হেতু আভেদবাদী বলাই সঙ্গত (সং) 


৬৮ বেদাস্তরর্শনের ইতিহাদ 


করিয়াছেন | তিনি বলিতেছেন-“অথ অয়মেব ধ্যান-নিয়োগবাদী 
ভাঙ্করমতং দূষয়িতুং তদভিমতং ভেদীভেদ-বিরোধমনুবদতি-- 
“্যদপীত্যাদিনা” (নিঃ সাঃ সং ২৬১ পৃঃ চতুঃস্ত্রী-_- ঘন, 1910)। 
আচার্ধা রামানুজের স্ময় ভেদাছেদবাদী ভাস্করের মত, সবিশেষ 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । ইহা তাহারই নিদর্শন। রামান্জ 
ভেদাভেদাবাদ-নিরসন-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন “নহি শীতোষ্ণতম: 
প্রকাশাদ্দিবং ভেদাভেদাবেকস্মিন্‌ বস্তনি সংগচ্ছেতে ।” অর্থ 
প্রম্পর বিরুদ্ধ ও বিপরাতধন্ম একবন্ত্রত্ে একইকালে থাকিতে 
পারে না। 

ধিছ্ু ভাহার স্বসিদ্ধান্ত এই পোষে ছুই থণিয়া বাধ হয়। 
তাহার মতে চিৎ ও জড় উভর়ই ত্রত্বোর পর্দিনাধ | চিৎ ও জড় 
অবশ্যই বিপরীত পণ্মাক্রান্ত। জীব ও জগৎ নিত্য ও সৎ। ভার 
চিৎ ও জড়। ব্রহ্ম নিজেও চিন্ময় ও আনন্দনয় ॥। তিনি কি 
প্রকারে বিপরীত ধন্মাক্রান্ত জীব ও অগং হন! তাহার পর ভিন 
কাধ্য ও কারণের অভিন্নঙ্ইই স্ীকার করেন | “তদনন্থাৎমা রখ 
শব্দাদিভাঃ (২1১১৫) স্তরের ভাষ্তে কাধ্য ও কারণের অভিঃঃ 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। হার নঠে স্রগ্দ্রচিদচিদাম্রক এ 
কারণ এবং স্থুল চিদচিদ্ই কাধ্য। ত্রক্ম চিৎ ও অচিৎ, এই বিপরঃ 
ও বিরুদ্ধ ধণ্মাক্রান্ত, ইহাই তাহার অভিমত | এস্থালে তাই তাহা 
সিদ্ধান্ত উক্ত দোষছুষ্ট হইয়াছে । পরিণামবাদী সাংখ্য এই বির 
হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেবল প্রকৃতি হইতে স্থষ্টিবাদ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। রামীনুদ্দের পুরুষোস্তমের সহিত জণ্মন দাশনিৰ 
হহেগেলের (0০6০1) ০:1৫ 501 বা! 106০9৪-এর সাদ 
আছে। 901002%7 1221000)619727 ও 110891-এর 181১-100180 
এর সহিত রামানুজের পরিণামবাদের সৌসাদৃশ্য বর্তমান । ঘরে 
রামানুজের মুক্তি ও 0২০4র মুক্তি এক নহে । 51১:99%০র মঠ 
পাত 9৪:02. 19 93০এ% অর্থাৎ ভগবানের সহিত অভিরই 


মন্থবা সিন 
মুক্তি। আর রামান্থজের মতে চিরদাসত্ই মুক্তি! 90:002% ও 
1168 উভয়ের ঈশ্বরঈ সপ্তণ ও সবিশেষ | রামান্থজের মভেও 
ইঈথ্রর সঞ্জণ ও সবিশেষ | 911002র তক্তিবাঁদ-_]178011000] 
1:90 0০এ. ও রামান্জীয় ভক্তিবাদেও পার্থক্য আছে। 
নি092 দীনতা প্রভৃতির বিরোধী । কিন্তু রামানুজের মতে 
দানত। প্রাভ়তি ভক্তির অঙ্গ । রামামুজীয় ভক্তি ন1)7775র ভক্তি 
হছে অধিক পরিমাণে ভাবপ্রবণ | রাশান্গজ্ের ভক্তিবাদ ছুরর্বল 
কিন্ত 51)71১0%ঘর ভক্তিবাদ সবল। 

শৈবাচাধ্য প্রীকের সহিত রামানুজ্জের কোন কোন অংশে 
সাদ থাফিলে৪ সর্বাংশে নাই । আ্রীক্ঠ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, 
রামান্ুজ বিকুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্ত্রীকষ্ঠের মতে ঘুক্তিতে শিবতা 
প্রাপ্তি হয়, শিবের সমান 'ইশ্বধ্য গ্রাপ্থি ঘটে, কিন্ত রামান্ুজের মতে 
খন্ড অবস্থায়ও সেব্যসেবক ভাব থাকে । 

শঙ্ষরের ভ্তানবাদ সাধারশের পক্ষে অধিগত হওয়া সবিশেষ 
কষ্টকর! রামান্নু্দের মতের বিশেষহগ এই যে, সাধারণেও ইহা 
গ্রচণ করিতে পারে ভক্তিবাদ হাদয়ের জিনিষ। রামানুজের ভক্তি 
ফেশিল হইলেও হৃদয়গ্রাহী । সাধারণ মোকের পক্ষে রামানুজ- 
মহ অধিকতর উপযোগী । অবশ্যই রামানুজের মতের ভাব প্রবণতায় 
াভীয় জীবন দুর্বল হইয়া! পড়ে । শঙ্ষরের মতে আত্মবিশ্বাস দু 
হয়। আাত্মস্যত্তিতে সামাজিকজীবন সংহত হয়। কিন্তু রামানুজের 
ন্ডে আত্মবিশ্বাস কমিয়! গিয়া অঙ্গাভাবিক নির্ভরতা আসে ও 
শ্টাগার ফলে সামাজিক জীবন সঙ্ধৃচিত হইয়া! পড়ে । 
. বামান্দ নিগুঁনপর শ্রুতিগুলিব যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
হাগাছে কষ্টকষ্ঘানা সবিশেষ পরিদ্ফুট | 'তহমসিগ ও “অহং 
হদাশি" প্রতি মলাবাক্যের ব্যাধ্যাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 
'ঘঙ্য ্র্স্থি, প্রভৃতি বাক্য কেবল অর্থসাঁদ হইতে পারে না| 
তি্বমমি'র তংশবের মুখ্যার্থের সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় 
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তৎশব্দের ফষ্ঠ্যস্ত অর্থ করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

শঙ্ষরের ভাম্বে শ্রুতিবাক্যেই সমধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
পৌরাণিকবাক্য একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। মহাভারত, 
মন ও আপত্তম্বধশ্মস্ূত্রের বাকা উদ্ধত হইয়াছে । কিন্তু পুরাণের 
বাক্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। রামান্জের ভাষ্ব পৌরাণিক বাক্য 
বৃহুল। অনেকস্থলেই রামান্থুজ পৌরাণিক বাক্যের প্রামাণিক 
অধিকতরভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন। 

শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদ তুলনা করিলে বলিতে হয়, শহ্করের 
মত অসাম্প্রদায়িক ও অসঙ্থীর্ণ, কিন্তু রানানুজের মত্তবাদ 
সাম্প্রদায়িক । শঙ্করের মতে পরনাত্মদুষ্টিতে বিষুঃ ও শবে কোনও 
পার্থক্য নাই। কিন্তু রামান্ুজের মতে শিবের হীনহই পরিদ্ফুট। ' 
এ বিষয়ে রামানুজ তত উদার নহেন। এরূপ সঙ্কীর্ণতা দার্শনিকের 
পক্ষে শোভন নভে । অবশ্যই রামান্তজের জীবনে ইহা! তাৎকীলিক 
প্রভাবের ফল। শৈবমত যখন আপন প্রাধান্বস্থাপনে বাহ, 
বৈঞ্বগণও তখন শ্বীয় প্রাধান্য গ্রতি%ত করিতে অগ্রসর, এঃ 
যুগসন্ধির সময়ে রামামুজের দার্শনিক দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণত 
অতিক্রম করিতে পারে নাই। 

শক্ষরের ভাষ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হলেও শ্ীভাম্ত পাঠ কর 
আবশ্যক | শক্করের মত খণ্ডনে রামান্ুজ যেরূপ বিচারমল্লিত 
নৈপুণ্য এবং অগাধপাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছেন, তাঙ্কাতে 
শস্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুজকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া 
যাইতে পারে। চতুঃসুত্রীর ব্যাখ্যায় রামানুজের অভিমান 
প্রতিভা পরিস্ফুট। রামান্গজ বিচারমল্লতায় ও ভাবপ্রবপতায় 
যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাষাবিষ্ভাসে সেরূপ চাতুধ্য দেখাই 
পারেন নাই। 

শরক্করের মত-খগ্ডনে রামান্ুছের প্রচেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছে, 
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তাহা বোধ হয় না। কারণ, শ্রুতি ও মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাসের 
সাহায্যে রাঁমান্জ শঙ্করকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই, ইহা! 
নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । শঙ্কর উপনিষত-প্রমাণের উপরেই 
অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ 
আনতিপ্রমিদ্ধ উপনিষৎ পুরাণাদির সাহায্য লইয়াছেন। শ্রুতির 
অর্থবলে শাঙ্করমতই ুপ্রতিষিত বলিয়া প্রভীত হয়। বিশেষতঃ 
এন্া্স দর্শনও বেদান্তমত বলিতে, অদ্বৈতমতই, বুবিয়াছেন। অপর 
দর্ণনগুলি অদ্বৈতমত খণ্ডন ব্যাপৃত দেখিয়া অদ্বৈত্ধমতই যে বেদাস্ত- 
দর্শন-গ্রণেতা ধ্যানের অন্মোদিত তাহাই প্রতিভাত হয়) 
ঠাদশ শতাব্দীতে আয়মদীক্ষিত “ব্যালতাৎপরধা নির্ণয়? গ্রন্থে ইহা 
প্রমাণ রি শাক্ষরমতের প্রাধান্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন__যখন অন্থান্য দর্শনেও বেদাগ্মত খগুনার্থ অদ্বৈতমত- 
নিরসনের চেষ্টা স্বব্যন্ত। তখন অদ্বৈতমতই যে ব্যাসের সম্মত, তদ্ধিষয়ে 
সন্দেহ নাই । বাস্তবিক শ্রুতির তাৎপধ্য অনুধাবন করিলে 
বক্দস্থত্রের তাৎপধা অদৈতপর বলিয়াই প্রতিভাত হয়| কাহারও 
কাহারও. (যথ1--]111৮15) মতে রামানন্দের ব্যাখ্যাই 
অনস্ত্রা্ঘায়া বিত্ত শঙ্করের তাতা নহে। শহর অনেবস্থলেই না 
কি বষ্টক্নার আশ্রয় লইয়াছেন! কেহ ফেহ বলিয়াছেন-_ 
শহরের ব্যাখ্যা সুত্রা্ুকুল না হইলেও শ্রুত্যন্নকুল। ত্রক্মানত্র 
শ্রুতির মীমাংসা হইলে এইক্প অভিমতের কোনও সার্থকতা নাই। 
্ামানজের মতে “অহং ত্রহ্গান্টি' বাক্যের তাৎপর্য কেবল 
অর্থবাদরূপে গ্রহণ করাই কষ্টকল্পনার অন্যতম নিদর্শন । আপাত- 
ৃষ্টিতে কষ্টকক্পনা সকলের মতেই অনেকস্থলে আবশ্যক হইয়া পাড়ে, 
নেন মনে হয়। ্রতিবাক্য শুঙ্মলায় বিন্যস্ত করিতে হইলে ইহা 
অধিবাধ্য মনে হয়। কিন্তু তাৎপধ্ার্থ নির্ণয়ের অনুরোধে একসপ 
করা হইলে তাহা কষ্টকল্পনা কেন হইবে? যাহা হউক, অনেক 
ক্ষেত্রেই রামাহুজ হটতে শঙ্কর সরল। তবে স্থলবিশেষে রামানুজের 
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ব্যাখ্যাও শঙ্করের ব্যাখ্যাকে সরলতায় অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়। ভাষার সারলো ও ভাবের গাম্ভীধ্যে শঙ্কর রামানুজ 
হইতে অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। শঙ্কর শ্রত্যনুকৃল, রামানুন্ 
স্বত্যহকৃল । 

অনির্র্বচণীয়তাবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে “সদসদ্বিলক্ষণত্' নিরসন 
করিবার জন্বা রাসানুজ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বোধ হয়, 
এই জন্থাই পরবতী আচাধ্যগণ মিথ্যার অন্থান্য লক্ষণ নিদ্দেখ 
করিয়াছেন । পদ্মপাদাচাধ্যই সদসদ্বিলক্ষণত্রূপ লক্ষণ নি্েশ 
করিয়াছেন। রামামুজ্সের আক্রমণের পরেই প্রকাশাত্ম প্রভৃহি 
আচাধ্যগণ অন্যান্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়া মায়াবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বিবরণকার প্রকাশাত্মধতি-_ 
“প্রতিপন্নোপাধৌ  শ্রিকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্স্‌ মিথ্যাত্বম্ত ও 
পজ্ঞাননিবর্তাবম্‌ মিথ্যাহম্* এই ছটা লক্ষণ নিদ্রেশ করিয়াছেন। 
আনন্দবোধ ভট্টারকাচাধা “স্দভিন্নরাপ্হম্‌ মিথ্যাহম্‌? এই লক্ষণ 
এবং চিৎস্্রখাচারধ্য ৭্খাত্যস্তাভাবাধিকরণ এবং প্রতীয়নান+দু 
মিথ্যাবম্” এই লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বশেষে অইৈত 
সিদ্ধিকার মধুস্দন সরন্ষতী মহাশয় এই পাচটা লক্ষণ লই 
সবিশেষ বিচারপূরর্বক ইহার্দের সমর্থন করিয়া মায়াবাদ প্রতি 
করিয়াছেন ।* রামান্ুজ প্রন্ভতি আচাধ্যগণের আক্রমণের ইহাই 
ফল। ধর্পাক্ষেত্রে রামান্ুজ-মতের স্থান আছে। যাহারা জ্ঞানের 
উচ্চতম আদর্শ ধারণা করিতে অক্ষন, যাহারা সুশ্ অধ্যাত্মাহর 
অধিগত করিতে অপারগ, তাহাদের পক্ষে রামানজ-মত সহজ- 


* পরস্ধ অধৈতস্ধি ঘস্থ মধ্বন্প্রদ!য়ের ব্যাফাচাষ্য বিপ্রচিত জায়!মত 
গস্থের অক্ষরে অঙ্গরে গুতিবাদ | আামামৃত গন্ধে যেন্গপ প্রথালীতে অদ্বৈত, 
খণ্ডনে্ চে! করা হইয়াছে ভাতা অকুলনীর এপং পণ্ডিতগণের দর্শপট 
ধিষয়। ব্যাসাচার্বোর খণ্ডন যেমন বিশ্বরাধহঠ মপুষ্থধনের খণ্ডনও ৩তোধি? 
বিশ্ময়কর | (ল্য) 


অন্ৈতবাদ ১ 


গ্রাহা। বিশেষতঃ মনোরাজ্যে একদল লোক হৃদয় প্রবণ। তাহাদের 
পক্ষে রামান্ুজের মত ব্যবস্থেয় ! ভাবপ্রবণতার রাজ্যে বামানুজ 
বোধ হয় সঞ্াটবিশেষ | 

রামানুজ_ শাঙহ্করমত, ভাক্বরীয় ভেদাভেদবাদ ও যাদব প্রকাশের 
মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নিশ্বার্কের দ্বৈভাদ্বৈতবাদ খশুনের 
কোনও চেষ্টা করেন নাই বা কোন উল্লেখ করেন নাই । অবস্থাই 
নিশ্বার্কের ছ্ৈতাদ্বৈত্তবাদ রামান্তজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুরূপ, 
নিরসন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই | অন্য কারণ বোধ হয় 
নিদ্ধার্কের মতবাদ তখন পধাস্ত বিশেষ বিস্তারপাতও করে নাই । 

রামান্্জের সময় বৌদ্ধবার্দ ভীনপ্রভ হটয়াছে। শাঙ্কর মত 
অঙ্গুণ গ্রতাপে অবস্থিত ॥। ভাস্করীয় মত৪ নবপ্রত্িষ্ঠার জন্চ বাস্ত, 
যাদবপ্রকাশের সঙ্তিত ব্যক্তিগত বিরোধ আছে, এইট জম্বাই 
রামান্তজোর ভাত্যে বৌদ্ধবাঁদ দিরসনের অর্থাৎ বহিঃশক্রর আক্রমণ- 
প্রগিরোধের চেষ্টা অতি কম এবং শঙ্কর প্রভৃতির মত-খণ্ডনের 
গচেষ্টাই সমধিক ।  রামান্ীজের মতের চিরদাসহ বাস্তবিকই 
দুর্বলতার নিদর্শন | দ্রাস্ কখনই খুক্তি নহে, দাসহ বন্ধন। 


অদ্বৈতবাদ 
(একাদশ শতাব্দী ) 


একাদশ শতাব্দীতে শাঙ্করমত নিস্তেজ নহে। এই সময়ে 
ধাঙ্গরমত জনসাধারণের ভিতরে যাহাতে বিস্তার লাভ করে, 
হালর প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের মতবাদ পণ্ডিতের 
নামআী। সাধারণের ভিতরে শ!ক্করমত প্রচারিত করিতে হইলে 
ধু নিবদ্ধের সাহায্যে তাহা করা যায় না। নাটকাদির দ্বারাই 


৭৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


তাহ। করিতে হয়। কারণ, নাটক কাব্য প্রভৃতিতে সাধারণ লোক 
মহজে আকৃষ্ট হয়। বেদাস্তের সুক্রতত্ব সাধারণের ভিতর পূর্ববকালে 
পুরাণের সাহায্যে অল্লাধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল | এই 
সময়ে কাব্যাদির সাহায্যে শাঙ্করমত প্রচারিত হইল। কাব্যাঁদিতে 
নিবন্ধের জায় 'প্রমেয়-বাহুসা নাই । সহঙর এবং সরলভাবে স্ক্ষমতত্ব 
বিশ্বান্ত হইয়া থাকে, আর তাহা সাধারণের হৃদর়গ্রাহীও হয়। 
এই উদ্দেত্য সাধন করিবার জন্য কৃষমিশ্র 'প্রবোধচন্ফোদয়' নামক 
নাটক প্রণয়ন করেন । 

কাব্য ও নাটকের ভিতর দিয়া শক্তস্থ প্রচারের এই প্রথম ও 
শেষ চেষ্টা নহে! ইহার পরে দ্বাদশ শতাব্দীতেও খণ্ডনখগুখাত্াকাঃ 
স্রীহর্ম মিশ্র 'নৈষধচরিতে' বেদান্তের সুক্মাতন্ব প্রকটিত করিয়াছেন। 
এই প্রকার কাঁধা এতদ্বারা 'এত বিশেষরূপে সম্পন্ন হয় দেখিয়া 
কৃষ্ণনিঞ্খের গ্রন্থের অনুরাণে বোস্তাগাধা বেঙ্কটনাথ৪ (১৩শ - 
১৪শ শতাব্দী) রাবাগ্রজের মতবাদ এ্রচারিত করিবার জগ 
দেপ্ষঘন্ুব্াদয়' নামক নাছ প্রণয়ন কহেন! একাদশ শহাকতে 
রামের 21 বিকাঞ গান হয 
ভীণ আক্রমণ থরিতি থাকে । আর 
শাঙ্কর মত রক্ষ/ করিধার জন্বা প্রকাশাত্ঝতি পঞ্চগাদিকার উদর 
বিবরণ টাকা নামক এক অপূর্ব নিবন্ধ রচনা করেন। 'অনিরর্বচনীয়-. 
বাদ দৃঢ় করিবার জন্য “সদসদবিলক্ষণহ' ধ্যান মিথ্যার অন্যান 
লক্ষণ নিদদেশ করেন । অগ্বৈশ্রাদের দাশনিক রথিগণও রণক্লাঞ্ত 
নহেন। ভাহারাও সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়া অদ্বৈতবাদের অশু্ন 
জাগ্রাঙ্জা প্রতিষ্ঠায় তৎপর ; আর উহা! কেবল পণ্ডিতগণের মধ্যে 
অগ্বৈতমত নু প্রতিষ্ঠ করিবার জনই নহে, কিন্ত জনসাধারণের ভিত্তরেও 
যাহাতে এই মঞ্ডটা দৃঢ়ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, ইহাদের 
কার্যে তাহারও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 








শ্রকষ্ণমিত্র যতি 
€(১১শ শতাবীর শেষ ভাগ ) 


প্রীকককমিশ্র দার্শনিক কৰি। ইউরোপে গেটে (0০90)0) যেমন 
একাধারে কবি ও দার্শনিক, ভারতে হৃথ্মিশ্রও একাধারে কবি ও 
দাশনিক। ভীহার 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে কবিতের মর্ঘম্পর্শী 
ভান আছে, আবার দার্শনিকের অন্তরু'ষ্টিও আছে। এ সময় 
ভারতে কেবল ফৃঞ্চমিশ্রই দার্শনিক কবি নভেন, পর স্্রীহ্য মিশ্র, 
বেদাপ্তাচাধা বেক্ষটনাথ প্রভৃতিও দার্শনিক কবি। রাজা ভর্তৃহরি 
করি, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ। এই সময়ের কিছু পরের এবং পরে 
কগীরা ভারতকে উজ্জ্গ করিয়।ছিলেন | বস্তুতঃ একাধারে এরূপ 
অপুর্দ সময় বোধ হয় এক ভারতেই সন্তব হইয়াছে | ভারতের 
দার্শনিক প্রতিভার সহিত বিষের এরূপ অপূর্ব সম্মিলন বাস্তবিকই 
বিস্ময় উৎপাদন করে। যা হউক, ফুধ্মিশরের গ্রন্থে দাঁশনিকের 
প্রঠভার ও কবিহের ঘে অপুর্ব সন্দিলন তাহাতে সন্দেহ মাই । 
গ্রিবোদচদ্দোদয়া পাঠ ধহিলে গ্রন্থকার যে একজন উচ্চশ্রেণীর 
সাধক ছিলেন, তাহাও স্ম্পন্টরূপে বৃঝিতে পারা যায়। কৃ্ণমিশ্রের 
জীবন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় না, কেবল এই 
আন্থে ই্রাঙ্গার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, ইনি সন্গাসী ছিলেন | 


*. শুনা যায় ইনি এই নাটক লিবিযাই সক্সযাস গ্রহণ করেন। (মং) 


গ্রন্থের বিবরণ 


প্রবোধচন্দরোদয়__এই গ্রন্থের নামের অর্থ পর্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাট, চন্দ্রের উদ্য়ে যেমন অন্ধকার বিদুরিত হয়ঃ সেইরূপ 
জ্ঞানের টদয়ে অন্ন বিদুরিত হয়। চচ্ছের কিরণ যেমন লুশীল 
ও সিদ্ধ) ্ঞান ও তেমনই জিগ্ক ও প্রশান্। বোধ তয় চন্দ্র 
শব্দটার ব্যব্গর ভ্ঞাঁন ও আনন্দের "ভিন্নতা প্রদর্শন করিবার 
জন্যা। জ্ঞানই আনন্দ। ইচা ্বধ্যকিরণেক হ্যায় কেবল উজ্জল 
নহে, কিন্তু চন্্রকিরণের ভীয় স্িগ্কও বটে | চন্দ্রে যেমন ইজ্জল্য ও 
্রিগ্ধত! বর্তনান, চন্্র যেমন আমৃত্ের আকর, চন্দ্র যেমন মৃত্তিমান 
'আনন্দ, সেইরূপ ভ্ঞানানন্দে্র ইদয়ে অবিগ্ঠারপ অঙ্ধকীরমিবৃত্তি 'ও 
আনন্দলাভ হয়| শঙ্করের মতে জ্ঞানানন্দের দায়ে অবিদ্যারূপ 
অন্ধকার নিরন্তর হয়। এই মনের বাধ্যাকল্সে 'প্রবোধচন্দোদয়া 
গ্রণীত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের নানা সংক্গরণ আছে, জীবধানন্দ বিগ্াসাগরের 
সংজ্রণ কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত। বোম্বাই নির্ণয়সাগরের 
সংস্করণ সর্ববাঙ্ষমুন্দর | এই গ্রন্থের উপর নাগ্তিলাগোপ প্রহর 
*চন্দ্িকা" টাকা ও রামদাস দীফ্িতের 'প্রকাশ' নামক টাকা আছে। 
উভয় টাকাই নির্ণয়সাগর সংস্করণে প্রকাশিত হঈয়াছে। 

গ্রতিপাগ্ত বিষয় কৃষ্ণমিশ্র এই গ্রন্থে মনোবৃত্িসকলকে 
মানবীয় ভাবে, ভ্্রী-পুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছেন | ধর্মী, জ্ঞান, 
সংকল্প প্রড়তি রক্তমা:সে গঠিত মানবের হয় রঙ্গনঞ্চে অভিনেভার 
বেশে উপস্থিত । চিত্রগুলি মাংমল। এরূপ সিদ্ধস্তে নাটকীয় 
চরিভ্র চিত্রিন্ হ্রইয়াছে যে, মানসিক বুতিগুলিকে মনোরালোর 
দেবতা বলিয়া বোধ ন! হইয়াঃ জাগরণের মৃন্তিমান্‌ বিগ্রহ বলিয়াই 


মস্কব্য শন 


বোধ হয়। অজ্ঞান নাটকীয় চরিত্রে রাজা। সেই অজ্ঞান 
কাশীরাঙ। পাপ, সংশ্য, মূর্খতা প্রন্থতি তাহার বিশ্বস্ত সহচর। 
অজ্জান কাশীরাজ্য অধিকার করিয়া ধশ্ম ও উদ্ারহদয় রাজা! 
"্ভবানকে” নির্বাপিত করিল। কাশী শবের অর্থ মুক্তি) কাশ, 
ধাড়র অর্থ দীপ্থি। যাহাতে সর্ধ প্রকাশিত হয় ভাহাউ কানশী। 
কাশীই জানপুরী । কাশীর রাজা বখন অজ্ঞান তখন বুঝ! গেল, 
জান আন্ঞানে আবরত হইল | পুণ্যনিচয় পলায়ন করিল, পাপের 
প্রুবদি হইল । ভবিষণদৃধাণীতে জানা “গণ আবার জ্ঞানের রাজ্য 
প্রপ্রতিঠিত ভইবে | বৈদিক অপৌপ্যেয় জ্ঞানের সহিত, ড্ঞান 
বদ্যের মিলন ভবে) অনৌরুষের ডানের সহিত, জ্ঞানরাজ্যের 
এনে কৃত গানের উদয় ভইবে এবং অঙ্ঞানের রাজ) চিরতরে 
বিন হইবে । উপনিষদ আজত্মজ্ঞজানের সাঘাজ্য প্রতিচঠার জন্য 
অঙ্গনের বিরুচদ্ধ যুদ্ধ বিঘোষিত হইল। ডনের জয়ে অজ্ঞান 
বিনষ্ট হঈল, পাপ নিদুরিত হঠল, ভঞানের বিনলাোকে সমস্ত দিক্‌ 
স্টছাসিত হইল । ইহাই গ্রন্থের পরিশাগ্ঠ বিষর । 


মত্তব্য 


শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জগ্ই প্রবোধচন্দ্রোদয়' বিরচিত 
হইয়াছে । কফচমিশ্রের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থে কবি 
আছে, দার্শনিকতা আছে, সব্বোপুরি শাঙ্করদর্খনের অভিমত অতি 
বিশদ ও মনোজ্ঞরভাবে বণিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, 
অপরাপর দার্শনিক মতবাদেরও পরিচয় এবং দৌষগুণ-বিচারও 
আছে। এই বিষয়ে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব বড় অল্প নহে। 

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ২1০ 1)০59]] সাহেব ভতকৃত চ118৮চ৮ 0£ 
3908045 159885529 নামক গ্রন্থে বাহা লিখিয্মাছেন তাহা পাঠ 


৭৮ বেদবাস্তদর্শনের ইতিহাম 


করিলেই প্রতীয়মান হয়, কৃষ্ণমিশ্রের প্রতিভা-_ইউরোপীয় পত্তিতের 
হৃদয়ও কিরূপ আকৃষ্ট করিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন--4136891508 
80001] 88971819028 23501 050 00086 28700810290]0 
:900508501 [0100)0) 141632860১০ ভিনি আরও বলিয়াছেন__ 
1618 10112027015 100 05200 1100 030 ₹1০0৮ বাস্তবিকই 
কবিহ্বের সহিত দাশনিকতন্ব বিবৃত করায় তাহার স্থান অতি উচ্চে। 
মানসিক বৃত্তিগুলিকে পুরুষবেশে দাড় করান কৃতিত্বের পরিচায়ক । 
ধাহার! শঙ্করের নতধাদ কবিত্বের মাধুষ্ের সহিত আমন্বাদন 
করিতে ইচ্ছুক, তাহার! গ্রবোধচন্রে দয় পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন 
ন্দেহ নাই। 


প্রকাশাত্বযতি 
(১১শ শতাবী-_১২শ শতাব্দী ) 


শ্রীপ্রকাশাত্মষতি “পঞ্চপাদিকার” উপরে 'পঞ্চপাদ্দিকঠবিবরণ' 
নামক টাকা প্রণয়ন করেন। ইনি বিদ্ারণ্যের পূর্ববব্তা | বিদ্যারণা 
এই বিবরণের উপর “বিবরণ প্রনেরসংগ্রহ' নামক টাকা প্রণয়ন করেন। 
বিগ্ারণ্যের গ্রন্থের পূর্বেই পঞ্চপার্দিকাবিবরণ শ্রণীত হইয়াছে? 
বিবরণের ছায়াবলম্বনেই বিষ্ভারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ রচনা 
করিয়াছেন বলিয়া অন্থুমিত হয় । বিদ্যারণ্য ও বেদাস্তচার্যয বেক্কটনাথ 
সমসাময়িক | উভয়ই ১৩শ হইতে ১৪শ শতাকী পধ্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। অভএব প্রকাশাস্ম বিগ্যারণের পূর্বববর্তা ।% প্রকাশাত্মতি 





* অমলাননদ আয়েশ শতাবীতে বন্তযান ছিলেন, তিনি আলা উদ্দিনের 
দাক্ষিপাতা বিজয়ের সময় জীবিত ছিলেন। দেখগিরির বাজ! যাদববংীয় 
বামচন্থের সমসাময়িক । ৯২০৪ খ্রীষ্টাকে আলাউদ্দিন বামচন্কে আক্রমণ ও 
পরাজিত করেন! আমলানন্দ “বিবরণের” একজন টীকাকার। 





প্রকাশাত্মযতি ৭৯ 


ধবিবরণে' ভাস্বরীয় ভেদীভেদবাদ বিশেবরূে নিরসন করিয়াছেন। 
ভেদাভেদবাদী ভাম্বরাচার্ধ্য ১০ম শতাব্দীতে স্বীয় মভ প্রপ্ঞ্িত 
কারেন। আনন্দবোধ ভট্রারকাচার্য্য চিৎন্ুখাচার্যের পূর্বববস্থা । 
আনন্বধোধ ১২শ শতান্দীতে বর্তমান ছিলেন । তিনি বিবরণকারের 
মন গস্যায়মকরন্দে অল্বাদ করিয়াছেন (ন্াসুমকরন্দ ১১৮ পৃঃ)। 
হনাং গ্রক্কাশান্মষতি ১০ম শতাবীর গয়বন্তী ও ১৩শ শভন্দ।র 
পূর্বদক্া। আসাদের বিবেচপায় হার অবস্থিতিকাল ১১শ হইতে 
১১ শতাবা। ইনি সম্যাসী, শবায় গ্র্থ দেশ ও কালের কোনও 
9য় পরান করেন নাই । উপার গুরুর নান আমৎ অনন্থানগভব | 
ছাতার গুরুদেব ব্রশানাক্ষাৎকার পাভ করিয়।ছিনেন তিনি শ্বীয় 
ল্লেষ করিয়াছেনঃ যথা-_ 
ণবন্দে তমাত্মসন্বন্ধফুরপ্রঙ্গাববোধতঃ। 
অর্থভোহপি ন লাদেব যোইনদানুভবো গুরুঃ 1৮ 

তাহার গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া হায় । গুরুর নিকট হইতে 
হ্দবিদ্তা লাভ করিয়া স্বীয় নিবন্ধ "বিবরণ রচনা করিয়াছেন । 
ঠিনি সান্প্রদাবিক ভাবেই জ্ঞান দাভ করেন, যখা- 

“প্রকাশাখসঙিও মন্যক্‌ প্রাঞ্চবিগ্ঠান্তুৎসয়া। 
যথাশ্রুভং যথাশক্তি ব্যাখ্যাস্থে পঞ্চপাদিকাম্‌ ॥” 

হিনি ভাহার গ্রন্থে কোথায়ও আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই । 
হবে তাহার অগাধপাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে মর্ধধত্রই পরিষ্ষুট। 
পরবর্তী কালে ডাহার বাক্য প্রামািকরূপে আচার্যগণ গ্রহণ 
ফরিয়াছেন। “ভাগ্তরত্বপ্রভীকাঁর গোবিন্দানন্দ-শিশ্ত রামানন্দ সরম্বতী 
এভতি ভাহার বাক্য প্রামাণিকরূণে ম্বীয় নিবন্ধে উদ্ধৃভ করিয়াছেন। 
ঠিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে মায়াবাদকে রক্ষা করিবার জন্ত 
যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল বলিয়াই বোধ হয়। ভাষার 
চত্র্ধে ও ভাবের গাল্ভীর্যে তাহার গ্রন্থ উপাদেয় । গ্রন্থে তাহার 
মনীষা পরিস্ছুট। রামানুজের প্রতিভার ক্ষুরণ হইতে হইতেই এবং 











৮, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


মব্বাচাধ্যের বিকাশের পূর্বেই তাহার গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, 
প্রকাশাত্মযতির অন্য নাম প্রকাশান্থভব | 


গ্রন্থের বিবরণ 


পঞ্চপাদক্ণা-বিবরণ_ইহা! পদ্পপাদাচাধ্যকৃত পঞ্পাদ্দিকার 
ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থ একখানি নিবন্ধ বিশেষ । পঞ্চপাদ্িকা নয়টা 
বর্কে সমাপ্ত । বিধরণও তাহাই । ব্রঙ্গানৃত্রের চড়ঃশ্ত্রার ব্যাখ্যা 
পঞ্চপার্দিকীর উপর অনেক টাকা আছে। অমলানন্দ কৃণ্ 
দপঞ্চপার্দিকা-দপণ' ও বিদ্যাসাগর কৃত পঞ্চপাদ্িকার টাকার নাস 
শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই সকল গ্রন্থ অগ্াপি 
যুদ্িত ও প্রকাশিত হয় নাই । পাঞ্চপাদিকার সকল টীকা হইতেই 
প্রকাশাত্মঘতির বিবরণ শ্রেষ্ঠ ও প্রাদাণিক | বিবরণের উপর ভমং 
অথপ্ডান্্ভূৃতির শিষ্য অপণ্ডানন্দ মুনির “তন্দীপন” নামক টাকা এবং 
পুজ্যপাদ জগন্নাথ আশ্রমের শিশ্য নৃসিংহা শ্রমের “ভাব প্রকাশিকা' 
নামক টাকা আছে। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর৪ বিবরণের আন্রূদে 
“বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ' নামক চতুঃসুত্রার উপর নিবন্ধ রচন| করেন। 
'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' কাশী হইতে বিজয়নগর সংস্কত সিরিজে 
রামশান্জী ভাগবতাচার্যের সম্পাদনায় ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্ধে সুদ্রিত ৪ 
প্রকাশিত হইয়াছে 1 


» রক্ধপ্রভাকার রামানন্দ সরন্বতী ক্ভ বিবরণের উপর বিবরণোগপ্ধায 
নামক টাক] কাশীতে মুক্রিত হইয়াছে। (নং) 


মতবাদ 


বেদাস্তশ্ববণ-বিদ্দি--আগার্ধ্য প্রকাশাত্মবের মতে, শ্রবণে যে বিধি 
হা নিয়মবিধি। অপুর্র্ববিধি অসঙ্গত। শ্রবণাদির ফলে, 
প্রতিবদ্ধক-নিবৃত্তি হয়, যেমন অভ্যুদয় ও মুক্তিকামীর বেদার্থের 
মান ভিন্ন অস্যাদয়-সিদ্ধি হইতে পারে না। বেদার্ধানুষ্ঠান 
দার্থজ্রান ভিন্ন সম্ভব নহে | অর্থগ্ঞানও স্বাধ্যায়পদবাচ্য বেদের 
রঃ ভিন্ন সম্ভব নহে। বেদ-প্রাপ্তিতে গুরুর উচ্চারণ-অনুচ্চারণ- 

 অধায়নের বিধান নিয়মরূপে আছে? সেইরূপ বেদাস্ত-শ্রবণেও 
মধিধির সার্থকতা | ত্রহ্মসাক্ষাৎকার সত্তানিশ্চয়মাত্র। সুতরাং 
প্রযত্বনাত্রেই বেদাস্তধিচার সম্ভব। আচাধ্য বলেন হা সম্ভব 

| কিন্তু সম্ভব হইলেও গুরুমুখে বেদাস্তাদি শ্রবণ না৷ করিলে 
ঠিবন্ধকরপ উপাধি নিরন্ত হয় না। অতএব শ্রবণের নিয়মবিধিই 
কাধ্য। 


বিবরণানুসারী কাহারও কাহারও মতে শ্রবণের ফলে শব্ধ হইতে 


থমে নির্বি্চিকিৎস পরোক্ষজ্রানের উদয় হয়। তৎপরে মনন ও 
র ফলে অপরোক্ষ ব1 প্রত্যক্ষগ্জানের উদয় হয়, অতএব 

বি 

অর্বাজ্রাত্মমুনির মতে-_বেদাস্তবাক্যের ভাংপর্ধ্য অদ্বিতীয় ব্রচ্মে | 


ণে নিয়মবিধিই অঙ্গীকার্ধ্য। 
ণের ফল তাংপর্ধ্যানুকৃজ স্যায়বিচাররূপ চিত্রবৃত্তিবিশেষ | শ্রবশের 
পরোক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় না। শ্রবণাদির যে 
ধান আছে, তাহা কেবল পুরুষের অপরাধ নিরাম করিবার জন্যই 
হিত। ভাহার মতে-_শ্রবণের জন্য তাপর্যয-অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি 
এই মাত্র। নিয়মের সার্থকত! অন্তরায় বিদূরিত করা ও 


জ্ঞানাভিমুখীন চিত্তবৃত্তির বিকাশ কর! । 
হয খণ্ড_-৬ 
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বাচস্পতি মিশ্র কিন্ত শ্রবণে বিধির সংস্পর্শও শ্বীকার 
করেন না। 

উপাদান- প্রকাশাত্বতি বলেন-_সর্ববজ্তন্বাদিবিশিষ্ট মায়া- 
সপ্ঘপিত ঈবররপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান । “্যঃ জর্ব্বজ্ৰঃ সবর্ববিং 
যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ তন্মাদেতৎ ত্রন্মা নামরূপমন্ন্চ জায়তে” এই 
শ্রুতিবলে সর্বজ্ঞ মায়াসথলিত ব্রহ্মই উপাদানরূপে নির্ণীতি হন। 
ভাব্মকারও “অস্তস্তদ্ধন্মোপদেশাৎ" সর্বত্র “প্রসিঙ্গোপদেশাৎ” প্রভৃতি 
অধিকরণে সর্বাত্মক ঈশ্বরকেই সব্বোপাদানরূপে বর্ণন করিয়াছেন। 
মংক্ষেপশীরীরককার সব্বদ্ঞাত্মমুণির সন্ভে শুদ্ধ ত্রম্াই উপাদান। 
তিনি মায়াসন্থলিত ত্রশ্মের উপাদানত্ধ নিরাকরণ করিয়াছেন। 
ভ্াঢাধ্য প্রকাশাম্মধতির মতে সংক্ষেপশ।বীরককার ব্রদ্ধের মীয়া- 
বিশেষণত্থের নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্ত মায়োপলক্ষিত ঈগরয়ণ 
চৈত্ভের উপাদানত্ব নিরাকরণ করেন নাই । 

সংক্ষেপশারীরককার সর্ববভগাত্মখুনির মতে_-্রক্গাই উপাদান 
কারণ, কিন্তু কুটস্থ হ্ম স্বতঃই কারণ হইতে পারেন না। স্ৃতরাং 
মায়া দ্বারকারণ। অকারণ হইলেও ছ্বারকাধ্যে অনুগত হয়। 
বাচস্পতি মিশ্র কাধ্যান্গত দ্বার-কারণ স্বীকার করেন না। তাহার 
মতে মায়া সহকারী কারণ মাত্র । 

বিদ্ব-প্রতিবিদ্ববাছ__আচারধ্য বাচস্পতির মতে--জীব ও ঈশ্বর 
উভয়ই প্রতিবিশ্ব। আচার্য প্রকাশান্মের মভে__জীব...প্রতিবিস্ব 
এবং ঈশ্বর বিশ্বস্থানীয়। “বিভেদজনকেইজ্ঞানে নাশমাত্যপ্তিকং 
গতে” এই স্মৃতি এক অজ্জানেরই জীবেশ্বর উপাধিত্থ প্রতিপাদন 
করিতেছে, স্থৃতরাং বিশ্ব প্রতিবিম্ব ভাবেই জীবেশ্বরের বিভাগ ৷ উভয় 
প্রতিবিম্ব নহে। কারণ উপাধিছয় ব্যতিরেকে উভয়ের গ্রাতিবিশ্বনথ 
যোগ অসম্ভব! জীবগ্রত ও ঈশ্বরগত উপাধির তারতম্য অবস্তই 
আছে। অতএব বিশ্বস্থানীয় ঈশ্বর ও প্রতিবিস্থ জীব__এই মতবাঁদই 
অঙ্গত। এইব্লপ স্বীকার করিলেই লৌকিক বিশ্বপ্রতিবিশ্ব দৃষ্টান্ত 
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ঈশ্বরের স্বাতন্্য ও জীবের তৎপরবশত! যুক্তিযুক্ত হয়। আচার্য্য 
প্রকাশাত্ম বলেন, তত্বজ্ঞানা শ্রয়ত বিদ্ববকৃত নহে! যাহার ভ্রান্তি 
ভাহারই 'তবজ্ঞানাশ্রয়ন্থ। ভ্রান্তি অন্ঞতাক্কৃত | অজ্ঞতা জীবত্বনিমিত্ত | 
সুতরাং জীবেরই তত্বজ্ঞানাশ্রয়, বিশ্বভৃত ঈশ্বরের নহে। তিনি 
বলিয়াছেন_-“ন বিশ্বত্বকৃতং তন্জ্ঞানাশ্রয়ত্ং কিন্তু ভ্রা্তত্বকতং 
ভদপ্যন্রন্বকৃতং তদপি জীবস্বনিমিত্তমিতি ভাবঃ1৮ আচার্য্য আশঙ্কা 
উখাপন করিয়া নিজেই নিরাস করিতেছেন। প্রশ্ন এই-_জীবলক্ষণ 
প্রঠিবিষ্ব নিজের ত্রন্মাত্মভাব জানে কি না? না জানিলে সর্ধবঞ্ঞতার 
হানি হয়। বদি বলা যায় জানেন---তাহা। হইলে বলিতে হয়, ব্রন্ম 
শিদেই সংসার দর্শন করেন। এহছ্ত্তরে আচার্য বলিতেছেন__. 
“বেখদন্তো হি স্বাস্বানমক্ষিপাত্রেইম্সহা দিগুণমবগচ্ছন্নপি তন্বজ্ঞান- 
প্রতিহতত্বা্সান্থশোতি এবং ব্র্মাপি স্বাত্মনি জীবে প্রতিবিদ্বে 
মংসারং গশ্যদপি তবভ্ঞানিহ্বাম্লান্ুশোচতি |” অর্থাৎ দেবদত্ত যেমন 
ভগনর্পণে নিদ্ধের ছায়া অল্পহাদিগুণথুক্ত দেখিয়াও তবজ্ঞানের ফলে 
শেক করে না, সে জানিতে পারে দর্পণের দোষেই এরূপ তাহাকে 
ফোট দেখাইতেছে, বাস্তবিক আমার কোনর্প অপচয় গ্রভৃতি হয় 
নাই, সেউরূপ ব্রহ্ম ও নিজেতে জীবরূপ প্রতিবিষ্বে সংসার দর্শন 
করিয়াও তববজ্ঞানী বলিয়া শোকাদি সংসারধর্মাক্রাস্ত হন না। 

এক আপত্তি হইতে পারে_-জীব যে ঈশ্বরের প্রতিবিত্ব, তাহ! 
কি প্রকারে জানিলে? আচার্য্য তহুত্তরে বলিতেছেন-_“রূপং রূপং 
প্রতিরূপো। বভূবষ্ «একথা বুধ! চৈব দৃশ্যতে জলচজ্ববৎস, “অতএব 
চোপমা স্ুধ্যকাদিবৎ” এই শ্রুতি, স্মতি ও সুত্রবলেই জীবের 
প্রতিবিস্বত্থ নিরব হয়_“রূপং রূপং প্রতিরপো! বতৃব, একধ! 
বুধ! চৈক দৃশ্যাতে জলচন্দ্রবৎ, অতএব চোপমান্র্ধ্যকাদিবদ্দিতি চ 
হিস্বতিস্থতৈজ্দীবিশ্ত প্রতিবিদ্বভাবস্ত দর্গিতত্বাৎ।” 

এখন আপত্তি হইতে পারে-_ ত্রদ্ধ অমূর্তবস্ত । অমূর্ভবন্তর 
প্রতিবিস্ব কি প্রকারে সম্ভব? আচার্য্য তছুত্তরে বলিতেছেন-_ 
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*অমূর্তস্ত চাকাশন্তাসাবরনক্ষত্রন্ত জলে প্রতিবিশ্ববদ্‌ অমূর্বস্থ 
ব্রহ্ধণোহপি  প্রতিবিস্বসম্তবাত্, জানুমাত্রপ্রমাণেহপি জলে 
দুরবিশালাকাশদর্শনাৎ। জলাস্তরাকাশ এবাভ্রাদিবিম্বযুক্তে! দৃষ্টাত 
ইতি বক্জুমশক্যত্বাংৎ। তৎপ্রতিবিষ্বং চিত্রপত্থং চ শাস্রপ্রতিপনং 
্রত্যক্ষপ্রতিপন্ধং চ ন নিরাকর্তুং শক্যত ইতি ভাব:” অর্থাৎ 
অমূর্ত নক্ষত্রথচিত আকাশ যেমন জলে প্রতিবিদ্বিত হয়, সেইরূপ 
অমূর্ত ত্রহ্মেরও প্রতিবিষ্ব সম্ভব। জানুমাত্র প্রমাণ অল্প জলেও 
দুরবর্থী বিশাল আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়| জলাস্তরাকাঁশই অজাদি 
বিশ্বযুক্ত দৃষ্টিগোচর হয়, ইহ! বলা যাইতে পারে না। সুতরাং 
ত্রহ্মের চিদ্রপন্থ ও প্রতিবিহ্বব শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ ছারা প্রতিপন্ন । ইহা 
কোন প্রকারেই নিরাকরণ করিবার উপায় নাই। 
অবচ্ছিন্সবাদ-থণুন-_-অবচ্ছিন্গবাঁদিগণ বলেন__উপহিত ন! হইলে 
রূপের প্রতিবিষ্ব হইতে পারে না। অরাপ বস্তুর প্রতিবিগ্ন অসম্ভব। 
আকাশের প্রতিবিষ্বের উদাহরণ অযৌক্তিক । আকাশে ব্যাপ্ত 
সুর্যকিরণমণ্ল জলে প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় ভ্রমত্রমে আকাশের 
প্রতিবিষ্ব বলিয়া গ্রহণ কর! হয়। ইহা ত্রান্তি মাত্র । ধ্বনিতে 
বর্ণপ্রতিবিস্বভাবও অযৌক্তিক। প্রকাশক বলিয়া সঙ্গিধানমাত্রে 
বর্ণের ধর্ম উদাত্ব, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রস্ৃতির আরোপ বর্ণে হয়! 
ধ্বনির বর্ণপ্রতিবিন্বগ্রাহিত-কল্পনার কোনও প্রমাণ নাই। 
প্রতিষ্বনিও পুর্ব শবের প্রতিবিম্ব নহে। বর্ণরূপ প্রতিশ্মবও পূর্ব 
বর্ণের প্রতিবিস্ব নহে। অতএব ঘটাকাশের শ্যায় অস্তঃকরণাবচ্ছি্ 
চৈতন্ত জীব, এবং অনবচ্ছিন্ন হশ্বর। এই প্রকার সমাধানে 
অস্তাস্তবন্তী চৈতন্চের তত্তদ্‌জস্তঃকরণরূপ উপাধিবলে জীবভাবে 
অবচ্ছেদ হওয়ায়, অবচ্ছেদরহিত চৈতন্যরূপ ঈশ্বরের অস্তের বাহিরে 
সত্তা! ্বীকার করিলে “যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতির 
অস্তর্য্যামিভাবে ঈশ্বরের বিকারাস্তরাবস্থান বিরুদ্ধ হয় না। কিন্তু 
প্রতিবিদ্বপক্ষে জলগত স্বাভাবিক আকাশ থাকাতে প্রতিবিস্বাকাশ 
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দেখায়, ছিগুনীক্কৃত বৃত্তির উদয় হয়-_-ইহা! স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু 
প্রতিবিস্বপক্ষেও উপাধির অন্তর্গত চৈতন্যের, সেস্থলে প্রতিবিম্ব 
অবশ্যই স্থীকার্ধ্যা কেবল জলচন্তরস্তায়ে শ্ৃৎস্থপ্রতিবিশ্ব স্বীকৃত হইতে 
পারে না । কারণ, তদন্তরগত ভাগের সেখানে প্রতিবিশ্ব পড়িতে পারে 
না। মেঘাবচ্ছিন্ন আকাশ বা! আলোকের জলে প্রতিবিষ্ব দেখা! যায়, 
কিন্তু জলান্তর্গভ আকাশের সেখানে প্রতিবিদ্ব দেখা যাঁয় না। মুখাদি 
বাহিরে থাকিলেই মুখার্ির প্রতিবিম্ব জলে দেখিতে পাওয়া যায়| 
জলে নিমজ্জিত ব্যক্তির মুখের প্রতিবিদ্ব জলে অবশ্যই দেখিতে 
গাওয়া যায় না। অতএব সর্ধগত চৈতন্যের অস্তঃকরণাঁদি অবচ্ছোদ 
অবশ্ব স্বীকাধ্য, সুতরাং অবচ্ছিম্নবাদই যুক্তিযুক্ত | 

আচার্য প্রকাশত্মষতি বঙগিতেছেন-_অবচ্ছিন্নবাদ যুক্তিযুক্ত 
নহে। কারণ, সাদান্য ও বিশেষবলে উপাঁধির সাহায্যে অস্তাস্ত্ন্া 
র্ধ সর্ব্ধাত্মূপে জীবভাবে অবচ্ছিন্ন হওয়ায়, অনবচ্ছিন্ন ব্রচ্মোর 
অস্তের বাহিরেই সম্ভাব অবশ্থন্তাবী। অনবচ্ছিন্ন ব্রশ্বোর অবচ্ছিষ্ন 
প্রদেশে ছিগুণীকৃত বৃত্তির যোগে তাহার সর্ব্বগতত্ব ও সর্ববনিয়্্ব 
অনন্তর হয়। যদ্দি বল, এই সকল, শ্বরূপের অপেক্ষা রাখে, 
কিন্তু বহিঃস্থিত ব্রক্মের অপেক্ষা রাখে না। তছুত্তরে আচার্ধ্য 
বলেন-_না--তাহা! বলিতে পার না। কারণ, “যে! বিজ্ঞানে 
ডি্ন্‌” ইত্যাদি এ্রুতিতে জীব ব্যতিরিক্ত ব্রচ্মের, জীবসক্ষিধানে 
বিকারাস্তরে অবস্থানের বিষয় জানিতে পারা ষায়। প্রতিবিস্বপক্ষে 
জলগত স্বাভাবিক আকাশ থাকিলেও প্রতিবিষ্বাকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। একক্র ছিগুণীকৃত বৃত্তির উপপন্তি হওয়ায়, জীবরূপ 
অবচ্ছেদেও ব্রন্মের নিয়জত্বাদিরূপে অবস্থান যুক্তিযুক্ত হয়। অতএব 
পরতিবিস্বপক্ষ শ্রেয়ঃ। তিনি বলিতেছেন-_ঞপ্রতিবিদ্বপক্ষে তু 
খলগতস্বাভাবিকাকাশে অত্যের প্রতিবিস্বাকাশদর্শনাদেকতরৈব 
দিংনীকৃতয বৃতত[পপতেন্্রীবাবচ্ছেদেষু রন্মশোহপি নিয়জববাদিরূপেণ 
অবস্থানমুপপদ্যত ইতি প্রতিবিসবপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ।” 
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জীব ও ত্রন্গ বিভাশগ-_ আচার্য প্রকাশাত্ম বলেন__জীব ও ত্রহ্ধ- 
বিভাগ অবিগ্ভাতস্ব। এই বিভাগের উপাদান অবিদ্যা নহে। অজ্ঞান 
অনাদি। তাই আত্মার অবিদ্ধা। সম্বন্ধ অনারদদি। কিন্ত অবিদ্া 
উপাদান নহে। তিনি বলেন-_স্বাশ্াহবিগ্ভাসন্বান্ধোইবিদ্ভাতস্রো 
নাবিগ্যোপাদানঃ | সম্বন্ৃজননাৎ প্রাক্‌ স্বাতন্ত্রেণবস্থানাম্ুপপান্তের- 
জ্ঞানস্তানাপিত্বাচ্চ আত্মাবিদ্ভাসম্থন্ধস্ত নাবিষ্চোপাদানতা।” আচ্ছা, 
জীব ব্রন্ষাশ্রয়বিভাগ কি প্রকারে অবিদ্াতস্ব ? আচার্য্য তদুত্বরে 
বজেন-_“অনাগ্থবিদ্যাবিশিষ্টং চৈতন্যমনাদিজীবভাবেন কাল্লনিকানাদি 
তেদন্াশ্য়ো ন স্ববূপ্ণে। তন্ৈকহাৎ। অতো বিশিষ্টাশ্রয়ো 
বিভাগঃ ন্বর্ূপেণাপ্যুপরজ্যমানে! বিশেষণাবিপ্যাতস্তরো বিশিঃ 
ইত্যবিদ্যাকৃতো৷ বিভাগ উচ্যতে। অবিদ্যাতস্ত্রাণাং চানির্র্ষচনীয়- 
মনাদিত্বং চাবিদ্যাসম্বন্ধবন্গ বিরুধ্যতে ** তন্মাদনাদ্য বিদ্যা প্রতিবিশ্ব- 
কৃতবিভাগন্তৈব জীবন্ত তহৃৎপল্লাহস্ঞারাদিবিশেষেষু স্থুলপ্রতিবিহ্া- 
পেক্ষয়! সর্ধবষামুপাধিত্বং ন বিরুধ্যতে 1” 

মিথ্যাস্বলক্ষণ-_পঞ্চপাদিকাকার পদ্পপাদাচার্ধ্য মিথ্যার লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন--“সদসদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্‌।” যাহাকে 
সৎ বঙ্গ যায় না, অসৎ বলাও যায় ন!, যাহা অনির্র্বচনীয়, তাহাই 
মিথ্যা । প্রতীতিকালে সৎ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জানের উদয় 
হইলে নিরস্ত হয়, অতএব মিথ্যা, সদসদ্‌-বিলক্ষণ। আছচাধ্য 
প্রকাশাত্মযতি মিথ্যার আরও ছুইটী জক্ষণ নির্দেশ করিলেন । প্রথম 
“জ্ঞাননিবর্ত্যতুম্‌ মিথ্যাত্বম্”_-অর্থাৎ ভ্ঞানোদয়ে যাহার বাধ হয় 
তাহাই মিথ্যা। সত্য অবাধিত। সত্যের কোনকাঁলেই কোনও 
অবস্থাতেই বাধ হয় না, হইতে পারে না। মিথ্যারই বাধ হয়। 
অতএব জ্ঞানোদয়ে যাহার বাঁধ হয়, তাহাই মিথ্যা। অস্থা লক্ষণ 
এই-_এপ্রতিপক্পোপাধো ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম"। 
ব্রৈকালিক নিষেধের যাহা! প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা, অত্যস্তাভাবের 
যাহা প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা । মিথ্যা একেবারে অসৎ লহে। 


মতবাদ ৮ 
অবশ্তই পারমার্থিক দৃষ্টিতে উপাধি আরোপিত | আধারই বা 
গধিষ্ঠানই_-সৎ। অধিষ্ঠানেই উপাধি আরোপিত হয়। অধিষ্ঠানে 
গিথ্যাবস্ত তিনকালেই নাই। রজ্ছুতে সর্পের তিনকালেই অভাব 
কিন্তু ত্রাস্তিতে, প্রতীতিকালে সর্পবোধ হইতেছে। অতএব ভ্রেকালিক 
নিষেধের প্রতিযোগিত্ই মিথা!। 

রামানুজাচার্যা অনির্ব্বচনীয়তাবাদ খগ্ুন প্রসঙ্গে সদসদ্‌বিলক্ষণতব- 
রূপ লক্ষণটী খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু ইহার উত্তর অদ্বৈতসিদ্ধিতে 
স্সরূপে প্রদত্ত হুইয়াছে। প্রকাশত্মযতি মিথ্যার আরও ছুইটী 
ল্গণ নির্দেশ করিয়া মায়াবাদ আরও সুদৃঢ় করিলেন । 

প্রতিবিদ্বমিথগত্ববাদ-খণ্ডন-_ প্রতিবিশ্বমিথ্যাত্ববাদীরা বলেন__ 
জীব স্বরূপত্ঃ ব্রহ্মা হইতে তিল্ল। কারণ, জীব ব্রন্ষের প্রতিবিস্ব। 
মৃপের প্রতিবিষ্ব যেমন মুখ হইতে পৃথক্‌, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম হইতে 
পুথকৃ। অতএব জীব মিথ্যা, যেহেতু জীব ব্রঙ্ম হইতে ভি্প। 
আচার্ধ্য প্রকাশাত্মের মতে, ্রতিবিশ্ব মিথ্যা নহে। কারণ, বিশ্ব ও 
প্রচিবিষ্ব অভিন্ন 1 অতএব পূর্ববপক্ষের প্রতিবিস্বমিথ্যাত্ববাদীর 
যুক্তি অসার । আচার্ধ্য বিদ্ারপ্যপ্রভূতি প্রতিবিহ্থসত্যত্ব স্বীকার 
করেন না। তাহাদের মতে, প্রতিবি্ব বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অতএব 
নিথ্যা। ইহা! রজত নহে, মিথ্যাই রঙ্জতে আভাত হইতেছিল, 
রজতের বাধ সর্ব প্রতিপন্ন! সুতরাং শুক্তিতে রজত কখনই সত্য 
নহে। সেইরূপ দর্পণে মুখ নাই। দর্পণের সুখ মিথ্যা, ইহা! 
স্বতঃসিদ্ধ। অতএব প্রতিবিস্বের মিথ্যাত্বই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে 
আচার্য প্রকাশাত্মের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
প্রতিবিস্থের মিথ্যাত্ই যুক্তিযুক্ত। জীবভাব পারমার্ধিক দৃষ্টিতে 
অবশ্যাই মিথ্যা । বিশ্ব ও প্রতিবিস্বের অভিন্ন! স্বীকার করা যাইতে 
পারে না। বিহ্ব ও প্রতিবিস্বের ভেদ স্ববজন-গ্রাহা। 

কর্দদ ও জন্নযা__আচাধ্য প্রকাশাব্মের মতে ব্রহ্ষবিদ্যায় যক্রাদির 
বিনিয়োগ আছে। কেহ আপন্তি করিতে পারেন-_যজ্ঞা্ির 


৮৮ বেধাস্তদর্শনের ইতিহান 


বিনিয়োগ স্বীকার করিলে জ্ঞানোদর পর্যস্ত কন্মানুষ্ঠান স্বীকার 
করিতে হয়। তাহা হইলে কন্মত্যাগরূপ সঙ্স্যাসের ফলে জ্ঞানলাভ 
এই শ্রুতিচোদ্দিত মতের বিরোধ হয় । আচার্য বলেন-_-না, তাহা 
হয় না। যেমন বীন্গবপনের পূর্ব ভূমিকর্ষণ করিতে হয় ; বীজ- 
বপন সমাধ! হইলে আর কর্ষণের আবস্কতা থাকে নাঃ এই কর্ষণ 
ও অকর্ষণের ফলেই শস্ত নিষ্পত্তি হয়, সেইরূপ চিততশুদ্ধিদ্বারা 
বিবিদিষারূপ প্রত্যগাত্ম প্রবণতার উদয় পর্য্যস্তই কণ্মানুষ্ঠান এবং 
তৎপরে সন্ন্যাস | এই প্রকারে কম্দ ও সন্ধ্যাসের ফলে ্রক্ষজ্ঞান 
লাভ। ভগবান্ও গ্বীভায় বলিয়াছেন-_ 
“আরুরুক্ষে। মুনের্ধোগং কর্দদ কারণমুচ্যতে। 
যোগারচস্ত তশ্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে 1” 
নৈষর্প্যসিদ্ধিকার সুরেশ্থরাচার্য্যও বলিয়াছেন-_ 
“প্রত্ক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্মপ্যাপাশুদ্ধিতঃ | 
কৃতার্থান্তস্তমায়াস্তি প্রাবৃডত্তে ঘন! ইব।” 
ভেদাভেদবাদ-খণ্ডন_ভেদাভেদবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্গে 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন ইহাই 
ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্ত। ব্রচ্ধ নিত্য মুক্ত, জীব নিত্য বদ্। 
আচার্য্য বলেন-_ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী । বিরোধী বন্যার 
একত্র সমাবেশ অসম্ভব । অভেদ দর্শন করিলে ভেদ দর্শন সস্তব 
নহে। ব্রহ্ম ও জীব, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, কার্য ও কারণ 
বিশিষ্ট স্বরূপ অথবা অংশাংশিভাবাপন্ন নহে। কারণ, কোনও 
প্রমাণেই ইহা! সিদ্ধ হয় না| অন্ত কোন প্রকারেই ভেদাভেদ 
সিদ্ধ হইতে পারে না। “মমৈবাংশো জীবলোকে” ইত্যাদি স্থৃতিবলে 
অংশাংশিভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু, ণনিক্কলং 
নিক্রিয়ম্‌” এই শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। “পাদোহস্য সব্বভৃতান্‌ 
ইতি” শ্রুতিও অল্পতামাত্রবিবক্ষায় উক্ত | বিশেষতঃ এ বাক্য ব্রচ্ষের 
আনস্ত্য প্রতিপাদনপর | অংশত্ব স্বীকার করিলে ঘটপটার্দির 


মতবাদ ৮৯ 


অবয়বের আ'রম্তপ্রসঙ্গ অনিবার্ধ্য হইয়! পড়ে, ইভ্যা্দি। এ হেতু 
ভেদাভেদবাদ অযৌক্তিক । আচার্য প্রকাশ্রাত্ম বলিতেছেন__ 
পকিমাত্মিকেয়ং ভিন্নাভিন্রতা, ন তাবজ্জাতিব্যক্তিগুণগুণিকা্যকারণ- 
বিশিষ্টম্বরপাংশাংশিভাবনিবন্ধনা। জীবক্রহ্মণো স্তেষামভাবাঁৎ 
প্রকারাস্তরেণ ভেদাভেদাদর্শনাৎ1 মমৈবাংশো জীবলোক ইতি 
স্মৃতেরশাংশিতেতি চেন্ন। নিলং নিক্রিয়মিতি শ্রুতিবিরোধাৎ। 
পাপোইস্ত সর্ধধভূভানিতি চাল্লতামাত্রবিবক্ষায়োক্তম। বাক্যন্ত 
ব্রশ্মানস্তা প্রতিপাদনপরত্বাৎ সাংশত্নে চ পটাদিবদবয়বারভ্যত্থ- 
প্রসঙ্গাৎ।” (বিবরণ_বিঃ নঃ সং সিঃ ১৮৯২-_-২৫৬-২৫৭ পৃঃ)। 

ভেদাভেদনিরসন সম্বন্ধে বিবরণকার যে সকল যুক্তির অবভারণ! 
করিয়াছেন, বিগ্যারণ্য মুনীশ্বরও ঠিক সেই সকল যুক্তির অবতারণ! 
করিয়াছেন। কেবল যুক্তি নতে, উভয়ের ভাস্সাদৃশ্যও অতীব 
পরিস্ফুট। ভেদাভেদবাদ অনুবাদ করিতে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি 
যে ভাস্ম প্রয়োগ করিয়াছেন, বিদ্ভারণ্য প্রায় তাহাই লিখিয়াছেন। 
যুক্তির ভাষাও প্রায় একরপ।* এভদৃষ্টে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় 
বিছ্ধারণ্য এস্থলে বিনরণকারের অনুসরণ করিয়াছেন । 

* বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বি্ভারণ্য লিখিতেছেন-_-"অথ কশ্চিদাহ বর্ষণে! 
ভিন্রাভিত্রো জীবঃ| ততশ্চ ব্রহ্ষণো নিত্যসুক্ততা জীবন্ত নিত্যবন্ধত| চ 
ব্যবস্থামন্ুতে। অত্যন্তাভেদে তু ব্রদ্ষব হব সংসারায় কথং অগছুৎ্পাদয়ে 
বিরুদ্ধ চ বিশু্কশ্যাশুক্কতা প্রতিপত্তিরিতি” ( বিধন্পণপ্রমেয়সংগ্রহ-_বি, ন, 
সং ১৮৯৩১ পৃঃ ২৪১-২৪২) এ অংশে উভয্কের ভাষাই একরূপ, কোন পার্থক্য 
নাই। 

“আত্বোচ্যতে ন তাবজ্জীবব্রদ্ষণোজা তিব্যক্কিভাবো গুণগুণিভাবঃ কাধ্যকারণ- 
ভাবো বিশিষ্্বক্ষপত্থমংশাংশ্রিভানো ঝ1 বিগ্ধতে মানাভাবাৎ্। লচ তদভাবে 
কষটিন্তেদোভেদৌ দৃশ্বেতে | মামৈবাংশো জীবলোক ইতি স্থতেরংশাশিতেতি 
চেতন। নিক্কলমিতি নিরংশহপ্রতিপ(দকশ্রুতবিরোধাৎ্। পাণোহস্ক বিশ্বা- 
ভূতানীতি শ্রুতীনামশাংশিভাবং ব্রতে কিন্তু ব্রদ্ধানস্ত্যপ্রতিপাদনার জীবস্ত 





মন্তব্য 


অধৈতবাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ্রাত্বযতির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও 
মতইৈধ থাকিতে পারে না। কারণ, তাহার গ্রন্থের উপর অনেক 
টাকা রচিত হইয়াছে। অগ্রয়দীক্ষিতও সিদ্ধাস্তলেশসংগ্রহে তাহার 
মতবাণ আলোচনা করিয়াছেন | অন্যান্য আচাধ্যগণও তদ্বাক্য ও 
তন্মত উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার নির্ধারিত “খিথ্যাত্বলক্ষণ সর্ববত্জ 
সমাদৃত হইয়াছে। ভামতী-মস্প্রদায় যেমন প্রবল, তঞজপ পণুপাদের 
সন্প্রদায়ও প্রবল। আর মেই পন্মপাদের মতের প্রচারকর্তা এই 
বিবরণকার | 

বিশ্বপ্রতিবিস্ববাদ মন্বদ্ধে তাহার সিদ্ধান্ত হইতে প্রতিবিস্ববাি- 
গণের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া গ্রতীত হয়। গ্রাহার মতে ঈশ্বর 
বিশ্বস্থানীয়, জীব গ্রতিবিস্ব । বাচস্পতি প্রভৃতির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ও 
জীব উভয়ই প্রতিবিষ্ব। বাস্তবিক ঈশ্বরভাবও মায়িক, অতএব 
মিথ্যা। ঈশ্বর প্রতিবিষ্ব, বিশেষত; তত্বমল্গাদি বাক্যের বিচারে 
জীবোপহিত অবিষ্ঠা ও ঈশ্বরোপহিত মায়ার নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ 
চিংস্বরূপ নির্ব্িশেষ ত্রদ্মেই অবস্থিতি লাভ হয়। 'অতএব ঈশ্বর- 
ভাবও মায়িক; সুতরাং প্রতিবিস্ববাদীদিগের সিদ্ধান্তই লমীচীন 
বলিয়! বোধ হয়। 

প্রতিবিস্বমিথ্যাঙথ মন্বন্ধেও তাহার মত অসঙ্গত। বিশ্ব ও গ্রতিবিদ্ব 
কখনই অভিন্ন নহে। সুতরাং প্রতিবিস্বের সত্যত্ব যুক্তিযুক্ত নছে। 
প্রতিবিদ্বর মিথ্যানপ ক্ষই যুক্তিযুক্ত । জ্বীবভাব কল্পিত, আরোপিত । 


অর্ভাষাতমাহগ ইত্যাদি (২৪২ পৃঃ) পুর্বোন্ধৃত বাক্যের মহিত মিলাইলে 
সাদৃশ্য পরিষ্ফুট হইবে। প্রতীর়মান হয় যেন, বিবরণকারের মতই বিস্ঞারণা 
আরও হুষ্পষ্ট অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। 





শিববিশিষ্টাকৈতধাদ ন্১ 


জীবভাবের বাধ হয়। ব্রদ্ধহভাবে স্থিতিলাভে জীবভাব নিবৃত্ব 
হয়। আমিত্বের প্রসারে আমিত্বের লোপ হয়। অতএব প্রতিবিদ্বের 
বিথ্যাই সঙ্গত । 

প্রকাশাত্মধতির শ্রান্থে ভাবের গভীরতা আছে। দার্শনিক 
অন্তরর্টিতে গ্রন্থখানি উপাদেয়। শ্রাঙ্করমত অনুধাবনেচ্ছু সযত্তে 
্রন্থখানি পাঠ করিলে অবশ্থন্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানিতে 
পারিবেন। ভাষুটাকা, রত্বপ্রভা ও আঁনন্দগিরি-টাকা প্রায়শঃই 
বিবরণের অনুসারী বলিয়া পঞ্ডিতগণ বিবেচনা! করেন। অতএব 
ইহার প্রামাণ্য শাঙ্করসম্প্রদায়ে যথেষ্টই বিবেচিত হয়। 


শিবঘিশিষ্টাদ্বেতবাদ 
(শ্রীমৎ অঘোর শ্রিবাচাধ্য ) 


অঘোর শিবাচার্য শ্রীক্ঠমতাঁবজম্থী। বেদাস্তন্ত্রের উপরে তিনি 
কোন গ্রন্থে লিখেন নাই। কিন্তু মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। শৈবমতে ত্তাহার প্রামীণিকতাঁ অবশ্যই অঙ্গীকার্ধ্য ৷ 
বিদ্যারণ্য যুনীশ্বরও স্বকৃত সর্ববদর্শনসংগ্রাহ্নে শৈবদর্শন প্রসঙ্গে অঘোর 
শিবাচার্য্ের মত প্রামাণিকরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন_-“বিবৃতং চাঘোরশিবাচার্যেণঃ পুর্য্যক্টকং নাম প্রতি- 
পুরুষং নিয়তঃ ব্বর্গাদারভ্য কল্পান্তং মোক্ষাস্তং বা স্থিত; পৃথিব্যা্দি- 
কলাপর্বাস্তস্তিংশত্তব্াত্মকঃ সুক্ষ! দেহঃ।” (১৩৮ পডক্তি। ৮৪ পৃঃ 
সর্ববদর্শনসংগ্রহ__পুণা সংস্করণ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ 1) 

শ্রীকষ্ঠের সময় হইতে শৈববাদের প্রচার নবজীব্ন লাভ 
করিয়াছে । একাদশ শতাব্দীতে অছোরশিবাচার্য সেই স্ত্র 
অব্লম্বন করিয়া শৈবাগমের পুষ্টিমাধন করিয়াছেন | ত্রহ্গস্ত্রের_ 


২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বেদাস্তুর্শনের সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ না লিখিলেও শৈবাগমের 
বিস্তুতিসাধন করায় তাহাকে বৈদাস্তিক আচার্যারূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 


একাদশ শতাব্দী 


একাদশ শতাব্দীতে ছৈতাদৈতবাদ, বিশিষ্টা ৈতবাদ, অছথৈতবাদ 
এবং বিশিষ্ট শিবাঁছৈতবাদ প্রভৃতি মতের অভ্যদয় হইয়াছে। 
এই শতাব্দীতে রামান্থুজের মনীষা দার্শনিকক্ষেত্রে নবভাবের সুচনা 
করিয়াছে। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে ঘাতপ্রতিঘাভ আরম্ভ হইয়াছে । 
ভারতের জাতীয় জীবনেও ধর্ন্প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে। বৈষ্ণব 
ও শৈব মত স্বীয় স্বীয় প্রাধাশ্ত স্থাপনে ঘদ্ধবান্‌। একটা জীবনের 
চিহ্ন মর্ধবত্রই পরিলক্ষিত। রামানুজের আবির্ভাবের ফলে দক্ষিণ 
ভারতে শাঙ্করমতের প্রতিক্রিয়াও আরস্ত হইয়াছে । এই প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই দক্ষিণভারতে স্মার্ত ও বৈষবের ছন্দ সাম্প্রদায়িক সঙ্বীর্ণতায় 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । দক্ষিপদেশে শৈব ও বৈষ্ণবগণ এখনও 
বিহাহস্থত্রে পর্ধ্যস্ত আবদ্ধ হয় না। রামানুজের সময় যাহা দার্শনিক 
যুদ্ধ ছিল, তাহাই পরবর্থী কালে সামাজিক-যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে+ 
ইহাই কালের ধর্ম্ম। 

একাদশ শতাবীতে হইতেই বৈষ্কব মতের প্রাবল্য আরস্ত 
হইয়াছে। আচার্য নিম্বার্ক ও রামানুজের আবির্ভাবের ফলে,উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যখখান আরম্ভ হইয়াছে। নিথ্বার্কের 
“মত? তত প্রসার লাভ ন! করিলেও, দক্ষিণ ভারতে রামানুজের “মত? 
শৈব ও শাক্করমতের বিরুদ্ধে যে মাথ! তুলিয়। দাড়াইয়াছে, তদ্বিষয়ে 
অন্দেহ নাই। জ্ঞানবাদের স্থলে ভক্তিবাদের সমাদর কতকটা 
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হইয়াছে। ইহার পর শতাব্দীতে মধ্বাচার্যযও এই ভক্তিবাণে 
প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। রামানুজ প্রস্ভৃতি 
ভক্তিবাদের নবধুগের অগ্রদূত। এই শতাব্দী হইতেই বৈষ্কবাচারধ্য- 
গণের আবির্ভীবের স্চনা হইয়াছে । 

অদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভিতর তাহাদের মতবাদ 
প্রচারিত করিবার চেষ্টাও হইয়াছে । ইহাই হইল একাদশ শতাব্দীর 
মংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


দ্বাদশ শতাব্দী 


একাদশ শতাব্দী হইতে বৈধ্ুবমতের প্রচার বৃদ্ধি পাইল। 
দ্বাদশ শতাবীতে বৈষ্ণবমতের একটা সম্প্রদায় কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয়। এই শতাব্দীতে রামান্থজমতে কোনও আচার্যের আবির্ভাব 
বোধহয় হয় নাই | রামান্জাচার্ধ্য এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ__ 
অর্থাৎ ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার অস্তর্ধানের 
পরেও সুদর্শন ব্যাসভট্রের আবির্ভাবের পুর্ধর্বে কোনও আচার্য্য 
রামানুজ-মতবাদ প্রপধির্ত করিতে যত্পবান্‌ হন নাই। ন্থুদর্শন 
ব্যাসভট্ট বা সুদর্শনাচার্ধ্য আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময় 
নিহত হন কর্ণাট ও মালাবার প্রদেশ ১৩১০ খৃষ্টান 
আলাউদ্দিনকতৃক অধিকৃত হয় । এই সময়ে সুদর্শনাচার্যের মৃত্যু 
হয়। ম্বত্যুকালে বেদাস্তাচার্য্য বেহ্বটনাথের নিকট স্বীয় টীক! 
অতপ্রকাশিক। রাখিয়া যান। তাহা হইলে জুদর্শনাচার্য্যের 
স্থিতিকাল ১৩শ শতার্ধী হইতে ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। 
বেদান্তাচার্য বেক্কটনাথও ১৩শ--১৪শ শতাব্দী পর্য্যস্ত জীবিত 
ছিলেন ; অতএব দাশ শতাব্দীতে রামাহুজ্দের তিরোভাবের পরে 
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আর রামাম্জ-দর্শনের ক্ষেত্রে কোনও নূতন আচার্য শ্রন্থাদি লিখেন 
নাই। রামানুজ-মতে কোনও গ্রন্থাদি বিরচিভ না! হইলেও বৈষ্ণব- 
মতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। দ্বৈতা দ্বৈত- 
বাদী শিশ্বাক সম্প্রদায়ের পুরুযোত্তমাচার্ধ্য এবং দেবাচাধ্্য দার্শনিক 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

এই শতাব্দীতে অছৈহতমতে আবার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। 
আচার্য ভগবান্‌ শঙ্করের পরে বোধ হয় এইরূপ পরমত খণ্ডন ও 
স্বমত স্থাপনের চেষ্টা আর হয় নাই। শ্্রীহর্ষমিশ্র 'এই শতাব্দীতে 
আপনার অমাধারণ ও অতিমান্ুষ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
কবিতাফিককেশরী শ্রীহর্ধ একাধারে মৃত্তিমান্‌ কথি ও দার্শনিক | 
বাচস্পতি মিশ্র শ্রাঙ্করভাষ্ের ভামতী টীকা প্রণয়ন করিয়া অমর 
হইয়াছেন। আর শ্রীহর্ষনিশ্র “বগুনধগুখাদ্য” প্রণয়ন করিয়া 
চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । আচার্য্য শঙ্গরের পরে এরূপ 
প্রমেয়বল গ্রন্থ আর বিরচিত হর নাই। শাঙ্করমত যুক্তিবলে এরূপ 
নিপুণতার সহিত আর কেহই স্থপিত করেন নাই। বিচারের 
তীক্ষতায়, চিন্তার গভীরতায় ও জ্ঞানের প্রগাঢ়তায় শ্রীহর্ধমিএ 
দার্শনিক ক্ষেত্রে অসাধারণ । 

কেবল শ্রীহধমিশ্র নহেন। অছৈত মতের অন্ান্ত আঁচার্য্যগণও 
এই শতাব্দীতে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
অ্বৈতানন্দ “ক্রহ্মবিদ্যা ভরণপ-নামক বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া! অ্বৈতমত 
দৃভিভিতে সংবদ্ধ করিয়াছেন। আনন্দবোধ ভটারকা চার্যও 
পন্যায়মকরনন্দ” প্রত্ৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শাঙ্করমতের জাআ্াজ্য 
বিস্তার করিয়াছেন। গ্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও লীলাবতীকার 
বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে । এই লীলাবভীকারের মত 
খণ্ডন করিবার জন্তই ১৩শ শতাব্দীতে চিৎসুখাচারধ্য সবিশেষ চেষ্ট। 
করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নব্যস্থায্ধের 
প্রতিষ্ঠাতা, তাকিকচূড়ামণি, প্রতিভার আকর, গঙ্গেশোপাধ্যায় 
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দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। গঙ্গেশ নব্যন্তায়ের প্রতিষ্ঠা করিলে 
চিৎসুখাচার্ধ্য এই ১৩শ শতাব্দীতেই নব্যন্ায়ের উপর আক্রমণ 
করেন। 

ভারতের রাম্রনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শতাব্দী অন্থিক্ষণ। এই 
শতাবীতেই মুসলমান আক্রমণে হিন্দু-ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
রাজনৈতিকক্ষেত্রেও যেমন যুদ্ধের স্থুচনা, দার্শনিকক্ষেত্রে৪ তেমনই 
যুদ্ধের সুচনা । ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরভারত মুসলমান কর্তৃক বিজিত 
হয়। দিল্লা, কনোজ, বেহার প্রভৃতি ভূভাগ মহম্মদঘোরির 
করভলগত হইল। দার্ণনিকক্ষেত্রেও শান্করমত দেবাচার্ধ্য ও 
গ্কায়াচার্ধাগণের আক্রখণে আক্রান্ত হইল। অবশ্তই ভ।রত-ভাগ্য 
ও শাঞ্চরমতের ভাগ্য সমান হয় নাই । উত্তর ভারত বিজিত হইল» 
কিন্ত শাঙ্গরমত দিগ.বিজয়ী বীরের মত আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
হইল। আক্রমণের ফলে শাহ্করনত আরও স্থঘৃ় যুক্তিবলে আঁপন 
মিংকহাসন অনতিত্রন্য করিয়া তুলিল। দক্ষিণ ভাগত আরও 
শতাব্টীকাল স্বাধীনতার লীলানিকেতন ছিল। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে 
সমস্ত দক্ষিণ ভারতও মুসলমান সাস্রাজ্যের অস্তভূ্ত হইল। 

রাজনৈতিক পরিবর্তনেও দার্শনিকতার হাস হয় নাই! তাহার 
এক কারণ, রাজনৈতিক পরিবর্তনেও সমাজশৃঙ্খল। অটুট ছিল। 
দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় সমাজের দার্শনিকপ্রবণতা। দার্শনিক 
প্রবণতার দোষ গুণ উভয়দিক্ই আছে। প্রবণতার ফলে দার্শনিক 
রাজ্য নব নব চিস্তার উন্মেষ হইয়াছে । কিন্তু জাতীয় জীবনের 
রাজনৈতিক উপাদান অনেকটা! পরিমাণে কলুষিত হইয়াছে। 
শিলী তাহার গৃহকোণে বসিয়া শিল্পচ্চায় দিন অতিবাহিত 
ফরিয়াছে। দার্শনিকও তাহার চিন্তার নিভৃত গৃহে আপন মনে, 
বিশাল অধ্যাত্মরাজেযের তত্ব উদ্ঘাটনে সমাধিস্থ। বাহিরের 
অস্ত্রের ঝন্বনা, সৈন্যের কঙলকোপাহল, রাজ; ও রাজধানীর 
ভাগ্যবিপধ্ায়, দার্শনিকের চিত্ত বিক্ষু্ধ করে নাই। অন্দান 


৪৬ বেদবাস্তদর্শনের ইতিহাস 


দার্শনিক হেগেল (79291) যেমন জেনার যুদ্ধক্ষেত্রে সন্নিকটে 
থাকিয়াও গ্রস্থ লিখিতে তন্ময়, ভারতের দার্শনিকগণ স্বভাবসিদ্ধ 
ভাবেই এরূপ ভন্ময়তায় ভূবিয়া ছিলেন! ইহার ফলে দার্শনিকতার 
বিকাশ হইলেও রাজনৈতিক জীবন দুর্বল ও অকর্মমণ্য হইয়াছে! 

একাদশ শতাব্দীতে শাঙ্করমতের বিপক্ষে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ত 
হইয়াছে তাহাই দ্বাদশ, ত্রয়োদশ প্রভৃতি শতাব্দীতে আরও তীব্রতর 
হইয়াছে। শঙ্কর মতের উপর রামাম্বজের গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন বন্ধিম 
কটাক্ষ থাকিলেও নিন্দাস্থচক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ নামকরণ হয় নাই। 
স্থলবিশেষে রামানু্র কঠোর খাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্যই 
দার্শনিকের পক্ষে ইহ! ক্ষমার্থ । দার্শনিক সমাব্দহিত-চিকীর্যুু হইয়া 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন? সুতরাং ভাহার পক্ষে এরূপ কঠোর ভাষ! 
প্রয়োগ দোষাবহ নহে বলিলেও চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
মধ্বাচাধ্য শাঙ্করমতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপে অভিহিত করিয়াছেন। 
এইরূপ দশম শতাব্দীতে ভাক্করাচার্ধ্যও শাহ্করমতকে মহাঘানিক 
বৌন্ধবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বোধ হয় মেই সময় 
হইতেই এরূপ নিন্দাস্থচক বাক্যের সূত্রপাত হইয়াছে। পরবর্তী 
কালে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রাঙ্করমতের উপর তীব্র ও নুতীক্ষ বন্ধিম 
কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই৷ 

যাহা হউক, এইরূপ তক্তিবা্দ দেশে বিস্তারলাভ করায়, জাতীয় 
জীবন যে কতকটা পরিমাণে ছূবর্বল ও মলিন হইয়াছে,তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই] বৌদ্ধসময় হইতেই ভারতে কর্মকৃ্ঠা, স্যতন্ত্রতা 
(780501০9)৯ আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা ও সম্মিলনশক্তির অভাবের 
সুত্রপাত হইয়াছে | আচাধ্য শক্ষরের আবির্ভাবে আবার সম্মিলন 
বা প্রতিষ্ঠানশক্তির পুনরত্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু বৈধবমতের 
প্রলার হইতে থাকায়, সমান্দের নিয়স্তরেও অমানুষিক ছর্র্বলতা 
প্রবেশ করিল। ভক্তিবাদের একটা মহান্‌ দৌঘ এই যে, লোককে 
কতকটা পরিমাণে দুর্বল করিয়া তোলে | জ্ঞান-বিহীন ভক্তির এই 


দ্ৈতাছৈতবাদ ৯৭ 


দোষ সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তরল নেশার মত এরূপ ভক্তিতে 
শারীরিক ও মানসিক অবসন্পতা আনে। এন্দ্িয়িক আনন্দের জন্থা 
ব্স্ত থাকায় একপ্রকার আধ্যাত্মিক ভামসিকতারও স্যপ্টি হয়। 
ভারতে বৌদ্ধবাদ যে সর্ধবনাশের সুচনা করিয়াছিল, বৈষ্ণববাঁদ 
তাহাতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছে । মানুষকে একেবারে অসার 
ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দীনতা, নির্ভরতা প্রভৃতির অমান্থৃধিক 
অভাচারে জাতীয় জীবন অকর্মণ্য হইয়াছে । পুরুষকারের স্থলে 
দৈবরূগা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে । জাতির আত্মবিশ্বাস 
ক্ষীণ হইয়াছে । দীনতার ফলে হীনতা আসিয়া জাতিকে অপদাথ 
করিয়াছে । চুল, তরল, আমোদে কঠিন কঠোর সামাজিক 
কর্ণব্যের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে ইহা এতিহাসিক সত্য। ভারতের 
অধঃপতনের কারণ অন্ুসন্ধিৎনুগণ, বৌদ্ধবাদদে ও বৈষণবমতের 
তথাকথিত ভক্তিবাদে অধঃপতনের কারণ খুঁজিয়া পাইবেন। 
আত্মবিশ্বাসহীন নির্ভরবাদী জাতি আত্ম-বিম্বাত হইয়া যায়, ইহা 
মনাতন সত্য । * 


দ্বেভাদ্বৈতবাদ 
(আ্রীপুরুষোত্তমাচার্ধ্য । ছাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ) 


আগচাণ্য শ্রীনিষ্বার্ক ও শ্রীনিবাস দ্বৈতাছৈতবাদের পুনঃপ্রবর্তক । 
শিশ্বাকের প্রচেষ্টাই শ্রীনিবাস ফলবভী করিয়া তোলেন। 
পুরুষোত্তমাচার্য তাহাদের পদান্থুসরণ করিয়াই দ্বাদশ শতাব্দীতে 
্বায় প্রতিভার পরিচয় দেন পুরুযোত্তম স্থীয় গ্রন্থ--“বেদাস্তরত্ব- 


* অনশ্থ ইহা ভক্তিবাদের বিরুতির ফল । ভক্তিবাধ অনধিকারীর হস্তে 
পহিত হইয়া এইরূপ ফল ফলিয়াছে। ইহাই স্বামীদীর বক্তধ্য বলিয়া ধোধ 
হয়। “বর্ধাশ্রমচারবতা পুর্ুষেণ পুরঃপুমান্" এই বিঞুপুরাণের ক নামাহুজ্দা- 
গর্যও মাস্ট করিস্াছেন। প্ররুত ভক্তি ও জ্ঞান-অভিন্ন। (সং) 

ব্য” 


৯৮ বেদাস্তবর্শনের ইতিহাস 


মঙজুষায়” নিম্বার্কধতের বিস্তৃতি সাধন করিয্লাছেন। শ্রীমং 
দ্েবাচাধ্য পুরুষোত্বমের গ্রন্থ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। 
তাহার পরিচয় স্বীয় বৃত্তি “সিদ্ধান্ত-জাহবী”তে তিনি দিয়াছেন। 
পুরুযোত্বমের জন্ুস্থান ও জীবনের কার্ধ্যাবলী সম্বন্ধে কিছুই জান! 
যায় না। “বেদাত্তরত্মমঞ্চযা”ই তাহার কীতিস্তস্ত। এই গ্রচ্ছধানি 
সংক্ষিপ্ত । ছৈতাবৈতসিদ্ধাস্ত প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের ভাৎপধ্য। 
“বেদাত্তরত্বমঞষা” কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে সুজিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে । নিম্বার্কচোধ্যের শ্লোক শ্রীপুরুষোত্বমাচাধ 
বেদাস্তরত্বমঞ্জযায় ব্যাখ্য! করিয়াছেন । একটা গ্সোক * দেবাচাধ্য 
্বীয় বৃত্তি “সিদ্ধানস্তজাহ্বীতে” উদ্ধত করিয়াছেন। এই স্লোকে 
নিশ্বার্ক জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। জীবের মুক্তি ভগবানের 
প্রসাদলভ্য। জীব অণু শরীরের সহিত বিষুক্ত হইলেই জীবের 
মুক্তি হয়। জীবন্মুক্তি তাহার অভিমত নহে। জীবের জ্ঞাতৃহ 
আছে। জীব প্রতিশরীরে ভিন্ন। জীব অনস্ত। পুরুষোত্মা- 
চাধ্যেরও ইহাই অভিমত। তিনি ব্যাখ্যাকল্পে নিশ্বার্ক-মতেরই 
অনুবাদ করিয়াছেন। দ্বৈতাদ্তপর এই ব্যাখ্যা মনোজরই 
হইয়াছে। নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পুরুষোত্তমাচাধা 
বিশেষ কৃতিত্ই প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষোত্বমাচার্ষ্যের ম্ 
নি্বার্কের অনুরূপ, অন্য কোন বিশেষত্ব নাই। 


»*. “জ্ঞানম্বরূপং চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্‌। 
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিষনং জ্ঞাতৃত্ববস্তং যদস্তমাহঃ 


অদ্বেতবাদ 
আচার্ধ্য শ্রীমদৈতানন্দ বোধেন্্র (১২শ শতাবী ) 
(জীবন চরিত ) 


আচার্ধা অদ্বৈতানন্দ জন্মভূমি দক্ষিণ ভারতে কাবেরী নদীর 
ভারে ইহার পিতার নাম প্রেমন:ঘ | কৌত্তিণ্য গোত্রে ইহার 
জন্ম। ইহার মাতার নাম পার্বতীদেবী। পিতা অতিশয় ভক্ত 
ছিলেন। পঞ্চনদ নামক জনপদে এই আচাধ্যের জন্ম হয়। 
গর পূর্বাশ্রমের নাম সীতাপতি। ইনি স্বীয় গ্রন্থ শাস্তিবিবরণে 
[নিজের পুর্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন__ 
“জপ্যেশস্ত কৃপাভরাৎ সমুদকুদ্‌ যঃ পার্ববতীগর্ভতঃ 
প্রেমেশস্ সুতঃ শ্রতি প্রবচনে ধীরঃ স সীভাপতি: | 
আদেশাদ্‌ গুরুচনত্রচুড়যমিনঃ সর্ব্বঙ্ছগীঠো বিভো- 
রাধত্তে কিল শাস্তিবাকনবকব্যাখ্যাং স্খখ্যাতয়ে ॥ 
নি সপ্তদশ বমর বয়সে সন্গযাসাশ্রম গ্রহণ করেন। ইহার 
ক্রর নাম তুমানন্দ সরম্বতী ব! চন্্রশেখরেন্্র সরম্থতী। গুরু 
গা্কীর শারদামঠের ( কামকোটা গীঠের ) অধ্যক্ষ ছিলেন। গুরু 
ঠাহাকে মঠাধীশ নিযুক্ত করিয়। বারাপসী ধামে প্রস্থান করেন। 
দাচধ্য অদৈতানন্দ সন্্যাস গ্রহণের পূর্বেই গ্যায় ও মীমাংসাদর্শনে 
মিরা! গুরু বারাণসী গমন করিলে তিনি রামানন্দ 
তীর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া অদৈতবিদ্যায় পারদর্শী হন। 
কশুত্র-ভাস্কের উপদেশ, রামানন্দ সরন্বতীই তাহাকে প্রদ্ধান 
রেন। অদ্বৈতমত অধিগত হওয়ায় তিনি আসেতৃহিমাচল 
অমণ করিয়াছিলেন । স্বীয় গুরুর পরিচয় “শাস্তিবিবরণের” 
স্থিবাক্যে প্রদান করিয়াছেন। 


১৪৫ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ভূমানন্দপরাভিধানবিলসচ্ছীচন্দ্রচুড়ামি 
প্রেক্ষাহবাপ্তসমস্তবিৎপদতয়! প্রীকামকোটাশ্বরঃ ৷ 
ব্যাখ্যায়াখিলশাস্তিবাকমচিরাদাস্তায় দিব্যং পদং 
দত্ে প্রত্যরুণাচলং সবগুরবে নায়াস্য ভূয়াঙ্কিতম্‌। 
আচার্য অদ্বৈতানন্দের অন্য নাম চিদ্বিলাস ও আনন 
বোধাচাব্য । ইনি খণ্ডনখণ্খাগ্ভকার শ্ত্রীহর্ষের সমসাময়িক। 
দপুণ্যশ্লোকমঞ্জরী*তে উহার বিবরণ পিপিধদ্ধ আছে। পুণ্যল্লোক- 
মপ্তরীতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি শ্রীহর্ষ মিশ্রকে পরাচি 
করিয়াছিলেন । 
“প্রেমেশস্ত পিনাকিনীতটভুবঃ সুন্থঃ স সীতাপতিঃ 
স্নাত্বা সপ্তদশায়রা শ্রনমঠাৎ শ্রীচন্দ্রচড়ান্মুনেঃ | 
খগ্ডংখণ্ডমখণ্ডখশুনকদাদ্যোর্দগ্যমুদণ্ডবা- 
গাচারাস্তিরহিস্তত! জলনিধিং বিঘক্‌ স বিশম্তরাম্‌ ॥ 
বাগববর্ধে বিশদয্য বিশ্বমভিতোইদ্বৈতং বিদাং সম্মতং 
সিদ্ধার্থিন্যপি হায়নে শুচিদশম্যহ্ৃশ্চিতশ্চিৎসভাম্‌। 
আর্চন্নেব সমুক্তিলিগমদধাদন্ঃসমস্তাচ্ভিতে__ 
ঘাসীদ সন্খপি চিছ্বিলাস নিয়মী চিছ্যোস্মি সাক্ষাদসৌ ॥” 
পুণ্যক্লোকমঞ্জরীর এই শ্লোকে দেবিতে পাই খণ্ডনখণ্ডনকৃংকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, সদাশিবেক্্ও “গুরুরত্বমালিকা'য 
লিখিয়াছেন_ * 
“অভিচারকগুপ্তবাদবাদি প্রভৃহধাদিপরাভবাগ্রভূমিম্‌। 
কলয়ে হাদি সংশ্রিতং ্বভান! বিলয়ং চি্বিয়তীহ চিদ্বিলাসম্‌।"" 
এন্থলে সদাশিবেন্্র বগিতেছেন_-অভিনবগুপ্তাচাধ্য & 
শ্রীহ্ধমিশ্রকে এই আচার্য্য পরাভূত করিয়াছিলেন। পুণ্যগ্লোক। 
মগ্জরীতেও শ্রীহর্ষের উল্লেখ রহিয়াছে । কিন্তু অভিনবগ্তপ্ত ৫ 
অদ্বৈতানন্দ (চিদ্বিপাস ) সমসাময়িক হইতে পারেন না| চিদ্িপ্না 
৪২৬৮ কল্যব্দে অর্থাৎ ১১৬৬ খুষ্টাব্দে কামকোটা গীঠের অধীশ্বর হু 


অঠৈতবার ১৭১ 
এবং ৪৩০১ কল্যব্দ অর্থাৎ ১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গীঠের অধীশ্বর 
ছিলেনা অভিনবগুপ্তের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ । 
অতএব উভয়ের সমকালিকত্ব অসম্ভব । পুণ্যক্পোকমঞ্জরীর ও 
সদাশিবেন্দ্রের বাকের এ অংশ এ্রতিহাসিক নহে। গ্রীহর্ষের 
গরাভয় সম্বন্ধেও সন্দেহের কারণ যথেষ্ট আছে। শ্রীহর্য নিজেও 
অনৈ্বাদী এবং শঙ্করের অন্ুবন্ত্রী। খণ্ডনখগ্ডখাগ্য জগতের 
বস্গাতের মিথ্যাত্বই নিরূপণ করিয়াছে । 
অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতানন্দের সহিত শ্রীহর্ষের বিরোধের বা 
বিচারযুদ্ধের কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া! যায় না| সম্ভবতঃ 
শহ্দ অধৈতানন্দকে সম্মানের চক্ষুতে দেখিতেন এবং সন্ন্যাসী 
বলিয় গুরুর ন্যায় ভক্তিও করিতেন | উভয় উভয়ের পাণ্ডিত্যে 
মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীহধও চিছিলাদ বা অদ্বৈতানন্দের নাম ও 
পণ্ডিঃগণের পরাজয়ের উল্লেখ, স্বক্ৃত “স্থৈর্ধযবিচারণ” প্রকরণে যাহা 
উদ্ধত করিয়াছেন তাহ! এই__ 
“তস্বৈদুরধস্বমস্ত্ৈরপি বুধজনতাগাধ-বোধাপস্থত্যোঃ 
কৃত্যোদ্যৎক্ুরধারাপরুষতরমতেগুপ্রনায়ঃ শরারোঃ। 
চেষ্টাবিষ্টস্তকানাং প্রতিবিবুধসভোৎখাতজৈত্রধবজানা- 
মাক্জানজ্ঞানভাজাং বিভবমভিদধে চিছ্বিলাসাখ্যভুয়া'ম্‌ ॥” 
এই স্থলেও স্বীয় পরাজয়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই, কেবল 
বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণকে চিছিঙ্গাসাচার্য্য যে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
ইারই উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্রও শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন-__ 
“ক্ষোরীস্ত্রীমণিরত্বকাঞ্ধীবিকচৎকাক্ীপদ্োগ্যৎস 
স্ত্রীকাজাসনবাসবাসিতগতাসহ্োইপ্যপত্বচ্যবঃ ॥ 
প্রস্থজ্জচ্চিদচিদ্বিলাসবছুমাসোমার্ঘচুড়ালয়ো- 
রৈক্যোক্তাবিহ ভারতীং মদয়তাং শ্রীচিদ্বিলাসোহয়ম্‌ 1” 
এস্থলেও শ্বীয় পরাজয়ের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল 
সন্মাশের ভাৰ পরিস্ফুট। আমাদের বিবেচনায় উভয়ই সমসাময্মিক, 


১০২ ব্যোস্থার্শনেয় ইতিহাস 


উভয় উভয়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং প্রীহর্ষ চিদ্বিলাসকে 
ন্ন্যামী বলিয়া অধিকতর সম্মান করিতেস। প্রীহর্ষ রাঠোররান্ 
কাণ্মকুজেশ্বর জয়ঠাদের সমসাময়িক। জয়ঠাদ দ্বাদশ শতাবীয 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং ১১৯৩ খু্টাকে মুসলমান করত 
পরাজিত হন। জয়া শ্রীহর্ষকে পাপ্ডিত্যের জন্ম সম্মান 
করিয়াছেন। শ্্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডথাঘ্ের সমান্তিশ্লোকেও তৎপরিচয 
প্রদান করিয়াছেন__“তাম্কুলঘয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্তাকুজেস্বরাং। 
১১৬৬ খষ্টা্ব হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চিদ্ধিলাস গীঠারীণ 
ছিলেন ; অতএব উভয়ের সমকালীনতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়; 
কিন্ত ্রীহর্ধের পরাজয় স্বকপোলকল্িত। 
চিদ্ধিলাল যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ও অনেক পণ্ডিতবর্গাক 
বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা গ্রীহর্ষের বিবরণ হইডে৫ 
পাওয়া ষায়। তিনি রামানন্দ স্বামীর নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। 
রামানন্দমুনির প্রতি অগাধ ভক্তির পরিচয় তিনি তাঁহার 
'বক্ষবিদ্ভাভরণের আরস্তে মঙ্গলাচরণ গ্লোকে প্রদান করিয়াছেন-- 
“ন্বানন্দান্থৃধিমগ্নচিত্বমনিশং নিধূত্তমায়ামলং 
কারুণ্যার্জবশাস্তিসীরভমমুং দেবা! গিরাং সেবিতম্‌। 
রামানন্দমুনিং সুনীক্রনিকরৈরাসেবিতং সর্বদা 
চিত্তে সঙ্কলয়ামি বেদশিরসস্তত্বাববোধাণুয়ে 7” 
চিদ্ধিলা বা অছৈতানন্দ ভিনখানি গ্রস্থ প্রণয়ন কল্পেন| ১ম_ 
শাস্তিবিবরণ। ২য়_ ব্রচ্মবিদ্ভাভরণ, ওয়-_গুরুপ্রদীপ। চিদ্বিলামের 
অসাধারণ পাণ্ডিতোর পরিচয় ত্রহ্বিদ্তাতরণে পরিন্ুট । ভিনি 
সপ্তদশবৎসরে সঙ্যাস-গ্রহণ ও মঠের সর্বধাধীশ্বর হন। ৩ 
বৎসরকাল এই গীঠের অধ্যক্ষ থাকেন, এবং ৫* বংনর বয়ন 
দেহরক্ষা করেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমাধি গ্রহণ করেন। 


্রন্থর বিবরণ 


আচার্য অধৈতানন্দের গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে ব্রহ্ববিগ্াভরপই 
সমধিক প্রমিদ্ধ। ইহা! সর্বত্রই সমাদূত। এবিষয়ে কিন্বদসতীও 
আছে_ 

“আননাবোধাচার্যানৃতাঃ প্রবন্ধাঃ পারপ্রকাশং ন গভাব্ধানাং | 

যদ্রন্ষবিদ্যাভরণামূতাৰো মগ্লা ন পশ্থস্তি পর প্রবন্ধমূ॥” 

্দবিষ্তাভরণ__ইহ! ত্রদধস্তরের চতুরধ্যায়ের ব্যাখ্যা এবং 
ছাকে শাঙ্করভাষ্ের বৃত্বিরপেই গ্রহণ কর! যাইতে পারে৷ 
বাচম্পতি মিশরের ভামতী বুঝিতে ব্রশ্মবিষ্ভাভরণ সাহায্যকারী। 
্র্থযানি কুস্তঘোণ ( ুগো050001020) অগ্ৈতমগ্তরী সিরিজে 
যু্রিহ ও প্রকাশিত হইয়াছে। হরিহর শান্্রীর সম্পাদনায় গরন্থধানি 
প্রকাশিত। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকটা সায়নাচার্যের 
বেদভায়েও দেখিতে পাওয়া! যায়, ইহার প্রথম গ্লোকটা এই_ 

“বাদীশাগাম্যুমনসঃ সর্ববর্থানামুপক্রমে । 
যং নতা কৃতকত্যাঃ সত্য স্তং নমামি গজাননম্‌॥? 

মায়নাচার্য অদৈতানন্দের পরবর্তী । হইতে পারে অধৈতানন্দের 
ঝ্োকটাই ভিনি স্বীয় গ্রন্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 

শাস্তি বিবরণ__শাস্তিবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে কিন! জানা 
ধায় না। বোধ হয় দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই, দক্ষিণ 
ভারতে তামিল বা তেলেগু অক্ষরে প্রকাশিত হইতে পারে। 

গুরুপ্রদীপ-_ইহা অপ্রকাশিত, গ্রস্থও সমধিক প্রসিদ্ধ নহে। 


মতবাদ 


আচার্য্য অছৈতানন্দের মতবাদ শাঙ্করমতের অনুরূপ । তিন্নি 
শ্াহ্রমতের ব্যাখ্যাকর্তা মাত্র। অনেক স্থলেই বাচস্পতির অনুবর্তন 
করিয়াছেন] ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অন্যান্থ আচাধ্যগণ হইতে কোন 
কোনও স্থলে বিশেষ আছে, কিন্ত মতবাদে কোনও পার্থক্য নাই। 
ভাস্বের চতুঃসুত্রের ব্যাখ্যাপ্রসূঙ্গে বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহকার বিদ্যারণা 
ও ত্রহ্ষবিষ্তাভরণকারের সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলঃ 
কোনও পার্থক্য নাই। কেবল ব্যাখ্যার প্রকারভেদ মাত্র। পতিত 
সমহয়াৎ” সৃত্রের সমন্বয় শবের ব্যাখ্যাকল্পে বিদ্ভারণ্য বিবরণপ্রমেয়- 
সংগ্রহে এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন__অন্বয়ে সম্যকৃত্ব অর্থাং 
ইতরবৈলক্ষণ্যে অর্থপ্রতিপাদকতই সমন্বয়ত্ব। “গামানয়” এই শবে 
ক্রিয়াকারক সংসর্গ প্রতিপাদন করে “উত্তিদা যজেতেতি” এই স্থূলে 
উদ্ভিদ্‌ ও যাগের একার্থতা থাকিলেও নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা আছে। 
“নীলম্বপলমিত্যাদি” বাক্যেও গুণগুণি ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। 
একার্ঘপ্রতিপাদক অন্থশবে লিঙ্গ ও সংখ্যা অবর্জনীয় কিন্তু বেদান্ত 
বাকা, সংসর্গ, সাকাক্ষা, ভেদাভেদ, লিঙ্গসংখ্যা প্রভৃতি প্রতিপান 
করে না, পরন্ত অভিধাবৃত্ির বলে অথবা লক্ষণাদ্বার! অথট্ৈকরম 
ব্রহ্মকেই জগৎকারণ সামান্তান্ুবাণে প্রতিপাদন করে । অতএব ইতর- 
বিলক্ষণ সংসর্গ, আকাঙ্! প্রন্থতি বিলক্ষণরূণে অর্থপ্রতিপাদকন্বট 
সময়ৰ | বেদাস্তবাক্যের সমন্বয়ের তাংপধ্য এই | আচাধ্য অধৈতা- 
নন্দ আবার অগ্যরকমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহার মতে তৎগ্র- 
তীত্যুদ্েশকত্বই অম্যক্দ্ব। তৎ্প্রতীতি উদ্দেশেই সমস্ত বাক্যের 
তাৎপর্ধ্য। উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি লিঙ্গঘারাই অদ্বিতীয় পরমাস্থায় 
বেদ্বাস্তবাক্য সকলের তাৎপর্ধ্য নির্ণাত হয় 


*. তিনি ব্রহ্ষবিগ্ঠাভরণে লিখিয়াছেন_ 
“সং শবক্চাৎপর্যার্থকঃ। তাৎ্পধ্যং দ্বিবিধম। অন্মাচ্ছব্যা দেতদর্থবোধে। 


মতবাদ ১5৫ 


সবিশেষ ব্রহ্মবাঁদিগণের যুক্তি উত্থাপন করিয়াও ইনি খণ্ডন 
করিয়াছেন। সবিশেষ ত্রক্ষবাদীর মতে “সদেব সোম্যেদমণ্ 
আসীদিত্যার্ি” বাক্যবলে অদ্বিতীয় ব্রক্ষে তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে 
পারা যায়না । যেহেতু “উত তমাদেশম প্রাক্ষ্যঃ “সন্দুলা সোম্যেমাঃ 
সর্বাঃ প্রজা; সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠ1:” “ীতদাত্ম্যমিদং সবর্ং তত সত্যং 
সমাত্মা তব্বমসি” ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহার বাক্য সকল সবিশেষ 
ব্রহ্মপর। জগতের নিয়মনরূপবাপার শাসনকর্তত নির্ব্বিশেষ ব্রদ্দের 
পক্ষে সম্ভব নহে। শ্রুতি জীবকে প্রজা বলিয়াছেন। প্রজাব্বপ 
জীব ও নির্ববিশেষ ব্রন্ষোর মূলমূলিভাবও অসম্ভব । 

উদ্মালক ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে “তৎ সত্যং” প্রভৃতি 
প্রশবপ্রতিবচনবলে যে প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও জীবের নানাত্ব সমধিত 
ভন্ধিতি বক্তৃবিবক্ষারপং গুণপ্রধানপদার্থসাধারণম্‌। অপরং তু তৎ্প্রতীত্যুত্দেশ- 
কত্বনূপং প্রধানপদ।থসাধারণম্‌ বথ। কৎখ্স্ত দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণন্ত “দর্শপূর্ণম।সাভ্যাং 
দ্বখকামো  যজেতেতিবাক্যপ্রতিপাগ্ঠায়াং ডাবনায়াম্‌। তেন হি বাফ্যেন 
পুণ্য সনামকৈধাগৈর্ষথা ম্বর্গো ভবতি, তথা ব্যাপ্রিয়েতেতি প্রতিপাদিতে 
দাগকরণপন্বর্মভাব্যকব্যাপারম্ত সামান্মেন জাতাং প্রতীতিং ন্বকাধ্যতূতাং 
হরান্তা অনয়িতুং ভাবনাবিশেষমপেক্ষমানামন্তাশি বাক্যানি ভাবনাবিশেষ- 
কপং সমর্পরস্তি । স্বব্গন্যাবাস্তরবাক্য।(থক্জনাদ্বারা তামুপকুর্ধন্তীতি যাগকরণক- 
ভাবনা প্রতীত্যুদ্দেস্থাত্ং কৃতলবস্য বাক্যস্তেতি ছিবিধে তাৎপধ্যে আদ্যস্থা তাৎপহ্য- 
্থাসথ্যাদিত্যেব জাডে সংশন্দো বার্থ; স্তাদিতি দ্বিতীয়মেধ তাৎপব্যং সংশব্দেন 
বিবক্ষিতম্‌। গ্রাতিপঘপ্রতিপাদকভাবে! হি বাক্যস্থার্থেনাস্বয: | যর বু 
বিধক্ষা ন তত্র বাক্যন্ত প্রতিপানকতা । তথাচ তত্গ্রতীত্যুঙ্দেশেন প্রতি- 
পাদকত্বাদিতি হেতুভাগার্থ;। এতাদৃশতাৎপর্ধ্যং কথ বরদ্ধনীত্যাশদ্ক্য উপ- 
ক্রমোপসংহ্থারাবভ্যাসোইপূর্ববতাফলম্‌। অর্থবাদোপপত্ী চ লিঙ্গং তাঁৎপর্ধয- 
শিশয়ে। ইতি অিযুকতপ্রসিদ্ধাতাৎপর্ধযলিজেযু “গতিসামান্ত|দিতি স্থত্রোক্তং 
শামাশাখান্বেকেনৈব ব্ধূপেণ প্রতিপাদনাত্মুকমভাস। বিশ্বে দর্শযৃতি।' (বক্ষ 
বিঘাভরপমূ__অইৈতিমঞ্জরী সং _৯৭ পৃঃ) 


১০৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


হইয়াছে, তাহাও নির্ধ্ধিশেষ ব্রহ্ষবাদে অনুপপন্ন। “তত্বমসি” 
বাক্যের তাৎপর্য _প্রক্ষণে থা মহসে আত্মানং যুঞ্জীত” এই শ্রুতি 
অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে। এ মহাবাক্যের তাৎপধ্য “তস্যৈ 
তং$। “যে! বা ইমানি ভূতানি জাযন্তে” এই শ্রুতিবলে এ 
বাঁকোর তাৎপর্য “এল্মাবং” | পস কারণং করণাধিপাধিপঃ” এই 
শ্রতি বলে “তস্য ত্বম্” এবং “সম্ম্‌লাঃ সোম্যেতি” শ্রুতি অনুসারে 
তত্বমসি বাক্যের তাৎপর্যয “তশ্মিন্‌ তং” । “যস্তাত্বা শরীর মিতি” 
শ্রুতিসিদ্ধ শরীরশরীরিভাব অন্থসারে, আমি মনুষ্য এইরাপ ভাবে 
সামানাধিকরণ্যে “তত্বম্ি” বাক্যের ব্যাখা করিতে হইবে ৷ যদিও 
এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা! কার্ধান্বরূপ বিশেষে সার্থক ইহা 
বলা যায় না; কারণ ব্রক্মকে জানিলেও বিশেষাকারে কার্ধ্যবিজ্ঞান 
জন্মে না! তথাপিও তত্বদবস্থাবিশেষবিশিষ্ট কারণশ্বরূপই কার্ধ্য, 
ইহা আরম্তনাধিকারে নিরণীত হইয়াছে। কাধ্য ও কারণ অভিন্ন, 
ইহা অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মকে জানিলে উপাদানরূপে কার্ধ্যান্থপ্রবিষ্ট 
ব্রন্মাকারও বিদিত হয়। অতএব একবিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞ 
সদ্ব্রক্মের উপাদানতাপর। বিবর্তবাদ আশ্রয় করিলে ব্রন্ষের 
উপাদানত্ যুক্তিযুক্ত হয় না, “যথা সেম্যৈকেন সৃৎপিণ্ডেনেতি” দৃষ্টান্তে 
পরিণামি উপাদান গ্রহণে তাহার পরিণামি উপদানত্ই জানা যায়। 
এই প্রকারে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই বেদান্ত প্রতিপাছছ। অদ্ধিতীয় নির্বিবশেষ 
পরমাত্মায় বেদাস্তবাক্যের সময় নহে। আঁচাধ্য অদৈতানন্ন 
এইরূপ যে সবিশেধব্রক্ষবাদিগণের মত, তাহা অনুবাদ করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন। আচার্য বলেন--অদ্িভীয় ব্রচ্গেই বেদাস্তবাক্যের 
ভাৎপর্য্য। “উত ভমাদেশ” এ স্থলে আদেশ শব্দের অর্থ উপদেশ। 
উপদেশত্ব উপদেশমাত্রগম্যত, অতএব নির্ববিশেষে উপপত্ভি হইতে 
পারে। “আচাধ্যবান্‌ পুরুষো বেদ” এই উপসংহার বাকাও 
এরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সঙ্গত হয়। “দেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” 
এই স্থলেও নিশ্রপঞ্ষাত্মবই নির্িষ্ট বা উপক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ স্থলে 


হতবাছ ১৭৭ 
“সৎ” শব্দটা সত্তাশ্রয়রপে “ইদং” পদার্থে পর্যবসিত নহে। 
ব্রন্মেতেই পর্যবসিত | গ্লীতায়ও আছে “ও তৎসদিতি নির্দেশো 
ক্ষণ স্তিবিধ: ম্মৃত:* ৷ “সন্মূলাঃ সোম” ইত্যাদি স্থলেও অংশকে 
বন্দেরই পরামর্শ হইয়াছে । এই সতশব সবিশেষপর এরূপ আশস্কা 
করিবার কোনও হেতু লাই। সং” এই বাক্যের উপক্রমে 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্” এই বিশেষণে নিধিবশেষ বন্তকেই নির্দেশ 
করিয়াছে । অন্য শ্রুতির “আত্মা বা ইদমগ্র আসীং” এই বাক্যে 
মংশবের স্থানে আত্মশব্দের প্রয়োগও সঙ্গত হয় । একমান্স সংই 
ছিলেন__“সদেব” কথা প্রয়োগে প্রলয়ের নিরূপণ হওয়ায় 
প্রলয়কালের আধেয়ভূভ সুষম প্রপঞ্চের বস্তসতা “নেতি নেতি” 
বাক্যবলে নিরান্কৃত হইয়াছে। প্রলয়ের উপক্ষেপের তাৎপর্য 
প্রপঞ্চের মিথ্যাত্থ প্রদর্শন । স্থষ্টি উপক্ষেপে যেমন প্রদশিত হইয়াছে 
যে, প্রপঞ্চ কখনও স্থুলাবস্থ, কখনও সুক্্পাবস্থ ; অতএব বিকারাত্মক, 
“বাচারস্তণ” শ্রুতিপ্রতিপাদিত ন্যায়ে অন্ত। সেইরূপ প্রলয় 
উপক্ষেপেও প্রপঞ্চে অন্ৃতত্ব ব! মিথ্যাত্ব নির্ণাত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে 
গৌঁড়পাঁদাচার্ধাও লিখিয়াছেন-_ 
“মৃল্লোহবিক্ফুলিঙ্গা্থৈ: স্থপ্ির্বা চোদিতাশ্যথা 
উপায়ঃ সোৌইবতারায় নাত্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥” 

বাচারস্তণ হ্রুতিও বিবর্তবাদেরই সমর্থন করেন। বিষুপুরাণের 
নিযস্থ বাকাও নিশ্রপথগত্মপর-_ 

“বস্তস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্যস্তহীনং সততৈকরূপম্‌। 

যচ্চান্তথাত্বং ছি যাতি ভূয় ন তত তথা ত্য কুতো হি তত্বম্‌। 

মহী ঘটত্ং ঘটতঃ কপালং কাপালিকা চূর্ণরজতম্ততোহপুঃ | 

ছনৈঃ স্বকণ্ধন্তিমিতাশ্ববোধৈরালক্ষ্যতে ্রহি কিমত্র বস্ত ॥* 

মদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্ৎ ॥ 

মবদাদি দৃষ্টাস্তের পরিণামাভিপ্রায়ে প্রয়োগ হয় নাই। উপাদান 
স্বরূপ জানিলে নেই আত্মার উপাদানত্ব জানা হয়_এই অর্থেই 
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ম্বদাি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য । এই প্রকারে উপক্রমে উপদেশৈকগম্য 
নিশ্রপঞ্চ আত্মতত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই সিদ্ধ হইল । 

অন্তথা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার সঙ্গতি হয় না। জীব 
ও পরমাত্মার অভেদই পরাসুষ্ট হইয়াছে । “অনেন জীবেনাত্মনানু - 
প্রবেশ্ নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি। গুণ বাক্যসকলের 
অধ্যারোপ ও অপবাঁদ অন্ুুবলে নির্বশেষ নিগুন বরহ্মাপরই ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। অপএব পূর্ধবপক্ষবাদী “সন্সলা” শ্রুভিবলে যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত। ব্যাবহারিক ভেদ গ্রহণ 
করিয়াই “সন্মুল।” শ্রুতির উপপত্তি। 

“এতদাত্থ্যমিদং সর্ববম্” এই বাক্যেও “তৎ সত্যম্” থাকায় ত্রহ্দে 
প্রপঞ্চের বাঁধ হইয়াছে । এই বাধ হওয়াতেই নামানাধিকরণ্য 
হইয়াছে! অতএব উপক্রম উপসংহার প্রভৃতির বলে অথ্িতীয় 
পরমাত্মতব অঙ্গীকারই যুক্তিযুক্ত । “তত্বমদি” বাকাও জীব ও 
ব্রন্মেন অতেদপর বলয়! ব্যাখ্যা করাই শোভন ও সঙ্গত। “তং” 
এই পদের “ম্থপাং গুলুক্‌” ইত্যাদি সুত্র বলে চতুর্থী প্রভৃতি 
বিভক্তান্তরূপে গ্রহণের কোনও প্রমাপিকত! নাই । শরীর-শরীরিভাবে 
সামানাধিকরণা ব্যাখ্যাও যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ» শরীরবাচক 
পদসমূহ শরীরীকে নির্দেশ করে না । বেশ, যদি বল, শরীরবাঁচক 
শব্দের শরীরী পধ্যন্ত তাংপর্ধ্য, তাহা হইলেও 'তবমসি” এই বাক্যের 
তদভিপ্রায়ে সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না| এ সন্থন্ধে 
নিয়ম এই-__শরীরবাচক শব্দ সকলের শরীরীর বিশেষণত্ধেই 
সামানাধিকরণ্য ; পরস্ত বিশেষ্যত্বে নহে শরীর নষ্ট হইয়াছে, এই 
বাক্যে শরীরীর গ্রহণ হয় না-_ইহা। সর্ধবসম্মত। “তব্বমফি” এই 
বাক্যেও শরীরবাচক “তং” পদ্দ বিশেষণ নহে । কারণ, আখ্যাতে 
সামানাধিকরণ্য অসম্ভব, “অসি” এই পদ মধ্যম পুরুষের একবচনে 
ব্যবহার করিলে অসাধু প্রয়োগ হয়] অতএব বিশেষ্যরূপেই গ্রহণ 
করিতে হইবে । স্ৃতরাং শরীরশরীরিভাবে সামানাধিকরণ্য সম্ভব 
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নহে। অতএব জীব ও ব্রন্মের অভেদবাদই অঙ্গীকাধ্য। «বং 
পদ্দের স্তদ্ধটৈতন্-পরত্থেও মধ্যম পুরুষ প্রয়োগের উপপত্ভি 
বাচ্যার্থান্বয়বলে সাধিত হইতে পারে 3 সুতরাং অবৈতবাদই 
স্থুসঙ্গত | 

এইরূপ স্থলবিশেষে আচার্ধযা অদৈতানন্দ প্রগাঢ় পীণ্ডিত্য ও 
অসাধারণ বুদ্ধিমপ্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাষ্যের ভামতী 
টাক। পড়িতে হইলে ত্রহ্মবিদ্াভরণ সাহায্যকারী | 


মন্তব্য 


শবত্রভাষ্যের ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির ব্যাখ্যার সহিত 
পার্থকা ভিন্ন মতাংশে কোনওরূপ নৃহনত্ব নাই। শ্াঙ্করভাষ্য ও 
ভামতী ব্যাখ্যাচ্ছুেই ব্রহ্মবিগ্ঠষভরণ প্রণীত হইয়াছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। ভাষার সারল্যে, ভাবের গাস্তীর্য্যে ব্যাখ্যা 
উপাদেয় হইয়াছে । এই শতাব্দীতে যেমন একদিকে অদৈতানন্দ 
শ্রাঙ্করমতের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত, অপরদিকে শ্রীহর্ধমিএ তেমনই উদয়ন 
প্রন্ুতি নৈয়ায়িকের জগৎস্ত্যন্থ নিরাকরণ করিতে উদ্যত। অবশ্য 
উভয়েই পরমতখগ্ডনে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু শ্রীহর্ষের সক্রিয়প্রতিরোধ 
(4১659 2881860009 ) এবং অছ্বৈহানন্দের নিক্রিয় প্রতিরোধের 
(0588159 3৪8180০০০) ভাব পরিষ্ষুট | অছৈতানন্ৰ স্বীয়মত 
স্থাপনে বদ্ধপরিকর, আর শ্রীহধমিশ্র পরমতখগ্ডনেই অধিক সিদ্ধহত্ত । 
একজন নিজের দুর্গরক্ষা করিতে ব্যস্ত, অগ্যজন পররাজ্য আক্রমণ 
করিয়। মিজের রাজ্য সুদৃঢ় করিতে ব্যন্ত| রাজনৈতিক অবস্থার 
সহিত এই ব্যাপারের বেশ সাদৃশ্য আছে। দক্ষিণভারত মুসলমান 
আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় লাই, এজন্য দক্ষিপভারত ন্বপ্রতিষ্ঠ। 
অদ্বৈতানন্দও দক্ষিণভারতে স্বপ্রতিষ্ঠ। উত্তরভারত মুসলমান 
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আক্রমণে বিধ্বস্ঃ সুসলমান পররাঁজ্য আক্রমণ করিয়া রাজ্যস্থীপনে 
কৃতসন্কন্প, উত্তরভারতে প্রীহর্ষমিশ্রও নৈয়ায়িক প্রভৃতির মত খণ্ডন 
করিয়া অদ্বৈত সাস্রাজ্য নুদৃঢ় করিতে কৃতসঙ্কর 


শ্রীহ্যমিশ্র 
(অগ্ৈতবাদ দ্বাদশ শতাবী ) 
(জ্কীন্-ভল্লিজ্ড ) 

শ্্রীশঙ্কর ও সুরেশ্বরের পরে কোন আচার্্যই ব্যাখ্যা ব৷ বৃত্তি ভিন্ন 
প্রমেয়বছল প্রকরণগ্রন্থ রচনা বোধ হয় করেন নাই। ইহাদের 
পর শ্রীহ্ষমিশ্রই যেন অদৈতসাত্রাজ্ে নবযুগের অগ্রদূত । এই 
সময় হইতেই পরমতখণ্ডনের জঙ্ প্রকরণগ্রম্থের লিখন আরম্ত 
হইয়াছে। ইহার সমসাময়িক আনন্দবোধ তটারকাচার্্য 
“ম্যায়মকরন্দ” প্রস্ৃতি প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরশতাব্দীতে 
চিতুখাচার্য্য তন্বপ্রদীপিকা! প্রণয়ন করেন। বাস্তবিক শ্রীহর্ষমিশ্র 
যাহার সুচন! করিয়। যান, পরবর্তী আচাধ্যঙ্গণ তাহারই পরিপুষ্ট 
সাধন করেন। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ শ্াঙ্করভাম্যের 
ব্যাথ্য। প্রন্থৃতিতে ফুতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
পরমত খণ্ডনও করিয়াছেন, কিন্তু খণ্ডনখণ্ডখাছ্ছের স্কায় প্ররুরণগ্রন্থ 
বিরচন করেন নাই। অদ্বৈতমতে প্রমেয়বহল প্রকরণের মধ্যে 
খণ্ডনই প্রথম গ্রস্থ। 

উদয়নাচার্যের আবির্ভাবে ন্ায়দর্শনের সম্যক শ্ষুত্তি হইল। 
স্যায়দর্শন দ্বৈত-সত্যন্থ প্রতিস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে শ্তরীহর্ষ এই 
ন্তায়মতের উপর কুঠারাঘাত করিলেন | এরূপ ভীব্র ও তীক্ষ 
আঘাত জগতসত্যত্ববাদিগণ পুর্ব আর কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। 
একদিকে বৈষবের জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, অন্যদিকে দক্ষিণ ও 
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উত্বরভারতে রামানুঙ্গ ও নিম্বার্কের মত প্রচারিত হইতেছে, ইতঃপূর্বেষ 
দশম শতাব্দীতে উদয়নের প্রতিভাও বিকসিত হইয়াছে । শ্যায়দর্শনও 
দার্শনিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের চন! হইয়াছে । এমনই সময় গ্রীহ্য দার্শনিক 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি 
ছিলেন। 
দশম শতাব্দীর প্রথমে বাচস্পতি মিশ্র ও এই শতাব্দীর শেষভাগে 
উদয়নাঁচাধ্য ম্তায়দর্শনের উপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। উদয়ন 
লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুমুমাঞ্জলী প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় বির্চণ করেন! 
উদয়নের মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিরূপণ করিতে দ্বাদশ 
শতাব্দীতে গ্রহধের আবির্ভাব । * 
সারম্বত-সাস্রাজ্যদীক্ষপ-ধরদ্ধর কবিতার্কিকচূড়ামণি শ্তরীহর্ষের 
পিতার নাম শ্রীহীর পণ্ডিত এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। তিনি 
স্কৃত “নৈষধচরিতে” মাতৃপিতৃপরিচয় প্রদান করিয়াছেন । প্রত্যেক 
মর্গের সমান্তিতে এই গলৌক দৃষ্ট হয়-_ 
*শ্রীহর্বং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতম্‌ 
স্ীহীরঃ সুযুবে জিতেক্ত্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্‌। 
তচ্চিস্তামণিমন্ত্রচিস্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্য। মহা- 
কাব্যে চারুণি লৈষধীয়চরিতে স্গোহয়মাদিগ্তঃ ॥৮ 
এই প্লোকে দেখা যায় তাহার পিতাও কবি ছিলেন; কিন্ত 
তত্নৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, অথবা তৎকবিত্বের কোন 
বিবরণও জানিতে পারা যায় না। 





* বোধ হয় বিবরণকার এবং বাচস্পতি যিশ্রের উপর বৌদ্ধ, দৈন, উদয়ন ও 
রাধা প্রভৃতি আচাধ্যগণের আক্রমণের উত্তর দিবার জন্যই শ্রীহর্ষের উদয়। 
ইহার শৌধ এমনই ছিল যে আত্মরক্ষা করিবার পূর্বেই শক্ুকে আক্রমণ করাই 
'ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন। (সণ) 
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শ্রীহ্ষমিশ্র কাস্তকুক্েশ্বর ছয়চজ্রর বা জয়ন্তচন্দের আশ্রিত 
ছিলেন! খণ্ডনখণ্ডখাগ্ের সমাপ্তিক্লোীকে তৎপরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন । “'তাম্কুলদয়মাসনঞ্” কান্তকুজরাজের নিকট হুইতে 
পাগ্ডিতোর পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন বগিয়াই প্রতীত হয়। 
খণ্ডনের শাস্তিশ্লোকে লিখিয়াছেন-_ 
“তান্ুলদয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুজ্েশ্বরাৎ 
ষঃ সাক্ষাৎ কুরুতে সমাধিষু পরব্রহ্মপ্রমোদার্ণবম্‌। 
যৎকাব্যং মধুবধি ধধিতপরা শুর্কেষু যস্টোক্য়ঃ 
শ্রীশ্রীহধকবেঃ ফুতিঃ কৃতিমুদে তন্যাইস্থাদীয়াদিয়ম্‌ ॥” 
এই কান্তকুজেশ্বর কাশীর অধিপতি । আমরা পুর্বে 
দেখিয়াছি ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার অদৈতানন্ন ও শ্রীহর্ষমিশ্র সমসাময়িক। 
অদ্বৈতানন্দ ১১৬৬ খষ্টাব্দ হইতে ১১৯৯ খষ্টাব্দ পর্যন্ত মঠাধীশ 
ছিলেন। তাহা হইলে ্্রীহ্বও এই সময়ের অভ্যন্তরেই বর্তমান 
ছিলেন। তৎকালে কান্তকুজেন্বর জয়স্তচন্্র বা জয়টাদ। জয়টাদ 
১১৯৩ খু্টাকে যবনরাজ কর্তৃক পরাভূত ও রাজাচ্যত হুন। 
জয়ন্তচন্দ্রের প্রদত্ত দানপত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় তিনি ১২৪৩ 
মন্বতে অর্থাৎ ১১৮৬ খুষ্টাবধে এই দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন | & 


*. এস্থলে দান পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল। 

“সোহয়ধ শ্রীমজ্জয়ন্তচন্দে/খিয়া অধিকারিপুরুষানাঞা পয়তি, বোধয়ত্যা- 
দিশতি চ বিদিতমস্র ভবতাং যখোপরিলিখিতগ্রাম: সজলস্থলঃ সলোহলবণাক%: 
সমখস্াকরঃ সখর্তোষর: স গিরিগহননিধানঃ সমধুকাত্রবনবাটিকাবিটপতৃণফুতি- 
গে।চরপধাস্তঃ সোর্ধ্বাধস্চতুরাথ(টবিশ্রদ্ধঃ সসীমাপয্য্তক্জিচত্া্িংশদ ধিকম্বাদশ- 
শতবৎসর আষাড়ে মালি শুর্লুপক্ষে সঞ্ধম্যাং তিখৌ রবিদিনে (১২৪৩ আধাঢ় 
স্থদি রবি +) অগ্থেহ শ্রীযদ্বারাশন্তাং শঙ্গাবাধ স্াত্বা বিধিব্স্ববদেব মুনিমচ্জ- 
ভূতপিতৃগণাংন্পয়িত্বা তিসিরপটলপাটনপটুমহ (সমুচ্য 1) রোচিযমুপন্থাযৌ- 
বধিপতিসকলশেখরং সমভ্যর্চ ত্রিতুবনত্রাতুর্তগবতো বাহুদেবেন্ত পুজাং বিধায় 
প্রচুরপায়সেন হবিষা কবিস্ুজঃ ভূত্বা যাতপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যধশো হভিবৃদ্ধয়েই" 


ইধমিশ্র ১১৩ 


এই জয়ন্তচজ্্রই রাঠোর জয়টাদ! খগ্ুনকার বিজয়প্রশত্তি ও 
গাডোব্বীশিকুলপ্রশস্তি নামক ছুইখানি প্রশংসা কাব্য লিখিয়াছেন। 
সম্ভব: এই কাব্যদয়ে কোনও রাজার শাসনকাল বর্দিত আছে। 
পারে জয়চন্দ্রই গৌড়োব্বীশকুলপ্রদীপ। জয়চন্দ্র না হইলেও 
+ংনিগ। শৌড়রাজ-কুলপ্রদীপ হইতে পারেন ( গৌডোৌবর্ষীশকুল- 
গ্রল্প) এবং তীহারই শাসলক্কাল এই প্রশস্তিতে বর্মিত হইবার 
মন্তাবনা। 

খাদশেখরও স্বগ্রন্ে লিখিয়াছেন.._ শ্রীহর্য জয়স্তচন্দ্রের সভার 
কিছ ছিলেন । আহামদাবাদের নিকটবন্বী ঢোলক নামে এক 
গাছে । এ গ্রাম নিবাসী চারু পণ্ডিত নামক কোনও পণ্ডিত 
হ সারতে অর্থাৎ ১২৯৬ খষ্টান্দে নৈযধচরিতের এক টীকা প্রণয়ন 
দেন) হিনি নৈষধচরিতকে নব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
গার সময়ে নৈষধচরিত নব্যগ্রন্থ ছিল। এই দ্বাদশ শতাব্দীতে 
















৮ এগ রচিত হওয়াতেই চাতু পণ্ডিত ইহাকে নব্য গ্রন্থ বলিয়া! 


এ 
০ 
নি 


শখ করিয়াছেন সনে হয়। 

দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৮৪ খুষ্টাব্দে) উদয়নাচার্ধা 
নাঁ প্রণয়ন করেন। খগ্ডনকার শ্রহ্ধমিশ্র উদয়নকৃত 
শাসপা হইতে লক্ষণসকল উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডনে নিরাস 
কর্বিয়ান্ছেন। খণ্ডনের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভেদথওন-প্রসঙ্গে উদয়নের 
মং অনুবাদ করিয়। নিরাস করিয়াছেন (খণ্ডন চৌঃ সং সি 
1১১৭০--১২০০ পৃঃ জরষ্টব্য ) চাখু পণ্ডিত ্বগ্রন্থে লিখিয়াছেন_ 















কুশল তাপুত-করতলোদকপুর্বক ভারছাপগোভ্রায় ভারঘা ভা খ্িএস- 
স্পঠেঠতি ত্রিপ্রবরার রাউত-্ট্রীমাঢলেপৌত্রায় রাউভ-্রচুংডাখুজায় 
ভএউত প্রঅনংগার চন্্ার্কং যাবচ্ছাযনীকৃত্য গ্রদকোমন্ধা যখাদীয়মান- 


ভাগকর-প্রবণিকরপ্রস্থতি নিয়তানিমুত-সমন্তপারাহজ্ঞ! বিধেয়ীভূয় দান্যথদ 
ইত্যর ॥ 


ব্য 


১১৪ বেদাস্তাদর্শনের ইতিহাম 


“প্রথমং তাবৎ কবিবিজিগীষুকথায়াং জপিতৃপরিভাবুকমুদয়ন- 
মত্যমর্ষপতয়া কটাক্ষয়ংস্তদূসথীনুদ্গ্রচ্থয়িতুং খণ্ডনং প্রারিগ্প্ু 
বিরধপুরুষার্থৈরভিমানমন বধীয়মানবধীর্ষয মানসমেকভানত্রঃ 
নিনায়েতি।” এতত্বষ্টেও প্রতীত হয় শ্রীহধ উদয়নের পরবর্তী। 
উদয়নের পরবর্তাঁ হইলে ইনি যে ১*ম হইতে ১১শ শতাব্দীর পরবর্তী 
তাহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। 

পক্ষান্তরে তবচিন্তামণিকার গজেশোপাধ্যায় খগ্ডনকারকৃ 
কারিকার উদ্ধার করিয়া_-“এতেন খণ্নকারমতমপ্যপাস্তম এই 
বাক্যবলে তণ্মত খণ্ডন করিয়াছেন । 

গঙ্গেশোপাধ্যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগেই তাহার স্থিতিকাল আরম্ভ হইয়াছে এপি 
প্রতীত হয় ; কারণ, গঙ্গেশের আবির্ভাবে নব্যন্যায়ের প্রাধান্য বৃদ্ধি 
পাইল * অমনি চিতমুখাচাধ্য ১৩শ শতাব্দীতেই নবানণঃয়র 
মতখগুনে ব্যাপৃত হইলেন! চিৎস্থথাচার্ধ্য বিদ্ভারণ্যের পূর্ববর্তী, 
অথবা সমসাময়িক । সম্ভবতঃ চিৎসুখাচার্ষেযর বৃদ্ধগাঃল 
বিদ্কারণ্যের আবির্ভাব । থিগ্যারণ্য ও বেদাস্তাচাধ্য বেছটনাধ 
সমসামগ্ত্িক । উভয়ই বোধ হয় শতবৎসরের অধিককাল জ!বিত 
ছিলেন । বেঙ্কটনাথের স্থিতিকাল ১৩শ-__-১৪শ শতাব্দী? 
বিদ্ভারণোরও তাহাই । বিছ্কারণ্য ১৪শ শতাব্দীর প্রথমভাগেট 
সম্ভবতঃ সর্ধদর্শনসংগ্রহ রচনা করেন। ণ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহথ 
শান্করদর্শন প্রসঙ্গে বিগ্ারপ্য চিৎসুখাচাধ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেদ! 
সুতরাং শ্রীহর্ষ মিশ্র উদয়নের পরবর্তী এবং গজেশোপাধায়ের 


*গঙ্গেশের জন্মকাল ১১৭৮ খুষ্টাব্ বলিয়! মতান্তর আছে | ব্যািগঞক 
ভূমিকা জ্টব্য। (সং) 

শ এজন পুণা আনন্দ আশ্রমের সর্ববদর্শনসংগ্রহ এবং ভাগারকর সির 
সর্বদর্শন সংগ্রহ দ্কুকিকাদি দ্রষ্টব্য ) (সং) 


পরহ্ষমিত্র ১১৫ 


ূর্ববন্তী ৷ এজন্ত দ্বাদশ শতাবদীই তাহার স্থিতিকাল সব্বপ্রমাণবলে 
ধিরাকৃত হইল। শ্রীহ্র্য, অৈতানন্দ ও রাঠোররাজ জয়টাদের 
দমসাময়িক | 

ইতিবৃস্তবলে জানিতে পার! যায় শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীর পণ্ডিত 
বাডমভায় কোনও পপ্ডিতের সহিত বিচারে পরাভূত হন। ইহাতে 
ঠিন ছুঃখিতাম্তঃকরণে ভগবতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ভগধতী 
ধ্লুহ হয়া তাহাকে বর দিলেন_“তোমার দিগ.বিজয়ী পুত্র 
হইলে |" কিছুকাল পরে শ্রীহর্য মিশ্রের জন্ম হ্র। এ দিকে 
হারপুঙিতের পরাভবজনিত সন্তাপাগ্রি তখনও শিব্বাপিত হয় নাই। 
দেশি মৃহ্তাশয্যায় পুক্রকে ডাকিয়া দয় পরাভবের বৃস্তাস্ত বর্ণন 
করিলেন ও পরাঞ্য়কারী পঞ্ভিতের বিধরণ গ্রদ্দান করিয়া 
ধলিলেন _-“বিজেতার পরাজয় হইলে গামি পরলোকেও তৃপ্ত 
হব । পুভ্রও পিতার আসঙ্নকালান বাক্যাহুযায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হ্লেন। 

এপিকে শ্রীহষ পিতার মৃহ্যর পরে শ্াদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া 
নানাদেশে গমনপুরবক অধায়নাদি করিতে নাগিজেন। এখন 
গিহার অন্তিম আদেশ প্রতিপালনই তাহার ব্রত হইল । এইরূপে 
খানাদেশ হইতে বিগ্ভালাভ করিয়া পরে কোনও সাধক পুরুষের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হঈলেন। তিনি চিন্তামণি মস্তলাভ 
করিয়া কোনও নদদীতীরে এক জীর্ণমন্দিরে ভগবতীর আরাধনায় 
নিধুক্ত হইলেন। ভগবতী তপন্তায় প্রীত হইয়। বর দিলেন। 
হার বরে শ্রীহধ নানাবিগ্ভায় পারদর্শী হইলেন এবং অসাধারণ 
বাক্চাহ্ধাও লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি কাম্যকুজেগ্বরের 
মভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পিতার জেতাকে বিচারযুদ্ধে পরাভূত 
করিপেন। কান্যকুজে্বর প্রীত হইয়া তাহাকে নানাবিধ সম্মানে 
সঁষিত করিলেন। 





১১৬ বেষাস্দর্শনের ইতিহাস 


এইরূপে তিনি দেবতার প্রসাদে দিব্যজ্ছান লাভ করিয়াছিলেন। 
তৎপরিচয় স্বীয় গ্রন্থ নৈষধচরিতেও প্রদান করিয়াছেন। ক 

শীহ্ষপ্রণীত “নৈষধচরিত” কাব্যক্ষেত্রে অদ্িতীয় পুস্তক । ইহা 
কবিত্বের ও পাপ্ডিত্যের মৃত্তিমতী অভিব্যক্তি। বোধ হয় 
দার্শনিকতাপুর্ণ এরূপ কাব্য সংস্কত ভাষায় আর নাই। 
খণ্ডনধণ্ডখাছর ন্যায় দার্শনিক গ্রস্থও ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে সার 
নাই বলিলেই হয় । খণ্ডনে শ্রীহর্ষ যেরূপ পরমত-খণ্ডনের অকাটা 
যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তিজাল পুরের্ব কৌনও 
গ্রন্থেই বিবৃত হয় নাই। অদৈতের ক্ষেত্রে শক্করের প্রমেয়বন্ঠল 
শ্রন্থের পরেই বোধ হয় খণ্ডনের স্থান। অবশ্যই ধণ্ডনকার আধ 
যে পন্থ। নির্দেশ কয়িয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া চিৎসুখ। 
মধুসুদন, ত্রহ্মানন্দ প্রত্থতি আচার্ধ্যগণ পরমত খণ্ডন করিয়া মঃ 
স্থাপন পূর্বক অদ্বৈতের বিজয় বৈজয়স্তী উড্ীন করিযাছেন। 

কাব্য ও দর্শনের ক্ষেত্রেও শ্রীহর্ষের স্থান অতি উচ্চে। 


শ্রাহর্ষের গ্রন্থের ঘিবরণ 


কবিতাকিক-চুড়ামণি, অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীহর্ষ অনেকগুলি এন্ 
প্রণয়ন করেন, তাহ! এই-_ 

১] অর্ণব-বর্ণন_ সমুদ্রের বর্ণনাই এই গ্রন্থের প্রতিপান্ত | এই 
গ্রন্থ অস্ভাপিও প্রকাশিত হয় নাই। 


 নৈযধচরিতে প্রথমসর্গের শেষ শ্লোকে যে লকল কথার অবতারণা 
করিয়াছেন তাহাতে প্রতীয্মান হয় যে, দেবতার অহ্ুগ্রহেই তিনি বিগ্/ালাত 
করিয়াছিলেন । চতুর্দশ সর্গে আছে "আবামাবামেত্যা্দি* ও “তব চ তব বৃ 
কবযিতু “ভবদ্ধত ভোতুমদুপহিতকন্ত কবিতু 8” ইতিবৃত্ের সহিত শত 
গ্দ্থের উক্তির একবাক্যতা দেখিয়া মনে হয় তিনি তপন্তার ফলেই বিষ্ঠালাও ও 
বাকৃপট্তা লাভ করিয়াছিলেন। 





ভীহ্ষের গ্রন্থের বিবরণ ১১৭ 


২। খিব-শক্তি-সিদ্ধি_ইহা কাহারও মতে শিব নামক রাজার 
শক্তি অর্থাৎ চরিতের বর্ণনাময় গ্রন্থ । কাহারও মতে মহাদেব 
€ গীরীর মাহাত্ম্যবর্ণনরূপ গ্রন্থ । এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন 
বহিয়া বোধ হয়। কারণ, শ্ীহর্য ভগবতীর উপাসনায় সিদ্ধিলাভ 
হরির দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এমত অবস্থায় শিব-শক্তির মাহাজ্মা 
বন শ্রীহর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক । এই গ্রস্থও অগ্াবধি মুদ্রিত বা 
প্রকাশিত হয় নাই। 

ত। সাহুসাঙ্কচম্পু- ইহা কাহারও মতে রাজা বিক্রমাদিত্যের 
চরি বর্ণনরপ চষ্পু (000800285 1 কিন্তু লৈষধচরিতে 
পনবদাহসাঙ্কচরিতে কৃতে” এই উল্লেখ থাকায়, নবসাহসাঙ্ক বলিতে 
বিক্রনাদিত্যকে বুঝাইতে পারে না। “নব” বিশেষণে বিশেষিত 
মাহদী পুরুষের জীবনকাহিনীই এই চম্পুতে বিবৃত্ত হইয়াছে । 
ইচা সম্ভবতঃ কান্কুক্ের অধীশ্বর সাহসাঙ্ক উপাধিযুক্ত রাজার 
বিবরণমূলক চম্পু। এই গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। 

৪। ছন্দঃপ্রশন্তি__ইহা ছন্দনামক রাজার প্রশস্তি বা প্রশংসা- 
সকান্য ; এই গ্রন্থও যুক্্িত ব! প্রকাশিত হয় নাই। 

€£। বিজয়প্রশস্তি-ইহা কোন রাজার বিজয় উপলক্ষে 
পিথিত। এই পুস্তকও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। 

৬। শোৌড়োববীশকুলপ্রশস্তি--ইহা গৌড়াবীশ্বরের বংশবর্ণনা। 
সন্তুতঃজয়টাদের পিতার কাধ্যাবলী বর্ণন করিবার জন্য লিখিত | 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 

৭1৮। উশ্বরাতিসন্ধি__ইহা৷ ঈশ্বরমাধনা ও তবনির্ণায়ক গ্রন্থ। 
ইঠাতে অনীশ্বর বৌদ্ধবাদ নিরাকৃত হইয়াছে । অন্য ঈশ্বরা ভিসন্ধিও 
ঈগর প্রতিপাদনপর প্রকরণ গ্রস্থ। এই গ্রস্থদয়ও মুদ্রিত বা 
প্রকাশিত হয় নাই। 

৯। ন্ৈরয্যবিচারণপ্রকরণ-ইহা! বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ 
মিকাকরণ করিবার জন্ত রচিত। এই গ্রস্থেই আচার্ধ্য চিদ্বিলাদ বা 


১১৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অদ্বৈতানন্দের উল্লেখ রহিয়াছে । এই গ্রস্থথনিও মুদ্রিত বা! প্রকাশিত 
হয় নাই । 

১51 নৈবধচরিত--এই কাব্য গ্রন্থখানি দার্শনিকভাবে 
পরিপূর্ণ। সংস্কৃত কাব্যক্ষেত্রে নৈষধের স্থান অতি উচ্চে। ২২ সা 
এই শ্রদ্থ সমাপ্ত । ইহাতে নিষধরাজজ নলের চরিত্র বর্মিত হইয়াছে; 
এই গ্রান্থের কতিপয় সংস্করণ হইয়াছে । কলিক্কাতায় জীবানক 
বিদ্যালাগরের সংক্গরণ এবং বোস্বাইয়ে নির্ণয়সাগরের সংস্করণ আছে। 
নির্ণরখাগরের সংস্করণ সবধ!ঙ্ষনন্দর | নৈষধচরিত ও খণ্ডনখগুন্খাঠ 
এক সময়ে বিরচিত বলিয়াই প্রতীত হয়| কারণ, নৈষধ্রিতে 
গখগ্ুনথগুতোহশি সহজে” এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে এবং খণ্ডন 
নৈধধ5রিতের উল্লেখ আছে। "বথা চ পরিহ্থতচাপলমাত্ম তন্ক- 
মুতসরমি নিমজ্জ্য রজ্যতি নিরায়াসমেব মানসং তথাহহমকথয়, 
নৈষধচরিতস্ত পরপুরুষস্তুতৌ সর্গ ইত্যেষা দিক্‌।” (খণ্ডন-চৌ'া্ধা 
সং ২২৬ পুঃ) উভয় গ্রন্থে উভয়ের উল্লেখ থাকায় সমকাদিকহই 
স্বীকাধ্য। নৈষধের উপর “নৈধধীয়প্রকাশ” নামক নারার়ণে: 
টাক আছে। ইহা তিন» অন্য আরও ২৩ খানি টীকা পাওয়া 
যায়) 

১১।  খণ্ডনথণ্ুখাপ্তম্-_-এই গ্রন্থের নামের নানাপ্রকার এ 
হতে পারে। পদার্থাদি খণ্ডসরূপ খণ্ডশর্করার খাগ্ঠ বা ভক্ষা। 
এরূপ অর্থেও গ্রহণ করা! যাইতে পারে । থণ্ডনে আকাঁশাদি গদাথ 
খণ্ডিত হইয়াছে | এই অর্থেও প্রয়োগ হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে 
খণ্ডনখাছ্ছের অর্থ বৈদ্যকশান্ত্রের ট্ষধ বিশেষ । এই ওঁষধে বল ও 
পুষ্টি হয়। সুতরাং বগ্ডনরূপ বাঁদিমতনিরসনন্বরূপ খণ্খাপ্য ্যধ 
বিশেষ । এই অর্থের প্রয়োগ সমীচীন । ওঁধধে যেমন রোগ 
বিদূরিত হয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিহিত হয়, সেইরণ 
বাদিমত খণ্ডন করিয়া বরহ্মাদ্ৈত এরতিপাদনপুর্র্বক পরমানন্দ প্রাপ্িঃ 
উপায় যাহাতে বর্নিত হইয়াছে, তাহাই খগ্ডনখগখাদ্যম) এট 


ধের গ্রন্থের বিবরণ ১১৪ 
উ্ধের উপকরণাদি শঙ্কর মিত্রের টাকা সহিত ল্যাজারসের মুদ্রিত 
স্ঘরণে আছে । 

এই গ্রন্থের অনেক নাম আছে । ১ 1 খস্তুনখণ্ডখাগ্ঘম্‌। ২। খণ্ডন- 
খণ্ডদ্া ত। খণ্ডনখানযম্। ৪1 খাছাখগুনম্। ৫| খগুলম্‌। 
এইরূপ বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেপ খণ্ডনখগ্ুখাস্ঠাট প্রন্কত লাম | 

গ্রন্থখানি অতি ছুর্ধবোধ্য। শ্রীহর্ষ নিজেও এই গ্রন্থের সমান্তি- 
শাক গ্রন্থের ছব্বোধ্যহ্থের পরিচয় 'প্রদান করিয়াছেন । 

*ত্রন্থগ্রস্থিরিহ কুচিৎকচিদপি ্যাসি প্রযতান্ময়া 
প্রাজ্জ্মনন্যমনা হঠেন পঠিতো মাহস্মিন্‌ খলঃ খেলতু। 
অদ্ধাহরাদ্ধগুরুঃ শ্রথীকতদৃঢ়গ্রস্থিঃ সমাসাদয়- 
ত্বেতত্তর্করসোন্মিমজ্জন সুখেঘাসঞ্রনং সঙ্জ্বনঃ 1” 

এরূপ কঠিন গ্রস্থের অর্থবোধ সহস! হয় না, গ্রন্থের উপর তাই 
অনেকগুলি টীকা আছে । 

১7 খণ্ডনমনম্--পরমানন্দ বিরচিত। ২ খণ্ডনমণ্ডনম্‌-_ 
ভবলাথ বিরচিত। ৩। দীধিতি-_রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত। 
51 প্রকাশ বর্ধনানোপাধ্যায় বিরচিত। ৫। বিদ্ভাভরণী_- 
বিদ্ধারণ বিরচিত। ৬। বিদ্ভাসাগরী-_আনন্দপূর্ণ বিদ্চাসাগর 
কহ; ৭। খণ্ডনটীকা_-বলভদ্র মিশ্রের পুত্র পদ্মনাভ পণ্ডিত কৃত। 
৮' আনন্দবর্ধন--শঙ্করমিশ্র কৃত। * ৯। আদর্পণ-__শুতক্ষর 
দিশ্র কৃত। ১০। খণ্ডনমহাতর্কঃ- চরিত্র সিংহ কৃত | ১১। খণ্ডন- 
খগুনম্‌--প্রগল্ভ মিশ্র কৃত। ১২। শিষ্যহিতৈধিণী__পদ্মনাভ কৃত । 

গোকুলনাথ উপাধ্যায় কৃত “খগুনকুঠার”" এবং (দ্বিতীয় বাচস্পতি 
মিশ্রণ.) কৃত খণ্ডনখগুপাগ্ঠোদ্ধার নামক গ্র্থদ্য়ে খগ্ডনের মত দূষিত 
হইয়াছে, এই শ্রন্থঘগ় ব্যাখ্যার্থ রচিত হয় নাই। 

এই শককরমিশ্রই বৈশেধিকদর্শনের উপস্কার নামক টাক] রচন1 ফরেন। 

৭ খণুনধওখাস্তোদ্ধারকার বাচস্পতিমিশ্র এবং খদর্শনের টীকাকার 
বাস্পতিষিশ এক নহেন। 


৯২৯ বেদাত্তদর্শদের ইতি 

এট সকল টীকার মধ্যে শঙ্করমিশ্রের টাকা কেবল তাৎপর্য্য মাত্র 
প্রকাশিকা, আনন্দপুর্ণ বিদ্যাসাগরের টাকাই সমীচীন ও প্র 
ব্যাখ্যা । 

এগ্ডনগণ্ডখাছ প্রথমে এশিয়াটাক্‌ সোসাইটা হইতে প্রকাশিত হা, 
এট সংস্বরণে কোনও টাক? ছিল না, পরে কগগিকাতায় পুর্ণচন্্ বসা 
এক সংস্করণ বাহির করেন। কাশীতে শঙ্কর মিশ্রের আনন্দবন্ধম 
নামক টাকা সহিত এক সং্গরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন মেঈ 
সংস্রণ পাওয়া যায় না। ১৯১৪ খ্বষ্টান্দে ম্হামহোপাধ্যায় লক্ষণ, 
শার্জার মম্পাদনায় বিগ্যাসাগরী টকা সহিভ খণগ্ডনখণ্ডখাদ্ি চৌধাস্থা 
সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই সংস্বই'গর 
ভূমিকায় ৭: মঃ লক্ষণ শাস্ত্রী মঙোদয় প্রতৃত পাঁণ্ডিত্ের পৰিচয় 
দিয়াছেন। বিগ্যাসাগরী টাকার অন্থ। নাম “গুন ফক্কিকাবিভভ্ঞম।" 
শীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্তৃক কলিকাতা লোটাস লাইনের 
হঈতেও সানুবাদ খগ্ুন প্রজাশিত হইতেছে । এখনও সম্পুর্ণ হয 
নাই। খণ্ডন ও নৈষধ সমকালেই বিরচিত হইয়াছিল । 

খগ্ডনে চারিটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম_-গ্রমাগ 
তদাভাস খণ্ডন, দ্বিতীয় পগিচ্ছেদ-_নিগ্রহানিরুত্তি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
__সর্ধবনামার্থানিরুক্তি এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ তুরীয় পরিচ্ছেদ নানে 
অভিহিত। 


শ্রীহর্ষের মতবাদ 


শীহর্ষের খণ্ডনখগুখাদ্যের অপর নাম অনির্র্বচনীয়সব্বন্থ। 
বাস্তবিক নামটা অর্থ হইয়াছে। শরাক্করদর্শনের মায়ানাদ 
অনির্ধ্বচনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'অনির্ব্বচনীয়তাবাদই প্রতি” 
গণের আক্রমণের বিষয়। আচাধ্য রামানুজও অনির্ব্ষচনীয়তাবাদ 
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খণ্ডনে শ্রীতাষ্যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন । দ্বৈতের সত্যত্ব স্বীকার 
করিলে 'ইৈতের ব্যাঘাত নিশ্চিত। নৈয়ায়িক আচাধ্যগণের মতে 
ডগৎ সৎ, জগতের সত্যত্ধ অঙ্গীকার করিলে অদ্বৈত প্রতিপন্ন হইতে 
পারে না। কার্য ও কারণ উভয়ই সৎ হইলে জগতের সত্তা অবশ্যই 
সাফাধ্য । শাঙ্করমতে কাধ্য ও কারণ ভিন্ন নহে, অনিল্পও নহে, 
শালার ভিন্নাভিন্সও নহে, পরন্ত, অনির্ব্বচনীয়। বাচস্পত্িমিশ্র 
ব্পিয়াছেন_“ন চ মৃদঃ শরাবাদয়ে! ভিদ্যন্ভে, ন চাভিক্সাঃ ন বা 
তিনাভিক্লাঃ কিন্বনিব্বচনীয়া এব ।” এই অনির্ব্বচনীয়তাঁবাদের 
উপরেই অধৈতবাদ গ্রতিষ্ঠিত। কাধ্য ও কারণ অর্বি্বচনীয় বলিয়াই 
পরণ সৎ ও কাধ্য মায়া। নৈয়ায়িক_-জগতের সত্যতাবাদী। 
কায় শর্থাৎ আম্বীক্ষিকী বিদ্যা। অন্যান্য শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে, 
সথায়দর্শনের আবশ্যকতা অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য। সকল বিদ্যার অঙ্গরূপে 
ন্বায়দর্শনের সার্থকতা আছে। ন্যায়ভাষ্যকার নিজেও বলিয়াছেন__ 
“প্রদীগঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ববকম্মপাম্‌। 
আশ্ররঃ সর্ব্বধন্মাগাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীত্তিহা | 

আমাধ্য শ্রীহর্যও ন্যায়দর্শনের অন্তান্য বিদ্যার অঙ্গত স্বীকার 
করেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ ভাষ্যকার, টীকাকার, বাত্তিককার 
বাঞম্পতির মত গ্রহণ করিয়া বেদাস্তদর্শনের বিরুদ্ধে মত প্রচার 
করিলেন। তাহাদের মতে দ্বৈতবাদই গ্রহণীয়। ন্যায়শাস্তরামন্থবললেই 
মক্তি সম্ভব । বেদাস্তপ্রতিপাদ; আত্মৈকরবাদে যুক্তি হইতে পারে 
না। অতএব সকল মুখুক্ষুর পক্ষেই ন্যায় শান্তর আদরণীয়। এই 
নৈয়ায়িকমন্ত নিরাকরণ করিবার জন্তাই শ্রীহর্ব খণ্ডনখণ্খাদ্যের 
অবহারণা। করেন। শ্রীহর্ষের মতে আহ্বীক্ষিকী শবের অর্থ £__ 
শ্রণের পশ্চাৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ তাহার যুক্তত্ব ও অযুক্ত্থ নির্ণয়ের জন্য, 
উাত্বক ব্যাপার। যুক্তির সহিত অর্থনির্ণয়ই অস্বীক্ষিকীর 
ছিংপধ্য । আবণের অর্থ-শ্রুতিবাকা সকলের কোথায় তাৎপর্ধা, 
অহ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যাপার বিশেষ | ইহা! বেদাস্তবাক্যের 


১২২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহা 


অনুবলেই নির্ণয় সম্ভব; যি এ সম্বন্ধে বাঁদীর বিপ্রতিপত্তি হয়, 
তাহা হইলে ভঙ্গিবৃত্তির জন্য আশ্বীক্ষিকীর যুক্তিসমূহের অবতারণা 
করিতে হইবে, কিন্তু “বরবিঘাতার বধূদ্ধাহ্‌” স্যায়ে বেদাস্তবাক্য 
নিরাকরণ কবিয়া যথেচ্ছরূপে শ্রুতিবাক্যের বিরোধী মত উদ্ভাবন 
কখনই অস্বীক্ষিকীর ভাৎপর্ধ্য নহে । 

চ্গায়শাক্স বেদান্তবিচারে কারী মাত্র । বেদান্তের অবিরোদী 
তর্কের অবস্তারণ। করিয়া শ্তির অর্থনির্ণয়েই স্থায়শান্ত্রের সার্থকতা । 
ম্যার়ভাষ্যকার৪ বলিয়াছেন--“যৎ পুনরমৃমানং প্রত্যক্ষাগমাদি- 
বিরুদ্ধং ন্মায়াভাসঃ সঃ” ইত্যাদি। শ্রুতির অনুকূল কল্পনাই 
যুক্তিযুক্ত । বিরুদ্ধ কপ্ননা করিলে ন্যায়শান্ত্র অবৈ্দিক হইয়া পড়ে। 

এখন দেখিতে হইবে শ্রুতির তাৎপর্য্য কি? অদ্বৈত কি দ্বৈত £ 
দৈতসত্যন্ববাপী নৈয়ায়িক বলেন-__গ্বৈতই পারমাধিক, অতএব ছোট 
সত্য । আচার্ধ্য জীহর্ষের মতে__জাগতিক ও তাহার বাহিরের 
কোন বস্তরই লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতে পারে না। আমর! কোনও 
বন্ত আছে কি নাই অর্থাৎ সৎ কি অসৎ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি 
না। জাগতিক সকল বস্তই আনির্র্বচনীয়। 

শৃন্তবাদী নৌদ্ধও বলিয়াছেন-_বস্তর লক্ষণ নির্দেশ অসম্ভব । 
শ্লোকবার্তিকে ভট্কূমারিল শুন্ধবাদীর মত “বৃদ্ধা! বিবেচ্যমানানাঃ 
স্বভাবে! নাবধাধ্যতে”, ইহা অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। 
মীমাংসক শৃ্াবীদীর এইমত খণ্ডন করিলেও, আচাধ্য শ্রীহর্ধ এই 
শুঙ্গনার্দীর এই মতই নৈয়ায়িক মত খণ্ডনে অস্ত্রূপে গ্রহণ করিলেন। 
শুন্তবাদীর মত আশ্রযপূর্ধধক প্রমাণাদি পদার্থের সত্ব খণ্ডন করিলেন। 
ছঃখ দূর কর! সর্বজীবেরই অভিপ্রেত। ছুংখের কারণ উচ্ছেদ না 
হইলে ছুঃখের বিনাশ অসম্ভব ! কারণের বিনাশেই কার্ধের অভাব 
হয়। ছুঃখের কারণ-বিনাশের হেতু কি? হেতু আত্মতবজ্ঞান! 
ছঃখের নিবৃত্তি আত্মতবজ্ঞান ব্যতীত অসস্তব। আত্মজ্ঞানেই দুঃখের 
নিবৃত্তি হয়। ভগবান্‌ অক্ষপাদও তাহাই বলিয়াছেন £__“হঃখজন্স- 


শীষের মতবাদ ১২৩ 
প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানাযুত্বরোস্তরাপায়েতদনস্তরাপায়াদপবর্গ ইতি”। 
(২য় সুত্র) অপবর্গ বা মুক্তিতেই ছুঃখের নিবৃতি, মিথ্যাজ্ঞান 
প্রচুতির বিনাশ ন! হইলে অপবর্গ হয় না। তন্বজ্ভীন না জন্মিলে 
মিগাঞ্জনের নিবৃত্তি হয় না! | পরোক্ষ তত্ভ্ঞানও মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবর্ধক নহে | মিথ্যাজ্জান অপরোক্ষ। অপরোক্ষ তত্বজ্ান ব্যতীত 
অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের বাধ হয় না। ন্বায়শ্ত্রকার বলিলেন_- 
প্রমাণ প্রন্থতি ষোড়শপদার্থের তত্ঙ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগম হয়। সে 
খা এই-_ “প্রমাণ প্রমেয়সংশয় প্রয়োজননৃষটান্তসিদ্ধান্তাবয় বতর্ক- 
নিণয়বাদজল্লিবিতগ্ডাহেহা ভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্জ্ঞানাঙ্মিঃ- 
শ্লের়মাধিগমঃ” ইতি । 

নৈয়ায়িক ষোড়শ পদার্থবাদী এবং এই সকল পদার্থের লক্ষণ 
নিদ্েশ করিয়া বস্বর সত্ব! প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ এই 
মকল লক্ষণ নিরাস করিজেন। বিচারবলে লক্ষণ নিরাস করায় 
স্তর সন্তাও নিরস্ত হইল। কারণ, নৈয়াফ়িকের মতে “লক্ষণ- 
প্রমাণাভ্যাং বস্তসিদ্ধিঃ, লক্ষণাধীনা লক্ষ্যব্যবস্থিতিঃ” | লক্ষণ নিরত্ত 
হলেই লক্ষিত বন্তও নিরস্ত হয়। 

আচাধ্য শ্রীহধ প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণ প্রন্ততি ষোড়শ পদার্থের 
লক্ষণ খণ্ডন করিয়া বস্তু নিরসন করিলেন। শুগ/বাদের আশ্রয়ে 
বন্্ নিরসন করিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের জ্ঞানের স্বপ্রকাশহ 
অঙ্গাকার করিয় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মসিদ্ধি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। 
মাচাধা আীহধ তাহার গ্রন্থারস্তের প্রয়োজন প্রসঙ্গে ভহারই 
পতিবনি করিয়াছেন । 

“শব্দার্থনির্বচনখণ্ডনয়ানয়ন্ঃ সর্বত্র নির্ব্বচনভাবনখর্র্বগর্র্ধান্‌। 

ধীরা যথোক্তমপি কীরবদেতছুত্! লোকেষু দিথিজয়কৌতুক- 

মাতমুধ্বস্” (খণ্ডন ৯ম পৃঃ) 

বস্কর সত্যন্থ সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে, 'তাহা উত্থাপিত করিয়া 

আচার্য, আীহর্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। কোন্‌ প্রমাণে ঘটপটাদির সত্য 
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নিরূপিত হল ? যদি বল প্রত্যক্ষবলে। ভবে আচার্য্য তহুত্তরে 
বলেন__তাহা হইলে স্থাপ্নপদার্থ ও শুক্তিরজতাদি পদার্থও সচ্চ 
এবং উহাদেরও সত্তা স্বীকার করিতে হয় । কারণ, এ সকল স্মলে€ 
গ্রত্যক্ষের কোনও বিশেবত্ব নাই । স্থাপ্রপদার্থও প্রত্যক্ষ, শুক্তি 
রজতাদিও প্রত্যক্ষ । আর যদি বল অবাগিত প্রত্যক্ষবলে। 
তছুত্তরে আচাধ্য বলেন-_-ঘটাদি পদার্শের বাধ হুয় না, ইহা তুমি 
কি প্রকারে জানিলে? আর অনুপলন্ধির বলে ততসিদ্ধি হয়, 
ইহাঁও বলিতে পার লা] কারণ, উহা অপ্রয়োজক। যেহেতু 
স্বাপ্রপদার্থের জাগরণকালে বাধের হ্টায়, জাগ্রৎকালিক বন্তর€ 
স্বপ্ধে বাঁধ উপলব্ধি হয়। পরস্পরের এইরূপ বাধ হওয়ায় কোন্টা 
সত্য এবং কোন্টা বাধিত তাহার নিরূপণ অসস্ভব। ব্যবহারিক 
ঘটপটাদির প্রভ্যক্ষে যেমন ইক্ডরিয়ের অন্বয়ব্যতিরেক উপলব্ধি হয়__ 
স্বাপ্ধ প্রত্যক্ষেও তেমনই । আর যর্দি বল-স্বপ্নে ইল্জিয়াির 
অভাব হয়] অর্থাৎ স্বপ্নে চক্ষুহারা আমি অশ্ব দেখিয়াছি, এই যে 
অনুভব, ইহা৷ ইন্দ্রিয়ের অন্বয়ব্যতিরেক জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান 
অবশ্যই ভ্রান্ত। কারণ, তথন ইন্দ্রিয়াদির অভাব থাকে। তুত্তরে 
আচাধ্য বলেন-ন্দাগ্রৎ দশায়ও তাদৃশ প্রত/য়ের শ্রাস্তিস্থ নাই, 
তাহাই বা কে বলিল? কারণ, স্থপ্পে সকল বস্তই কল্পিত হয়। 
মকলই তৎকালে কন্সিত। পূর্ব্বসিদ্ধ কিছুই নাই। কিছু পুর্বে 
দিদ্ধ থাকিলেও কিছু তৎকালে নৃতন উৎপাদিত হয়| ক্ষণমাত্রের 
ন্বপ্পে যুগাদিকাল অতিবাহিত হইয়াছে এপ গ্রতীতি স্বপ্সে হয়। 
এস্থালে যেরূপ ষুগাদিকালের সত্যত্ধ বা বস্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে নাঃ 
সেইরূপ জাঁগরপেরও বস্তত্ব নিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞ৷ ও 
অনুভব প্রভৃতিও ম্প্সে সমান! অন্কদিনের স্থাপ্র অনুভূত বন্তও 
অন্ত একদিন স্বপ্পে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল স্ষপ্নদর্শন 
জাগ্রৎ-কাঁলীন অন্ুভবজাত সংস্কাররূপ মনোবৃত্তির ফল, অতএব 
্রাস্ত। তছুত্তরে আচার্য শ্রীহধ বলেন-__জাগ্রতদর্শনও স্থাপ্রকালীন 
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অনুভবজাত সংস্কীররূপ মলোবুত্তির ফল? অতএব খ্রিথ্যা। এস্থলে 
উভয়ের বৈপরীত্য কোথায়? অতএব প্রতীতির বিশেষত্ব না 
থাকায় ্বাপ্নপদার্থ হইতে, জাগ্রৎ পদার্থের কোনও বিশেষত্ব নাই। 
তব সকল পদার্থের অনির্ব্বচনীয়ই সিদ্ধ হইতেছে। 
শেডপাদাচার্াও বলিয়াছেন 
“থা স্বপ্নে ্য়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ | 
তথাজাগ্রন্য়াভাসং স্পন্দতে মায়য়! মনঃ ॥ 

গৌড়পাদীয় ঘুক্কিরই শ্রীহধ আরও বিস্তার সাধন করিয়াছেন । 
বশ, একূণ মকল বস্তর অনির্ধ্বচনীয়্ধ নির্দেশ করিলে শুঙ্ঠবাদের 
উদ্ধৎ হইবে ।  আচাধ্য শ্রীহৰ ধলেন_ না” শৃহবাদের উদ্ভব হইবে 
না, কারণ, অন্তত বা মিথ্যারও আশ্রয় সং। সত্যের অভাবে 
অনতহর উপপত্তি হইতে পারে না। সেই অধিষ্ঠানই নিরপেক্ষ 
নিশসিদ্ধ, য়ং প্রকাশ জ্ঞান। সেই জ্ঞানেই সকল পদার্থ কল্পিত। 
কেহই জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের ভান্বিকত্ব স্বীকার করিয়া বিষয়ের 
প্র্াশ প্রতিপন্ন করিতে পারে না। জ্ঞান হইতে ভিন্ন তাত্তিকতা 
খঙ্গাকার করিলে কোনও বিশেষস্ব না থাকায়, ঘটজ্ঞানে পটের 
প্রকাশ প্রসঙ্গ অনিবাধ্য হয়। জ্ঞান ও অর্থের সহতাঁব হইতে 
এরকাঁশনানতা সিদ্ধান্ত করিলেও তুল্যরূপ দোষের উদ্ভব হয়। জ্ঞান 
ও বিষয়ের সহভাব সর্বত্র সম্ভবও নহে । যেহেতু অতীত ও ভবিঘ্যৎ- 
বিষয়ক ভ্ঞানের সহভাব অসস্ভব। জ্ঞান ও বিষয়ের তাদ্াস্ম্যও 
অসস্তব। কারণ, বিষয় সকল নানারূপে অন্থভৃত হইয়া! থাকে । 
সণ, সুক্ষ, দীর্ঘ ও হু্ষ ইত্যাদি নানা প্রকারে বিষয়ের অনুভব হয়। 
কিন্তু গ্রকাশের নানাত্ব নাই, স্থুলতাদিও প্রকাশের নাই। প্রকাশের 
আন্তরহ ও অস্ুলহািই প্রত্যক্ষ | অতএব জ্ঞানেই বিষয় কল্লিত। 
যাহা কথিত তাহা অধিষ্ঠান হইতে পৃথকৃ। করল্লিতের তাঁদাত্্যও 


কগিহ। অতএব যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা, আর অধিষ্ঠানজ্ঞানই 
মত। 
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বস্তুত: কোনও বস্তর উত্তবও নাই, নিরোধও নাই, কেবল অখ্ড 

জ্ঞানমাত্রই আছে । এ বিষয়ে শ্রতিও বলিয়াছেন-__ 
পন নিরোধো! নচোৎপত্তির্ন বন্ধে! ন চ সাধকঃ। 
ন মুযুক্ষুন বৈ মুক্ত ইত্যেষ! পরমার্থতা ॥৮ 

কার্ধ্য-কারণ-ভাব_ সমস্ত বস্তরঠ সাধ্যসাধনভাব প্রতীয়মান । 
সাধাসাধনভাবের মূল কাধ্য-কারণ-ভাব। কাধ্য-কারণ-ভাব সিদ্ধ 
হইলে, কাধ্যবিশেষ-বলেই কারণ-বিশেষের অনুমান হয়) যেমন, 
ঘটা্দি কাধ্যের কারণ--দগডাদি। কেননা ঘটাদি কাধ্য দেখিয়। 
কারণ দণ্ডাদ্ির অনুমান হয়। তজপ প্রপথ্ও কাধ্য। সুতরাং 
প্রপঞ্চেরও কারণ অবশ্ঠই মঙ্গীকাধ্য । পরমাণু প্রস্তুতি যাহার্ট 
হউক, তাহাতে জগতের কারণ আছে। কারণ যখন সৎ, তখন 
অবশ্য কাধ্যও সং হইবে। যেহেহু কাধ্য কারণে অধিত। অতএব 
জগৎ সৎ। পূর্ববপক্ষে সাংখ্য ও অন্যান্য সংকাধ্যবাদিগণ এইরপ 
যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন । 

এতছত্জরে আচাধ্য প্রীহর্য বলেন_-তোমাদের দণ্ড ও ঘটের 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া! বিচাঁর করা যাউক। ভিনি বলেন--দণ্ড ও 
ঘটের কাধ্য-কারণ ভাব তাত্বিক অধবা ব্যাবহারিক ? তাত্বিক 
বলিতে পার না, যেহেতু কারণস্থের নির্বচন কর! যায় ন!। 

এখন বল দেখি কারণত্ কি? যদি বল, পূর্ধবৃত্তিত্ই কারণ, 
তাহা হইলে চিরধ্বস্তেরও কারণত্বাপত্তি হয়। যদি বঙ্গ, অব্যবহিত 
পুর্্বভাবিতইই কারপত্ব, তাহ! হইলে দণ্ডত্বেরও স্বাশ্রয়াশয়ত্ সন্ন্ধবরে 
নিয়ত অব্যবহিত পূর্বববৃত্তিস্ব সত্তা অবশ্যন্তাবী হয়1 অব্যবহিত 
পূর্ববৃত্তিত সত্তা থাকিলেও কারণত্ব প্রসঙ্গ অনিবাধ্য | যদি বল 
অন্তথাসিন্ধৰ বিশেষণ আছে, অতএব দোষ নাই। তাহাও বলিতে 
পার লা। কারণ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না, সেই অস্যথাসিদ্ধহ 
কি? যাহার অন্ুবলে দণ্ডত্বাদির কারপত্ব নিবারিত হইতে পারে। যদ 
বল, অবশ্তক্লিপ্ত নিয়ত পূর্বববন্তী ভিন্নত্বই অন্তথাসিদ্ধত্ব। তাহা হইলে 
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দণ্ডের ন্যায় দপ্তত্বেরও সম্বন্ধ বিশেষণাবশ্রক্তিপ্তত্ আছে। ইহা থাকায় 
অন্থাসিদ্বহেরই উত্তব হয়? আরও যদ্দি বল অবশ্্লিপ্তত্বই লবুত্ব। 
লঘুনিয়ত পূর্বববন্তী ভিন্নহই অগ্তথাসিদ্ধহ। আবার লঘু শরীর- 
সম্বন্ধোপস্থিতিত্বত ভ্রিবিধ, সেইরূপ দগ্ুহের কারণত্বে দণ্ডুঘটিত 
গর্পরার সন্বন্বত্ধ কল্পনা! করিলে গৌরবন্ধ অবশ্স্তাবী। দণ্ডের 
কারণন্ছে সন্বন্কাংশে লাঘব হওয়ায় দণ্ডতই কারণ এবং তাহাই 
শ্গখাসিদ্ধ | আঁচার্ধ্য শ্রীহর্ষের মতে তাহা হইতে পারে না। 
ঘেহেত্র এরূপ অঙ্গীকার করিলে, গরস্পরাশ্রয়ে কারণত্ধ পদার্থের 
অপরিভগন অবশ্তস্তাবী ॥ যেমন__লদুত্ধ ও গুরুত্ব পরস্পর প্রতি বন্দি 
সুতরাং পরস্পরের গ্রহসাপেক্ষতা আছে গুকহগ্রহে  লঘুদষগ্রহ 
এদং লঘ্ুধগ্রহে গুরুহগ্রহ এইবপ সাপেক্ষতা আছে । আর ইহাদের 
নিবচনও অসম্ভব | নির্ববচন অসম্ভব হইলে তদ্ঘটিত কারণতা- 
গ্রচমিদ্ধি কি প্রকারে সম্ভব? খণ্ডনকীর কারণ নিরসনপ্রসঙ্গে 
খগ্ডনে ইহাই বলিয়াছেন-_. 

"কিং গুনস্তৎ কারণতুম্‌। পূর্ব্বভাবিতমিতি চেন্স। চিরানান্বয়- 
প্রধষ্তানামপি কারণন্বপ্রসঙ্গাৎ। অব্যবহিতপূর্ধ্বভাবিত্বমিতি চেৎ ন, 
দ্যাপারস্তৈধ কারণন্বপ্রসঙ্গাৎ। ব্যাপারেণ ন ব্যবধানমিতি চেন্স। 
কারণ কারণস্তাপি কারণব্প্রসঙ্গাৎ | কারণস্তাতদ্বযাপারত্বাৎ 
নৈবমিতি চেন্ন। বিনা বিশেষোক্তিং ছূর্বিববেকত্বাৎ | যদ্ধিনা যদ 
যন্ত জনয়তি তত ভস্তাঁবাস্তরব্যাপার ইতি চেন্প। সহকারিণামপি 
তথাতপ্রসঙ্গাৎ। জজ্জন্/মিতি চেন্ন। তথাপি কারণত্াব্যবস্থিতৌ 
বিশেযোক্তেরতি প্রসত্তেঃ কথমপি বিশেষোক্তৌ গগনাদেঃ সর্বত্র 
কাধ্ হেতুত্বপ্রসঙ্গাৎ। (খণ্ডন-_-১২০* পৃঃ) 

আচার্য শ্াহর্ধ আরও বলেন-__গুরুতভৃত সম্বন্ধ বা ধর্ের 
কার্ণভাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে, সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
গৌরব্ঞানের কারণতাবচ্ছেদকত্যগ্রহ প্রতিবন্ধকত্ব বলাও সহজ নহে । 
কেননা “তদভাবাস্ভনবগাহিত্বাৎ।* অর্থাৎ তাহার অভাবাধির 


১২৮ বেদাস্তর্শনের ইতিহাস 


অনবগাহিত্ব সন্েও মণিমন্ত্রা্ি শ্যায় প্রতিবাধকত্ব অঙ্গীকার করিলে 
গুরুতৃন্ত বস্তুর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব, সাধ্যভাবচ্ছেদকত্থ প্রস্থৃতি 
থাকে না| কিন্ত এইগুলি তোমর! অঙ্গীকার করিভেছ | এ সম্বন্ধে . 
দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি পরবস্তী কালে বলিয়াছেন__গুরুধন্মও 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। অভএব ইহাই দীড়াইল যে, 
যেস্থলে প্রামাণিকগণের যাহা কারণত্বরূপে ব্যবহার, তাহাই অনন্ঠথা- 
সিদ্ধ এবং মেস্থলে কারণত্বব্যবহার নাই তাহাই অন্কথাসিজ্ধ। যদি 
বল, লোকের অনুভব এই (যে, লঘঘুর কারণত্ব সম্ভব হঈলে, গুরুর 
কারণহ অঙ্গীকার কর! হয় না | আচার্য্য বলেন-_সে স্থলে নিয়াগক 
কি? যদি বল, ব্যবহারই প্রামাণি কগণের নিয়ামক, তাহা হঠনে 
কটকুটা প্রভাতবৃত্বান্ত উপস্থিত হয়৷ কারণ ব্যবহারমাত্র-সিদ্ধ! 
ব্যবহার ও বাস্তবন্ব-মিরপেক্ষ | দেহাত্মব্যবহারই ক্রিণ্ড। সেইরণ 
দণ্ডাদিতেও বস্ততঃ কারণয্ধের অভাব হইলে অ্রমের বশে ব্যবহার সশ্বব 
হইতে পারে। কিন্তু দণ্ডাদির কারণত্ব বাস্তব নহে] অতএব 
কাধ্য-কারণ-ভীব ব্যাবহারিক মাত্র; সুতরাং বাদীর জগৎসত্যত্ববাদ 
অযৌক্তিক । যদ্দি বল, অবাধিত ব্যবহার-বলে সত্যত্বসিদ্ধি হয়, 
তৃজ্বরে আচার্ষয বলেন-__তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাধ যে 
হইবে না, তাহা অগ্রে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। প্রতীতিরও 
ভ্রান্তি হইতে পারে। খণ্ডনকার শ্রীহ বলিতেছেন-__“কো] ব্রুতে 
সতী নাম স! বিত্বিঃ অসত্যেব কুতো! ন হ্যা” ইত্যার্দি,। অতএব 
অনাদিপরম্পরা প্রাপ্ত জাগতিক বস্তর ব্যবহার অঙ্গীকার করিতে 
হয়। উহার বাস্তবস্ব নাই, বৈদাস্তিক ব্রহ্মবাদদিগণও ব্যাবহারিক সত্তা 
স্বীকার করেন, সুতরাং তাহাদের মতে কোনও দোঁধ নাই। ভারা 
ব্যবহারবিষয়তা অতিক্রম করেন ন1। এসম্বন্ধে শ্রীহর্ষ বলিতেছেন_ 
“কতিপয় প্রতিপতৃকতিপয়কালতথাত্ববগমাদেব প্রায়েণ লৌকিকো 
ব্যবহারঃ প্রতীয়তে তাদৃশশ্চায়ং সত্তাবগম: কথাঙ্গম্‌, এতত্তহ্ট্যতে 
ব্যাবহারিকীং প্রমাণাদিসভামাদায় বিচারারস্ত ইতি” 


্রহ্ধের মতবাদ ১২৮ 


স্বপ্ন সময়ে নানারূপ পদার্থ অনুতূত হয়, স্বপ্পেও রষ্টাদৃশ্যব্যবহার 
আছে। শপ্রদৃশ্ট তৎকালে অবাধিত, স্ৃতরাং বাবহারের বিষয় | কিন্ত 
মে দৃশ্য বাস্তব নহে। কারণ» জাগ্রৎকাঁলে তাহার বাঁধ হয়। 
গগরণে তাহার উপলক্ষি হয় না! সেইরূপ লৌকিক পদার্থ বাস্তব 
না হইলেও ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয় । ব্যবহারবিষয়ে, বস্তর সভা 
গ্রয়োদক€ নহে । অবন্ত দেহাত্মবোধবলে লোকযাত্রা চলিতেছে । 
পচ আত্মা নহে এবং দেহ আমি নহি এ বোধ সামান্য বিচারদৃষ্টিতেই 
জনে। অথচ “দেহ আমি” একপ বোধেই লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন 
£ । দেহাস্মভাব বাস্তব নহে, কিন্ত তদ্ধলে ব্যবহার চপিতেছে | 
বাদীর নতে জগতের ব্যাবহারিক সন্তা আছে, পারমাধিক সভা 
নাঈ। অঘটন-ঘটনপটীয়সা অবিদ্াার বশেই, সকল ব্যবহার, 
জগনোদয়ে_বিদ্বানের অবিদ্ধার নাশে_ ব্যবহারেরও অভাব হয়। 
মুক্তবাক্তি বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধীন নহে। ব্যবহারেও বদ্ধ নহে। 
এ বিষয়ে অন্বান্ত মতাবলম্থিগণও অ্ৈতমতের সহিত একমত | 
খৃক্তব্যক্তিও যদি বিধিনিষেধ ও ব্যবহারের অধীন হয়, তাহা হইলে 
সুজির কোনিও ভাৎপধ্যই থাকে ন1। 

মুক্তির পূর্বে প্রমাণপ্রমেয়া্দি সকস ব্যবহার থাকে থাকুক, 
তাহাতে অদ্বৈতবাদীর কোনও আপত্তি নাই | জ্ঞানোৎপন্ভির পূর্বে 
বাবহারের সার্থকতা আছে। জাগরণের পুর্বে স্বাপ্নব্যবহারের হ্যায় 
জানোৎপত্তির পূর্ব লৌকিক ব্যবহার অছৈতবাদীও স্বীকার করেন, 
কেবল পারমাথিক অংশেই বিরোধ । 

বাস্তবিক পারমাথিক অংশে বিবাদ চলিতে পারে না। 
খিবাদের বিষয়সকল দৃশ্য | দৃষ্ত দরষ্টার অধীন। ঘট কখনই নিজের 
মন্তা জানে না। ্রষ্টা অজ্ঞেয়। ভ্রষ্টা ভ্ঞানের বিষয় নহে। দ্রষটা 
মশোবাক্যের অগোচর। শ্রুতিও বলিয়াছেন_“ঘতো বাচ। 
শিকস্ে২প্রাপ্য মনসা সহ ইতি। অবিষয়ে বিবাদ কিপ্রীকারে 
মন্তব? যাহা বিষয় ততসন্বন্ধেই বিচার চলিতে পারে। আত্মা 


হর 





অইৈত 


১৩৪ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


জ্ঞানের বিষয় নহে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ | আত্মার বিষয়ত্ব স্বীকার 
করিলে জিজ্ঞাস্ত এই__মত্ম স্ববিষয় কি পরবিষয় ? যদি স্ববিষ় 
হয়, তাহা হইলে কর্কর্তৃবিরোধ অবশ্থস্তাবী। পরবিষয় হইলে 
অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও তাই আত্ম 
নহে। কারণ। তাহাদের মতে জ্ঞান ক্ষণিক | নিজের উৎপত্বি ঝা 
নিরোধ নিজে গ্রহণ করা যায় না। কারণ তখন নিজেরই অভাব 
হইয়া পড়ে। পরেও গ্রহণ করিতে পারে ন!। কীরণ, অনবস্থা" 
দোষ হয়| নিজের উৎপত্তযাদি যে প্রতীত হয় না--ইহাঁও নহে। 
কারণ, তাহারা সর্বানুভবসাক্ষিক। যদি বল- প্রতীতি হয়। 
তাহ! হইলে অন্য দ্বারাই প্রতীত হয়। যাহা দ্বারা প্রতীত হয়, মে 
টা হইবে। অতএব ড্র সিদ্ধ হটল। ভরষ্টার উৎপত্তি ও ধিনাগ 
নাই, স্ৃতরাং অন্ত্রষ্টার আবশকতাও নাই। ভরসা স্বয়ং ডট, 
সে কখনও দৃশ্য নহে। দৃশ্তবস্ত অবভাস্ত। জরষ্টা বা আত্মা 
অবতাঁক। যাহা দৃশ্ট নহে, তাহাই ভরষ্টা। ভ্রষ্টা কাহারও বিষ 
নহে। তদ্বিষয়ক গ্রহণাকাজ্ঞাও হয় না। অতএব অনবস্থাদোষ 
ঘটিতে পারে না। 

আত্ম! সকলেরই উপলব্ধি হয়, অতএব আত্মোপলব্ধি হয় নাঁ 
ইহাও বল! যায় না। আত্মবোধে মন্দেহ বা বিপর্যযয়ও না। 
সকলেই নিজকে আত্মা বলিয়া জানে। সন্দেহ কেবল উপহিত বিষ 
লইয়া, সুতরাং আত্মতত্বজ্ঞানের অবিষয় বলিয়া! তৎসম্বন্ধে বিচার বা 
বিবাদ দুর্ঘট | বাদিগণের যত বাক্‌ বিতণ্ডা সকলই দৃষ্বিষয়ক। 
দৃশ্ত মিথ্যাভৃত। নিয়ত একরপ নহে। তৎমন্বন্ধে বুদ্ধিতে 
নানারূপ কল্পন স্বাভাবিক । 


মন্তব্য 


হ্ায়দর্শনকে মোক্ষ-শান্ত্র না বলিয়! মোক্ষ-শাস্ত্রেরে সহকারী 
উপায় বলাই সঙ্গত। গোতম ষোড়শ পদার্থের “তবজ্ঞানান্িঃ- 
শ্রেরমম্" হয় বলিয়াছেন, বাস্তবিক এই নিঃশ্রেয়স পদ কেবল 
মোক্ষপর লহে, সকল প্রকার নিঃশ্রেয়ন অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে, 
্বায়বার্তিকে আচার্য্য উদ্যোতকরও তাহাই বলিয়াছেন । & 

ন্থায়ভাষ্যকার, বান্তিককার, টীকাকাঁর ও তাপর্ধাপরিশুদ্ধিকার 
সকলেই অগ্বীক্ষিকী ব! স্যায়শাস্ত্রকে বেদান্তবিদ্যার উপকরণস্থানীয়- 
রূপে শরহণ করিয়াছেন। ৭ 


* তিরজ্ছানাকরিঃশ্রেয়সাথিগম ইতি তরং জায়মানং কর্শ সম্পদ্যতে। 
নিশ্রেয়।ধিগম্যঘানং কশ্ম ভবঠীতি, কিং পুনস্তবং কিংবা শিঃশ্রের়সমিতি ? 
জ' পদারান।ং ধখাবস্থিতঃ আব্মপ্রতারো২পভিনিমিতস্ব যো যথাবস্থিতঃ 
গদাধঃ স তথ।তৃত প্রত্যয়োৎপঞ্ভিনিমিত্তং ভবত ধৎ যৎ তবমূ। নিশ্রেয়পং 
খুননৃ্দষটভেবা দৃঘ্ধিবিধং ভবতি, তত্র প্রমাপা দিপদার্থ ওকজ্নারিঃশ্রেয়সং দৃষ্টও 
নহি কশ্চিৎ পদার্থে জায়মানো হানোপাঁধ।নোপেক্গাবুক্দিনিমিত্তং ন ভবতীতি। 
এবং চ কত্বা দর্বে পদ্ারথাজ্ঞেয়তয়োপক্ষিপাস্ত ইতি। পরস্ত নিঃশ্রেয়- 
মযাদেস্তরঙ্জানাদ্‌ ভবতি। ঘৃষ্ত প্রমাপাদিপরিজ্ঞানাদ্‌ অদৃষ্টং পুনরাত্মাদেঃ 
যেসব পরিজ্ঞানাদিতি ন প্রমাণমত্তি? ন নাস্যর্থগ্ত তথাভাধাৎ_অর্থ 
এখায়ং তখাতৃতো। যণাত্মাদেং প্রমেযস্জ তবঞ্জানা প্রিঃশ্রেয়সমধিগম্যতে। 
ফাহ্য়খাত্যাদি প্রমেয়ং বিপধ্যরেণাধ্যবশিতো! ভবতি অথ সংসারং নাতিবর্তত 
ইতি।” 

+' স্থারভান্তকার বাৎসায়ন বলিয়াছেন-_ 

“সংয়াধীনাৎ পৃধগ.বচনমনর্থকত সংশয়াদয়ঃ প্রমাণেষ্‌ প্রমেয়েযু চাস্তবন্তো 
ন বিধি ইতি। যতমেতৎ। ইমান্ত চতল্রোবিগ্ভাঃ পৃথক্‌ প্রস্থানাঃ 
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ভাষ্যকার প্রভৃতির বাক্যবলে প্রতীত হয় স্যায়দর্শন সর্ক্ববিদ্যার 
অঙ্গ+_ 
“প্রদীপঃ সর্বববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকন্মণীম্‌। 
আশ্রয়ঃ সর্ববধন্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীত্তিতা ॥% 
মুক্তির উপায়রূপে ন্যায়শান্তের সার্থকতা, কিন্তু মুক্তির প্রধান 
উপায়রূপে নহে। অন্যান্য বিদ্যার উপকারক বঙগিয়া এবং উপনিবং 
বিদ্যারও উপকারক বলিয়া পরম্পরাক্রমে মুক্তির উপায় । এ বিষয়ে 
অদ্বৈতবাদীর সহিত কোন বিরোধ নাই। নব্য নৈয়ায়িক কেহ 
কেহ এ বিষয়ে পূর্র্বতন আচার্যযগণকে অতিক্রম করিয়া স্তায়শান্ত্রকেট 


গ্রাণভূতামগ্রতায়োপধিশ্তন্ে যাসাং চতুীয়মাস্বক্ষিকী ভায়বিদ্ঞা। ৬৮ 
পৃথক্‌ প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ, তেষাব পৃখগবচনমন্তরেণাধ্য।ু[নি্া- 
মাত্মিষ্ট শু যখোপনিষদঃ। তচ্মাৎ সংশয়াপিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক 
পরস্থাপাতে |” 

বাত্তিককার উদ্যেতকরাচ।ধ্যও বলিয়াছেন-_ 

“চতন ইমা বিদ্বা ভথাস্ত তাশ্চ পৃথকপ্স্থানাঃ | অগ্রিহোত্রবনাদি গ্রস্থান, 
রয়, হলশকটাদিপ্রস্তানা বার্ড) শ্বাম্যমাত্যভেদান্বিধাগ্লিনী দগডন1৩। 
সংশয়াধি-ভেদাহ্বিধাদ্িনী আব্বীক্ষিকী, তল্সাঃ সংশয়াদিগস্থানমন্তরেণাধায" 
বিদ্যামাত্রমিয়ং শ্যাৎ্। ত কিং স্তাৎ। অধ্যাত্মবিদ্ক/মাজত্বাৎ উপনিখছিদ্াবং 
অধ্যামেবাস্তর্ভাব ইতি চতু্গ্তং নিবর্ততে তম্মাৎ পৃপক্‌ গৃহৃন্ত ইতি। 

বাপ্তিকতাৎপর্ধ্যটাকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিম্বাছেন-_ 

ঘগ্তপীতরাবিগ্ভাঃ গরমা পিকমেবার্থমভিনিধিশস্তে তথাহপ্যেতদ্ি্তা প্রতিপ গ্ঘ- 
মেৰ প্রমাণাহ্যপজীব্য স্বে স্বেব্যুংপাদ্োহ্থ তত্ব প্রবর্তত্তে ন তু প্রমাপান্পি বুধ 
পাদযস্ধি। তঙগনেন বিদ্যোপকরণগ্রহণেন ব্যাপার আন্ীক্ষিক্যাদশিতঃ ইতি" 

উদয়নাচাধ্যও তাৎপধ্যপরিশুদ্ধিতে লিখিয়াছেন_- 

“তদেতদবতং ভবতি ্রায়বুযুৎপাদনে ব্যাপারবততয়া হি ইয়মাহীক্ষিণী 
বিত্যান্তযাদভিত্ততে । লস. চ সংশয়াগ্ঙ্গোপালেনৈব ব্যুৎপাদিতো ভবঙি 
ততোহম্তাঃ সংশয়াদয়ো বিষযভূতাঃ তানস্তরেণ নির্ববিষয়তয়া বিছ্যৈব ন শ্রাৎ 
বিবয়াস্তরবত্বয়া বিশ্তাত্তরমেব বা ্তাদিতি।” 





মন্তবা ১৩৩ 


সুক্তির মূখ্য উপায়রূপে নির্দেশ করিয়া দ্বৈতসত্যত্থ নির্ণয় করিলেন 
ও অদ্বৈবাদের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন, তখনই শ্রীহ্ব 
অনির্বচনীরতাবাদ দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়! প্রমাণাদি পদার্থের 
খণ্ডন করিলেন। শ্রীহর্ধ উদয়নাচার্যের মতবাদ বিশেষরণে নিরাঁস 
করিয়াছেন। আচার্ধ্য উদয়ন পধ্যস্থর নৈয়াক্িক আচার্্যগণ অদ্বৈত 
মন্ডের মার্থকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী আচাধ্যগণ 
কেহ কেহ তীর কটাক্ষ ও ভীষণ আক্রমণ করিয়া অদ্বৈতবাদ বিধ্বস্ত 
করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। 

স্বায়দর্শনের প্রতি শঙ্করের শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যোড়শ পদার্থ 
স্বাকার না করিলেও গোতমীয় “তব্জ্ঞানাপ্নিঃশ্রেয়সম্‌” প্রমানিকরূপে 
স্বীয় ভাষ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, ন্যায়দর্শনের বিদ্যাঙ্গত্‌ শঙ্কর অন্ীকার 
করেন নাই। তিনি শ্রুতি ও যুক্তিবলে ব্রক্ষতৰ নির্ণয়ের পক্ষপাতী, 
যুকতিশাস্ত্রট ন্যায়শাস্ত্র, ভাহার মতে ুক্তি শ্রুতির অনুকূল হওয়া চাই । 

ন্যায়শান্ত্রের উপক্রম ও উপসংহার দ্েখিলেও মনে হয় ন্যায়শাজ 
বেদান্তের ন্যায় মোক্ষশান্ত্র নহে। বেদাস্তদর্শনের উপক্রমের সুত্র 
“মথাতে। ব্রক্মজিড্তাসা” এবং উপসংহার সুত্র “অনাবৃত্তিশব্বাদনা- 
কৃবিশব্দাদিতি |” এস্থলে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা রক্ষিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত শাজ্সই ব্রহ্ম প্রতিপাদনপর। ক্রন্মাত্মতা- 
প্রন্তিপাদনেই বেদাস্তস্থত্রের তাৎপধ্য ; কিন্ত ন্যায়দর্শনের উপক্রম ও 
উপসতারে একবাক্যতা নাই ।  উপক্রমে “তদন্তরাপায়াদপবর্ 
হতি" আরম্ত করিয়। ”হত্বাভাসাশ্চ যখোক্তাঃ” এইরূপে উপসংহার 
হইরাছে। এন্থলে একবাক্যতাঁ সাধিত হয় নাই। যদি যুক্তিই 
প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইত, ভাহা৷ হইলে উপক্রম ও উপসংহারের 
একার্থতা রক্ষিত হইত । 

পূর্বনীমাংসা দর্শনেও এইরূপ উপক্রম ও উপসংহারের একার্থতা 

নাই । *অথাতো! ধর্মজিজ্ঞাসা” এই সুত্রে আরস্ত করিয়া “অন্বাহাধ্যে 

চ দর্শনাৎ এই সুত্রে পরিমসমান্তি হইয়াছে। বোধ হয় পুর্ব্ব- 
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মীমাংসার উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা নাই বলিয়া 
আচাধ্য রামানুজ পূর্ব ও ব্রদ্মমীমাংসা উভয় মিলিয়া একশাস্ত্র, এরূপ 
অঙ্গীকার করিয়াছেন । 

উপক্রম প্রনভৃতি যড়বিধ তাপধ্যনির্ণয়ের উপায় আছে। 
বাস্তবিক কোনও উপায়েই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ন্যায়শাস্্রের 
মুখ্য তাৎপর্য মুক্তি। অবশ্তই পরম্পরাক্রমে সহকারিরূপে 
ম্যায়শীস্ত্ের সার্থকতা আছে। অনেক নৈয়ায়িক এই মহান্‌ সত্যটা 
ভুলিয়া শ্যায়ের প্রধাস্ত স্থাপনমানসে অদ্বৈতমত আক্রমণ করিলেন, 
ইহারই ফলে কয়েক শতাবদীব্যাগী দার্শনিক যুদ্ধের আরম্ভ হইল। 
এই যুদ্ধের অদ্বৈতপক্ষে প্রথম সেনাপতি শ্রীহর্ষ। তিনি বৌদ্ধের 
অস্ত্র লইয়! এরূপ কৌশলে দৈতবাদীকে পরাজিত করিয়াছেন যে 
তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার । 

গৌড়পাদাচার্ধ্য স্বাপ্রিক ও জাগরণের ব্যবহার লইয়া যে বিচার 
আরম্ভ করিয়াছেন, সেই বিচারই, শ্রীহর্ষে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে: 
প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ খণ্ডনে আহর্য যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্যের ও 
অসাধারণ সুক্ষ্ণশিতার পরিচয় দিয়াছেন সেরূপ পাপ্ডিত্যও অভি 
বিরল। 

আচার্য রামামুজ প্রভৃতি অনির্ধ্বচনীয়তাবাদ নিরসন করিয়া 
জগৎসত্যত্ববাদ স্থাপনে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন | শ্রীহ্ঘধের 
যুক্তিজালে রামানুজ প্রন্ৃতির যুক্তিও বিধ্বস্ত হইয়াছে ।” 

শীহর্ষের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শৃগ্যবাদের অস্ত্র গ্রহণ করিয়া 
অগ্যপক্ষকে পরাজিত করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে শুন্যবাদও খণ্ডন 
করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞানের স্বপ্রকাশকতা৷ অঙ্গীকার 
করিলেও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ নিবরাস করিয়াছেন। অদ্বৈত 
পারমাথিক-_ ইহাই ভাহার ফিদ্ধান্ত। 

দপারমার্থিকমদ্বৈতং প্রবিশ্ঠ শরণং শ্রুতি | 
বাধনাছুপজীব্যেন বিভেতি ন মনাগপি।” 


প্রদ্-আনন্দবোধ ভট্টারকাচাধ্য ১৩৬ 


শ্ীহ্ষের পন্থান্থুমরণ করিয়া আচার্য চিৎস্থ, সধুস্দন ও 
বক্ষানন্দ প্রভৃতি পরবর্তী কালে দ্বৈতবাদীর যুক্তিজাল সম্পূর্ণরূপে 
খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ যাহার সুচনা করেন, তাহাই পরবর্তী 
কালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। তবে শ্রীহর্ষের সময় হইতেই 
নাধনা হইতে পান্ডিত্যের প্রাধান্য আরস্ত হইয়াছে। তাহার কারণ 
অন্যা কিছুই নহে, অন্যান্য মতবাদ দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় 
ত্জালের স্থষ্টি হইয়াছে । এই তর্কের ফলে পাণ্ডিত্যেরও প্রসার 
হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় সাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। স্বীয় 
মহপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কোনও 
কোনও ক্ষেতে সাধনার অস্তরায়ও হইয়াছে । অছৈতবাঁদ সাধনের 
সামগ্রী, অন্গক্ৃতির বস্তু, বিচারবহুল গ্রস্থনিচয়ের বৃদ্ধি হওয়ায় 
পাণিত্যের প্রসার হইলেও অনধিকারীর নিকট অনুভবের প্রচেষ্টা 
কমিয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়ঃ ইহা অনেকটা পরিমাণে শ্বাভাবিকও 
বটে। 


প্রামদ-আনন্দবোধ ভট্টা্নকাচাধ্য 
(দ্বাদশ শতাব্দী _-অছৈতবাদ ) 
(জ্কীনন্ন-ল্রিভ ) 
আনন্দবোধ ভট্টরকাচার্ধ্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 
হিনি "গ্বায়মকরন্দ” নামক বায় গ্রন্থে আচার্য বাচস্পতির নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। বিবরপাচার্ধ্য প্রকাশত্ধতির মতের অনুবাদও 
করিয়াছেন । বাচস্পতির কাল ১০ম শতাব্দী ও প্রকাশাস্মের কাল 
১১শ শতাব্দী । চিৎসুখাচার্ধ্য “ম্/য়মকরন্দের ব্যাখ্যা প্রণয়ন 
করেন। চিতনুখাচার্য্যের অবস্থিতিকাল ১৩শ শতাব্দী? অতএব 
আনন্মবোধাচার্য্যের কাল দ্বাদশ শতাব্দী । ভিনি অন্যান্য নিবন্ধ 
হইতে সংগ্রহ করিয়া "্যায়মকরন্দ' সঙ্কলন করিয়াছেন ও স্থীয় গ্রন্থে 


১৩৩ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাম 


তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল নিবন্ধ বাঁচস্পতির ভামন্তী $ 
প্রকাশাত্মের বিবরণ প্রন্ৃতি। তিনি শ্যায়মকরন্দের প্রারস্তে ইহা 
লিখিয়াছেন যথা 
“নিবন্ধপুষ্পজালানি সমালোচ্য প্রযস্কৃতঃ ! 
জন্গ্যায়মকরন্নানাং সংগ্রহঃ ক্রিয়তে ময়। | 
সমাপ্তিভেও লিখিয়াছেন__ 
“নানানিবন্ধকুমূম প্রভবাবলাত- 
শ্যায়োপদেশমকরন্নকদন্থ এষঃ 1 
আনন্দবোধযতিন! নিধিন1 গুণানা- 
মানন্দহেতুরকলঙ্কধিয়াং বাধায়ি (৮ 
এতদ্ৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়__আঁচার্য্য আনন্দবোধ বিবরণকার 
প্রস্তুতির নিবন্ধনগ্রন্থ অন্থসারেই স্বীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিধ়াছেন। 
আনন্দমবোধাচাধ্য সন্যাসী ছিলেন। ইনি কাহার শিব্য তাহা 
জানিতে পারা যায় ন/। স্বীয় গ্রস্থাদিতেও তৎপরিচয় প্রদান 
করেন নাই । ইনার জীবনের অন্থান্য বৃত্তাস্তও প্রায় অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন। ইনি তিনখানি গ্রন্থ প্রশয়ন করেন | [১] শ্যায়মকরন্দ 
[২] প্রমাণমালা* [৩] শ্চায়দীপাবলী । এই তিনখানি পু্তকেই 
অছৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । ম্বায়মকরন্দ যে সুচিস্তিত গ্রন্থ 
তাহার পরিচয় তিনিই প্রদান করিয়াছেন, যথা___ 
“সেব্যস্তাং মতিমস্তঃ সরস্বতীং চন্দ্রিকাং বিশদাম্‌। 
আনন্দবোধকৃতিনঃ শময়ন্তীমাস্তরং তিমিরম্‌ | 
আনন্দবোধস্ুকবেঃ সুক্তিং কেনাভিনন্দস্তি 
নো চেদরুচিনিদদানং মৎসরসংজ্ঞং মহাপিত্তম্‌ 11” 
এইস্বলে শেষোক্ত ক্লোকে অন্যান্য মতাঁবলম্বিগণের উপর একট 
বছ্ছিম কটাক্ষ করিয়াছেন ! 
ভাহার গ্রন্থ যে অদ্বৈতমতের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। আচার্য্য চিতসুথ এই গ্রন্থের উপর ব্যাখ্যা রচনা করিয়া 


গ্রন্থের বিবরণ ১৩৭ 


এইট গ্রন্থের সম্মান আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন । বাস্তবিকই এই গ্রন্থে 
আনন্দবোধেন্দের বিশেষ চিস্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


গ্রন্থের বিবল্পণ 


১) চ্যায়মকরন্দ_ইহা একখানি সংগ্রহ্গ্রন্থ এবং খগ্ডুনকারের 
সপ্নের” ম্যায় বিরচিত। বৌদ্ধ, জৈন নতাদিও খণ্ডনখগুখান্ে 
খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রধানরূপে ন্যায়মত-খণ্ডনেই বগ্ডনখগ্ড- 
খাদোর সার্থকতা । গ্যায়মকরন্দে কিন্তু অনির্ধ্বচনীয়তাবাদ 
সংস্থাপিত হ্ইয়াছে। অসংখ্যাতিঃ অখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও সংখ্যাতি- 
বাদও নিরন্ত হইয়াছে । অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদনাংশে উভয় গ্রম্থের 
সাদশ্য আছে। আীহর্য নৈয়ায়িকের প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থের খণ্ডন 
করিয়। অনির্ব্বচনীয়বাদ স্থাপন করিয়াছেন। আর আনন্দ- 
বোধাচার্ধ্য “অখ্যাতি'বাদ প্রন্থুতি নিরসন করিয়া অনির্র্বচনীয়তাবাদ 
সুস্থাশি করিয়াছেন । “হ্যায়মকরন্ৰ” ১৯০৭ খৃষ্টান্ধে বারাণসীতে 
সৌবাস্বা সংস্থা সিরিজে মু্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী 
ধগরাম উদাসীন মাগুলিক ইহার সম্পাদক | 

১। প্রমাণমালা ইহা সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ (01005) )। 
বারাণসী চৌখাম্বা সংস্কৃত দিরিজে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত | 
পণ্ডিভবর রত্বগোপাল ভু ইহার সম্পাদক | মুক্তিনিক্ূপণই এই 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় । আত্মপরূপ-নির্ণয়েই মুক্তি নিরূপিত হয়। 
অবিদ্যাপ্র অন্ত্ট মোক্ষ। আত্মশ্বরপতার নামই মুক্তি। এই 
গ্রন্থের মমাপ্তিশ্লোকে তিনি প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন 
কহিয়াছেন, যথা “আত্মন্ষভাবমধিকৃত্য মুকুন্দমেধ! 

মানাভিধাননবরদ্বমনোজ্ঞমাল!। 
আনন্দবোধযতিনা নিধিনা গুণানাম্‌ 
আনন্দহেতুরকলঙ্ষবিয়াং ব্যধায়ি 1 


১৩৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 
শেষোক্ত ছুইটা পংক্তির সহিত “ন্ঠায়মকরন্দের শ্লোকের সাম 
রহিয়াছে। 

৩। গ্যায়দীপাবিলী-_ এই গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ মাত্র। ইহাতে 
জগতের মিথ্যা নিরপিত হইয়াছে। এই পুস্তক বারাণসী চৌধাস্বা 
সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে পণ্ডিতবর 
রন্ধগোপাল ভট্ট ইহার সম্পাদক । 


মতবাদ 


আচার্য্য আনন্দবোধ শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই গ্রস্ত 
রচনা! করিয়াছেন। *গ্ঠায়মকরন্দে” প্রথমে ক্ষেত্রভ্রভেদ নিরমন 
করিয়াছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই ক্ষেব্রজ্র ভিন্ন নহে। ভেদ পারমার্ধিক 
নহে। ভেদ অবিদ্যার ফল। জ্ঞেয়তেদ নিরসন করিয়া অস্থৈতই 
পরমার্থরূপে তিনি নিরূপণ করিয়াছেন। 
“ইখং নিরস্তনিখিল-প্রতিকৃলশঙ্কাদ্‌ 
বেদাস্তবাক্যনিকরান্সিখিলোপি ভেদঃ | 
শক্যো নিষেছ্ধ-মিতি সিদ্ৃমনাদ্যবিদ্যা 
তর্বা সনাবিরচিতভূমমাত্রসিদ্ধঃ॥৮ 
অতঃপর শ্রস্থকার অখ্যাতিবাঁদ উত্থাপন ও নিরসন করিয়াছেন। 
অন্যথাখ্যাতি, আত্ুখ্যাতি ও অসংখ্যাতিবাদ উত্াপদ ও নিরাম 
করিয়! অনির্ব্বচনীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত 
এই 2 
“তস্মান্গসন্লাসন্গপি সদসদপি তবনাদ্যনির্রধাচ্যাবিদ্যা 
ক্রীড়নমলীকনিরাসং বিভ্রমমালবন্থনমিতি সিদ্ধম্‌। 
নতি চৈবং প্রপঞ্চোপি স্যাদবিপ্যাবিজস্তিতঃ 
জাড্যঘৃশ্যতৃহেতুভ্যাং রজতন্বপ্ীদৃষ্তযবৎ |” 
আত্ম! জ্ঞানম্বরূপ, জ্ঞান স্ব প্রকাশ, সুতরাং আত্মাও স্বপ্রকাশ। 


মতবাদ ১৩৪ 


প্রমাণ প্রমেয়াদিব্যবহার লৌকিক, পারমাথ্িক নহে। ভ্রুতিবাক্যের 
ভাৎপধ্য তবনির্ণয়। এই সব বিষয্প প্রতিপাদনের জস্ঃ আচার্য্য 
বলিতেছেন__ 
“মায়াময়্সিদ্ধো চ প্রপঞ্চ্ত প্রমাণতঃ 
প্রতাক্ষাদিপ্রমাণানং প্রামাণ্যং ব্যাবহারিকম্‌। 
অছ্ৈতাগমবাক্যন্ত তত্বাবেদনলক্ষণম্‌ 
প্রমাণভাবং ভজতে বাধবৈধূর্ষ্যহেতৃতঃ |% 
শ্রতিবাক্য সকল সিদ্ধবস্ত্রপর ৷ ক্রিয়াপর নহে, এ ষন্বন্ধেও তিনি 
বলিতেছেন-- 
“ইতি বিগলিতদোষো! মানভাবঃ শ্রুতীনাং 
নিরতিশয় সুখাত্মন্যদ্বিতীয়ে প্রকাশে । 
নম পরমতকার্ধযো বেদলেশোপি মা তং 
ভ্জত ইতি বদামস্তুজ্ সঙ্গত্যযোগাদ্‌ ॥৮ 
প্রবর্তকত্ব-উাহার মতে অপেক্ষিত উপায়ই বিধি। তিনি 
নিয়োগবিধির বিপক্ষে | সমস্ত বিধিবাক্যই সমীহিত সাধনার্থক। 
বিধিবাক্য সকল সমীহিত সাধনার্থরূপে সিদ্ধার্থে পর্যবসিত। 
স্বতরাং অপেক্ষিত-উপায়তাই বিধির তাতপধ্য | 
মুক্তি_এই আচাধ্যের মতে নিত্য নিরতিশয় স্খাভিব্যক্তি ও 
নিঃশেষে ছুঃখোচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ এবং অবিদ্যার অস্তই মুক্তি। 
ঈনি মুক্তি-প্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতগ্রল, বৌদ্ধ, জৈন, বৈশেষিক প্রভৃতি 
মতের প্রতিপাদিত সুক্তি খণ্ডন করিয়া সংসারনিবৃত্তিরপ মুক্তি 
নিরূপণ করিয়াছেন। সংসারনিবৃত্তি-্রহ্ষ-প্রাপ্তিই মোক্ষ। 
আত্ম! নিতামুক্ত এবং ব্রচ্মই আত্ম! স্থতরাং নিত্যপ্রাপ্ত। অবিদ্যামান্র 
ভিরোহিত হইলেই ব্রহ্গাত্মভাবের শ্ফুর্তি হয়। এইজন্য আচার্ধ্য 
বলেন-_ 
“সংসারনিবৃত্তিরহ্ষপ্রান্তিশ্চ মোক্ষঃ, তত্র স্বস্যুপদবেদনীয় কর্ক্ষয়- 
খবারেণ সংসারনিবৃত্বৌ বিদ্যেতরত্বেনাবিদ্যামূলত্েন বা অবিদ্যাশব্- 


১৪০ বেদান্তদর্শনের ইতিভাস 


বাচ্যানাং কণ্মপামুপযোগঃ । ব্রহ্ম তু আত্মতয়! নিত্য প্রাপ্তমপাবিদ্যা- 
মান্রতিরোহিতং কণ্ঠগতামীকরবৎ, ন্‌ তত্র অবিদ্যানিবৃত্বেরধিকং 
কণ্্কার্ধ্যমস্তীত্যবিদ্যানিবৃত্তো বিদ্যায় উপযোগঃ।” 

আচার্য্যের মতে মুক্তি জ্ঞানের ফল। কর্ম মুক্তির সাঁধন নহে। 
তিনি বলিতেছেন__“তন্মীজগ্ঞানমেবৈকং মোক্ষসাধনং, ন্‌ পুনঃ 
কর্ম্মলেশোহপি ইতি সিদ্ধম্‌।” 

ঘঅবিদ্ধা-নিবৃত্তি_অবিদ্যানিবৃত্তি কি? ব্রহ্মাসিদ্ধিকার স্থুরেশ্বরা- 
চার্ষোর মতে আত্মন্বরূপতাই অবিদ্যানিবৃত্ি। আচার্য্য আনন- 
বোধের মতে আত্মাতিরিক্ত অবিগ্ঠানিবৃত্তি। অবিদ্যানিবৃত্তি মং 
নহে। সৎ হইলে অদ্ৈতহানি হয়। অসৎও নহে। কারণ, 
অসৎ হইলে জ্ঞানসাধ্যত্ব থাকে না। সদসদ্কূপও নহে ; কারদ 
সদসদ্রূপ পরম্পরবিরোধী । অনির্র্বাচ্ও নহে। কারণ, সাদি 
অনির্ধ্বাচ্যের উপাদান অজ্ঞান । মুক্তাবস্থায়ও সেই উপাদান অঙ্ঞানের 
অন্থবৃত্তি অবশ্থস্তাবী। বিশেষতঃ মুক্তিকীলে ভক্গিবর্তক জ্ঞানের 
সম্ভাবনাও নাই। অতএব এই চারিপ্রকীর ব্যতীত অবিদ্ভানিবৃতি 
পঞ্চম প্রকার- ইহ! সিদ্ধ হঈল। 

মিখ্যাত্বলক্ষণ-_পুর্র্বে আচার্য্য পদ্মপাদ সদসদূবিলক্ষণন্থবেই 
মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছিলেন। বিবরণকার 
প্রকাশাত্ম যতি পত্রকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব এবং জ্ঞান- 
নিবর্ত্যত্” এই দুইটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলেন । আচার্য 
আনন্দমবোধ ইহার সহিত এপর একটি লক্ষণ সংযুক্ত করিয়াছেন। 
তাহার মতে “সদ্ভিন্লরূপত্ং মিথ্যাত্বম্” । যাহা সং হইতে পুর 
অর্থাৎ যাহা! সং হইতে ভিন্ন, তাহাই মিথ্য/ । এই চারিটী লক্ষণ ও 
চিৎনুখাচাধোর “শ্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাতবম 
এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়াই অদ্ৈতজিদ্ধিকার মধুল্ুদন রহ 
পপঞ্চ মিথ্যাত্বলক্ষণ” নির্দেশ করিয়াছেন । 

আঁার্ধা আনন্দবোধ প্রমাণমালা নামক প্রবন্েও মুক্তি নিরগণ 


মনতুব্য ১৪১ 


করিয়াছেন।  “গ্ঠায়দীপাবলী”তে জগতের সত্যত্ব নিরসন 
করিয়াছেন। উপক্রমে লিখিয়াছেন-__“বিবাদপদং মিথ্যা, দৃষ্থত্বাৎ” 
দন বলিয়াই জগৎ মিথ্যা, এই প্রতিজ্ঞাই যুক্তিবলে প্রমাণিত 
করিয়াছেন। অগ্বৈতসিদ্ধিকার সধুস্দন এইরূপ প্রতিজ্ঞাপ্রসঙ্গে 
আরও অন্ত হেডু প্রদর্শন করিয়াছেন । আচাধ্য আনন্দবোধ কেবল 
দৃশ্য” হেতুতেই মিথ্যাত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈত- 
সিদ্ধিকারের মভে__“বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যতাৎ, জড়তা, পরিচ্ছিন্নত্বা” 
ইত্যাদি। 


মত্তব্য 


অধিগ্ঠানিবৃত্তি কিরূপ? এ প্রসঙ্গে “প্রমাণমালা”য় স্টায়মত 
অতিসংক্ষেপে ছুইটা শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন । তিনি বলেন 
“অবিষ্যাস্তময়ো মোক্ষো ভবেদ্বিছ্বৈকহেতুকঃ 
মুক্তা শ্রুতিস্মতিভ্যাং চ স্বীকর্তব্যে! মনী ফিভিঃ। 
সদাদিভ্যশ্চ ভিল্লোইস্ত প্রকার: পরিশেষতঃ 
যথা সমুপপগ্ঠেত তখৈব পরিকল্পতাম্‌ ॥” 
অবিদ্যানিবৃত্তি সং, অসৎ, সদসদূ ও অনির্র্বাচ্য না হইলে পঞ্চম 
প্রকার কি? তাহা! অবশ্যই আচার্ধ্য আনন্দবোধ নির্ণয় করেন 
নাই। “লেতি নেতি” বলিয়া নির্দেশ করিতে গেলে অনির্দেশ্থয 
হইয়া পড়ে। ব্রক্ষম্বরূপতাই যখন মুক্তি বলিয়া অঙ্গীকৃত, তখন 
পঞ্চম প্রকার নির্দেশ যেন কেমন একটা নৃতন ব্যাপার বলিয়! বোধ 
হয়। ইনি আত্বস্বরূপভাবাদী সুরেশ্বরকেও বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন । 
ইনি ব্রশ্সিদ্ধিকারের অভিমত অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্যে 
বাক্য বেদবাক্যের গায় দিদ্ধবাক্য নহে, সুতরাং তাহার ত্রান্তিও 
/ইইতে পারে__এরূগও কটাক্ষ করিয়াছেন! অবিদ্যানিবৃতিই 


১৪২ বেদান্তদর্শনের ইতি 


আত্মন্বরপতা, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। আচার্য আনন্দবোধ 
বলিতেছেন-- 

“অন্তর কেচিৎ পরিহারাইলোচনকাতরাস্তঃকরণাঃ পরমাশ্বৈবা- 
বিদ্যানিবৃত্তিরিত্যানুঃ ৷ উদ্রাহরস্তি চ আচার্য্যবচনম্__আত্মমৈবাজ্ঞান- 
হানিব্রধেতি। ন তেষাং প্রাগুক্তদোষান্গিমোক্ষঃ | ন চাঁকবৈবাজ্ান- 
হানিবের্ধতি বৈদ্িকং বচনং, যেন তন্মাত্রাদর্থসিদ্িঃ । অনাস্থা বা- 
স্বয়ম্, আচাধ্যস্তাইপি স্থলিতমেব বা কো দোষঃ1” এ প্রমঙ্গে 
কাহারও মতে অবিদ্যাপিবৃত্তি অনিব্ধাচ্চ। অবিদ্যা যেমন 
অনিব্াচ্য। নিরৃত্তিও সেইব্প। অবিদ্যার অনুবৃত্তিতে যে তছুপাদান 
অজ্ঞানেরও অন্ুবৃত্তি হইবে-__এমন কোনও নিয়ম নাই। আচাধা 
চিৎস্থখের মতে মুক্তিতে ছুঃখাভাবই পরম পুরুধার্থ নহে। মুক্তিতে 
অবিষ্ঠাণিবৃত্তির ন্যায়, সংসার ছুঃখনিবুত্তি ও স্থখ শেষে থাকে: 
অনবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তিই স্বাভাবিক পুরুষার্থ। এস্থলে আনদ 
বোধাচার্যয ইহাকে কোনওয়াপ নির্দেশ করিতে না পারিয়া অবিদ্া, 
নিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকার বলিয়! নির্দেশ করিয়া ভাঙ্গার মত কতকটা 
পরিমাণে অশোভন হইয়াছে । অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্র্বাচ্য বলিনে 
বিশেষ ক্ষতি হয় না। অখগ্ডানন্দের আবরকই সংসারছঃখ এব 
মংসারহূঃখের হেতুও অবিস্তা । নেই অবিদ্ভার উচ্ছেদে অথণ্ডানন্দের 
ক্ষুরণ এবং অখগ্ডানন্দের স্ষুরণেই সংসারছুঃখোচ্ছেদ হয় । 

আনন্দবোধাচার্ধ্য--স্ুরেশ্বর। বাচস্পতি ও 'প্রকাশাত্মঘততি 
অন্ুসরণ করিয়াছেন । অবশ্য স্থলবিশেষে মতের পার্থক্যও হইয়াছে 
কিন্ত এই পার্থক্য মারাত্মক নহে। যেহেতু মুলতত্বে কোন 
পার্থকা নাই। কেবল ব্যাখ্যারই পৃথক্ত্ব | তিনি স্বীয় গ্র্থ 
প্রভাকর-মতালম্বী শালিকনাথ ও ভবনাথের মত উদ্ধার করিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন। ( শ্ায়মকরন্দ-চৌখাস্ব! সং ১২৫ পৃষ্ঠা ্টবা)। 
শালিকনাথ মিশ্র প্রভাকর মতান্ুযায়ী *প্রকরণপঞ্চিকা” নামক এর 
বিরচন করেন। 


শ্িতাদৈতবাছ ১৪5 

নুরেশ্বরাচার্য্য যেমন নৈকবশ্্যসিদ্ধিতে প্রথমে গঞ্ভে মতবাদ 
প্রপঞ্চিত করিয়া এক একটা কারিকার দ্বারা সিদ্ধাস্ত স্থাপন 
করিয়াছেন, সেইরপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আনন্দবোধ স্থীয়গ্রস্থ 
রচনা করিয়াছেন? এ বিষয়ে শ্রীহর্য মিশ্রের সহিতও সাদৃস্ত 
, আছে। পরবর্তী কালে চিৎসুখাচাধ্যও গছ্যে বিচার করিয়া 
কারিকার সিদ্ধান্ত স্থাপন ককিয়াছেন। ততন্কৃত “তত্বপ্রদীপিকা” 
এইরূপ প্রণালীতে রচিত। 


দৈভাদ্বেতবাদ 


প্রীমৎ দেবাচার্য্য (ছাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ) 
(জীবন-চরিত ) 


দেবাচার্যের জন্মস্থান তৈলঙ্গদেশ। পণ্ডিতবর বেদাস্তকেশরি 
অনস্তরাম। আচাধ্য নিশ্বার্কের জীবনী লিখিয়াছেল। তাহাতে 
দেবাচার্য্যের জন্মকাল “যুগরুদ্ধেন্দু” অর্থাৎ ১১১২ বিক্রম সম্বৎ বলিয়। 
মিদেশ করিয়াছেন । আমাদের বিবেচনায় “বিক্রম সম্বং” নহে-_ 
শকাক। ১১১২ বিক্রম সম্বং দেবাচার্যের কাল নির্ণয় করিলে 
দেবাচাধ্য ভাস্করের সমসাময়িক হইয়া পড়েন। কিন্তু আচাধ্য 
ি্ার্ক তাস্করের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়াই প্রতীত হয়। 
িশ্বা্কাচার্ধ্য ভাস্করের পরবর্তী। নিম্বার্কের পরে তচ্ছি্ত 
ই্নিবাসাচার্ধ্য ভাস প্রণয়ন করেন নিম্বার্ক ও গ্নিবাসের ভাস্ত 
অবলম্বন করিয়া দেবাচার্য্য স্বীয়বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই সকল 
হেহুতে মনে হয় দেবাচাধ্য ১১১২ শকাবদায় অর্থাৎ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে 
প্রাছুছত হন। তিনি দ্বাদশ শ্রতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন 
ইহাই অনুমিত হয়। পুরুষোতমাচাধ্য এই শতাব্দীর প্রারভ্তে এবং 
দেবাচাধ্য শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। 


১৪৪ বেদাস্তদর্শলের ইতিহাস 

নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্বগণের মতে দেবাচার্ধ্য ভগবানের 
হন্তস্থিত পগ্মের অবতার । তিনি কৃপাচার্য্যের নিকট সমস্ত 
বেদাস্তশাস্্ অধায়ন করেন। অবশ্যই এই কৃপাচারধ্য কে, 
তাহা বলা কষ্টকর | মহাভারভীয় অমর কুপাচার্ধ্য কি না তাহ। বলা 
যায় না। এত্িহাসিক দৃষ্টিতে মহাভারতীয় কপাচা্ধ্য হইতে 
পারেন না। অবশ সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের উপর এতিহীপিক যুক্তি 
কিছুই করিতে পারে না। এই ক্ষুপাচার্ধ যিনিই হউন, ইনি 
যে দেবাচার্ষা, নিশ্বার্ক ও শঙ্চরের মতসম্থন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | বোধ হয় স্বীয় গুরুও উভয় মতে সবিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন । নিশ্বার্কের ভাষোে শঙ্করমতের উসর আক্রমণ নাই, 
কিন্তু দেবা চার্্য স্বীয় বৃস্তিতে একমাত্র শক্করকেই প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ 
করিয়া, তন্মত খণ্ডনে চেষ্টিত হইয়াছেন। 

অনস্তরামের গ্রন্থে জানা যায় কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে বেদাস্ব 
অধ্যয়ন করিয়! “বেদান্ত জাহবী” নামক স্ত্রবৃত্তি ও “ভক্তিরত্বাগুপি" 
প্রণয়ন করেন। 

“চক্রু্বেদাস্তসুত্রাণাং বৃত্তিং বেদাস্তজাহুবীম্‌। 
ভক্তিরত্বাঞ্জলিখৈব সুমুক্ষুণাং হিতায় তে ॥* 

দ্বেবাচাধ্যের বেদাস্তজাহ্কবীর উপর তাহার শিত্য সুন্দর 
“সিদ্ধাত্তসেতৃক নামক টাক! প্রপন্ধন করেন। * . 

দেবাচার্ধ্য নিশ্বার্কের ও প্রীনিবাসের ভাবে ভাবিত ইইয়া স্বীয় বৃদ্ধি 
প্রণয়ন করিয়াছেন তৎপরি5য় স্বকীয় গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। 
তিনি গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিয়াছেন £_ 


* হন্দরতট্ট “সিদ্ধান্তসেতুক৮-টাকার প্রারভে স্বীর গুরুর পরিচ দিয়াছেন 
যথা 
“শাস্তাবুদ্ধেধন্চ বিশ্বস্ত হেতুঃ কর্ধাধ্যক্ষঃ সর্ববতৃতাস্তরাত্মা। 
দেবাচাধ্যস্তস্ত দেবস্ত রূপং ভর্গত নিতাৎ চিস্তয়েহ্হং বরেপ্যম্‌ |* 


নেবাচার্ের শ্রস্থ-বিবরণ ১৪৫ 


পমুমুক্ষজনোদিবীর্যয়।  শ্রীপুরুযোত্রমাজ্ঞয়াহনাদিবেদাস্তসস্ততিং 
সনাতনীমপি কলৌ নষ্টাম্‌ উদ্ধর্তমবনীতলাবভীর্ণো ভগবান্‌ 
নুদর্শনাবতারো নিয়মানানন্দাখ্য আচার্যো বেদাস্তপারিজাত- 
সৌরভাখ্যগ্রন্থরচনয়া বাক্যার্থক্ূপেণ ব্যাচকার। ভদপি ভগবান্‌ 
প্রীনিবাসাচার্য্যো নিগদং বভাষে।  তস্তাতিগম্ভীরাশয়ত্বেনোক্ত- 
লক্ষণাধিকারিকত্বেন চ মন্দমতীনাং নিখিলবেদাস্তা' সুনাং % * 
* হেষামুপকারার্থং মিতাক্ষরারূপাং সিদ্ধান্তজাহৃব্যাখ্যাং স্বত্রবৃত্তিং 
মমারভতে 1” 

আতঃপর গ্রন্থশেষেও ইহার প্রতিধ্বনি ককিয়াছেন। সস্তবততঃ * 
খ্রনিবাসাচার্য্ের উপর ভাহার অগাধ ভক্তি ছিল। 


দেবাচার্ষের গ্রন্থ-বিবরণ 


বেদান্ত জাঞ্ছবী_এই গ্রন্থ চতুঃসুত্রীর বৃত্তি] নিশ্বার্ক ও 
খ্রনিবামের ভাখ্যাবলম্বন করিয়! বৃত্তি রচিত হইয়াছে । এই বৃত্তিতে 
শাস্করমতের খণ্ুন-প্রচেষ্টা সবিশেষ পরিস্ফুট ৷ এই পুস্তক চৌখাস্ব৷ 
মস্ৃড সিরিজে কাশীধাম হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। 


চা ান্মাচাচ়ণৈ্বোদাতমপারিজাতসৌরওপঠিতবাক্যতুশৈতগ [লভৃতস্ত 
শ্রনিব!সচর গৈর্ভগবস্ির্বেদাস্তকৌন্তভে তদ্ভাস্পে নিগদভাধিতত্বাৎ। অভ্রাপি 
সব্যাগ্যামুখেনাশ্থাভিরপি ব্যাখ্যাতপ্রারত্বেন পৌনকক্যাপাতদোধাচ্চ নেহ 
ব্যাখ্যার্মুদযুজাতে 1৮ 
খরন্বশাধিতে নমস্কার-লে।কেও লিখিক্সাছেন-_ 
এুনিবাসপদাস্তোঅস্মরণোদ্বুদ্ধবুদ্ধিন1। 
সংক্ষিত্ৈবমুযুক্ষুপাৎ পরমালন্দলঙ্ধয়ে 8৮” 
লোধ হয় এস্থলে শ্রীনিবাস অর্থে নারায়ণ ও আচার্য শ্রীনিবাস এই উভগ্নকেই 
হণ করা হইয়াছে। অন্তত শ্রীবিশ্বাচার্ধ্যও লিখিয়াছেন__ 
“শব্ধাবতারঃ পুরুযোত্তমন্ত বন্ত ধ্বনিঃ শাস্্রমচিন্ত্যশক্তিঃ | 


বংস্পর্শমাত্রাদগ্রব আধকামন্তং শ্রীনিবাসং শরণং প্রপত্টে ॥৮ 
২১ 


১৪৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহা 


বুন্দাবনের পণ্ডিত কিশোরদাস বাবাজী ইহার সম্পাদক। 
বেদাস্তজ্ান্ছবীর উপর সুন্দরভট্রের “সিদ্ধাস্তসেতুক” টাক! আছে, 
তাহাও এই সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । চতুঃসৃত্রী পর্য্যস্তই বৃত্তি 
ও টাকা পাওয়া যাইতেছে, অহ্যাংশ বোধ হয় এখনও অপ্রকাশিত। 

ভক্তিরত্বাঞ্জলি--এই গ্রন্থে ভক্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
বলিয়াই প্রতীত হয়। এই পুস্তক অস্ভাপি মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয 
নাই। 


দেবাচার্যে্ন মতবাদ 


নিশ্বার্কের ঘৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত দেবাচা্য প্রপঞ্চিতি করিয়াছেন। 
শাঙ্করমতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যেমন আচার্ধযগণের মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছে, নি্বার্ক প্রভৃতির মত ব্যাখ্যায় সেরূপ কোনও প্রকার 
মতভেদ নাই । দেবাচার্য্যের মতেও অচিষ্য অন্ত নিরতিশয় 
স্বাভাবিক বৃহত্বম স্বরূপগ্ুণা্াশ্রয়ভূত রমাকান্ত পুরুযোত্রমই বধ! 
সাহার জ্ঞানক্রিয়াবল স্বাভাবিক। ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, এবং শাস্ত্র 
প্রতিপাদ্য । তিনি বলেন-__“তৎসিন্ধং সর্ব্ধজ্ে স্বাঁভাবিক্যচিত্ত্যানন্ 
শক শান্্রযোনৌ ব্রহ্মণি পুরুযোত্মে অস্পৃষ্টমায়াুণমন্ব- 
গন্ধমাহায্মযে ভগবতি শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তস্য তদ্বাচকতয়া সময 
সমদ্ষিতশ্চ বেদাত্তে বাচ্যতয়া ভগবান্‌ বাস্থদ্েব ইতি | ত্রন্ষ সর্বঙ্ঞাদি 
অনস্তগ্রণাবচ্ছিন্ন। কিন্তু তাহার শক্তি ও বৈভব অপরিচ্ছিয। 
চেতনাচেতন পদার্থের তিনি আত্মা এই অর্থেই অভির 
বা অদ্বৈত) “তত্বমসি” বাক্যের ভাৎপর্ধ্যও তাহাই। তিনি 
বলেন_ তৈব সর্ববজ্ঞাদ্যনস্তগুণীবচ্ছিন্সস্তাপরিচ্ছিন্শক্তিবৈভবন্চ 
্রক্মণঃ স্বাত্মকচেতনাচেতনবস্থবচ্ছিন্নতদস্তরাস্মাভি্ত্বমপি ুব্যক্তগ্‌। 
এতদর্থকানি ভব্মন্তাদি বাক্যানীতি তাতপর্য্যার্থঃ | ত্রন্মন্ষভাবডই 
নির্দোষ । ভাহার শক্তি অনস্ত ও অচিভ্ত্য । তিনিই জগৎ-উৎপঞ্তি 
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হেতু। তিনি চিদ্চিৎ পদার্থ হইতে তিগ্ন ও অভিন্ন। “তং” 
পদার্থনিরপণপ্রসঙ্গে তিনি নিশ্বীর্কের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । 

ত্বং পদার্থ__ত্বং পদার্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে এই আচার্ধ্য বলিয্মছেন_ 
“দহেস্্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রীণারদিবিলক্ষণো জ্ঞানম্বরূপো জ্ঞাতাইহমর্থরূপঃ 
পরমেশ্রায়ত্রস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকোহপুপরিমাণকঃ প্রতিশরীরভিক্লো- 
হনস্তব্যকির্ন্ধমোক্ষারহৃশ্চেতনপদার্থ:।” তং পদার্থ দেহেঙ্তিয় 
মনবৃদ্ধি প্রাণ হইতে পৃথকৃ। জ্ঞানম্বরূপ, জ্ঞাতা, অহমর্থরূপ, কিস্তু 
পরমেশ্বরের অধীন | অণুপরিমাণ, প্রতিক্ষেত্রেই ভিন্ন, তাহার বন্ধন 
ও দুক্তি আছে। ত্বং পদার্থ চেতন। 

অচেতন পদ্দার্_অচেতন পদার্থ তিন প্রকার প্রাকৃত, 
অপ্রাকত ও কাল। যাহ! গুণত্রয়ে আশ্রয়ভূতপদার্থ তাহ! প্রাকৃত, 
ইত| নিত্য ও পরিমাণাদি বিকারি | গুণ_সত্ব রজ ও তম। এই 
গুণ মকল জগতের কারণীভূত কিন্ত গুণের কাধ্য, অনিত্য । 

'অপ্রাকৃত পদার্থ ব্রিগুণাত্বক প্রস্ততি ও কাল হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন। কালের ও দেশের অতীত নিত্যবস্তর পরমপদই অপ্রাক্ৃত। 
এই অপ্রাকৃত পদার্থ অচেতন ! 

কাল--কাল, প্রান্ত ও অপ্রাকৃত হইতে ভিন্ন! অচের্তন দ্রব্য 
কাল অনিত্য ও বিভূ। সমস্ত প্রাকৃতবস্্ই কালতন্ত্র। লীলাবিভূতিতে 
পরদেশ্বকের কালপারতন্ত্--অন্থকরণ মাঞ্র। নিত্যবিভূতিতে 
কালের প্রভাব নাই | এ বিষয়ে আচার্য্য বলিতেছেন__- 

“লীঙ্গাবিভ্তৌ তু পরমেশ্বরস্ত কালপারতন্ত্যান্নকরণমাত্রমেব | 
নিম্যবিভূতৌ তু ন তৎপ্রভাবশস্কা্নন্ধোইলীতিবিবেক:1৮ 

অধিকারী-__শাঙ্করমতে শমদমাঁদি সাধনচতুষ্ট়সম্পন্গই ব্র্গ- 
বিচারের অধিকারী। কন্দরমীমাংসা ব্যতীতও ব্রদ্ষমীমাংসা 
মন্তব। নিশ্বার্কের মতে বন্্মীমাংসার পরেই ক্রদ্ষমীমাংসা হইতে 
পারে। এখানে দেবাচার্যযও নিশ্বার্কের মতের প্রতিত্বনি করিয়। 
বলিতেছেন__ “ম্যডনিণতিকন্ধন্বরূপতদনুষ্ঠানপ্রকার-ভৎফলকক্ততা- 
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ভূত-ভ্ঞানমাপছতে তদনস্তরমিত্যর্থঃ | বিবেকাদেঃ সাধনচতুই 
অন্্ৈবাস্তর্ভাবান্ন পৃথক্গ্রহণাপেক্ষাইপি ইতি ভাবঃ” | অর্থাৎ তাহার 
মতে ধন্মমীমাংসার ফলেই সাধনচতুষটয় জন্মে । সাধনচতুষ্টয়ের পৃথক 
নির্দেশের আবশ্তকতা নাই। এই স্থলে শবাহ্করমতের যৌস্তিকগ 
অস্বীকার করিতে না পারিয়! কতকট| পরিমাণে তাহার মত অঙ্গীকার 
করিতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ধর্মমীমাংলার ফলেই 
শমদমাদি জন্সিতে পারে না। পূর্বমীমাংসার সাধন ও নিষ্ধাম- 
কম্মযোগের সাধন ভিন্ন। পূর্্ষমীমাংসায় ঈশরের স্থান নাই। ফিন্তু 
নিফামকম্মরযোগে ঈশ্বরের প্রীতি ও ঈশ্বরার্থ কর্মাই অনুষ্ঠেয়: 
নিষ্ষামকম্মের ফলেই চিত্বশুদ্ধিদ্ধার! শমদমাদির পূর্ণতা সাধিত তয়! 
কাম্যকর্ণের ফলে নহে। কেবল কর্্মফলের অনিত্যতভাবোধ জন্মিনেই 
শমদমাদির উদয় হয় না। 

পরিণামবাদ-__দেবাচাধ্যের মতে জগৎ ব্রহ্মোর পরিণাম। 
ত্রন্মের পরিণাম স্বাভাবিক । ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি । হিমি 
স্বেচ্ছায় পরিণত হইতে পারেন। এ বিষয়ে আচাধ্য বলিতেছেন_ 

“অক্রোচ্যতে | নাসম্ভবঃ। পরিণতিস্বাভাব্যাৎ। ক্ষীরবং। 
সর্ববজ্ঞতাৎ জর্ধ্বক্তিমত্বাচ্চা কেচ্ছায়া পরিপামং শ্ক্যছে 
প্রতিপাদয়িতুম্‌।” 

সাধন-_দ্েবাচার্ধ্য বলেন, বাক্যভ্ঞানমাত্রেই অজ্ঞাননিবৃত্তিলক্গণ 
মোক্ষ হইতে পারে না। বাক্যের বাচ্য বগ্ত-সাক্ষাইকার না হইলে 
মুক্তি অসম্ভব | বাচ্যসাক্ষাৎকারে ধ্যান আবশ্তক, সুতরাং ধ্যান 
উপাসনাই মুক্তির কারণ। ভক্তিই মুক্তির কাঁরণ, জ্ঞান নহে: 
তিনি বলেন__“নচ বাক্যজ্ঞানমান্রাদজ্ঞাননিবৃত্িলক্ষণো মোক্ষ ইতি 
সংভাবনীয়ঃ। অপিতু ভদ্বাচ্যসাক্ষাৎকারেণৈব | তত্র ৪ 
ধানস্যৈবাস্তরঙগত্বাংৎ।” 


মত্তব্য 


দবাঁচার্ষের প্রধান আক্রমণের বস্তু শাঙ্করমত | নিম্বার্কের 
ভাবো কিন্ত আক্রমণ নাই । কেবল নৃত্রার্থ অতিসংক্ষেপে বিবৃত 
হয়ছে | দেবাচার্য্য চতুঃনুত্রীর ব্যাখ্যায় নিশ্বার্কের মত 
মবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রাঙ্করিক সিদ্ধান্ত নিরসন 
করিতে না পারিলে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্থতরাং 
দেবা চারধ্য শাঙ্করিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে সবিশেষ চেষ্টিত। তিনি 
বলেন_-অভেদবোধক শ্রুতি সকল দেখিয়া অভেদ বা অদৈতবাদ 
সদর্থন করা কেন? পক্ষান্তরে ভেদবোধক বহুশ্রুতি রহিয়াছে । 
শাহধরমতে অভেদ্দ বা অধবৈতবোধিক শ্রুতিই পারমাধিক। ঘ্ৈতপর 
শ্রতির তাৎপর্য কেবল দ্ৈতমিথ্যাত্ত নিরূপণ ও অদ্বৈতৈর 
অবারণা। 

দেবাচার্যের মতে যখন অদ্বৈত ও দ্বৈত এই উভয়বিধ শ্রুতি 
আছে, তখন ভেদাভেদবাদই শ্রুতির তাৎপর্য । দ্বৈভাখৈতই প্রকৃত 
দিদ্ধান্ত। শাস্করমতে গুণ গুণী, জাতি ব্যক্তি, কার্য ও কারণে 
ভেদাভেদ ধা অনির্ধবচনীয় সম্বন্ধ স্বীকৃত। কিন্ত ত্রন্ধা ও জীব ঝ ব্রহ্ম 
€ জগতে গুণ গুণী, জাতি ব্যক্তি, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইতে 
পারে না। কারণ, জীব কখনই কাব্য নহে। জীব, কার্য হইলে 
জীবের নিত্যক্ষের হানি হয়। জগৎ ও জীব ব্রম্ষের গুণও নহে, 
সহরাং ভেদাভেদ ব1 দ্বৈতাদৈত এইরূপ পরস্পরবিরোধী ধর্ম 
'একেতে মমহ্িত হইতে পারে না। দেবাচার্ধ্য প্রভৃতির দিদ্ধান্ত 
সাই দোষছুষ্ট। ত্রদ্ধ চেতন ও অচেতন, ইহা অসম্ভব ত্দ্ধ হুষ্কের 
বায় স্বেচ্ছায় পরিণত হইয়া! জগ্রৎ হন বলিলে, ব্রচ্মে বিকার কি 
খ্ধত,হইল না? কার্ধ্য কারণের অভিষ্নভা অঙ্গীকৃত হইতে পারে 
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না; যেহেতু মৃত্তিকা ও ঘট অভিন্পও নহে, ভিন্নও নহে, কিছ 
ভিন্নাভিন্নও নহে সুতরাং অনির্ব্ষচনীয় | 

শ্রুতির ব্যাখ্যাও স্থলবিশেষে কষ্টকপ্পিত হইয়াছে। “তরহ্ববিদ 
ব্রদ্মৈব ভবতি” এ স্থলে ত্রহ্মবিৎ ব্রন্মের ম্যায় জ্ঞানসম্পন্ন হইতে 
পারেন, কিন্তু স্বরূপতঃ এক হইতে পারেন না, ইহাই দ্রেবাচাধোর 
সিদ্ধান্ত। তিনি লিখিতেছেন-_“ত্রদ্মৈব ভবতি ইতি বৃহদ্জ্ঞানাদি- 
ধশ্মেণ বৃহত্স্ত তত্রাপি ভাবানস্বরূপেণেত্যর্থঃ ৷ “এব” শব্দের সার্থকতা 
তাহার ব্যাখ্যায় নাই । পত্রহ্গাই হয়” এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া 
বোধ হয়। 


বিশিষ্টাদৈতবাদ (্রীসম্প্রদায় ) 
চেকন্বল্লাভগীলগার্শ্য 
(ছাদশশতাবদী ) 


দেবরাজ মুদর্শনাচার্ষ্যের গুরু এবং বরদাচার্য্ের পিভা। 
বরদাচাধ্যও আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
“আীদেবরাজাচার্যযনয়নানম্দদায়িন! |” দেবরাজ “বিশ্বিতত্বপ্রকাশিকা" 
নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার আদবৈতবাদীয 
প্রতিবিশ্ববাদ নিরাস করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের প্রারঙ্কে 
লিখিয়াছেন-_ " 
দবিস্বৈক্যে প্রতিবিশ্বস্থ বাদ্দিবিপ্রতিপত্তিতঃ। 
সংশয়ে তন্গিরাসোইত্র সন্গিয়োগাছিধায়তে ॥” 
দেবরাজ, আচাধ্য রামান্ুজের মতাবলম্ী। তিনি 
বিশিষ্টা্বৈতবাদী । তৎকৃত «বিশ্বতত্বপ্রকাশিকা” এখনও প্রকাশ 
হয় লাই।* 
শিক 00৩77070657 075068] উত্তাল [মাঠ 
09851089৩ ০]. 2. 2৩ 4936 7256 ৪৩. 3729. 


দ্বাদস শতাব্দী 


দ্বাদশ শতাব্দী ভারতের জাতীয় জীবনে সন্ধিক্ষণ । এই সময়ে 
চিদ্রাজা অস্তমিত ও যুমলমান রাজ্যের অত্ুদয়ের স্থচনা হইয়াছে। 
এই শন্তাববীর শেষভাগে মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিয়া 
ত্তরভারত অধিকার করিল। এই সন্ধিক্ষণেও ভারতে দার্শনিক 
চিন্তার অব্যাহত গতি রুদ্ধ হয় নাই। অদ্ধৈতমতে অহৈতানন্দ, 
শ্রীসিশ্র, আনন্দবোধাচার্ধ্য প্রভৃতি বেশ প্রতিভার পরিচয় 
শ্র্ধান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১১৩৭খবঃ 
রামানুজের অন্তর্ধান )। রামানুজের প্রতিভাও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
হষয়াছিল। নব্যন্তায়ের পূর্ববদূত গঞ্পেশোপাধ্যায় এই শতাব্দীর 
শেষে আবিষূতি হইয়! ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্স্ত স্থীয় 
মনীষায় নব্য্তায়কে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। এ সময় নিশ্বার্ক 
মন্প্রদায়ত নীরব নহে। এই শতাব্দীতে শান্করমত কেবল 
বৈদাস্তিকগণ হইতে আক্রান্ত হয় নাই। শ্যায়ের আক্রমণও 
প্রতিহত করিয়াছে। এই শভাবীর প্রারস্তে ম্যায়লীলাবতীকার 
বল্পভাচাধ্যের আবির্ভাব হইল। ১৩শ শতাবীতে শ্যায়লীলাবতী- 
কারের মত আচার্য্য চিৎসুখ বিধ্বস্ত করিয়াছেন। বল্পভাচার্য্য ও 
ও গঙ্গেশের অভ্যুদয় রোধ করিবার জন্যই চিৎসুখের সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত হইয়াছিল। 


রয়োদশ শতাব্দী 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবমতে একজন নৃতন আচার্য্ের অভ্যুদয় 
হইয়াছে। ঘৈতবাদী মধ্বাচাধ্যের আবির্ভাবে শ্রান্করমত আবার 
ই প্রতিপক্ষের হস্তে আক্রাস্ত হইল। মধ্াচার্য্ের সময় হইতেই 


ত্রয়োদশ শতাব্দী 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবমতে একজন নৃতন আচার্ষ্ের অভ্যুদয় 
হইয়াছে। দ্ৈতবাদী মধ্বাচাধ্যের আবির্ভাবে শান্করমত আবার 
ই প্রতিপক্ষের হস্তে আক্রাস্ত হইল । মধ্বাচার্য্ের সময় হইডেই 


১৫২ বেদাস্তদর্শনের ইভিঙং 


ভক্তিবাদ আরও তরল ও ফেনিল হইয়! পড়িয়াছে | এই ভক্তিবাদ 
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্মের প্রভাবকালে হার? 
অধিক পরিমাণে তরলভাব প্রাপ্ত হইয়া ভাব প্রবণতায় পুর্ণত' লাদ 
করিয়াছে। শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভাচাধ্য ও গৌড়ীয় মতের প্রবর্তন 
আচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভক্তিবাদ তরল হইতেও তরল 
হইয়াছে । আচৈতন্যের মতবাদে মধ্বাচার্য্য ও নিষ্থার্কাচার্য্ের প্রভাব 
সপরিস্ফুট। মধ্বাচার্যের মতে মুসলমান প্রভাব ন! খাকিলেও বলত € 
আচৈতন্যের মতে মুসলমান প্রভাব অবশ্থয স্বীকার্য্য । মধ্বাচাধোর 
ভক্কিবাদ রামানুজীয় ভক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছে। ভারতী 
জাতির ভিতরেও রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ছূবর্বলতার সঞ্চার 
হইয়াছে। এই ছর্বঙগতার ফলেই তথাকথিত ভক্তিবাদ কতকটা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল | হ্র্ব্বল ব্যক্তিই নির্ভরতা ও কৃপার 
প্রয়াসী। আত্মবোধের দৃঢ়তা না থাকাম্প ব্যক্তিগণ আপনাকে 
ভগবান্‌ হইতে দূর করিয়া ফেলে। এই দূরত্বের ফলে ভীব 
আপনাকে ভগবান্‌ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ মনে করে। 

মনোরাজ্যের এই সত্যটা জাতির দার্শনিক জীবনেও প্রতিফলিহ 
হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবন অনেকট। পরিমাণে দুর্ব্বলতাকে 
বরণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে, তথাকথিত দূর্বল ভক্তিবাঃ 
সমাজ-শরীরে স্থান পাইয়াছে। স্যচ্ছ, সরল, সবন্দ ও উদার শক্তি 
পরিবর্তে ছ্র্বল ও তরল ভক্তির উদয় হইয়াছে, মধবাচাখ্যই এ 
তরল ভক্তিবাদের অগ্রদূত । 

তরল তক্তিবাদের প্রসার রুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা অধৈতবাদ 
আচাধ্যগণ পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারা একদিকে বেমদ 
বৈষ্ঞবমতের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন, তেমনই আবার 
নব্যন্তায়ের অভ্যুদয় হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা! আবু 
হইয়া পড়িল। দ্বাদশ শতাব্দীতে খণ্ডনকার ন্যায়ের মুলে আখা 
করিলেন। আয়োদশের প্রারস্তে গঙ্গেশোপাধ্যায়ও প্রতিও 


ব্রয়োদশ শতাব্দী ১৫৩ 


করিলেন। তখন নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিকের সমর বেশ পরিপূর্ণতা- 
প্রাপ্ত হইল! গলঙ্গেশ নব্যন্যায়ের মহিমা ঘোষণা করিলে, অয়োদশ 
শ্রতাব্দীর শেষভাগে স্যায়মকরম্দকার ও চিৎসুখাচার্য্য নব্যনৈয়ায়িকের 
মত বিধ্বস্ত করিলেন । 

রামানুজীয় মতেও সুদর্শনাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। ইনি 
"শ্রুতপ্রকাশিকা” ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া রামানুজের জীভাম্তের 
বিস্তার সাধন করিলেন। এই সময় বেদাস্তাচার্য্য বেস্কটনাথের 
অবতরণের সুচনা! হইল! 

শাঙ্করমতে অমলানন্দ “কল্পতরু” ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিলেন। 
মধ্বাচার্ধ্যের প্রতিভা বিকাশের সূচনা হইল, আক্রমণের ফলে 
অন্বৈ্বাদ আরও দৃঢ প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল | 
আক্রমণ, প্রতিরোধ ও স্বপ্রতিষ্ঠা ইহাই মূলমন্ত্র হইল | 

অতঃপর ত্রয়োদশ শতাবীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের 
ভাগাবিপর্ধযয় আরম্ভ হইল | নানাবিধ ঘটনা-বিপর্্যয়ে রাজনৈতিক 
গগন অন্ধকার-সমাচ্ছর হইয়! পড়িলে মুলমান সৈন্যের পদভরে 
দক্ষিণভারত কম্পিত হইল। তখন আলাউদ্দিনের প্রবল অনীকিনী 
দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ধ্স্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন জাতীয় 
জীবনমনস্ত। যেমন জটিল হইল, সেইরূপ দার্শনিক জীবনেও জটিলতর 
সমস্তার উদ্ভব হইল। একদিকে বৈষ্ঞবাচাধ্যগণের ভক্তিবাদ, 
অগ্থদ্িকে শ্যায়া চার্য্যগণের তর্কবাদ, এক অপুর্ব ভাবের স্থষ্টি কর্িল। 
এই শতাব্দী হইতেই এই অপূর্ব ভাব-প্রবাহ ভারতীয় দার্শনিক 
ক্ষেত্রে প্রবহমান হইয়াছে। এই শতাব্দীতে স্ুচন! ও ১৭শ শতাব্দীতে 
প্রবাহ বিপুলায়তন হইয়াছে । শৈলসিকতে যেমন প্রবল নদীত্রোত 
প্রতিহত হয়, তেমন অদ্বৈতবাদকে আঘাত করিতে গ্িয়াও উভয় 
মতই হলবিস্তর প্রতিহত হইয়াছে। 

সাংখ্যের দ্বৈতবাদ জ্ঞান প্রবণ, কিন্তু বৈষুবের দ্বৈতবাদ ভাবপ্রবণ । 
গায়ের দৈতবাদ জ্ঞানপ্রবণ, কিন্তু বৈফবের ছৈতবাদ ভাবপ্রবণ। 


১৫৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ভাবপ্রবণ বৈঞ্ণবগণ ভাবের প্রবলতায় এবং সাংখ্য ও নৈয়ায়িক, 
তর্কের প্রবলতাঁয় নিজ নিজ সামগ্ধস্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
ভেদ যখন লোকসিদ্ধ, তখন শাস্্ তাহা জ্ঞাপন করিবে কেন? 
“অজ্জাতজ্ঞাপকং শীস্ত্রম্‌। যাহা সকলেই জানে তাহা! জানাইবার 
কোনও প্রয়োজন নাই। অজ্ঞাত বস্ত জানানই শাম্ত্রের সার্থকতা, 
ভেদ লোকসিন্ধ, তাহ! জানান শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য হইতে পারে না। 
এ সম্বন্ধে বাচস্পতিসিশ্র ভামতীতে বলিয়াছেন-__“ভেদে। লোক- 
সিদ্ধতাৎ ন শন্দেন প্রতিপান্ঃ । অভেদস্ত অনধিগততাদধিগতভেদা 
বাদেন প্রতিপাদনমর্থতি। যেন চ বাক্যমুপক্রম্যতে মধ্যে চ 
পরান্ৃশ্তে অস্তে চোপসংহ্রিয়তে তত্রৈব তন্য তাতপর্য্যম্‌। উপনিষদষ্চ 
অদ্বৈতোপক্রমতৎপরামর্শতদুপসংহারাদৈতপরা এব যুজ্যন্তে।” 
বাস্তবিক ভেদ যখন সর্ববজন প্রত্যক্ষ, তাহ! বলিবার জঙ্ক। শানে 
কোনও আবশ্যকতা হইতে পারে না। ছৈতবাদীর এই দৃষ্টি থাকিগ্ল 
অনেক বিরোধের অবসান হইত। “ভিন্নরুচিহি লোকঃ* | ভিম্নরূচি 
না থাকিলে চিন্তার প্রসার হয় না, এ জন্য ভিন্নরুচির প্রয়োজনীয়ভাও 
আছে। 


দ্ৈতবাদ বা হুতত্রাহ্কতস্্রবাদ 
(মোধ্বমতের ভূমিকা) 


্র্ষূত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ ও অছৈত মতের উল্লেখ 
পেখিতে পাই। আচার্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আচাধ্য 
ওুডুলোমী ভেদাভেদবাদী ; এবং কাশকুতন্সের মত অদ্বৈতপর। 
কিন্তু দ্বৈতপর কাহারও মত দেখিতে পাওয়া বায় না । অবশ্যই 
বিশিষ্টাৈত ও ভেদাঁভেদবাদও দ্বৈবাদের অস্তভু্ত। জাখ্যম্ও 
ছ্বৈতবাদ | কিন্তু মধ্বাচার্য্যের প্রবপ্তিত ব্যতন্্রা্যতন্ত্বাদ এই সকর 


খৈতবদ বা স্বতক্রাত্মতস্রবাদ ১৫৫ 


দ্ৈতবাদ হইতে পৃথকৃ। সাংখ্যের দ্ৈতবাদে হুইটা পদার্থ-_-পুরুষ ও 
গ্রক্ৃতি। উভয়ই নিতা ও সৎ। মাধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম নিত্য পৃথক্‌ 
অর্থাৎ ছুইটা পৃথক পদার্থ। রামান্ুজ জীব ও ব্রদ্দের স্গতভেদ 
স্বীকার করিলেও স্জাভীয় ও বিজ্ঞাতীয় ভেদ অন্বীকার করিয়াছেন। 
রঙ্গ হ্বওস্্, জীব অস্বতত্ত্র। ব্রহ্মা ও জীবের মধ্যে সেব্যমেবকভাব । 
সেবক কখনই সেব্যবস্ত হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। ভেদাভেদ- 
বাদও বিশিষ্টাদৈতবাদেরই সদৃশ । স্থতরাং মাধ্বমতের সহিত তাহার 
পার্থক্য আছে। ন্বতস্ত্ান্যতন্ত্রবাদের পূর্বতন আচাধ্যগণের কোনও 
বিবরণ জানিতে পার! যায় না। মধ্বাচার্ধ্যের পূর্ব্বে কোনও আচার্ধ্য 
এই মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই ; অবশ্যই 
মধ্বাচাধ্য পুরাণ প্রভৃতি অনুসরণ করিয়াই স্বীয় মত স্থাপন 
করিয়াছেন। % 

মনে হয় মধ্বাচাধ্যের স্বতন্তরাম্থতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞবগণের ভক্তিবাদের 
ফল। ভক্তিবাদের কলে শাঙ্করমতের উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ত 
হইয়াছে। রামাহথজাচাধ্যের পর বৈষ্ণবের অভ্যুদয় । বৈষ্ণব 
অভ্াদয়ের পূর্বে ভারতে প্রায় শতকর! ৯* জন লোক শাস্করমভাবলম্বী 
ছিল। বর্তমানেও ভারতে শতকরা ৭৫ জন শাঙ্ষরমভাবলম্থী ৷ 
মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ে অবশ্যই সংখ্যাধিক্য ছিল। শক্করের 
জ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে তক্তিবাদের অ্্ু্খানের ফলেই মাধ্বমতের 
উষ্ভব। ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে মাধ্বমভ একেবারে শান্করমতের 
বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। ভেদাভেদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনেকটা! 
পরিমাণে শঙ্করের ভাবে ভাবিত। শাঙ্করমতের সারবতা 
অতিক্রম করিতে না পারিয়! বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বাদ কতকটা 
পরিমাণে তদ্ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । মধ্বাচাধ্য শাঙ্করমতে 
আাঘাত করিতে গিষ়্া একেবারে বিরোধী মত স্থাপন করিয়াছেন । 


* অভাদের মতে তাহারা মহধি সনৎকুমার-সম্প্রদাযভূক্ত। সনৎকুমারই 
তাহ খাদের আদি গুরু (সং)। 


১৫৬ বেদাস্দর্শনের ইতিহাম 


ছিতীয় কারণ, যধ্বাচার্য্য যে দেশে ও ষে সমাজে অন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার প্রভাবও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তুলব, 
বর্তমান কেনারিস্‌ (028758) দেশে তাহার জন্ম । তুলব দেশে 
অষ্টম শতাব্দীর মধাভাগে একদল ব্রাহ্মণ আগমন করেন। হার! 
বনবাসী কদশ্বরাজ মমুরবন্মীণ কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়া তুলবদেশে 
আগমন ও বসবাস করিতে লাগিলেন। তাহার! কুমারিল ভাটের 
মতাবলম্বী কর্মমমাগা। তাহারা ক্রমশঃ শ্রাঙ্করমতে প্রভাবিত হন। 
ইহাদের বংশেই মধ্বাচার্য্ের জন্ম। শঙ্করের প্রতিষ্িত শুঙ্গেরীমঠ 
তখন স্থীয় প্রাধান্য সর্ধবত্র ধর্মমত প্রচার করিতেছিল। আম 
শতাব্দী হইতে একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাহ্করমতের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল। ব্্রীক্ঠ ও ভাম্করীয় মতের 
অভ্যুদয় হইলেও শ্বাঙ্করমতের প্রাধাম্য কখনই খর্ব হয় নাই। 

স্রীকণ্ঠের মত হইতেও তাস্করীয় মতের প্রতিপত্তি সমধিক 
হইয়াছিল, কারণ রামানুজ, পক্ষান্তরে অগ্বৈতাচার্ধ্য বা৮স্পতি 
প্রস্তুতিও পরবর্তীকালে প্রকাশাত্মতি, বিষ্ভারণ্য প্রভ্ৃতিও ভাস্করীয 
মত খণ্ডনে বদ্ধপরিকর । ইহা ভাস্করীয়মতেরই প্রতিপত্তি গ্যোতক। 
তুলবদেশেও শঙ্করের জ্ঞানবার্দ বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিন। 
ভটটমতের করবা? ও শাঙ্করমতের জ্ঞানবাদ সামগ্রস্ত করিতে গিগন 
এক অপূরর্ধ মতবাদের উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ 
ভক্তিবাদের ক্রিয়াও এই সময় আরম্ভ হইয়াছে। মধ্বাচাধা 
তুলবদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তথায়ই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছেন। 
তিনি অছৈতবাদী, অদ্যুতপ্রকাশের নিকট সন্প্যাস ধরে দীক্ষিত 
হইলেও বাল্য জীবনের সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে স্বতন্রান্বতদ্্বাদের 
উত্তব হইয়াছে। 

মধ্বাচার্য্য কেবল শঙ্ষরের মতবাদ আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন ৃ 
নাই, তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণও করিয়াছেন। স্বীয় ভাষ্যে শঙ্কর 


'তবাদ থা! শ্বতত্্াঙ্বত্গবাদ ১৫৭ 


রত্রকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং 
দ্হাভারতভাৎপধ্যনির্ণয়ে” মন্মান্‌ দৈত্যের এক বিবরণ লিপিবন্ধ 
করিয়াছেন। সেই দৈত্যই শক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল ; একূপ 
্রচ্ছন্রভাব “মনিমগরী” ও “মধ্ববিজয়ে” আরও পুষ্টিলাভ করিয়াছে! 
হণিমঞ্জরী' ও “মধ্ববিজ্ঞয়। পণ্ডিত নারায়ণাচাধ্যের বিরচিত। 
রারায়ণাচার্ধা পণ্ডিত জ্রিবিক্রমাচার্্ের পুর, ত্রিবিক্রম পূর্বের শৈব 
ছলেন, পরে মধবাচার্যের উপদেশে বৈষণবমত গ্রহণ করেন। পণ্ডিত 
মরায়ণাচাধ্য শঙ্করকে মণিমঞ্জরী ও অধ্ববিজয় এরূপ জঘন্য চিত্রে 
চত্রিত করিয়াছেন যে, তাহা! দেখিলেই মনে হয় সাম্প্রদায়িক 
দাতার ফলেই এইরূপ চিত্র সম্ভব। হইতে পারে তাৎকালিক 
[ঙ্গেরীনতের মঠাধাক্ষ বিগ্ভাশক্কর মধ্বাচাধ্যের উপর অত্যাচার 
রিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈব ও বৈষ্ণব, শাঙ্ষর ও 
বধ্বমতে দ্বন্দের ভীবণতা পরিস্ফুট | পণ্ডিত নারায়ণ সাম্প্রদায়িক 
ব্ষধশেই শঙ্করকে জারজ ও মণিমান্‌ দৈত্যের অবভার বলিয়া 
নদেশ করিয়াছেন । 

মধধ নিজে বায়ুর পুক্র। আর মণিমান্দৈত্য ভীম কর্তৃক 
রাফি হইয়াছিল। তগবান্‌ নারায়ণ যখনই অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
নই বায়ু ভাহার সহায়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । যেমন রাম 
নবারে হসুমান্‌ ও কৃষ্ণ অবতারে ভীম | হনুমান ও ভীম উভয়েই 
যুব পুজ্র। শেষ অবতার মধ্বাচাধ্য | মণিমান্‌ ভীমকর্তৃক 
রাঞ্জিত হইয়া শ্রীকষ্ণের প্রতি অর্থাৎ নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত 
য় এবং তপস্তায় শিবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রজন্মে শঙ্ষরাচার্ধ্যরূপে 
ববতীর্ণ হইয়া, জনসমূহকে বিষুবিদ্বেষী করিয়া তুলিল। এই 
বধুঃবিদ্বেষ দূর করিবার জম্তাই মধ্বচার্ধ্য অবতীর্ণ হইলেন । আমাদের 
ধশে অবতারবাদের ফলে এরূপ অনেক অন্ুত জিনিদের আবির্ভাব 
ইয়াছে। 

মধ্ববিজয়ে নারায়ণ পণ্ডিত লিবিয়াছেন- প্রধান ধর্্মমতের 


১৫৮ বেধান্তদর্শনের ইতিহাদ 


আচার্ধ্যগণ অহঙ্কারী ও বিতগ্ডাঁকারী হইয়া! উচ্চৈম্বরে জগতে 
অসভ্যতা উদ্‌্ঘোষিত করিতেছে । নির্বিবশেষ ও নিশুণ ত্র্ধবাদ 
প্রচার করতঃ আত্ম! ও ব্রদ্মের অভিন্পতা স্থাপন করিভেছে। ইহাতে 
ধর্মভীরু লোকগণ শঙ্কিত হইয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন. 
শাঙ্করদর্শনে চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। স্ূর্ধ্যরূপ মা, 
মিথ্যা ধর্মের অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে । এই অবস্থায় মধ্বাচাধয 
ধর্ম সংস্থাপনজন্য অবতীর্ণ হইলেন। বাস্তবিক এই বর্ণনা 
মন্ধীর্ণতারই পরিচায়ক । সম্ভবতঃ এ সময় শ্বঙ্গেরী মঠাধীশের 
অত্যাচারে প্রপ্রীড়িত হইয়াই মধ্বমতাবলন্বিগণ এরূপ বর্ধন 
করিয়াছেন। যদ্দি শাক্করমতের অধঃপতন হইত, তাহা হইলে 
মব্বাচার্ধ্য শাঙ্ষরমতাবলশ্বী অচ্যুতপ্রকাশের নিকট দীক্ষিত হইতেদ 
না। অধঃপতিত মতের অনুধর্তন কখনই সম্ভবপর নহে। 
আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবগণ অন্ঠায়রূপে শিষ্যসন্প্রদায় বাড়াইনে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শূঙ্গেরীমঠের মঠাধীশ তাহাতে বাধা প্রদান 
করিতেন, তাহারই ফলে এইরূপ বিদ্বেষের সথশর হইল । পণ্ডিত 
নারায়ণ বিদ্বেবশে শীক্করমতেন্ন অবনতির এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিলেন। এই বিবরণ বিদ্বেষপ্রস্তত, অতএব সত্য নহে, কেবন 
অতিরঞন দোষে ছুষ্ট নহে। বাস্তবিক উহা ভিত্তিহীন । 

মধ্বাচার্যের জীবনীকার কৃষ্ম্বামী আয়ার (0. [বে (0758008 
৪৪200 4152) মহোদয় 96 10801১51201)8005 018 110 
208. 80095. নামক গ্রন্থে যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন তাহা 
অযৌক্তিক ও এঁতিহাসিক নহে বলিয়াই প্রতীত হয়। ডিনি 
্বীয়গ্রন্থে ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন_ 

60005 858] 81532৮025 170৩৮০২১ 8৪ 02088 9801 
858500) 080. 81১0 36801622019 77681160808] 0008 00050 
8৪ 1399 769] 01680) 8810১ 800. ০৪৮ 0039 02019 ০1105 
60৪ আ9 ০1 7301806 10960 789 [5989175 £01 8005 


ঠতবাদ বা! শ্বতঙ্ান্বতঞ্জবাদ ১৫৮ 


080607795--0505  0921287055 2720060619৮ 72088 &০ 
18187010 20811000504 80059 0955.” 

অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা এই__শাহ্করমতে নৈতিকতা হইতে জ্ঞানের 
প্রাধান্তই বেশী এবং কয়েক শতাব্দী হইতেই সমস্ত ভারতব্যাগী 
ভক্তিমার্গের প্রসার হইয়াছে । বোধ হয় ভক্তির প্রসারের অন্থাস্ঠ 
কারণের মধ্যে তৎকালীন মুসলমানের প্রচেষ্টাও অন্ততম কারণ । 

প্রথমতঃ আয়ার মহোদয়ের মতে শাক্করমতে নৈতিকতার 
অপেক্ষায় জ্ঞানের স্কুত্তি বেশী। আমরা এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা 
বুঝিতে পারিলাম না । শাক্করমতের শমদম প্রভৃতির স্তায় নৈতিক 
মাধনের ব্যবস্থা অগ্জমতে আছে কি? বিশেষতঃ মহাভারত 
প্রড়তিতে যে নৈতিকতার স্ফৃত্তি হইয়াছে, তাহাই শঙ্করের 
অন্রমোদিত | ভগবদ্গীতা নৈঠিকরাজ্যের অধীশ্বর এবং শঙ্করের 
নৈতিকমতও গীতাভাত্তে প্রকটিত | 

শ্বীতা [00960009736] 15616৪ বোধ হয় 119680)755109] 
1:07105 ও [০৮108] 1785108এর এরূপ অপূর্ব মিলন আর 
কোথাও মংসাধিত হয় নাই। শঙ্করের শ্লীতাভান্ে এই অপূর্ব 
মামগ্তস্ত প্রকটিত। অধিকারবার্দ নির্দেশ করায়ও শ্ক্করের মত 
মনোরাজ্যে সত্যরক্ষা করিয়াছে । তবে হইতে পারে মধ্ব প্রভৃতির 
সময় শাঙ্করমতাবলম্বিগণ কতকট! পরিমাণে তাকিক হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন! আক্রমণের ফলে তাকিকতার বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। 
আচাধ্য রামানুজ বৈষ্ণব হইয়াও অসাধারণ তাকিক। এমন কি, 
স্থলবিশেষে শ্াহ্করমত আক্রমণ ও নিরস্ত করিতে গিয়া জ্রীভাস্বে 
গমহিকুতভার পরিচয়ও দিয়াছেন। স্থলবিশেষে বন্ধিম কটাক্ষ করিতেও 
ঘাড়েন নাই। তাফিকত| কেবল শাক্করমতাবলম্িগণের ভিতরে 
বি পাইয়াছিল এমন নহে। তখনকার ভারতের সকদ দার্শনিক 
সষ্তেই তাকিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দী হইভে 
চতুদ্শ শতাবী পর্যন্ত ন্যায় ও বেদান্তের ক্ষেত্রে বিচারমল্লতা বেশ 


১৬৯ বেদাত্কদর্শনের ইতিহদ 


চলিয়াছে। এই সময়েই ভাকিক-শিরোমণি শ্রীহর্য মিশর, 
গঙ্গেশোপাধ্যার, চিতমুখাচাধ্য, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্যা 
লীলাবভীকার বল্লভাচাধ্য, বেদাস্তাচার্ধ্য ও বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের 
আবির্ভাব। ইহারা সকলেই তাকিক, এই কয়েক শতাব্দী 
তাকিকতারই যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না 

দ্বিতীয় কথা, কেহ কেহ বলে_ শঙ্কর সম্প্রদায় কতকটা পর্গিমাণে 
অহঙ্কারী হইতে পারেন। মতের প্রাধান্যের জদন্কা অহঙ্কারও 
স্বাভাবিক | আমাদের কিন্তু ইহাও সম্ভব বলিয়! সনে হয় না। 
কারণ, ভারতীয় স্বভাবে সমদশিতা। (10916188100) সমধিক দেখ! 
যায়। তর্কযুদ্ধ করিলেও সামাজিক ক্ষেত্রে দার্ভতিকত! প্রদর্শন 
করিয়া পরূমতকে অবজ্ঞা কর! 'ভারতীয় স্বভাব নহে। 

তৃতীয়, শ্রঞ্ষরের মত নৈতিকতাহীন হইলে মধ্বাচাধ্য তন্মতে 
সঙ্গ্যাসী হইতেন না। জন্াসগ্রহণের পূর্বেই তাহার মতবাদ 
শান্করমতের প্রতিকূল ছিল। 

আমাদের বিবেচনায় আয়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অশোভন ৪ 
অসঙ্গত। উহার এতিহাসিক ভিন্তিও নাই। স্থলবিশেষে কোনও 
পণ্ডিত, বৈষণবগণের উপর তীব্র কটাক্ষ করিত বলিয়াই বোধ হয় 
বৈষবগণ এরূপ দৌধারোঁপ করিয়াছেন। আর বৈষ্ণবগণের 
অবতারবাদের প্রতি অত্যধিক আগ্রহও সহকারী কারণ। 
সাল্প্রদায়িক মহ্বীর্ণতাও অন্চতম কারণ হইতে পারে। সর্বোপরি 
শৃঙ্গেরী মঠের অত্যাচারের ফলেও এরপ চিত্র প্রদান সম্ভব । 

আম্মার মহোদয়ের অন্য একটা কথাও স্থশোভন বঙ্গিয়া বোধ 
হয় না। তিনি বলেন-_]8197710 208)516195 তক্ষিবাদের 
তাৎকালিক প্রসারের অন্কতম কারণ। আমাদের মনে হয, এ 
বিষয়ে তিনি এভিহাসিকত! রক্ষা করিতে পারেন নাই । রামানুজের 
সময় মুসলমান আক্রমণ হয় নাই । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১১৯৫ 
খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারত সুসলমানের করকবলিত হয় ' ১১৯৯ খুষটাবে 


পরিজ দর্শননথতত্াম্বতহবাদ ১৬১ 


দধ্বাচাধ্যের জন্ম। আর ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য 
বিদয়ে চেষ্টিত হন। মধ্বাচার্ষ্যের সময়ও মুমলমান-প্রভাব ভারতে 
নু হয় নাই। ১১৯৩-১২৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই একশত বৎসরে 
ছিনদুভারতে মুসমানের প্রভাব পরিস্ছুট হইয়াছে__ইহা এতিহাসিক 
মগ নহে অবশ্যই কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির সময় 
মুদলমান-প্রভাবে ভক্তিবাদের প্রবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ততঃ 
চতুশ শতাব্দীর পুর্বে মুমপমান ধন্মের প্রভাব ভারতের জাতীয় 
বনে গ্রতিফলিত হয় লাই, মতএব আযাদ মহোদয়ের সিদ্ধান্ত 
হরনাত্মক। 

বয়োদশ শতাব্দীতে বৈষধমত আস্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সবিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছে শাঙ্করমতও স্বীয় প্রাধান্থা খবর্ব করিতে অর্থাকৃত | এই 
ননয়ে জনবাদের প্রাঝল্যে দেশ নাতিয়াছে ও কতকটা পরিমাণে 
গ্রতিক্রিয়াও আরম্ত হইয়াছে । কারণ, সকল দেশেই ভাব প্রবণ 
দল লোক থাকে, বাহার! শুধু ভক্তিবাদে তৃপ্ত হয়। শান্করিক 
পি বড়ই স্বচ্ছ ও উদ সবিঠীন, ভাহাতে ছ্দয় প্রবণ লোকের বড় 
এটা তৃশ্থি হয় না। এই জনয়ে নাথমুনি, যামুলাচাধ্য ও 
খনানূজাচাধ্যের প্রচেষ্টায় ভক্তিধাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরস্ত 
ধয়াছে মাত্র। এই সনয়েই মধ্বাচাধ্যের আবিভাব। ইহা 
শাফগ্নতের অধঃপতন বা নৈতিক অবনতির যুগ নহ্ছে। 





পুর্ণ পরত দর্শল-্তন্ত্াঙ্কতন্ত্রবাদ 
(মত মধ্ধা চার্য্য বা পূর্ণ প্রজ্ঞ আচাধ্য) 
(জীবন-চরিত) 
, জবন-চরিতের উপাদান--পণ্ডিত নারায়ণকৃত “মধ্বধিদ্ছয়” ও 
নািম্জরীতে” আচার্য মধ্যের জীবন-চরিত বর্দিত আছে। এই 


পথ দুইধানি পদ্মে লিখিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিত 
২১১ 


১৬২ বেদাস্তদর্শনের ইতিগ্রম 


নারারণ, পণ্ডিত স্রিবিক্রমের পুজ। আর ত্রিবিক্রম মধবাচাের 
শিত্ত। পণ্ডিত নারায়ণের পুস্তক সাম্প্রদায়িক সংকীরভায় পূর্ণ, এই 
পুস্তকদয়ে শঙ্কর কদধ্য চিত্রে চিত্রিত হইয়াছেন | 

অনুশীসন-_স্বামী নরহরি তীর্থের একখানি অনুশামন 
আকৃন্মক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুশাসন হইতে মধ্ধের 
স্থিতিকাল আভাসে নির্ণীত হইতে পারে । 

আযুক্ত সুববা রাও এম, এ (58৮৮০ 3১৮5৯ 2. 4) মহোদ 
মধ্বাচাধ্যের ক্রঙ্গাসূত্র-ভাব্য ও গীতাভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ 
করিয়াছেন। দেই অন্থবাদের ভূমিকায় মধ্বের জীবন-চরিত 
লিপিবন্ধ হইয়াছে । এই জীবন-আলেখ্য অতি সংক্ষিপ্ত € 
সাম্প্রদায়িক ভাবপূর্ণ। এঁভিহাসিক বিচারে ঘটনাগুলিব যাথাখ্য 
নির্ণাত হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত সি. এন, কৃক্চম্বামী আয়ার (0. টব. 75781908550 
1587) মহোদয় ৮880 2150175201)2759--705 1700 2 
[12098% নামক গ্রন্থে এঠিহামিকতার সহিত মধবাঁচাধ্যের জীবন- 
চরিত লিখিয়াছেন। 

আযুক্ত পিং এম. পদ্মনাভাচারিয়ার এম, এ. মহোদয় 11 
80. 1077798 ০0 181901)%801)058 নামক গ্রন্থে মধ্বাচাধোর 
জীবনী বিবৃত করিয়াছেন। এই কয়েকখানি গ্রন্থই ইংরাজী ভাষায 
লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় মব্বাচার্যের কোনও জীবনী পৃধক 
গ্রন্থাকারে আছে কিনা জানা যায় নাই। 

জীবনী-__তুলবদেশের অস্তঃপাতী প্জাক! ভূভাগে বেলিগ্রামে 
দধ্যগেহ” নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বেলিগ্রাম উদঘপি 
হইতে ছয়মাইল দক্ষিণ-পূর্ব অবস্থিত । মধ্যগেহ সামান্য গৃহ 
ছিলেন। বাস্ততূমি ও একখানি মাত্র বাগান তাহার ছিল। ইহার 
উপন্বত্ব হইতেই তাহার সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। মধ্যগেহ 
বেদবেদাঙ্গবেত্বা পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাহার পদবী ছিল ভট। 


রি রশন-ত্ামবতনতবাদ ১৬৩ 


তিনি “বেদবতী” নামক এক বালিকাকে বিবাহ করেন। বেদবভীর 
গে ক্রমে ক্রমে হুইটী পুজ ও একটা কন্তাসস্তান জন্মগ্রহণ করে। 
পুরহুইটা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পুক্রকামনায় দম্পতী 
ইদ্দাপির পনারায়ণের” শরণাপন্ন হন | নারায়ণ ভাহাদের মনস্কামন! 
পুর্ণ করেন। 

৪৩০৮ কল্যব্ে বা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দশহরার শেষ দিনে অর্থাৎ 
নবীর দিন ম্ধবাচার্য্যের জন্ম হয়। মধ্যগেহ পুত্রের নাম বাস্থদেব 
রাখিলেন। 

বাস্থদেবের যজ্ছঞোপবীত হইলে বেদাধ্যয়নের জন্য তিনি 
গ্রামাবিগ্ঠালয়ে প্রেরিত হইলেন | অগ্লবয়সেই বাসুদেব নানা ক্রীড়া 
কৌডকে পারদর্শী হইলেন। দৌড়ান, লক্ প্রদান, সাঁতরান কুস্তি 
প্রনতিতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ; ভাই তাহার নামকরণ 
হইল ভীম। বোধ হয় বালককালের শৌধ্যবীর্য্যের ফলেই তাহাকে 
বামূপুজ বলিয়া পরবর্তী কালে গ্রহণ করা হইয়াছে। 

বাল্যকালে তিনি পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন | বিদ্ভালাভ 
মমাণ্ত হইলে গ্রামযবিগ্ভালয় ত্যাগ করিয়া নিজগুহে নানাশান্ত্ 
অধায়ন করিতে লাগিলেন, তাহা হইতেই সঙ্গ্যাসের স্পৃহা তাহার 
হদয়ে জাগরূক হইল । তিনি পচিশ বংসর বয়ঃক্রমকালে আচাধ্য 
অফ্যুতপ্রকাশ নামক অধ্বৈতবাদী সঙ্গ্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইলেন । 
তখন এই বান্দেবের নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ হইল । বান্ুদেব, গুরুর নিকট 
বেদান্ত অধ্যরন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে গুরুর 
ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইব! প্রতিবাদ করিতেন। ইহারই ফলে তাহার 
প্রশংসা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল । 

ভিনি যখন বেদাস্তশান্ত্রে পারদর্শী হইজেন তখন গুরু তাহাকে 
আননতীর্থ নাম প্রদান করিয়া! মঠাধিপত্যে নিয়োজিত করিলেন । 
| মধ্ব পরে অনত্তেস্বরের মঠে আধিপত্য লাভ করিয়া সাধন” 
ভ্দিনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তিনি পণ্ডিতর্গের 


১৬৪ বেদাস্তাশনের ইতি 


সহিভ বিচার করিতেন। ১২২৮ খবষ্টান্ের পরে ইনি দাক্গিপাস্র 
বিজয়ে বহির্গত হন | গুরু অচ্যুতপ্রকাশও অন্তাম্ত সঙ্গিসহ দক্দি 
দিকে প্রস্থান করিয়া বিঝুঃনঙ্গলম্‌ নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। 
এই সর ম্যাঙ্গালোরের ২৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে 
আচাধ্য নানারূপ যোগের বিভূতি প্রদর্শন করেন। কখনও 
ধনুলোকের আহাধ্য খাইয়া ফলিতেন, কখনও সামান্য খাছ্কে ব্ছ 
খাছ পরিণত করিতেন । 

অতঃপর এইস্থান হইতে তিনি ত্রিবেজ্জামে গমন করিলেন। 
এইন্ানে মঝাচাধ্যের মতের সম্পুর্ণ পরিবর্তন ঘটে । তখন হইচই 
মধবাচ]ধ্য শঞ্চরবিথ্ডেষ! হইয়া] পড়েন | এই প্রদেশস্থ রাজার সভা 
শৃঙ্গেবীমঠের অধ,ক্ষের সহিত তাহার বিচার হয়। অন্তান্ত ক্ষেতে 
যেনন তিনি অ্ৈতখাদীকে পরাঞ্জিত করিতেন, এ ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন 
হইল না। বিচারে অ্বই পরাজিত হইলেন। তাহারই ফলে 
বিদ্বেষের সঞ্চার হইল | সেই বিদ্বেষ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া নববিা, 
দৈত্যের উপাখ্যানে পধ্যবমিত হইয়াছে । নারায়ণ পত্তিঃ 
মঠাধ্যক্ষকে “স্কর” অর্থাৎ বর্ণক্কর বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
তাৎকাপিক শৃঙ্গেরী মঠের অধীশের নাম ছিল বিদ্তাশক্ষর ৷ আর 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত মধ্ধের বিচার অসম্ভব | যিনি প্রায় ১৪* 
শত বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা! করিয়াছিলেন, ভাহার সঙ্গে মধ্বের বিচার 
হইতেই পারে না। পণ্ডিত নারায়ণ হয় ভ বিদ্যাশক্করকেই “স্বর 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন! শৃঙ্গেরী মঠের তালিকায় দেখিতে 
পাওয়া বায়, বিগ্াশঙ্কর ১১২৮_-১৩৩৬ বৃষ্টাব্য পর্ন্ত শৃক্গেরী 
গীঠাধীশ ছিলেন। 

ত্রিবেক্্ামের পরে আচাধ্য মধ রামেশ্বরে গমন করিলেন 
তথায়ও অদ্ৈতবাদী আচাধাগণ ভাহাকে বিচারার্৫থ আহ্বান 
করিলেন । কিন্তু ম্বব তাহাদেক্। সহিত বিঢারযুদ্ধে অবতীর্ণ হইদেন 
ন। বিদ্বেষের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তি 


পুরপ্রজ দশনি-সবতস্ান্বতনবাদ ১৬৫ 


রামেশ্বর হইতে শ্রীরঙ্গম্‌ এবং তথা হইতে পলার নদীর তীরস্থ প্রদেশ 
দিয়! উদীপিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ! 

দিগবিজ্য় হইতে ফিরিয়া আচাধ্য মধ গীতার ভা প্রণয়ন 
কবেন। এই শ্রীতাভাস্তেই তাহার মতের সংক্ষিপ্ত মন্ম প্রদভ 
হইয়াছে । ইহার উপরেই ভিত্তি করিয়। রন্থাসুত্রের ভাম্য বিরচিত 
হইয়াছে।  শ্রীতাভাষ্যের অনেক পরে ব্রঙ্গনুত্রভাষ্য রচিত হয়। 
মন্বতঃ উদ্দীপিতে এই স্ুত্রভাঙ্য রচিত হয়| হরিদ্বারে প্রথম 
নুর্রভাব্ প্রকাশিত হয় এবং বারাণসীতে সমালোচনার ফলে 
পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন সাধিত হয়। 

১১৬০ খু্টাকের পরে উত্তরভারত-পরিভ্রমণ-জন্/ মধী চার্ধ্য 
বহির্গহ হন1 এই সময়ে তাহার সহিত দেবগিক্দির যাদবনংশীয় 
রাজা মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়। মহাদেব ১২৬০--১২৭১ খুষ্টাব্য 
পর্যাস্থ রাত করিয়াছিলেন | রাজা মহাদেব মধ্বাচার্যকে কোনও 
বাধ বা খাল শিন্মাণে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন । ১২২৮ 
খৃষ্টানদের কিছুদিন পরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ হয় 'এবং ১২৬ 
যানের পরে উত্তরভারত-ভ্রঘণে বহির্গহ হন। অন্ততঃ ৩৯ 
ধংপরপাল স্ুত্রভাষা ও অন্তান্ গ্রন্থ-প্রশয়নে ব্যয্িত হইয়।ছে। 
ঈনতপ-ভারতে ভ্রমণের পথে কোন কোনও স্থলে হিংস্র পশুকর্তৃক 
গিনি আক্রান্ত হইয়াছেন । কোখায়ও দন্যুদল আক্রমণ করিয়াছে । 
দান প্রদেশের ভূপতি সাহায্য এবং কোথায়ও বিপক্ষতাচরণও 
করিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুমলমান রাজার সহিত 
ম্বাচাখ্যের সাক্ষাৎ হয়। মধ, ভাহার সহিত উদ, বা পার্শা 
ভাষায় আলাশ করেন। পঞ্চিত নারায়ণের গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা 
দেখিয়া মনে হয় মধ্ব দুসলমানের ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
মধ্বাচাধ্ের মময়ও দক্ষিণভারত মুসলমানকর্তুক বিজিত হয় নাই। 
শাঙ্গালোরের হ্যায় সুদূর প্রদেশে উর্দ বা পারস্ত ভাষা শিক্ষা কর! 
শস্টব বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান 


১৬৬ বেদাস্তঘর্শনের ইতিগ 


বিজয়ের পরে মাত্র ৬৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ ১২৬, 
খৃষ্টানদের পরে উত্তর-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সামান্ত 
সময়ের ভিতরে সুসলমানী ভাষার এত প্রসার সম্ভব বলিয়া বোধ হয় 
না। গোয়া নগরীতে মধবাচাধ্য ও তাহার সঙ্গিগণ পলাইয়া প্রাথ 
রক্ষা করেন। 

ভ্রমণকালে সহযাত্রিগণের সহিত তাহাকে মল্লযুদ্ধও করিতে 
হইয়াছে। সহযাত্রিগণ বোধ হয় কানার। ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাহাদের 
শারীরিক শক্তির জন্য তাহারা! কুস্তি করিতে ভাল বাসিতেন। 
মধ্বও দলবদ্ধ ভাহাদিগকে কুস্তিতে পরাদ্ধিত ও ভূমিসাৎ করিতেন। 

এইভাবে পর্যটন করিতে করিতে মধব হরিদ্ারে পৌঁছিলেন। 
তথা! হইতে তিনি বদরীনারায়ণেও গমন করিয়াছিলেন। পঞ্ডিঃ 
নারায়ণের পুস্তকে দেখিতে পাই তথায় ব্যাসদোবের চিন 
মধ্বাচার্ষ্ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্যাসদেবের আদেশে পুনরায় 
হরিদ্বারে আগমন করেন। হরিারে পৌছিয়! তিনি স্থীয় বেদান্ত- 
স্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ করতঃ প্রচার করিলেন এবং বিধুর শ্রের 
প্রতিপাদনে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর মর্ধব নিজমত প্রচার করিঠে 
করিতে চালুক্য সাআজ্দোর রাজধানী কল্যাণে উপস্থিত হন। এই 
স্থানেই তাহার প্রধান শিষ্ঞ শোভন ভট্ট সাহার নিকট দীক্ষিত হন। 
শোভন ভট্টই তাহার গুরু মধ্যের অন্তর্ধানের পর মঠাধিপত্য প্রা 
হন। এই শোভন ভট্টের নামই পক্সনাভ ভীর্ঘ। * 

মধৰ তথা! হইতে উদ্দীপিতে প্রত্যাবর্তন করেন। পণ্ডিত নারায়ণ! 
বলেন, এই সময় মধ্বাচার্যের গুরু অচ্যুত প্রকাশ বৈষণব-মত গ্রহ 
করেন। মধ যুক্তিতর্কবলে ডদীয় গুরুর মত বদলাইতে না পারিয় 
ব্বরের ভীষণতান্বার! ঙাহার ভীতিস্শার করিলেন। এমন কি 
গুরুকে অভিসম্পাত প্রদানের ভয়ও প্রদর্শন করিলেন। ও 
অচ্যুতপ্রকাশ তখন ভয়ে বৈষণবমত গ্রহণ করিলেন। যদি এই 
ঘটন! সতা বলিয়! গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে এ 


পূবতি দর্শনস্ঘতন্তাক্গত্বাদ ১৬৭ 
বিষয়টা মধ্ব-চরিত্রের কলঙ্ক । কারণ, গুরুকে স্বীর মতে আনয়ন 
করিবার জন্ত ভীতি প্রদর্শন সঙ্কীর্ণতারই নিদর্শন । 

রামান্থজাচার্ধয বিষ্ঞর শঙ্খচক্রার্দি অঙ্কনের বিধান দেন। 
আগার্ধা আনন্তীর্ঘ বা মধ্বও শান্ সবলে অস্কনধন্দ প্রমাণিত করেন। 
চিনি উদীপিতে শ্রীকফের মন্দির সংস্থাপন করিয়া! তন্মতাবলম্থিগণের 
েল্সস্থান নিদ্ি্ট করিলেন | বর্তমানেও মধ্বাচারী সম্প্রদায় 
প্রত্যেকেই জীবনে অন্ততঃ একবার উদ্দীপিতে গমন করেন। 
আচাখ্য মধ্ব যজ্ছে পশুহিংসা নিবারণ করেন। 

ক্রমে শর্েরী মঠের মঠাধ্যক্ষের সহিত মধব সপ্প্রদ্দায়ের বিরোধ 
আর বুদ্ধি পাইল । মঠাধ্যক্ষগ পীড়ন আরম্ভ করিলেন। বোধ 
হয় তংফলেই মধ্ব “মহাভারততাৎপধ্যনির্ণয়” গ্রন্থ রচনা করিয়া 
ভীম-মণিমান উপাখ্যান স্থষ্টি করিলেন। সাম্প্রদায়িকতার ফলে 
ক্রনে বিদ্বেষ “বশ ঘনীভূত হইল । উদ্দীপিও শৃ্গেরীর নিকটবর্তাঁ। 
বৈষবগ্রণের মতে “মহাভারততাতপধ্য নির্ণয়” প্রণয়নের সময়ও মধ 
ধ্ামদেবের আদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ক্রমে মধ্বমতে শি্য- 
খা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে শুঙ্গেরীর মঠাধ্যক্ষ বিচলিত 
হইলেন । তাহারই আদেশে মধ্বাচার্ষের পুস্তকাঁলয় বাজেয়াপ্ত 
হষ্টল। জয়সিংহনামক কোনও রাজার রাজোর প্রান্তভাগে এই 
ঘটনা ঘটায়, ভখন মধ্ব রাজার শরণাপন্ন হন, পরে রাজার চেষ্টায় 
মধ্ব এই পুস্তকালয় পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই জয়সিংহ সম্ভবতঃ চালুক্য- 
বংশীয় জয়সিংহের অধীনস্থ কোন রান্দ! হইতে পারেন, বিষুবমঙ্গল 
ঠাহার রাজধানী ছিল। 

পুস্তকালয় পুনঃপ্রান্তির পরে পণ্ডিত ভ্রিবিক্রম, আচার্য্যের নিকট 
দীক্ষিত হন। মধ্য ক্রিবিক্রমকে একটা কৃষ্মত্তি উপহার দিলেন । 
অগ্থাপিও কোচিন রাজ্যে (9০511. 08587 ) এই বিগ্রহ প্রদ্রিভ 
হইয়া থাকে । পণ্ডিত ত্রিবিক্রমের পুতরই পণ্ডিত নারায়শ। ইনিই 
সব্রবিজয় ও মনি-মঞ্জরীর প্রণেতা | সম্ভবতঃ ১২৭৫ কুষ্টাব্ে 


১৬৮ বেদাস্দর্শনের ইতি 


মধ্বাচার্যের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার পিতার মৃত্যুর পরে মধ 
ভ্রাতা সন্গাস গ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাতার সন্গ্যাসের না 
বিষুর্তীর্ঘ হইল । 

মধ্ব শেষ-জীবনে সরিদস্তর নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন: 
এই স্থানেই ভাহার জীবন-লীলার অবসান হয় । ততসম্প্রদায়ে 
মতে মধ্ব ৭৯ বংসর ৬ মাস ২০ দিন প্রচারকার্্যে ব্রতী ছিবেন, 
তাহা হইলে মধ্বাচাধ্য ১৩০৩ খুষ্টা্ডে দেহ রক্ষা করেন। কার 
২৫ বৎসর বয়সে তিনি সন্্যাস গ্রহণ করেন। ১১৯৯ সনে জন্গ € 
২৫ বৎসর বয়সে সঙ্গযাস লইলে ১২২৪ খুষ্টাবে সন্গ্যাস গৃহীত হয. 
১২২৪+৭৯ বৎসর অর্থাৎ ১৩০৩ খুষ্টান্দে তাহার অন্তর্ধান মা. 
এ অন্বদ্ধে কৃষ্ণন্থামী আয়ার মহোদয় বলেন--ইহা! অসস্তব | কার, 
আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয় ১২২৪ খৃষ্টাব্দে আরন্ধ হয়। পঞ্জিঃ 
নারায়ণ, দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আক্রমণের কোনও বিবরণ দেল 
নাই। উত্তর-ভারতের মুসলমানভীতির বিবরণের বিষয় তিনি 
শুনিয়াছেন-_এইরূপ বিবরণমাত্র প্রদান করিয়াছেন। ত্র 
জীবিত কালেও হিন্দুস্থানের সুসলমান-ভীতির কথা শুনিে 
মধ্বাচাধ্য আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্যবিজয়ের পরে জীবিত থাকছে 
পারেন না। আর পণ্ডিত নারায়শের সহিতও মধ্বের দেখা পন 
নাই । কারণ, পণ্ডিত নারায়ণ, মব্ব-শিশ্যুগণের মুখে মধ্যের কাঁদা" 
কঙ্গাপের বিবরণ শুনিয়া মর্ববিজয় ও মণি-মঞ্জরী লিখিয়াছেন। 
আমাদেরও মনে হয় আয়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত 
মধ্বা্চাধ্য আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পুর্ব দেহরক 
করিয়াছেন। 

মধ্বাঁচার্ধা গীতার ভাত্য ও ব্যাখ্যা, দশোপনিষদের ভাত্ত, গন 
ভাত, প্রভৃতি বন্ৃগ্রস্থ রচনা করেন। গ্রস্থের বিবরণে ততসমূঘয়ে 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


মঞ্ধাঢাধ্যের শ্রন্থের বিবরণ 


স্ধ্বাচাধ্যের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী কুন্তঘোণ মধ্বব্লান বুকৃডিপো 
হতে ১৮৩৩ শকাব্দা অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । 
2, আর কৃষ্কাচাঁধা মহোদয় ইহার সম্পাদক । বোম্বাই নির্ণয়সাগর 
প্রেমে ইগা মুজ্িত হইয়াছে। ইহা পুধির আকারেই সুদ্রিত। 
মধ্ববিলাম বুকৃডিপো বর্তমানে মান্দ্রাজের ত্রিগ্লিকেন পল্লীতে উঠিয়া 
আসিয়াছে । 

গভা-ভাবু-মধ্ববিলাস বুকৃডিপোর সংস্করণে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীই 
প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাভাত্ত গগ্যে লিখিত ইহা! মধ্বসিদ্ধান্ত 
অন্গসারে গীতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা । শ্রীযুক্ত স্বববারাও মহোদয় এই 
তাষোর ইংরাজিতে শন্ুবাদ করিয়াছেন। 

ভ্রাবসুত্র ভান্ত-_এই ভাষ্যের নান পূর্ণ-প্রজ্ঞ ভাষ্য । এই ভাষ্য 
সংক্ষিপ্ত। ইহাতে বহু পৌরানিক বাক্য উদ্ধার করিরা স্বীয় 
সিদ্ধান্তের শাস্ত্য়তা প্রদশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় ভুবনচন্দ্র বসাক মহাশয় প্রকাশ করেন। ১৮০৫, 
শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৩ খুঁান্দে তত্বপ্রকাশিকা টীকা সহিত ভাষ্য, 
বোস্াঠর “গণপৃতকুষ্ণজী মুন্রাযন্ত্রেণ মু্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । 
পরে ১৯১১ খবষ্টান্দে মধ্বধিলাস বুক্ডিপোর সর্বমূল সংস্করণ “নিয় 
মাগর প্রেসে" মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষ্যও 
যুক্ত জুববারাও মহোদয় ইংরাজী ভাষায় তর্ঞমা করিয়াছেন । 
ভষ্যের উপরে জয়ভীর্ঘাচার্যোর তব প্রকা শিকা টীকা, তত্বপ্রকাশিকার 
উপরে রাঘবেজ্্ দ্বামীর “ভাবদীপ* নামক বুত্তি আছে। সটাক ও 
মবস্তিক সংস্করণ মধ্ববিলান বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ভাবদীপ বৃত্তি বেলগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 

অন্ভান্ত-রহষনুত্রের চতুরধ্যায়ের তাৎপর্য, এই অন্থুভাষ্যে 


১৭৪ বেদাত্তদশনের ইতিহাম 


প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ইহ! তি সংক্ষিপ্ত তাবে পছে লিখিত । সর্ববমূধ 
সংস্করণে মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমং 
রাঘবেজ্র স্বামী তব্বমঞ্জরী নামে অন্ভাষ্যের এক ব্যাখ্যা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 

অনুব্যাখ্যান_ইহা! পঞ্চে ব্রদ্নস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং সর্ধযূদ 
সংস্করণে প্রকাশিত 

প্রমাণ-লক্ষণ_এই গ্রন্থও সর্ববমূল সংস্করণে প্রকাশিত । ইহার 
উপর জয়ভীর্থাচার্ষোর “শ্যায়কল্পলতা” নামক টাকা ও রাঘবেনর 
স্বামীর বৃস্তিওত আছে। প্রমাণ-লক্ষণে প্রমাণের বিষয় আলোচি 
হইয়াছে এবং ইহা! বোস্বাইয়ে প্রকাশিত হইয়াছে । 

কখা-লক্ষণ_ইহাও মধ্যবিলান বুক্ডিপোর মুল সংস্করণে 
প্রকাশিত এবং পদ্যে লিখিত অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ (71009£াণন?))। 

উপাধিখণ্ডন_-এই গ্রন্থ শান্করমতের উপ।ধিবাদ খণ্ডনের জন 
অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ এসং পছ্যে রচিত। ইহার উপরও আয়- 
তীর্থাচার্যের টীকা আছে। এই উপাধিখণ্ডনও সর্ধবমূল সংস্করণ 
প্রকাশিত। ইচ্গা টীকা ও টীগ্ননীছ্ছয় যুক্ত, বোম্বাই হইতে উচ! 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

মায়াবাদ-খণ্ডন_এই গ্রন্থও শঙ্ষরের মায়াবাদ খণ্ডনের জন্য 
লিখিত প্রবন্ধ (10006712) ) এবং অতি সংক্ষিপ্ত | ইহার 
উপরও জয়তীর্ঘাচার্ধ্যের টীকা আছে। এই মায্ার্ধাদখগুন টাকা 
ও টিগ্সনীসহ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থধানির 
টাকাধিহীন এক সর্ধ্যসূল সংস্করণও প্রকাশিত আছে। 

প্রপঞ্চ শিথ্যাত্ববাদ-খণ্ডন_ইহাও অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। 
ইহাতেও জয়তীর্থের টাকা! আছে। সর্ববমূল সংস্করণে প্রকাশিত । 
বোম্বাই হইতে সটাক আর এক সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। 

তত্ব সংখ্যান- এই গ্রস্থে হ্বতস্ত্রান্ষতন্ত্রবাদ প্রপঞ্চিত হুইয়াছে। 
গ্রন্থারস্তেই দ্বিবিধ তত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে-_ন্বতত্্ন্যতন্ত্রং ৮ 


মধবাচার্যের শ্রস্থের বিবরণ ১4১ 


ছিবিধতবমিষ্যতে। স্বতস্ত্রো ভগবান্‌ বিষুরর্ডাবাভাবৌ ছিধেতরং” 
ঈত্যাদি। গ্রন্থখানি অতি সংক্ষিপ্ত | ইহার উপরও জয়তীর্থাচার্য্যের 
ঈকা আছে। প্রথম সংস্করণে কেবল মুল প্রকাশিত। পরে 
ফার্ধীতে জয়তীর্থাচার্যের টাকা সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত 
হষ্টয়াছে। মধ্ববিলাস বুক্ভিপো হইতেও জয়তীর্থের টাকা ও সত্য- 
ধর্মহীথের বৃত্তিসহ তত্বসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। 

তত্ববিবেক__তত্বসংখ্যানে ত্রিবিধ অভাব পদার্থ এবং চেতনা- 
চেন দ্বিবিধ ভাব্পদার্থ নিণশীতি হইয়াছে, কিজ্ত তত্ববিবেকে স্বতন্ত্র ও 
পরতন্্র এই দ্বিবিধ প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে। বাস্তবিক এই উভয় 
প্রবন্ধ স্বতস্ত্রাক্ষতস্ত্রবাদনির্ণয়ের জছ্য লিখিত এবং অতি সংক্ষিপ্ত 
প্রন্ধ। ইহার উপরেও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকা! আছে। শ্রীকাঞ্ী 
হতে জয়তার্থের টাকাসহ তৰ্বিবেক প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বমূল 
সংস্করণে শুধু মূলই প্রকাশিত হইয়াছে । 

তন্বোপ্তোত_ এই প্রবন্ধে শঙ্ষরের অনির্বচনীয়তাবাদ খণ্ডনের 
প্রচেষ্টা হইয়াছে ।  তস্ববিবেক প্রভৃতি হইতে এই প্রবন্ধটা আকারে 
বৃহৎ এই প্রবন্ধে পরমাস্মা ও মুক্তব্যক্তির ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ইহার উপর জয়তীর্থের টীকা এবং রাঘবেশ্র স্বামী ও শ্রীনিবাস 
তীর্থের বৃত্তি আছে। সটীক তত্বোগ্ঘোত শ্রীকাঞ্চী হইতে প্রকাশিত 
হঈরাছে । সটাক ও সবৃত্তিক তত্বোস্োত মধ্ববিলাস বুকৃডিপো 
হইতে এবং সর্ধবমূল সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। 

কর্ধ-নির্ণর_ ইহাতে কম্মের অবশ্যকর্তব্যতা নির্ণীত হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধে এই আচার্য বলিয়াছেন-_“ভগবস্তক্তি্ঞানবৈরাগ্য- 
ূর্বকং চ কর্ম কর্তব্যম্* | এই প্রবন্ধও সংক্ষিপ্ত এবং সর্ব্মূল- 
মংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। 

বিছুভন্ববিনি্_ এই প্রবন্ধে বিষুর সপ্তপন্ব প্রতিপাদিত 


চইয়াছে। প্রবন্ধারস্তের প্রতিজ্ঞীবাক্যেই প্রবন্ধের প্রতিপাস্ভ বিষয় 
নিদদেশিত হইয়াছে__ 


১৭২ বেরান্সর্শনের ইতিতান 


শসদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্‌। 
নারায়নং সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদ্গুণম্‌ ॥ 
বিশেষগানি যানাহ কথিতানি সহৃক্তিভিঃ। 
সাধয়িষ্যামি ভান্তেব ক্রমাৎ সঙ্জনসংবিদে |” € 
এই প্রবন্ধের উপরও জয়তীর্থাচার্য্যের টাকা আছে। সর্ব্বমূল সংস্বরধে 
মূল প্রকাশিত এবং সটাক ও টিপ্নাছয় যুক্ত সংস্করণ বোস্বাই হই 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ ($1000880%।) অতি 
সংক্ষিপ্ত । 
খাক্ভাম্য-_ ইহা ধক্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম চল্লিশটী লুকে 
ব্যাখ্যা। খকৃভাষ্যের উপরে ভয়তীর্ঘের “সন্বন্ধদীপিকা” নামক 
টাকা এবং চ্ছলার্ধা আচার্যোর বৃত্তি আছে। এই চল্লিশ নৃের 
উপর রাঘবেজ্রন্থামীর মন্্রার্থমঞ্জরী নানক ভাষা আছে। এই গ্রন্ 
মধ্ববিলাস বুকৃডিপো! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে | 
দশোপনিবদ্‌ ভান্ত-ঈশ, কেন, কঠ, প্রপ্র, দুণডক, মাওকা, 
এতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগা, বৃহদারনাক এই দশখানি উপনিষদের 
ব্যাখ্যা | ইহাদের বিবরণ, যথা _ 
বৃহদারণযক উপনিষদ্‌ ভাম্র-ইহার উপরে রঘৃত্তম স্বামীর 
ভাবকোধ নামক বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক ভাষ্য মধ্বধিলাম 
বৃক্ডিপে! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
ছান্দোশ্য উপনিষদ ভাব্য-_ইহাঁর উপর বিদেশ তীর্ঘের বৃরি 
আছে। সবৃত্তিক ভাষ্য মধ্ববিলান হইতে প্রকাশিত । 
এঁতরেয় উপনিবদ্‌ ভাস্ত-_ইহা তাত্রপন্ীয় বৃত্তি সহিত মধ্ববিলাম 
বুক্ভিপো হইতে প্রকাশিত ৷ 
তৈত্তিরীয় ভাস্ক-_এই গ্রন্থ ব্যাসতীর্ঘের টীকা ও শ্রীনিবাস 
ভীর্থের বৃত্তি সহ মধ্ববিলাস বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
_ » প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিরাছেন-_এক্মতো নিঃশেষদোববজ্জিত: পূর্ন 
শুণো নারায়ণ ইতি সিদ্ধং।” 


মধবাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ ১৭৩ 


কঠভাব্য_ ব্যাসভীর্থের টাকা ও বিদেশতীর্থের বৃত্তিলহ মঃ বিঃ 
কু: ভিপো! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ম1গুক/ভান্ত-ব্যাসতীর্থের ও শ্রীনিবাস তীর্থের টিগ্লীনী সহ মব্ব- 
দিলাষ বুকূডিপো হইতে প্রকাশিত. হইয়াছে। 

মুগ্তক-ভাব্য--ব্যাসতীর্থের টাকা ও উমাজ্জিয় টিগ্রনীসহ মধ্ব- 
বিলাস বুক্ডিপো হইভে প্রকাশিত হইয়াছে । 

কেনভাব্য _ব্যাসতীর্থের টাক ও বিদেখীয় টিগ্লনীসহ মঃ বিঃ বুঃ 
ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ঈশ-ভাব্য- জয়নীথের টীকা ও রদুনাথ ভরের বৃত্তিসহ মঃ বিঃ 
বুদ ডিপো তন্ন প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রশ্ন ভাবয-_জয়তীর্থ সানীর টীকা এখং মস্কলীয় টিগ্ননীসহ মং 
বিঃ বুঃ ডিপো হতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

এঠ দশোগনিষদ্‌ ভাষ এলাহাবাদপ শাণিনি আফিস্‌ হইতেও 
হরেজী অন্থনাদ্-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাস্তের মূল সর্ধমূল 
সক্করণেও প্রকাশিত হইয়াছে। 

শ্বীভাতাৎপর্যযনির্ণয-_এই প্রবন্ধে গীতার তাৎপধ্য বিবৃত 
হয়াছে। উহার উপরে জয়তীর্থশ্বামীর *ন্টায়দীপিকা” নামক টাক 
'আাছে। তাত্রপরপীয়বৃত্তি ও জয়তীর্থের গ্যায়দীপিকাসহ গীতা 
তোৎপর্ধানির্ণয় মঃ বিঃ বুঃ ডিপো! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । গীতা- 
ভায্ব ও গীতাতাৎপধ্য-নির্ণয় এই ছইখানি গীতার ব্যাখা! মধ্বাচার্ধ্য 
কক বিরচিত বইয়ান্ছে। প্রতিপাগ্ বিষয় এক হইলেও রচনাভঙ্গির 
পৃথক্ত আছে। 

স্যারবিবরণ-_চতুরধ্যায়ী ব্রদ্দসথন্ের প্রত্যেক পদের তাৎপর্য এই 


সথায়বিবরণে নিরীতি হইয়াছে । এই নিবন্ধ সর্ধমূল সংস্করণে 
প্রকাশিত । 





মক ভারভ--ইহা মহাভারতের সংক্ষিপ্ত নশ্্, এই গ্রম্থকে মধ্ব- 
টিণয় রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য গ্রন্থ মনে করেন! 


১৭৪ বেদাস্তদর্শনের ইজি 


দ্বাদশস্তোত্র_ইহাতে ছ্বাদশটা মাত্র স্তব আছে। ইহা। বেল্াঃ 
হইতে সর্বমূল সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুনে 
মদন্ধে ঘ্াদশটা স্তবই দ্বাদশস্তোত্র নামে অভিহিত । 

কষ্কামূৃত মছার্ণব প্রীকষষ ভজনের বিষয় ইহাতে প্রতিগানি 
হইয়াছে। এই প্রবন্ধ অনভিসংক্ষিপ্ত এবং পচে লিখিত। ইঠার 
উপর শ্রীনিবাম তীর্থের টীকা আছে। সটীক মংস্করণ বোধ 
হইতে প্রকাশিত এবং সর্বামূল সংস্করণে মধ্ববিলাস বুকৃডিপে! হইসে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

তন্্রসার সংগ্রহ-_ইহছাতে নারায়ণের গুণ কীত্িত হইয়াছে। 
ইহাও মধ্ববিলাম সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। 

সদাচার ন্থৃভি__ইহা৷ বৈষবগণের আচারনির্ণায়ক প্রবন্ধ মি 
বু: ডিপো অর্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত। 

ভাগবুভাঙপর্য্যনির্ণয__শ্রীমদূভাগবতের তাৎপর্য নির্দয় 
অনতিবৃহং নিবন্ধ, ইহা মর্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত। 

মহাভারডভাৎপর্যানির্ণয়-_সহাভারতের প্রন্কত তাংপর্যা প্রন 
জন্য লিখিত। দৈতপর ব্যাখ্যা করিবার জন্তই এই বৃহৎ প্রবন্ধ রচিঃ 
হইয়াছে। এই প্রবন্ধের ভীম-মণিমান্‌ বিবরণে শ্ঙ্করের প্রি 
প্রচ্ছন্ন বস্কিম কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই বিবরণ অবলম্বন করিয়া 
মারায়ণ পণ্ডিত মধ্ব-বিজয় ও মণিমঞ্জরীতে শ্রন্ধরকে ওরপ জঞ্ঃ 
চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। বেলগ্রাম হইতে এক ঈংস্বরণেও মী 
ভারভতাৎপরধ্ নির্ণয় প্রকাশিত হইয়াছে। 


মধ্যাঢার্যোন্-মতবাদ 
(স্বতন্্াম্বতন্ত্বাদ ) 
মধচার্ধ্যের মতে ত্রদ্ধ সঞ্চণ ও সবিশেষ । জীব অগুপরিমাণ। 
জীব ভগবানের দাস। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র 
জীবের আশ্রয়ণীয়। প্রপঞ্চ সত্য--এই নকল বিষয়ে রামাহুজ ও 
মধ্ধ একমগ। কিন্তু পদার্থনির্ণয়ে ব! তত্বনির্ণয়ে উভয়ের মধ্য পার্থক্য 
আহে | মধ্বমতে পদার্থ বা তত্ব দ্বিবিধ--স্বতত্ত্র ও অন্বতন্ত্র। অশেষ- 
মদ্ণরৃক্ত তগবান্‌ বিঘু অতন্্তত্ব । জীব ও জড় জগৎ অস্থতত্্রতব | 
ম্ড সপ্পূর্ণ দ্ৈতবাদী, জীব ভগবানের দাস। দাল হদি প্রতুর 
মঠিত মাম্যাবোধ করে, তবে প্র তাহাকে দস্তিত করেন। ভগবানের 
মঠিত জীব সেইরূপ একাবোধ করিলে অর্থাৎ “অহং ত্রহ্ষাস্মি” 
ভাখিলে ভগবান্‌ জীবকে অধঃপাতিত করেন। ইহাতে জীবের 
অধ্!গতি ইয়। পরমসেব্য ভগবানের সেব! ব্যতীত জীবের পক্ষে 
অন্ত কর্তব্য নাই। 
খতন ভগব।নের প্রসন্নতা লাভ করাই অশ্বতন্ত্র সেবক জীবের 
একমাত্র পুক্তঘার্থ। ভগবানের গুণোৎকর্ষজঞান ব্যতীত পরমপুরুতার্থ 
লাও হইতে পারে না। তত্মস্তার্দি মহাবাক্শ্রবণে সে জ্ঞানের 
উদ্য হয় না। অঙ্কন, নামকরণ ও ভঙনের দ্বারাই তাহা লব্ধ 
ও সথিরতর হয়। “তত্বমমি” বাক্য প্অগ্িম্মাণবকঃ” ইত্যাদি বাক্যের 
টায় সাদৃশ্তপর ৷ নির্ববাণমুক্তি শশশঙ্গের ন্যায় কথা মাত্র। সারপা, 
লোব্যাদিমুক্তিই পরমার্থ। এই সকল ভাব সদিস্থ করিয়াই 
উনি হত্াবতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 
বত্য-_দর্শনের তাৎপর্য সত্য বা তত্বনির্ঘয়। শঙ্করের মতে যাহ! 
বাবস্থা, দ্বকালে, সর্বদেশে অবাধিত ভাহাই ষত্য। আর 
বন বাস্তব নহে; কারণ, দৃশ্য বাধিত। জ্ঞানই সং) আঁচার্ধা 






১৭৬ বেঘান্তদর্শনের ইজি 


মধ বলেন-_তাহা! নহে, সত্য ও দৃশ্যবন্ত অভিন্ন | উহাদের জে 
অসম্ভব। ভাহার মতে জ্ঞাতা ও জ্েয় ব্যতীভ জ্ঞান অম্ব। 
আচাধ্য বিঞুতব্বনির্ঁয়ে বলিয়াছেন -."ন চ জ্রাতৃভ্রেয়রহিভং ভান; 
কাপি দৃষ্টম 1 

জ্ঞান__আচার্ধ্য মধ্বের মতে সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক । ভ্রাতা $ 
জ্েয় না থাকিলে জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। তাহার মতে জ্ঞান ও 
চিন্ত। অভিন্ন বস্ত | ভ্ঞাত্তা ও জ্ঞেয় ভঙানের সহিত চিরসংবন্ধ। 
তিনি নিধিবকল্প জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাহার মতে সকল জ্ঞান 
সধিকল্পক। এই ভ্ঞানবাদের উপরে তাহার মত প্রতিষ্টিত। সবি 
কল্পক জ্ঞানবাদের বিচারে যাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে, তাহাই 
সত্য । 

বেদ--আচার্য্য মধ্ধের মতে বেদ খ্বতঃসিদ্ধ ও আপৌঁরযেয। 
বেদ সত্যস্বরূপ ও সত্যণরিজ্ঞানের উপায়। বের স্বতঃপ্রমাণ এব 
নিত্য। 

বেদ ও গ্যায়_এই আচাধ্যের মতে বেদের প্রামাণ্য নিত 
অনুমানাদি নিয়ত প্রমাণ নহে) ইহা তিনি সৃত্রভাষ্যে কলিয়াছেন-. 
“ন চ অনুমানস্ত নিয়তপ্রামাণ্যম্ত | ন্তায়শান্ত্র অঙ্গমাত্র এবং বধ 
জ্ঞানের সহকারী মাপ্র। 

প্রমাণ__প্রমাণ ব্যতীত কোনও বিষয়ের যথার্থজ্ঞান জনিত 
পারে না। বিচার করিতে হইলেই প্রমাণের আবশ্যকতা! আছে। 
যাহার সাহাধ্যে প্রমাণ ব1 যথার্থজ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ কি? 
আচাধ্য মধব এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হইয়াছেল। তীহার ম$ে 
জ্ঞানই গেয় বস্ত্র প্রতিপাদক, জ্ঞানই প্রধান প্রমাণ। কা 
যখন কোনও জ্ঞানের উদয় হয়, তখন ম্ধ্যবর্তাঁ এমন কোনও গিনিফে 
আবশ্বাকতা নাই, যাহার সহিত প্রমামীকৃত বন্তর অন্ন্ধ প্রঃ 
হইতে পারে । যে উপায়দ্বার! জ্ঞানোদয় হয়, ভ্ঞানোদয় হইনে 
সেই উপায় সকলের নিবৃতি হয়! জ্ঞান ও ভ্রেয়ের সহিত, উাঃ 


িধ্াচাধ্যের মতবাদ হি 


(বা কারণের সহিত, কোনও সম্পর্ক থাকে না। যেমন--ইন্দিয়ের 
'ছারে জ্ঞান জন্সিল, কিন্তু ইন্জিয়গুলি জ্রানের অংশ নহে । জ্ঞানো- 
দয়ের পর ইহ্র্িয়গুলি জ্ঞানের অংশ হইতে পারে না এবং জ্ঞানও 
ইন্লিয় সাহায্যেই বন্ত অবগাহন করে না। স্থতরাং আচার্ধ্যের 
মতে জ্ঞান বা বোধই প্রমাণ। 

“প্রমাণলক্ষণ” নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন--“যথার্থং 
প্রমাণম্‌। তদ্‌ ছিবিধং | কেবলম্‌ অপুপ্রমাণং চ। বথার্থজ্ঞানং 
কেবলম্‌1” বথার্থজ্ঞানের সাধনই অনুপ্রমাণ, (99০০0 
0৮08109) 1 অনুপ্রমাণ, বখার্থজ্ঞানের বা কেবল প্রমাণের, সাধন 
বা উপায়মাত্র। আচার্য বলেন-_“তৎসাধলম্‌ অপুপ্রমাণম্‌।” 
কেবলপ্রম!ণ চারি প্রকার--ঈশ্বর, লক্ষ্মী, যোগ্য ও যোগী । তগ্গধ্যে 
ঈশ্বর ও লক্ষ্মী, অনাদি ও নিত্য । অথুপ্রমাণ তিন প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, 
অন্ধমান ও আগম। “নির্দোবার্থেন্দিয়নন্নিকর্ধ: প্রত্যক্ষম”গ ও 
নির্দোষ উপপন্তিই অনুমান “নির্দ্দোযোপপত্ভিরনুমানম্” এবং নির্দোষ 
শব্দই আগম-_“নির্দোষশব্দ আগমঃ |” 

আচাধ্যের মতে উপমান ও অর্থাপত্তি পৃথক্‌ প্রমাণ নহে, উহার! 
অনুমানের অন্তভূক্তি। অভাবও পৃথক্‌ প্রমাণ নহে, উহ! অনুমান 
ও প্রত্যক্ষের অস্তুভূক্তি 

আচার্ঘয প্রমাণলক্ষণে বলেন__“অর্থাপভ্যপমে অন্ুমাবিশেষঃ 
অভাবোইস্ুমা প্রতাক্ষং চ।” প্রমাণ সম্বন্ধীয় বিচারের ফলে আচার্য্য 
ছানের আপেক্ষিকত্ব নির্দেশ করিলেন। ডজ্তাতা ও জেেয়ের সন্বস্ধ 
ভিন্ন কোনও জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এই মৌলিক নিয়মের উপরেই 
হার মতের ভিত্তি । 

জগতের সত্যতা জ্ঞানের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া আচাধ্য জগতের 
সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন! জ্ঞান যখন নির্বিবকল্প নহে, তখন 
বিষয় বা দৃশ্ত অবশ্তই সত্য। জয় সত্য লা হইলে স্ষুর্তি হইতে 
পারে শা। আচার্ধ্য বলেন-_কার্ধ্য ক্ষণিক হইলেও তাহা! সৎ। 


বপ-১২ 


১৭৮ বেদান্দর্শনেয ইতিহাস 


বিকার থাকিলেই যে অনিভ্য হইবে, এমন কথ! নাই। অনিত্যও 
পরিবর্তনশীল হইলেই ষে মিথ্যা বা অবান্তর হইবে, ইহা কে বলিল? 
সত্যের জ্ঞান না থাকিলে অসত্যের বোধ জদ্মে না। “ইহা আছে” 
এই প্রামাণিক জ্ঞানের উপরেই ইহা! নাই” এই জ্ঞান প্রতিচিত। 
“ইহা নাই” এই কথা বলিলেই বস্তর সত্তা প্রমীণিত হয় । আচার্য 
বলেন-_যাহা৷ অবাস্তব, ভাহা জ্ঞানের বিষয়ীতূত হইতে পারে না। 
তাহা মিথ্যা জ্রানেরও বিষয় হইতে পারে না এবং কার্যকরণ 
সম্বন্ধেও সন্বদ্ধ হইতে পারে লা। তাহার মতে, ধাহারা জগতের 
মিথ্যাত্ব নিরূপণ করেন, তাহার! কার্ধ্যকারণের নিয়ম অতিক্রদ ও 
ন্বপ্রতিজ্জার বিরোধ সাধন করেন। 

তিনি পপ্রপঞ্চ মিথ্যাত্থান্ুমানখণ্ডন” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন-__ 

“বিমতং মিথ্যা দৃশ্তত্বাদ যদিখং তত্তধা। যথা সংপ্রতিপন্সম্‌! 
ইত্যুজে জগতোহভাবাদাশ্রয়ামিদ্বঃ পক্ষঃ ! অনির্ব্বচনীয়াসিছ্ধের- 
প্রসিদ্ধবিশেষণঃ। সদসদ্বৈলক্ষণ্যে মিথ্যাত্বে সিদ্ধসাধনত্তা । 
দৃশ্ত্থাভাবাদসিদ্ধো হেতুঃ । অনির্ববচনীয়াসিদ্ধেরেব | অনির্ধ্ষচনীয়া- 
সিদ্ধেরেব সপক্ষাভাবাদ্‌ বিরুদ্ধঃ। আত্মনোহপি দৃশ্যত্থাদনৈকাস্তিকঃ) 
জগ্গতোভাবেইনুমানস্তাপ্ভাব ইতি তর্কবাধিতত্বেনানধ্যবসিতঃ। 
প্রত্যক্ষাদিবিরুত্ধত্বাদ্‌ বিশ্বং সত্যমিত্যাি বাক্যবিরুদ্ধত্বাচ্চ কালাত্যয়া- 
পিষ্ট: | রজতং দৃষ্টমিতি জমমাত্রত্বাৎ বিমতং সত্যং দৃশ্তত্থাৎ আত্ম- 
বদিত্যপি প্রযোজ্যত্বাৎ প্রকরণসমঃ। বিমতং লত্যং 'প্রমাণপৃষ্টবাদ্‌ 
যদ্‌ ইথং তত্তথা | যথাখ্মেতি প্রয়োগাৎ সংপ্রতিসাধনঃ | শুক্তি- 
রজতন্তাপি অনির্ববচনীয়স্বাভাবাৎ সাধ্যবিকলে! ছৃষ্টাস্তঃ। উক্ত- 
প্রকারেণ দৃশ্তত্বাভাবাৎ সাধনবিকলম্চ ৮” 

অর্থাৎ শাঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা । কেন না, জগৎ দৃশ্ত | যেহেছু, 
যাহা দৃপ্ত তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগতের দৃশ্যত্বহেতু জগৎ মিথ্যা। 
আচাধ্য বলেন--এরূপ অঙ্গীকার করিলে ( পক্ষ ) আশ্ররাসিঙ্ধ হয়। 
কারণ, জগতেয় যখন অভাব, তখন আশ্রয় অফিচ্ধ। অনির্ব্বচনীয় 
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অসিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণও অপ্রসি্ধ। আর যদ্দি বল, লদসদ্‌- 
বৈলক্ষণ্যই মিথ্যা, তাহাতে সিদ্ধমাধনতা দোষ হয়। দৃশ্ত্বের 
অভাবে হেতু অসিদ্ধ। অনির্বচনীয়ও অসিষ্কছই। অনির্ধ্বচনীয় 
অসিদ্ধ হওয়ায় সপক্ষের অভাববশতঃ বিরুদ্ধ হয়। আত্মারও 
ৃগততবনিবন্ধন অনৈকাস্তিকত| অনিবার্ধ্য। জগতের ভাব বা সত্যত! 
অঙ্গীকার করিলে অনুমানেরও অভাব হয়__ইহাতে তর্কবাধিত বলিয়া 
অনধ্যবসিত | প্রত্যক্ষার্দি-বিরুদ্ধ এবং বিশ্ব সত্য এই সকল বাক্য 
নিরদ্ধ বলিয়া উহা! কালাত্যয়াপদিই্ হয়। রজত দৃষ্ট) এইরূপে 
ভ্রমমাত্রতপ্রযুক্ত জগৎ সত্য । যেহেতু, দৃশ্য | যেমন, আত্মা এইরাপ 
প্রযোজ্য হয় বলিয়া প্রকরণসম হইল | সুতরাং *বিমত সত্য। 
যেতে প্রমাণ দৃষ্ট। যাহা একপ, তাহা! ওরূপ। যেমন আত্মা! 
এইরূপ প্রয়োগবশতঃ সংপ্রতিসাধন হইল। গুক্তি রত দৃষ্টান্ত, 
অনির্ববচনীয়ভার অভাবে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল। এই প্রকারেই 
দুখের অভাবে সাধনবিকলও হয়। এইরূপে দেখা ঘাইবে__এই 
মাচার্যের মতে জগৎ সত্য 

শাক্করমতে দৃশ্য বলিয়াই জগৎ মিথ্যা । মধবাচার্যের মতে মৃস্তয 
বলিয়াই জগৎ সত্য। সংক্ষেপে ইহাই উভয় মতের পার্থক্য। 
মধ্বমতে, শাঙ্করমতের উপর এইরূপ যে দোষোস্তাবন, ভাহার খণ্ডন 
কি, ইহা। য্দি জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অছৈতসিদ্ধি গ্রন্থ 
ভটব্য। 

ভে্-_-এই আচাধ্যের মতে বস্তর সহিত বস্তর ভেদ আছে! 
বন্থর সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকাধ্য। সম্বন্ধ থাকিলেই পরস্পর ভেদ আছে। 
সতর়াং ভেদ সত্য, ভেদের সত্যতা তাহার মতের মেরুদণ্ড। ভেদের 
উপরেই ভাহার ৈতবাছ প্রতিষ্ঠিত। আঁচাধ্য শক্ষরের মতে ভেদ 
পাধিক, ভেদ পারমার্থিক লহে। মধ্ব বলেন-__ভেদ্র উপাধিক 
নহে। ভেঙ্ছ পারমাধিক। গুপাধিক বলিলেও ভেদের মিথ্যাত্থ 
শিশ্চিত হয় না, হুতরাং তেদ নিত্য। উপাধি কখনই মিথ্যা নে । 


১৮০ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


উপাধিখশুন_-এই আচার্য্য “উপাধিখণুন” প্রবন্ধে বলেন 
অখিল জ্ঞানের আকর সংবেত্তার অজ্ঞতা! কখনই সম্ভব নহে। যদি 
বল, উপাধিভেদে সম্ভব হয়, এস্থলে প্রশ্থ এই__তাহা স্বভাঁবতঃ কি 
অন্রানতঃ1 যদি বল, অদ্বৈতের সত্যতা স্বভাবতঃ । তছুত্তরে 
বন্তব্য-_অনবস্থিতি ও অজ্ঞান হেতুতে অন্যোম্যসিদ্ধিত৷ অনিবাধ্য 
এবং চক্রকাপত্তিও হয়। উপাধি হইতে ভেগ হয়, ইহাই ব! কি 
প্রকারে স্থির করিলে? বিদ্যমান ভেণের জ্ঞাপক ব1 কারক কিছুই 
নাই। এখন জিজ্ঞাম্তঃ একদেশে উপাধির সম্বন্ধ অথবা! সর্ব্গ? 
যদি বল একদেশে, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ অবশ্যস্তাবী। আর 
মর্বগ হইলে, ভেদক কিছুই থাকে না। ভেদ আত্মস্বভাব। 
উপাধিক ভের্দপক্ষ প্রত্যক্ষাদি-বিরুদ্ধ বলিয়া দোষছু্ট। প্রত্যেক 
দেহভেদে চেষ্টা প্রস্থৃতির পার্থক্য থাকায় একে অন্য হইতে পৃথক 
এই প্রতীতি সকলেরই আছে। ইহা অনুভবন্িদ্ধ । জীবের 
অন্পশক্তিত্ব, অসর্ববঞ্ভ্, ছুঃখিত্ব, অল্পকর্তৃত্। অপর দিকে ঈশ্বরের 
অর্ববকর্তৃত। সর্বধন্রত, সর্ববশক্তিত্ব সকলের নিকটই বিদিত। 
শ্রুতিতেও বিষুনর সর্ব্বজ্ন্বাদি গণের উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রুতির উক্তি 
মিথ্যা হইতে পারে না। শ্রুতি ও স্মতি সর্বত্রই জীবেশ্বর তেদ 
নির্দেশ করিয়াছে । অতএব ভেদই পারমাথিক। উপাধিক ভেবার 
অশ্রোত ও আযৌক্তিক। 

মায়াবাদখণ্ডন-_-ঘদি বল, ভেদ মায়িক; মায়ার জন্তই এক, 
বহুরূপে বিবন্তিত হয়। আচার্য মধ্ব বলেন-_হদি মায়াবা? 
অঙ্গীকার কর, তাহা! হইলে ব্রহ্ষাস্মৈক্যের যাথার্ঘ্যবোধ অসম্ভব) 
স্বর্ূপের অতিরেকে অছৈতের হানি অবশ্যন্তাবী। “মায়াবাদখগ্ুন” 
প্রবন্ধে ইনি বলিয়াছেন__“নহি ব্রহ্ষাট্মৈক্স্ত যাথার্থ্যং তৎপক্ষে। 
অৈতহানেঃ স্বরূপাতিরেকে ।” আর যদ্দি অনতিরেক অঙ্গীকার 
কর, তাহ! হইলে আত্মার প্রকাশত্ব নিবন্ধন সিহ্ধদাধনতা! দোষ হয়। 
আত্মা যখন নিরধিবশেষ, তখন কোনও বিশেষ তাহাতে নাই। ছাখ্থা 
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স্বতঃসিচ্ধ, স্বর্ূপেরও বিশেষত্ব নাই | সুতরাং অজ্ঞান কোনও 
প্রকারেই আবরক হইতে পারে না। অজ্ঞানের অভাবে সমস্ত 
মায়াবাদের ভিত্তিই বিধ্বস্ত হইল। অতএব ভেদই সত্য | *স্তাতা! 
চ ভেদস্ত) |” 
জ্ঞানের আপেক্ষিক ও ভেদের পারমাধিকত্বের উপরেই 
ু্ণপরজ্ঞদর্শনের ভিত্তি) ইহার উপরেই তংপ্রশীত ব্রহ্নৃত্রের ভাষ্য 
প্রতিষঠিত। 
্রহ্মবিষ্ঞার অধিকারী-_ আঁচাধ্য মধ্বের মতে অধিকারী তিন 
প্রকার, যথা-__মন্দ, মধ্যম ও উত্তম। মনুয্যের মধ্যে যাহারা 
উত্তমগ্ুণসম্পন্স তাহার! মন্দ, খবি গন্ধবর্ধ মধ্যম এবং দেবতাগণ 
উত্তমাধিকারী। ইহা জাতিগত ভেদ। গুণগত ভেদ এই প্রকার, 
বথা--পরমপুরুষ ভগবানে ভক্তিমান্‌ ও অধ্যয়নশীল ব্যক্তিই 
অধমাধিকারী, শমসংযুক্ত ব্যক্তি মধ্যমাধিকারী, আর আত্রঙ্াস্তগ্থ 
পর্যন্ত সকল বস্ত অসার ও অনিত্য জানিয়! বাহার বৈরাগয উদয় 
হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি একমাত্র বিষুর পদেই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন 
ভিনিই উত্তমাধিকারী। নিখিল কর্ম্সনকস্যাসই উত্তমাধিকারীর লক্ষণ। 
তাই আচার্য্য ভাব্যে বলিতেছেন-_ 
“মন্দমধ্যোতভমেন ভ্রিবিধা হ্যধিকারিণঃ। %৬% 
ভক্তিমান্‌ পরমে বিঞ্ষৌ যন্তধ্যয়নবাঙ্গরঃ | 
অধমঃ শমসংযুক্তো! মধ্যমস্তমু্াহাতঃ। 
আব্ক্ষস্তম্বপর্যস্তমসারঞ্চাপ্যনিত্যকম্‌। 
বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যে বিষ্পাদৈকসংশ্রয়: | 
ষ উত্তমোহধিকারী স্তাৎ সংন্স্তাখিলকর্ম্নবান্‌ 1” ইত্যাদি। 
সন্বন্-_-শান্স ও ব্রন্ধে প্রতিপান্ত প্রতিপাদক সম্বন্ধ, ব্রশ্ম 
শান্্রগম্য । ব্রক্ষ, শাস্ত্রের অগম্য নহেন। তিনি দর্শনীয় বন্ধ 
অন্এব বাচ্য। ব্রহ্ম অবাচ্য হইলে ঈক্ষণের বিষয়ীতূত হইতে 
পারেন না। ব্র্ছ অপ্রসিদ্ বলিয়াই অবাচ প্রস্থতি শব্দ ব্যবহার 
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হইয়াছে “তিনি বাক্যমনের অগোচর” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের 
তাৎপর্ধ্য এই ফে, ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ। মেরু পর্ববতকে দর্শন করিলেও 
যেমন তাহার সম্পূর্ণ দর্শন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মকেও বাক্যদ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। তাহার গুণের ইয়ত্তা কর। যায় 
না; স্ৃতরাং ব্রচ্ম অশব্দ নহেন। ্র্ষাসথৃত্রের “ ৮ ১15৫ম 
সুত্রে ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও রামানুজ দাংখ্যমতের প্রধানকারণবাদ 
নিরাকরণপর বলিয়াছেন। কিন্তু মধবাচার্ধ্য “দক্ষতের্নাশব্বম্” এই 
সুত্রের অনুবলে ব্রহ্ম অশবক নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
শ্রতিম্মৃতিপুরাঁণ তাহাকে ঈক্ষণের বসত বঙিয়! নির্দেশ করায় ব্রহ্ধ 
অশব্দ নহেন এই মাত্র। এই আচার্য বলিয়াছেন__“আত্মনৈবাত্ম- 
নাত্বানং পশ্ঠেৎ” পবিজ্ঞায় প্রজ্ৰাং কুবীতি” ইত্যার্দি বটনৈরী- 
ক্ষশীয়ত্বাদ্ধাচ্যমেব | “৮ * * অবাচ্যত্বা্দিকং ত্বপ্রসিদ্ধত্বাং ন তদ্‌ 
ঈদৃগিতিজ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্কাতে। পশ্যান্তোহপি ন পত্যস্তি মেরো 
রূপং বিপশ্চিত ইতিবৎ”। মধ্াঁচার্ধ্যের এই স্মুত্রের ব্যাখ্যা গৌড়ীয় 
মভাবলম্থী বলদেব বিদ্ধাভূষণও গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও “তরহ্ষে 
শব্গগমাত” এই সূত্রের অঙ্বলে প্রদর্শন করিয়াছেন । আচাধা 
রামান্ুজের সহিত মধবমতের সৌসাদৃস্তয বর্তমান। অবশ্যই ইহাতে 
শীক্করমতের সহিত পার্থক্য আছে, শাঙ্করমতে শ্রুতিও ব্রহ্মকে নিষেধ- 
স্থখেই নির্দেশ করিতে পারে। ব্রহ্ম শব্দের বিষয় নহে। তিনি 
অশব্দ। তাই কেবল নিষেধমুখেই ব্রশ্ম-নির্দেশ সম্ভব | তবে ব্র্ধ 
প্রসিদ্ধ, কারণ, ব্রদ্ষই আত্ম। ব্রচ্ষের সম্বন্ধে সর্বসাধারণের 
স্বাভাবিক একটা বোধও আছে। জ্ঞানোৎপত্তিতে অর্থাং 
জ্বানোৎপত্তি হইলে শ্রুতিরও কোন তাৎপর্ধ্য থাকে না। প্রমাণ- 
প্রমেয়রূপ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অজ্ঞানমূলক | জ্ঞানোদয়ে 
অর্থাৎ অক্ঞানের নিবৃত্তিতে, সমস্ত ব্যবহারই নিবৃত্তি হয়। 
আচার্য্য মধ্য, বেদের নিত্যতা র্ধবকাঁলিক বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন। বেদই জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপায়। এই স্থলে 
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শঙ্কর কিন্ত বেদকে বেদজ্ঞানের উপায়রূপে গ্রহণ করিরা নিরস্ত 
হইয়াছেন | 
বিবয়__অশেষসদ্গুণসম্পন্ন বিষ্কুই প্রতিপাস্ত। জীব ও বিজু 
অত্ন্ত ভিন্ন। শ্রুতিস্মতিপুরাণে সর্ববন্্ই বিষ্ণুর ব্হ্ষত্ব প্রতিপা দিত 
হইয়াছে । বিষণ দেশ ও কাল দ্বার! পরিচ্ছিন্ন নহেন। ভিনি 
অসীম, অনস্ত, সুতরাং তাহার গুণের ইয়ত্তা কর! যায় না। এই 
অর্থেই তিনি নিগুণ। তিনি অশেষগুণের আকর, এবং জগতের 
সষট, স্থিতি ও পালনকর্তা । ভিনি নির্বির্বশেষ নহেন কিন্ত সবিশেষ ? 
স্থতরাং সবিশেষ ত্রহ্মই বিষয়। 
প্রয়োজন_ হুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন । ঈশ্বরের 
নামাঙ্কন, নামকরণ ও ভজনে তিনি প্রীত হন। তাহার প্রসাদেই 
মালোক্য, সারাপ্য মুক্তিলাভ হয়। বৈকুষ্ঠপতি বিষুণই সেব্য। 
মুক্তপুরুষণও বৈকৃষ্ঠে গিয়া নারার়ণের সেবায় পরমানন্দ লাভ করে। 
হাই প্রয়োজন | মধ্ব-মতে বৈকৃষ্প্রান্তিই মুক্তি 
তন্ব_আচাধ্য মধ্যের মতে তত্ব ছিবিধ, যথা-_স্বতন্ত্র ও অন্থতন্্র। 
অশেধসদৃগুণসম্পন্প বিধু ্বতন্রর আর জীব ও জগৎ অন্বতগ্ত্র। 
"্তন্বনংখ্যানে” আচার্য্য বলিয়াছেন_ 
“ম্যতত্ত্ন্বতন্তরং চ ছিবিধং তত্বমিষ্যতে | 
স্বতম্ত্রোভগবান্বিষু ভাবাভাবৌ দ্বিধ্তেরৎ ॥” 
তত্বিবেকেও বলিয়াছেন__ 
“স্বতন্রমসতঙ্্ং চ প্রমেয়ং দ্বিবিধং মতম্‌। 
ক্বতন্ত্রো ভগবান্‌ বিস্ুির্দদোযাখিলসদ্গুণ: 1” 
সতসথান্বতন্ত্র তত্বদ্ধয়ের জন্যই মধ্বাচার্ধ্যের মতবাদ হ্বতন্রাস্বতন্ত্রবাদ 
নামে পরিচিত। রামাহুজের মতে তত্ব ক্রিবিধ যথা--চিৎ, অচিৎ ও 
পুরুষোত্বম। এ স্থঙ্গে উভয্প মতের পার্থকা আছে। 
পার্থ আচার্য্য মধ্ব গ্ায়ের যোঁড়শ পদার্থের ও বৈশেধিকের 
মপ্ধপদার্থের স্তায় জাগতিক বন্তর পদার্থ-ৃক্খলা! করিয়াছেন । তাহার 


১৮৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


মতে পদার্থ দশটা-_(১)- ভাববন্ত (900882006) (২) গুণ 
(2510) ৩) ক্রিয়া (১০৫০) (৪) জাতি (0070020715) 
(৫) বিশেষত্ব (9761%11৮5 ০৫ [৮১75100121165) (৬) বিশিষ্ট (11) 
970901550) (৭) অংশী (179 ভ1:016) (৮) শক্তি (15160009) 
(৯) সাদৃশ্য (97701156) ১১০) অভাব (0৫-73519697000)। 
এই সকল পদার্থই হরির পরতন্ত্র। পদার্থ সকলের পরতন্ততা 

যিনি জানেন, তিনিই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। 
“তত্ববিবেকে” আচার্য্য বলিতেছেন__ 

খদ্ধিবিধং পরতন্ত্রং চ ভাবোইভাব ইভীরিতঃ | 

* + গ গুপক্রিয়াজা তিপূর্ববধন্্া সর্ধ্বেহপি বস্তনঃ | 

নূপমেব ছ্বিধং তচ্চ যাঁবছন্তর চ খণ্ডিতম্‌। 

খণ্ডিতে ভেদ একাং চ যাবদ্ধপ্ত ন ভেদবৎ ॥ 

খণ্ডিতং বপমেবাত্র বিকারোহপি বিকারিণঃ। 

কাধ্যকারণয়োশ্চৈব ততৈবগুপতদ্বতোঃ ॥ 

ক্রিয়াক্রিস্লাবতো্তদ্ত্তথা জাতি বিশেষয়োঃ। 

বিশিষটশুদ্ধয়োশ্চৈব অধৈবাংশাংশিনোরপি ॥ 

যত্র তৎপরতন্ত্ং তু সর্বমেব হরেঃ সদা । 

বশমিত্যেব জানাতি সংসারাম্ম্চ্যতে হি সঃ ॥” 

ত্রচ্ম--ত্রক্গ স্বতন্ত্র তব ও স্বতন্ত প্রমেয়। ইনি অখিল সদ্‌গুণের 

আলয়। ভাব ও অভাব হইতে বিলক্ষণ। ভাববস্ত দিপ্রকার-- 
চেতন ও অচেতন | জীব চেতন, জগৎ অচেতন। জীব ও জগং 
ভগবানেরই অধীন। ভগবান্‌ জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌। 
রামান্থজের মতে ঈশ্বর জগদাকারে পরিণত। ঈশ্বর জগৎপরিব্যাপ্ত। 
মধ্বমতে জগতে ও ভগবানে পৃথক্ত্ব নিত্য । ভগবান্‌ নিয়ন্তা ও 
জগৎ নিয়ম্য । রামান্ুজের মতেও ব্রহ্ম সগ্ডুণ ও সবিশেষ | ব্রদ্ধ 
নিখিল সদ্গণের আকর। মধ্বমতেও ব্রহ্ম সগুপ ও সবিশেব। এ 
বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্ত আছে! 
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রামান্ুজের মতে জীব ও ব্র্ষে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, 
কিন্তু স্গগত তেদ আছে। অর্থাৎ চৈভম্যাংশে জীবও চেতন, ব্রহ্মও 
চেতন। কিন্তু ব্রঞ্ধ পুর্ণ, জীব অণু। মধ্বমতে জীব ও ক্রক্ষ সর্ব্ব 
রকমেই পৃথক! রাঁমান্জের মতে জীব ও ব্রন্দে সেব্যসেবক সম্বন্ধ । 
সধ্ব-মতেও সেব্যসেবক সম্বন্ধ । 

রামানগুজের মতে উপাসনায় ভগবান্‌ গ্রীত হইলে তংপ্রসাদেই 
মুক্তি হয়। মধ্বমতে অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনে ভগবান প্রীত হইলে 
ঘুক্কি হয়, মুক্তি তাহার প্রসাদেই লভ্য । রামাহ্থজমতে জ্ঞানী 
জগতকে ব্রদ্ষরূপে দর্শন করেন। মধ্বমতে জ্ঞানী জগৎকে ত্রহ্ম 
হইতে পৃথকৃরূপে ও ব্রদ্ের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। রামান্থজের 
মতে ভগবানের গুণগ্রাম চিস্ত। করিলে মুক্তি হয়। মধ্বমতেও 
তাহাই । ব্রহ্ম সম্বন্ধে উভয়ের মতের সাদৃশ্য আছে। অবশ্যই 
জীব ও জগতের ব্রদ্ম-সন্বপ্ধাবিষয়ে পার্থক্য আছে। 

আচার্য মধ্যের মতে ব্রন্ম। শিব প্রভৃতি হইতে বিষু। শ্রেষ্ঠ । 
স্বাতন্ত্রা, শক্তি, বিজ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি অখিল গুপের তিনি 
আধার। তাহার গুণ অসীম! সমস্ত দেখতাই তাহার বশবর্তী । 
তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত1। তিনিই যুক্তিপ্রদাতা | আচার্ধ্য 
বিষুতর্ব নির্ণয়ে বলিয়াছেন__“মুক্তানাং চাশ্রায়ো৷ বিষুরধি- 
কোইখিপতিভ্তখ! ।” ব্রচ্ষ কাল, দেশ, গুণ ও শক্তিতে অনীম। 
ভাই তিনি স্বতন্ত্র। 

আত্মা বা জীব_জীব অপু। জীব প্রতিদেহে ভিগ্ন। জীব 
অন্বতন্্র। জীব কখনই ভগবানের সহিত অভিন্ন হইতে পারে ন!। 
জীব সেবক, ভগবান্‌ সেব্য। পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন । কেননা, 
তিনি জীবের মেব্য। যে যাহার মেব্য, সে তাহা হইতে ভিল্ন। যেমন 
রাজ! ভৃত্য হইতে ভিল্ল। পুরুষার্থ প্রার্থনা করিতে গিয়া, স্থপতি 
(অধিপতি ) পদ প্রার্থনা করিলে, কেহ কখন ফৎকারলাভে সমর্থ 
হয় না, পরন্ত সর্ধ্বিধ অনর্থভাব্দন হইয়া! থাকে। যে ব্যক্তি 
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আপনার হীনতা৷ ও অপরের গুবোৎকর্ষ প্রধ্যাপন করে, সেই ব্যক্তির 
উপর স্তত্য ব্যক্তি প্রীত হয়। প্রীত হইয়! স্তবকারীর অভীষ্টও পুরণ 
করেন__ 
“্যাতয়স্তি হি রাজানে! রাজাহমিতিবাদিনঃ 1 
দদত্যথিলমিষ্ঞ্ স্বগুণোৎকধবাদিনাম্॥। ইতি।” 
মহাভারত-ভাৎপধ্যনির্ণয়ে মধ্বাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, যাহারা 
পরমেশ্বরের সহিত অভেদ-বাসনায় বিষুুর গুপোৎকর্কে মৃগতৃষিকার 
সমান বলে, তাহাদের এইকপ বিদ্বেষের জন্য, অন্ধতমস্‌ নরকে 
প্রবেশ করিতে হয়। এই আচার্য্ের মতে__জীব চেতন কিন্ত 
জীবের জ্ঞান সসীম। কালের হিসাবে জীবের জ্ঞান অসীম হইলেও 
অন্য সকল প্রকারেই নসীম। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করিতে হয়। তাই ঈশ্বর নিয়স্তা। তিনিই সুজিপ্রলাত!। 
জীব চেতন ও জগৎ অচেতন। চেতন জীব আবার ছই প্রকার_ 
ছঃখসংস্পৃষ্ট ও অসংস্পৃষ্ট। ছুঃখসংস্থও ছুই প্রকার-_সুক্তির যোগ্য ও 
মুক্তির অযোগ্য । সান্বিক, রা্জমিক ও তামমিক ভেদে জীব আবার 
তিন প্রকার। 
জগাত__ আচার্য্য মধ্বের মতে জগং সৎ, জড় ও অস্বত্্র। 

ভঙগবান্‌ জগতের নিয়ামক । জগৎ কালের হিসাবে অদীম। 
অচেতন বত্ঘ তিন প্রকার-_ নিত্য, অনিত্য ও নিত্যানিত্য । বেদ, 
পুরাখ। কাল ও প্রকৃতি ইহার! নিত্য। নিত্যানিত/ তিন প্রকার 
এবং অনিত্য ছই প্রকার। অসংস্থষ্ট এবং সংস্থষ্ট ইহারা অনিত্য। 
মহত অহঙ্কার, বৃদ্ধি, মন, দশেক, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চতৃত ইহারা 
অসংস্থষ্ট। আঁর শরীর ও তদ্গত সমস্তই সংস্থষ্ট “তত্ৃসংখ্যানে” 
আচার্য্য বলিয়াছেদ-_ 

“নিত্যানিতাবিভাগেন ত্রিধৈবাচেতনং মতম্‌। 

নিত্যা৷ বেদাহ পুরাণাস্ঠাঃ কালপ্রক্কতিরেব চ 

নিত্যানিত্যং ত্রিধা প্রোক্তমনিত্যং দ্বিবিধং ম্তম্‌ ॥ 


মধ্বাচার্যেত মতধাদ ১৮৭ 


অসংস্থষ্টং চ সংস্থটমসংস্থষ্টং মহানহম্‌ ॥ 
বুন্ধির্নঃখানি দশম ভূভানি পঞ্চ চ। 
মংস্থষ্টমপ্তং তদগং চ সমস্তং সংপ্রকীত্িতস্‌ ॥? 

শ্রুতি বলিয়াছেন-_“বাচারস্ভণং বিকারে! নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব 
সতাম্” ইতি। এই বাক্যে কার্যের মিথ্যা্য নির্দিষ্ট হয় নাই। 
এই শ্রুতির অর্থ এই যে বাচারস্তণই বিকার, যাহার মেই অবিকৃত 
নিতানামধেয় মৃতিকা ইত্যাদি যে এই বাকা সত্য। এইস্থলে 
জগতের তথ্য স্বীকৃত হইয়াছে । অন্য! “নামধেয়” এই শবের 
বৈয়র্থা অবশ্থস্তাবী, সুতরাং জগতের মিথ্যাত্থ কোনও রূপেই সিদ্ধ 
হষঈটতে পারে না) 

আরও “প্রপঞ্চ মিথ্যা” এ স্থলে মিথ্যাত্ব তথ্য কি অতথ্য? 
যদি বল তথ্য, তাহা! হইলে, অন্বৈততঙ্গপ্রসঙ্গ অনিবাধ্য । যদি বল 
সত্য, তাহা হইলে প্রপঞ্চ সত্যত্বই স্বীকৃত হয়। আরও, অনিত্যত্ব 
-_-নিতা কি অনিত্য? ইহা উভয় প্রকারেই অনুপপন্প । আচার্য 
বলেন-যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তাহা হইলে দৃশ্তত্াদি অন্মানও 
মিথ্যা। অন্ুমানাদি জগতের অস্তঃপাতী। জগৎ যখন মিথ্যা» 
দগতাদি অন্থমীনও মিথ্যা, সুতরাং অঙগিহ্ধ। “তন্বোক্ঠোত' প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন_-“যদি জগন্সিখ্যা স্যাৎ তদ! দৃশ্যতবাসান্থমানম্তাপি 
জগদস্তঃপাতিত্বেন মিথ্যাত্বাদসিদ্ধিঃ স্যাৎ।” 

“বাচারস্তণ” বাক্যের তাৎপর্য সন্বন্ধেও “তন্বোস্ঠোভ” প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন__ 

“বাচারস্তণং বিবিধপ্রকার£ নামধেয়ং নিত্যং ধার্ধ্যং নাম মৃত্বিকা 
ইত্যাদি বৈদিকমেব। অনিত্যত্বাং সাক্ষেতিকং নামাপ্রধানং! 
নিত্যত্বাৎ মৃত্তিকাদিনা নৈব প্রধানং। প্রধানজ্ঞানাদপ্রধানং 
ছ্াতমিব ভবতি। এবং প্রধানস্ত পরমাত্বনে! জ্ঞানাদপ্রধানং ভ্রাতমিব 
ভবতি, প্রশধাস্যজ্ঞাপনার্ঘমে সৃষ্ট্যাদিকথনম্‌।” 

, ভগবান্‌ প্রধান ও কারণ 1 এজন্য তিনি জগতের নিয়ামক । 


১৮৮ বেশগাস্তদর্শনের ইতিহাস 


প্রধান ও কারণত্ব প্রভৃতি «একবিজ্ঞানে সর্ধ্ববিজ্ঞান” এই 
প্রতিজ্ঞাবলেও সঙ্গত হয়। জগতের মিথ্যাত্ব নির্ণাত হইলে 
“একবিজ্ঞানে সর্ধববিজ্ঞানি” প্রতিজ্ঞার কোনও ভাৎপর্ধ্য থাকে না। 
সত্যজ্ঞানদ্বার! মিথ্যাজ্ঞান সম্ভব হয় লা; কিন্তু প্রধান পুরুষের জ্ঞান 
ও অজ্ঞানে গ্রাম জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়, এরূপ ব্যপদেশ আছে। 
সুতরাং ঈশ্বরের প্রধানত জানিলে, সর্বববিজ্ঞানসম্প হয়। 
কারণস্বরূপ পিতাকে জানিলে পুত্রকে জান! হয়। তাহা না হইলে 
“হে সৌম্য! এক মৃৎপিপ্ডের জ্ঞানদ্বারা সমুদয় মৃন্ময় পদার্থ 
পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।” এন্থলে এক ও পিগুশব্দ বৃথা প্রযোচিত 
হইয়া থাকে । কেননা, “এক ম্পিগ্ডের জ্ঞানঘ্বারা” এইরূপ না 
বলিয়া “মৃত্তিকার জ্ঞানদার1” এইরূপ বলিলেই বাক্য পূর্ণ হইত। 
স্বতরাং সর্ধবপ্রকারেই জগতের সত্যন্থ ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন 
স্গত। 

মধ্বাঁচার্ধ্য সাংখ্য-পরিকল্পিত মহত্বত্ব ও অহৃঙ্কারতত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। কিন্ত আচার্য শঙ্কর, সাংখ্যসদ্মত মহৎ ও অহহঙ্কার- 
তত্বকে অবৈদিক বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃকি 
জগতের সত্যতাবাদী। শ্রাঙ্করমতে জগৎ ব্যবহারভঃ সত্য হইলেও, 
পারমাধিক দৃষ্টিতে কিন্ত মিথ্যা । শ্রীরামান্মজের মতে জগৎ ব্রত্মেরই 
পরিণতি । ব্রহ্ম জগতে পরিব্যাপ্ত। শ্রীরামাছজের মত 7৪20- 
00918 বা 10801021870 মধ্ব-মত 70021180). 'মধ্বের মতে 
9101200901৮ ও 21889: সম্পূর্ণ পৃথক জিনিব। জীব ও 
জগৎ উভয়ই প্রতত্ত্র। এ অংশে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে | কিন্ত 
জীব চেতন ও জগৎ অচেতন। জীব নিত্য জগৎও নিত্য-_এই 
অংশে সাদৃশ্য আছে। 

মুক্তি-এই আচাধ্যের মতে জীবনুক্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি কথার 
কথা মাত্রা। উহার কোনও ভাৎপর্ধ্য নাই। এই মতে বৈকুষ্ঠ- 
প্রাপ্তিই মুক্তি। তাহার মতে স্থুল সুঙ্ষ, সমস্ত বন্র যাথার্থ্জ্ঞানে 


মধ্বাচাধ্যের মতবাদ ১৮৯ 


মুক্তি হয়। ঈশ্বর হইতে জীব ষম্পূর্ণ পৃথক্‌। এই জ্ঞানের পূর্ণতা 
মাহিত হইলে, ঈশ্বরের গুপোৎকর্ধ উপলব্ধি হইলে, তাহার অনস্ব, 
অমীম শক্তি ও গুণের বোধ জন্সিলে, জাগতিক পদার্থনিচয়ের 
বার্দস্বরপ বোধ হইলে তবে মুক্তি হয়। বিষুর সালোক্য ও 
সারগ্যপ্রাপ্তিই যুক্তি । মুক্তজীবও ঈশ্বরের সেবক| এই মুক্তি 
ভগবানের প্রসাদলভ্য। মুকি পুরুষার্থের মধ্যে সর্বোত্তম । 
ধশ্মার্থকাম প্রভৃতি অনিত্য । কিন্তু মোক্ষ নিত্য | ভগবতপ্রসাদেই 
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়। ধ্যান ও উপাননার ফলে মুক্তি 
হয়। কিন্তু ইহা লভ্য বস্ত। ধ্যানের ফলে নিম্নলিখিত বিষয়ে 
খান জন্মিলে ভবে মুক্তি লাভ হয়। 

(১) ভীবেশ্বরভেদ, জভ়েশ্বরভেদ, ভীবভেদ, জড়জীবভেদ, ও 
ছড়তেদ-_এই পঞ্চবিধ ভেদপ্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি-_-এই ভেদ- 
প্রপঞের জ্ঞান আবশ্টাক। 

“ন্বীবেশ্বরভিদ| টচৈব জড়েশ্বরভিদা তথা । 

জীবভেদে! মিৎশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা ॥ 

মিথশ্চ জড়ভেদে| যঃ প্রপঞ্চভেদপঞ্চকঃ | 

মোহয়ং সত্যোহপযনাদিস্চ সাদিশ্চে্লাশমাপ্ুয়াৎ।” 

এই পঞ্চ প্রপকভেদের জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি অস্তব। (ক) ভগবান্‌ 

জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। (খ) ভগবান্‌ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
(গ) একজীব অগ্ত জীব হইতে পৃথক্‌। (ঘ) জীব জগৎ হইতে পৃথক্‌। 
(উ) জড়ন্রগৎ বিভক্ত বা কার্যরূপে পরিণত হইলে এক অংশ 
অন্ত অংশ হইতে পৃথক্‌। এই ভেদপ্রপঞ্চের জ্ঞান অত্যাবশ্তক | 

(২) জীবের উত্তমাধম প্রভৃতি ক্রম আছে, সেই ক্রমের জ্ঞান 
ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে ন!। 

(৩) ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি করুণাময়, বিশ্বের কর্তা-_ এই 
বোধ না জন্মিলে মুক্তি অসম্ভব । অভএব এই সকল বিষয়ে জ্ঞানই 
মুক্তির কারখ। 


১৯5 বেষাস্তার্শনের ইতিহাস 


সাধন-_ভক্তিই মুক্তির সাধন। ত্যাগ, ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
অহ্ুভূতিই মুক্তির একমাত্র সাধন। ধ্যান ব্যতীত ঈশ্বরসাক্ষাৎকার 
হয় না। ভবানে ভক্তি, বেদাধ্যয়ন, ইঞ্জিয়সংঘম, বিলাপভ্যাগ, 
আশ! ও ভয়ে উদ্াসীনতা, জাগতিক বস্কতে বিনাশশীলতা। জ্ঞান, 
সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি গুণ না থাকিলে ভগবং- 
সাক্ষাৎকার অসম্ভব । ভগবানের সেবাই প্রকৃষ্ট সাধন। সেবা! তিন 
প্রকার-_অক্কন, নামকরণ ও ভজন। নারায়ণের নামন্মরণ জন্য 
তাহার আয়ুধার্দি সর্ব্বশরীরে অস্কিত করাই অক্কন| পুক্রাদির 
কেশবপ্রভূতি নাম ব্যবহারই নামকরণ। ইহার উদ্দেশ্য এই- সর্বদা 
বিজুর নাম স্মৃতিপথে উদ্দিত হইবে। 

ভজন দ্রশবিধ-_বাক্যদ্বার! চারি প্রকাঁর সত্যকথন, হিভবাক্য 
কথন, প্রিয়বাক্য কখন ও স্াধ্যায়, এই চারি প্রকার বাচিক ভঙ্গন। 
দান পরিস্রাণ ও পরিরক্ষণতেদে কায়িক ভঙ্জন তিন প্রকার । সং 
পাজে নিয়োগ, বিপক্সের উদ্ধার, শরণাগতের রক্ষা ধর্দ। এইরূপে 
কায়িক ভঙ্জনে ভগবান্‌ প্রীত হন। মানসিক ভজন-_দয়া, স্পৃহা! ও 
অদ্ধা_ এই তিন প্রকার] দরিদ্রের ছঃখমোচন, দয়া, বিষয়বাসনা 
স্পৃহা নহে। ভগবানের দাস্তে একান্তিক অভিলাষই স্পৃহা । 
গুরু ও শানে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা-_-এই ত্রিবিধ মানসিক ভঙ্গনে ভগবান্‌ 
প্রীত হন। ইহাদের এক একটি সম্পাদন করিয়া নারায়ণে সমর্পণই 
ভঙ্জন। “কর্শনির্য়” প্রবন্ধে আচার্য বলিয়াছেন-- " 

“ভগবন্তক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যেপুর্বরবকং চ কর্ণ কর্তব্যম্‌।” 

আচাধ্য রামন্ুজের মতে উপাঁসন! পাঁচ প্রকার যথা-_অভিগমন, 
উপাদান, ইজ্যা, শ্বাধ্যায় ও যোগ | অভিগমন শব্দে ভগবংস্থানের 
মার্জনা ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধপুষ্প, ধুপ, দীপাদি দান। 
ইত্জা। শব্ডে পৃজ| | ম্যাধ্যায় শব্দে মন্ত্রষপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠি 
নামসন্কীর্তনাদি ও ভগবস্তত্ব প্রকাশক শান্ত্রের অভ্যাস। হযোগশব্দে 
একাগ্রচিতে ভগবদচুসন্ধান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে 


মধবাচার্ষ্যের মতবাদ ১৯১ 


ভর্তিনামক জ্ঞানের উদয় হয়। এইক্সপে যখন ভক্তির চরমোৎকর্ষ 
হয়, ডখন অহঙ্কারাদি বিলুগ্ হয়। ভক্তির চরমোতকর্ধষে ভক্তবৎসল 
ভগবান মুক্তি প্রদান করেন। ধ্যানাদিসহকৃত তক্তিদ্বারাই ভগবত্ত্ব 
সাক্ষাৎকার হয়, অন্ত উপায়ে নহে। “তব্বমসি” প্রভৃতি বাক্যশবণে 
ভবসাক্ষাৎকার হয় ন!। 

তক্তিই ঝুক্তির উপায়__এ বিষয়ে মধ্ব ও রামানু্দ এক্যমত 1 
ধ্যানাদিসাধন-বিষয়েও উভয়ের মতের এক্য রহিয়াছে । উপাসনার 
প্রকারের ভেদ আছে। রামান্জমতে৪ ভক্তি ভ্রানবিশেধ, ইহা 
ড্লানের সার বা ফল। এ বিষয়ে উদ্দয়ের মতসাদৃশ্ঠ আছে। 
রামান্থজের মতে ভক্তি ইতরবৈতৃষ্ণরূপিণী | ভগবান্‌ ব্যতীত আর 
সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য জদ্ষিলে যে অচঙ্গা ও অনন্যপরাভবের উদয় হয় 
তাহাই ভক্তি) ইহা জ্ঞানবিশেষই। 

তন্বমসি বাক্যের অর্থ_-আচাধ্য মধ্বের মতে তত্বমসি” মহাবাকা 
মাদৃশ্যপর। তত শব্দ নিত্য পরোক্ষার্থ এবং ত্বং শব্দ নিতা- 
অপরোক্ষার্থক | সুতরাং কিরূপে উভয়ের এক্য হইতে পারে? 
“আদিত্য যুপ” এই প্রকার সাদৃশ্টার্থে ই “ভবমসি” শ্রুতির প্রয়োগ । 
জীবের আত্যস্তিক একতা, বুদ্ধিসারপ্য, একস্থাননিবেশ, ব্যক্তিস্থানের 
অপেক্ষ্যতা এবং মুক্তি হইলেও স্বরূপৈকতা৷ সম্পন্ন হয় না। স্থাডস্তরয 
ও গুতা এবং অল্পত্ব ও পরতন্্রতার একত্ব অসম্ভব। ঈশ্বর শ্বতত্ত্র ও 
গুণ। জীব অপূর্ণ ও পরতস্্র। অতএব উভয়ের এঁক্য কখনই হইতে 
পারে না। 

কর্ম ও জ্ঞান-_আচার্ধয মধ্বের মতে কর্টের ফলে জ্ঞান এবং 
ভ্রানের ফল ভক্তি। ভক্তির ফলে তগবৎপ্রসন্পতা লাভ। কর্ম 
আনলাভের উপায়। ভক্তির প্রগাঢ়তায় জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়, ভক্তিই 
মু অস্তরঙগ সাধন, সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ঘ হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিরোধী 
মহে। যে কর্ম ভগবতপ্রীতির জ্ ও তাহার অনুগ্রহ লাভ করিবার 
ছন্য বিহিত হয়, সে কর্ণ বন্ধনের হেতুভূড নহে। শঙ্ষর বলেন-- 


১৯২ বেঙাস্তদর্শনের ইতিহাস 


কর্ম ও ভক্তি উভয়ই অজ্ঞান। * ভক্তিও প্রক্ষত প্রস্তাবে কর্্দ। কর্ম 
ও জ্ঞান বিরোধী । কণ্ নি্ধাম হইলে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির 
ফলে আত্মতববানুসন্ধানের প্রচেষ্টা হয়, জ্ঞানে নিষ্ঠা জগ্মে। জ্ঞান- 
নিষ্ঠ। ব! জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা মোক্ষ হয়। শঙ্করের মতে কণ্দ মুজির 
পরস্পর! কারণ। 

জীবের সংসার ও মুক্তি-_জীবের সংমারই বন্ধন, ভগবৎ-সারপা, 
মালোক্যপ্রাপ্ডিই মুক্তি। এই আচাধ্যের মতে, জীব তিন প্রকার-_ 
প্রথম প্রকার-__হাহারা৷ ইহলোকের কশ্মফলে অনস্ত বৈকুঠলাত 
করেন। দেবতা, পিতৃগণ, ঝিগণ, রাজা ও সাধুগণ এই প্রথম শ্রেণীর 
অন্তভুক্তি। তৃতীয় শ্রেনী জীবের অনস্ত নরক। পাপের ফলে 
তাহাদিগকে অনস্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। বিষু্েষী, 
বৈষণবদেষী, বেদক্রোহী, ভগবৎদ্রোহী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অস্তভূক্তি। 
ছিতীয় শ্রেণীর এই উভয়ের কোনটিই লাভ হইবে না। তাহারা 
সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে । জদ্মমৃত্যুর হাত কখন 
ইহার! অতিক্রম করিতে পারিবে না। আচার্য “তথসংখ্যানে 
বলিয়াছেন__ 

“ছখেসংস্থা মুক্তিযোগ্যা অযোগ্যা ইতি চ দ্বিধা। 
দেব্ষিপিতৃত্বপনর! ইতি যুক্তান্ত পঞ্চধা ॥ 

এবং বিমুক্তিযোগ্যাশ্চ তমোগাঃ স্থতিদংস্থিতা; | 
ইতি দ্বিধা মুক্যযোগ্যা দৈত্যরক্ষঃপিশাচকঃ ? 
মর্ত্যাধমাশ্তুর্ৈব তমোষোগ্যাঃ প্রকীন্তিতাঃ 
তে চ প্রাপ্ডান্ধতমসঃ স্থতিসংস্থ! ইতি ছিধা ॥ 

এ স্থলে মধ্বাচার্য 7766:09%] 17611-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
খবষ্টান মতে যেমন অনস্ত নরক অর্থাৎ 7769079] 611-এর ব্যবস্থা 
আছে, মধ্বমতেও সেইরূপ | খুষ্টানের মতে যাহার! খুষ্টমতাবলম্বী নহে, 
তাহারাই অনপ্ত নরক ভোগ করিবে । এইকপ মধ্বমতেও বৈষণব- 

* শঙ্করকূত বোধসার নামক গ্রন্থে এ বিষয়েক্স উত্তম বর্ণনা আছে । সং। 


মন্তব্য ১০৩ 


বিদ্বেধীর অনন্ত নরক । হইতে পারে--এ বিষয়ে মধ্ব, খৃষ্টান মতের 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন | অনস্ত নরকবার্দ অন্য কোনও 
মতেই দেখিতে পাওয়া যায় ন7া। পণ্ডিত নারায়ণের গ্রচ্থের মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়-_-বায়ুর শরণ ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই । 
ভারতীয় কোনও ধন্মমতে এরূপ কোনও কথা নাই। অবশ্ম-_ 
ধুষ্টানগণ বলেন--“যিশুর শরণ ভিন্ন মুক্তি নাই।” মধ্বের জীবনের 
ঘটনার সহিত যিশুর জীবনের ঘটনার সাদৃশ্যও পণ্ডিত নারায়পের 
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়| আচার্ষের শিশুকাঁলে উদদীপির মন্দিরে 
পনায়ন, স্বীয় মত প্রচারের পূর্ব উপবাস ও প্রার্থনা, খাছ্াবস্তর 
বদ্ধিসম্পাদন ( 81010751706 19৮০5 ) প্রভৃতির সহিত খুষ্টের 
জন্মেব কাধ্যাবলীর সাঘৃশ্ঠ আছে। অবশ্যই এ বিষয়ে দৃঢ়তার 
সি কিছুই বলা যায় না। হইভে পারে--আচাধ্য মধ্ব কল্যাণের 
খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট খৃষ্টান মত শুনিয়াছিলেন। কল্যাণ উদীপির 
নিকটব্তাঁ, কিন্ত ইহাতে এতিহাসিক প্রমাণের অভাব আছে। 
আার একটা বিষয় বিশেষ প্রনিধানযোগ্য । পণ্ডিত নারাঁয়ণের 
গ্রপ্ে দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্ধাচাধ্য ২১টি ধশ্মমত খণ্ডন করিয়াছেন। 
এই ১১টি ধর্মমতের মধ্যে খুষ্টানমত ছিল কি নাঃ ভাহাও বিবেচ্য । 
যাহা হউক, অনস্তনরকবাদ ভারতীয় অন্য কোৌনও মতেই নাই। 


মন্তব্য 
মব্বাচারধ্য স্থায় ও যুক্তির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। শ্রুতি 
হইভেও পৌরাণিক বাক্যের মধ্যাদা তাহার ভাসতে ও অন্থান্ত গ্রন্থে 
মদধিক প্রদত্ত হুইয়াছে। কর্্বাদে মধ্ব, অনেকটা পরিমাণে 
শরকৃতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তার ন্যায়, কম্মফলেরও পরিবর্তন 
শা৯--এরূপ কঠোর বাদের স্থষ্টি করিয়াছেন । পাদীর অনস্তনরক 
কম্মফলের অবশ্থস্তাবিতার ফল | যেমন কর্ম তেমনি ফল” তাহার 


হয়--১৩ 


১০৪ বেদবাস্তদর্শলের ইতিহাস 


মতবাদে সুপরিস্ষুট ৷ প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেমন অবর্দরনীয় ও 
অপরিবর্ততনীয়, কর্ম্মফলও তেমনই | বাস্তবিক এরূপ মতবাদে আশার 
যুলে একেবারে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে । 
জীব চিরকাল অপূর্ণ থাকিবে__ইহাও মানসরাজ্যে (১9১৫170- 

1987081)5 ) অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মানুষ পূর্ণতা চায়, ই 
মানবের স্বভাব । বিশেষতঃ অত্যন্ত পাপীর জীবনেও পরিবন্ন 
দেখিতে পাওয়া যায়। আঘাতের প্রতিঘাতের ন্যায় ক্রিয়ারও 
প্রতিক্রিয়া! হয়। মহাপাগীর জীবনেও পরিবর্তন আসে, সুছ্রাচার€ 
সাধু হয়। ভাগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন__ 

“অপি চেৎ সুছরাচারো ভজতে মামনম্যভাক্‌ ! 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ লম্যগ, ব্যবসিতে! হি সঃ ॥ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্ম! শশচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি। 

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তুতি ॥” 

মধৰ কন্মফলের অবশ্থাস্তাবিস্ব কেবল যুক্তিবলে নির্ণয় করিতে 

গিয়া মানসসত্যের অপলাপ করিয়াছেন। এক জন লোক চিরজাবন 
পাপকার্্যই করে না, পৃণ্যের প্রভাবও জীবনে থাকে । এক জন 
চির-নরকভোগ করিলে ভগবানের করুণাময়দ্বেরও হানি হয়। কণ্ম 
ভগবানের অধীন ন! হইয়! ভগবান্ও কর্মের অধীন হইয়া! পড়েন। 
কর্পোর ফল অবশ্য ফলিবে। ঈশ্বরের কোনও হাত নাই, ইহ! স্বীকার 
করিলে জ্রানের ও তক্তির কোনও তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। 
পজ্ানায়িঃ সর্ধবকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন |” ভগবানের এই 
বাকাও মিথ্যা হয়। মধ্বের স্বীয় সিদ্ধান্তে ভগবান্‌ করুণাময়। 
তাহা হইলে ভগবানের করুণাময়ন্ছের ও সর্বশক্তিমত্তার হানি হয়? 
ষন্তবতঃ খুষ্টানমত অত্যাচারের ফলে অবিশ্বাসীর প্রতি অনস্ত নরকের 
ব্যবস্থা৷ প্রধান করিয়াছেন। ইহুদীর অত্যাচারে খুষ্টানগণ যিশুদেষীর 
প্রতি অন্ত নরক তিন্স অন্য ব্যবস্থা করিয়া শাস্তি পায় নাই । 
ইহলোকে কোনও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকায়, অনস্ত নরকের 


মস্তব্য ১৪৫ 


ব্যবস্থাই স্বাভাবিক । মধ্ব শুঙ্গেরী মঠের ও অন্যাপ্য স্মার্তমতাবলম্বি- 
গণের আক্রমণে, অবৈষ্ণবের প্রতি অনস্থ নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এইরূপ অনস্ত নরকের ব্যবস্থায় ভক্তিমার্শের কোনও বার্থকতা 
থ:কিতে পারে না । আমাদের মনে হয়, তথাকথিত অন্ধ ভক্তিবাদে 
মানধধ অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া! পড়ে । মধ্বমতেও সেই 
দোষ পরিস্কুট। প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্তনীয় কিস্তু মানুষ ভগবদ্দত্ত 
শক্রিবলে প্রন্কতিকেও জয় করে। এ শক্তি মানবের আছে। 
বহিঃপ্রকৃতি জড়। মানুষ চেতন, মানবীয় প্রকৃতির বিশেষও 
আছে | £009520191%৮ ০ 1৪১০:০% মানবের পক্ষে 
সব্ধদা ফলদায়ীও হয় না। খ্ুষ্টানপ্রভাব না ঘটিলে মধ্বমতের 
অনন্ত নরকবাদের হেতু এই সকলও হইতে পারে। 

মদবমতে শ্রুতি ও স্মতির প্রামাপ্য থাকিলেও পৌরাণিক 
প্রামাখ্যের বাড়াবাড়ি হইয়াছে । মধ্বাচারধ্য নিজকে “ভারত- 
বন্মচারী” বলিলেও তিনি পুরাণের প্রভাবেই সমধিক প্রভাবিত 
হঃয়াছেন, ভাহারই ফলে, তাহার মতবাদে অনেক পরিমাণে 
দর্ঘলতার হেতু স্থান পাইয়াছে। 

আবৈঞ্ণবগণ__অর্থাৎ রামান্জীয় সম্প্রদায় শিববিদ্বেষী কিন্তু 
মন্বনতাবলম্থিগণের এরূপ বিদ্বেষ নাই। মধ্বমতেও শিবের স্থান 
বিঞুর নিয়ে। মধ্বমতেও শিব জীববিশেষ মাত্র! শিব প্রস্তুতি 
শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরঃ।” যাহা হউক মধ্বমত সাধারণের পক্ষে কিছু 
অনুকূল। সাধারণ-বুদ্ধি লোকও মধ্বমত গ্রহণ করিতে পারে। 
অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন প্রভৃতি সাধনার অঙ্গও সাধারণের পক্ষে 
অনেক পরিমাণে উপযোগী । 

মধবমত প্রত্যক্ষবাদ (7১051151809) এবং এ অংশে শ্রাঙ্করমতের 
মষ্পূরণ বিরোধী । মধ্বের ভগবানের ধারণা £১000:0200700810 
মানবীয় ভাবের সহিত ভগবানের সাদৃশ্ঠ আছে। মানবীয় ভাব 
ভগবানে আরোপ করাই 4060:0002207088500.  মধবমতে 


১৯৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ভগবৎবাদ 40617:09022070197 ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 
মধ্বমতে বিষ্ু- পৌরাণিক বিধুঃ। 

তাহার পর এই সময় শাঙ্করমতের প্রতি মধ্বসম্প্রদায়ের বিদ্বেষ 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কেবল মতবাদখগুন প্রচেষ্টাতেই তাহা 
পর্যাবসিত হয় নাই, পরস্ত শঙ্করের ব্যক্তিহ্থের উপরও তখন কটাক্ষ 
করা হইয়াছে। শঙ্করের মতবাদ শুন্যবাদ নামেও অভিহিত করা 
হইয়াছে । 

মধ্বমত অল্লাধিক পরিমাণে গৌড়ীয় বৈষ্বমতকে প্রভাবিত 
করিয়াছে। মধ্বমতের অঙ্কন প্রভৃতি সাধন গৌড়ীয় বৈষ্াবগণের 
ভিতর প্রবেশলাভ করিয়াছে । মধ্ের স্মত্রব্যাখ্যার সঠিত 
বলদেবের স্ত্রব্যাখ্যার সাদৃশ্য রহিয়াছে । “ঈক্ষতের্নাশব্দম্ত ১1১৫ 
নুত্রের ব্যাখ্যা উভয়মতেই একরূপ। বেদাস্তশ্ত্রের ১1১১-১১ শুন 
পত্যস্ত বলদেব বিষ্াভূুধণের মতে যে তত্বজ্ঞান নিপাত হইয়াছে, 
মধ্বমতেও তাহার অনেকট। সাদৃগ্ত দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্বগণ 
বলেন _মধ্বা চার্যের ভাস্ত ছিল বলিয়াই আীচৈতগ্কদেব আর পৃথক্‌ 
ভাত্ম প্রণয়ন করেন নাই । যে ষে স্থলে মধ্বের সহিত চৈতন্যাদেবের 
বিরোধ হইয়াছে, কেবল ভাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত 
চৈতগ্থদেব কোন গ্রস্থই রচনা করেন নাই। মধ্বমত গৌড়ীয় 
মতকে প্রভাবিত করিয়াছে, তছিষয়ে সন্দেহ নাই। একদিকে 
মধ্বমতের প্রভাব, অন্যদিকে দিস্বার্কের ভেদাভে্দসিদ্ধাস্ত গৌঁড়ীয 
অচিস্ত্যভেদাভেদবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে। 

মধ্বমতও পক্ষান্তরে রামানুজমতের দ্বারা ও ভ্রৈনমতের ছার! 
প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। শান্করমত-খগ্ডনে মধ 
রামানুজের অগ্রসরণ করিয়াছেন। মধ্ব মতে ব্রঙ্গের সগুণ 
বিশেষত্ব, জীবের অণু ও সেবকন্ব প্রন্ভৃতি রাঁমান্ুজীয় দর্শনের 
অভিব্যক্তি। 

মধ্বাঢার্ধ্য যজ্জে জীবহিংসা নিবারণ করেন | জন্তবতঃ তিনি 


যষ্থব্য ১৯৭ 


জৈনমতে প্রভাবিত হইয়াই জীবহিংসা নিবারণ করিয়াছেন। মধ্ব 
নানারপ মত আলোচনা করিয়া ধাহার যেটুকু গ্রহণযোগ্য তাহা 
গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহা পরিত্যাজ্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন 
মনে হয়] বস্তুতঃ এইরূপে তাহার মতবাদের উদ্ভব হওয়ান্টি সম্ভব। 

মধ্বমতের সহিত পরবর্তী বল্পভাচার্ধের মত্সাদৃশ্য ও পার্থকাও 
আছে) হইতে পারে_ বল্পভাচাধ্যও ম্ধবতে প্রভাব্তি 
হইলাছিলেন | জীব অণু ও সেবক এবং জগৎ সত্য-_এ সকল 
বিষয়ে ম্ধ্ব ও বল্পভ এক্যমত। কেবল প্রন্ভেদ এই যে, মধ্বমতে 
বৈকগপতি মুমুক্ষ জীবের সেব্য ; আর বষ্লাভমতে গোঁলকাধিপতি 
শ্রাফষণ মৃুমুক্ষুর সেব্য । মধ্ব বলেন-_মঙ্কলাদিভেদে সেবা ত্রিবিধ। 
আর বল্পভ বলেন_ সেবা! ছ্বিবিধ__ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্ব্ধদা 
ক্ণচিন্ত্া ও কৃষ্ণকথা-শ্রবণরূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং 
জন্যার্পণার্দিনিষ্পাছ। ও শরীরব্যাপারনিষ্পাদ্য শারীরিক সেব! 
সাধনরূপা। মধ্ব বলেন__বৈকুঠলোকপ্রাপ্তিই মোক্ষ। আর 
বল্পত নলেন-গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বৃন্নাবমে ভগবদমুগ্রহে 
শোপীর ভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাস-রসোৎসবে নির্ভররসাবেশে 
গঠিভাবে ভগবানকে সেবা করাই মোক্ষ। মধ্বমতে ভক্তিমার্গ ই 
আশ্রয়ণীয় ; ভক্তি জ্ঞানের ফল | আর বল্লভ-মতে,জ্ঞানমার্গ কিছুই 
নচ্চে। ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু শ্ীতিমার্গই সব্বর্বোৎকৃষ্ট | মধ্বও 
দৈবাদী, আর বল্পভও দ্বৈতবাদী। তবে বল্লপভের মতে, জীবাত্মা 
শু পরমাত্মা উভয়ই শুদ্ক। এই জন্যই বল্লভকে শুদ্ধ ছবৈতবাদী 
বলা হয়! 

সামাজিক হিসাবে, মধ্বমত বিশেষ প্রভাবজাল বিস্তার 
করিয়াছে বলিয়া! বোধ হয় না; কারণ, মধ্বমত প্রধানতঃ 
শাঙ্ষপগণের মধ্যেই সংবদ্ধ। অবশ্যই স্বর্ণকার প্রভৃতি ছই একটি 
জাতি হধ্বমতাবলম্বী আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্প। উপবাসের 
্যবস্থা মধ্বমতে অত্যন্ত অধিক। এ বিষয় অনেক ক্ষেত্রে স্তায়ের 
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ীমাও অতিক্রম করিজ্জাছে। হইতে পারে-__অধ্বমতের এই 
উপবাসের ব্যবস্থা জৈনপ্রভাবের ফল । 

ভারতীয় ধর্মের মধ্যে মধ্বমতও সজীব বটে, কিন্তু ভারতীয় 
সভাতার উপর মধ্বমতের প্রভাব সমধিক হয় নাই । অনেক ক্ষেত্রে 
মধ্ব-সম্প্রদায় ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের স্থলবিশেষ একেবারে নষ্ট 
করিযাছেন। তাহাদের মতের সহিত যে যে স্থলে মিল নাই, সেই 
সেই স্থল্গে বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, অধিকস্ত তত তং 
স্থলবিশেষ গ্রন্থ হইতে একেবারে নিচাষণ করিয়াছেন। 

আচৈতন্ত ও বল্লভ-সম্প্রদায়ের ভিত্তর যেরূপ ব্যভিচারের প্রশ্রয় 
পাইয়াছে, মধ্বসম্প্রদায়ের ভিতর সেইক্প কোনও চিহ্ন দেখা 
যায় না। 

জীবহিংস! নিবারণ করায়, হিংসা নিবৃত্ত হইলেও দুর্বলতার 
প্রশ্রয় পাইয়াছে। ফল কথ! মধ্বমত জনসাধারণের বোধগম্য বটে, 
কিন্তু ছ্ব্বলতার আকর। 

অবতারবাদ সম্বন্ধেও মধ্বমত শান্করমত হইতে পৃথক্‌। শর 
বলেন, অবতার অংশ । আর মধ্ধ বলেন__-সবতার পূর্ণ | রাম, কৃষ্ণ 
প্রভৃতি পূর্ণব্রহ্ম। শঙ্কর অবতারকে জীব হইতে শত্তিমান্‌ বলেন, 
কিন্তু তিনি যে পূর্ণব্রক্ষ তাহা! স্বীকার করেন না! । 

্রহ্মবিষ্ঠায় শৃক্রাধিকার সন্ধান্ধেও মধ্বমত রামানুজ প্রন্ভৃতির চ্থায়। 
শ্কর যেমন মহাভারত পুরাপাদির সাহায্যে শৃত্রের জ্ঞানের অধিকার 
নির্ণয় করিয়াছেন, মধ্ব তাহাও করেন নাই, কেবল বিছ্ুর প্রড়তির 
ক্ষেত্রে বিশেষত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ বস্বন্ধে মধ্ব বলেন - 
পশ্রবণে ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপরিপূরণম্‌। অধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদ; । 
অর্থাবধারণে হদয়বিদারণমিতি প্রতিষেধাৎ। নাগ্নির্নযজ্ঞং শৃত্র্ 
তখৈবাধ্যয়নং কুতঃ। কেবলৈব তু শুআধ! ত্রিবর্ণালাং বিধীয়তে 
--ইতি শ্থতেশ্চ। বিছ্রাদীনাং তু উৎপক্গজ্ঞানত্বাৎ কশ্চিদ্ধিশেষঃ 1” 
অর্থাৎ বির প্রভৃতির পূর্ববজন্মাজ্দিত জ্ঞান। এই মাত্র বিশেষ 


ইৈতসাদ । শ্বতত্াক্মতন্ত্বাদ ১৯৯ 


মধ্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থে শাক্করমত-খগ্ডনে হে সব যুক্তি প্রদন্ত 
হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে শ্যারশান্ত্রের আলোচনা বিশেষ 
প্রয়োজন £ এজন তগ্মতবর্ণনকালে আর তাহার দোষ দেখান হয় 
নাই! ইহাদের সম্পুর্ণ খণ্ডন মধুস্থদন সরম্বতীর অদ্বৈভসিদ্ধি এবং 
স্টাহার টীকাদিতে সম্পূর্ণরূপে আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
অভ্াস্ত নীরস হইবে ভাবিয়া আর এস্থলে উল্লেখ করা গেল না। 
জিজ্ঞাস্ু পাঠক অদ্বৈতসিদ্ধি দেখিবেন। 


দ্বেতবাদ। হতস্তরাহ্তন্রবাদ 
পক্সনাভাচার্য্য (১৩শ শতাবী) 
পদ্মনাভাচার্ধ্য মধবাচার্য্যের শিষ্য । মধ্বাচীর্ধ্য হরিছ্ারে স্ুত্রভাষা 
প্রচার করিয়া দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে চালুক্য 
সাম্রাজ্যের রাজধানী কল্যাণে উপনীত হন। তথায় শোভনভট্ট 
নামক একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এই স্থান তৎকালে 
গণ্তিতসমাজের কেন্ত্র্বরূপ ছিল। অন্রন্থ বিখ্যাত পণ্ডিত শোভন 
ভ!টুর সহিত মধ্বাচার্ষ্ের বিচার হয়। বিচারের ফলে শোভন 
পরাজিত হইলে ইনি মধ্বাচার্ষ্ের ( আনন্তীর্থের ) শিষাত্ব গ্রহণ 
করেন। তখন শোভনের নাম পদ্মনাভাচার্য হয়। ইহাকে বেদগর্ড 
পদ্দনাভাচার্ধ্য বলা হইয়া থাকে । মধ্বাচার্যোর অত্তপ্ধানে ইনিই 
মঠের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। পরম্পরাক্রমে জয়তীর্ঘাচার্ধ্য 
ইহার শিষা। ভিনি মধ্বাচার্যের গ্রন্থের টাকাঁকীর। পদ্মলাভাচার্য্য 
"পদার্থসংগ্রহ” নামক প্রকরণ শ্রস্থ বিরচন করেন। এই গ্রন্থে 
ম্ধবাচা্যের মতবাদ বিবৃত হইয়াছে । “পদার্থসংগ্রহের” উপর 
তিনি নিজেই “মধ্ব-সিদ্ধাত্তসার” নাঁমক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। 
দৈতদর্শন বুঝিতে হইলে, এই গ্রানথ প্রথমে পাঠ করা যাইতে পারে । 
এই গ্্থ োস্বাই ও মধ্ববিলাম বুকৃডিপোতে প্রকাশিত হইয্াছে। 


২০ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


মধ্বমতের ব্যাখ্যা করাই পদ্মনীভের গ্রচ্ছের ভাৎপর্য্য | ইহা! ভিন্ন 
মতের অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই ৷ মব্বমতের বিবরণ তাহার গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


অদ্বিতবাদ 
আচার্য অমলানন্দ (১৩শ শতাব্দী ) 
জীবন্ন-ুল্লিক্ড 

আচার্যা অমলানন্দের আবির্ভাব দক্ষিণ ভারতে । তিনি যাদব 
বংশের রাজ! মহাদেব ও রাজ! রামচক্্রের সমসাময়িক | দেবগিরির 
রাজা মহাদেব ১২৬* খুঃ হইতে ১২৭১ খু পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। 
তৎপরে রাজ। রামচশ্ী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১২৯৪ খুষ্টাবে 
আলাউদ্দিনের দক্ষিণাত্য বিজয়কালে রাজা রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন। রাজা মহাদেব রাজা রামচন্রের ভাতা! 
এই মহাদেব মধ্বাচার্যের উত্তরভারত দিখিজয়-সময়ে আচার্য্য অধ্বকে 
বাধ বাধিবার কার্ষো নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এরূপ বিবরণ পণ্ডি্ 
নারায়ণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়| পণ্ডিত নারায়ণ এই রাজার 
নাম “ঈশ্বর” এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । মহাদেবকে ঈশ্বর বল! 
কবিত্বের ক্ষেত্রে অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমলানন্দ 
স্বামীও রাজ! রামচন্দ্রের নাম “শ্রীকৃষ্ণ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
অভেদ বিবক্ষ! করিয়া এরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। স্বামী অমলানদ 
“বেদাস্ত-কল্পতরু” নামক টাকা প্রণয়ন করেন। বাচস্পতিমিশ্রের 
ভামতীর উপর ইহার “কল্পতর” টীক1। “কল্পতরুতে” তিনি রচনার 
কাল নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি গ্রস্থারস্তে লিখিয়াছেন__ 

শকীত্থ্যা ষাদববংশমুন্নয়তি শ্রীজৈঅদেবাত্মজে 
কৃ গ্মাভৃতি ভূতলং সহ মহাদেবেন সংবিভ্রতি। 


অধৈতবাদ ২০১ 


ভোগীজ্ছে পরিমুগ্চতি ক্ষিতিভর-্রোন্ভূতদীর্শ্রমং 
বেদাস্তোপবনস্ত মণ্ডনকরং প্রাস্তোৌমি কল্পদ্রমম্‌ ॥” 
রাজা কৃ বলিতে রাজা! রামচন্দ্রকে গ্রহণ করা হইয়াছে । এই 
রামচন্দ্র যাদববংশসমভূত। বামচন্দ্রের ভ্রাতা মহাদেব তৎপূর্বে 
দেবণিরির রাজা ছিলেন। “সহ মহাদেবেন সংবিভ্রতি” বলিয়! আচার্ধ্য 
অমলানন্দ উভয়ের রা্যকালের মধ্যে স্বীয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, 
এ্বূপ পরিচয় প্রদনি করিয়াছেন । রা 1 মহাদেবের কাল ১২৬* 
খুঃ হইতে ১২৭১ খু পব্যস্তু। ধোধ হয়, মহাদেবের সময় গ্রন্থ 
বচনা মারস্ত হয় এবং রাজা রামচন্ছের ময় পরিসমাণ্র হয়। 
কল্পাতরু পরিসমাপ্তিতেও লিখিয়াছেন-__. 
'শান্্ান্ুধেঃ পারগতা! দ্বিজেন্্রা যদ্দত্তচামীকরসারিরাশেঃ 
জ্ঞাতুং ন পারং প্রভবস্তি তশ্মিন্‌ কঝ্ক্ষিতীশে ভূবনৈকবীরে ॥ 
ভরা মহাদেবন্বপেশ সাকং পাতি ক্ষিতিং প্রাগিব ধর্ণন্থুনৌ । 
ক্কুতো ময়াহয়ং প্রবরঃ প্রবন্ধঃ প্রগল্ভবাচস্পতিভাবভেদী ॥” 
এ স্থালেও উভয় ভ্রাতার রাঁজ্যকালে নিবন্ধ বিরচনের কাল নির্দেশ 
করিয়ান্েন। রামচজ্দ্ের সময় শীস্তার্থদর্শা পণ্তিতগণ নানারূপ 
পারিতোধিক প্রাপ্ত হইতেন। রামচল্দ্র স্্ণমুদ্রাদানে ব্রা্ষাপ গণ্ডিত- 
গণকে সম্মানিত করিতেন । তাহার অতুল এশ্বর্ধ্য ছিল। স্বামী 
অমলানন্দ তাহার পরিচয় “যদ্দত্তচামীকরবারিরাশেঃ জ্ঞাতুং ন পারং 
প্রভবস্থি” এই বাক্যে প্রদান করিয়াছেন । ত্রাহ্মণগণকে এত হ্র্ণ 
(চরমীকর) দান করিয়াছেন যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। 
রাক্সা রামচন্দ্র অতুল এশর্য্যের বিবরণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 
সালাউদ্দিনের সহিত সন্ধি করিয়া ৬০০ শত মণ মুক্তা, ২ মণ হীরক, 
মণি, প্রবাল প্রদ্ভৃতি প্রদ্দান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এতিহাসিক 
শ্মিখ সাহেব [যাহা লিখিয়াছেন, ভাহা নিয়ে দ্রষ্টব্য । * 
* ১০] ঠ1০০বণঠাত চিলতে 00910 (98557 5১9 মত] 60৪ 
উজ 1590657 01 ত৯7৮ £305900) 20 1294, 6153 93503045215 


২০২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


প্রীতিহানিক বিবরণের সহিত অমলানন্দের বিবরণের একবাকাতা 
সাধিত হওয়ায়, রাজ! রামচন্ীই বে “কৃষ্ণক্ষিতীশ” তদ্বিষয়ে মন্দেহ 
নাই । হেমান্ত্রি বা] হেমাড.পত্তও অমলানন্দের সমসাময়িক 1 
হেমান্ডি ম্মৃতিশীস্ত্রের সংগ্রহকার | তিনিও রাজা মহাদেব ও 
রামচন্দ্রের সমসাময়িক । যাদববংশের রাজ্যকালে মহারাষ্্রদেশের 
জর্ধ্ববিষয়েই উন্নতি হইয়াছিল। নিগ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
পরিচয়ও সুপরিশ্ফুট | 

আচার্য অমলানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ন্দীয় নিবন্ধ 
রচনা করিয়াছেন, ইহা অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপন্ন হইল! 
অমলানন্দ দেবগিগিরাঁজের শাসনাধীল কোনও প্রদ্দেশে বাস করিতেন 
বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাহার সময়ে দেশে বেশ শাস্তি ছিল! 
অর্থের অভাবও ছিল না| বোধহয় মুসলমান আক্রমণের পূর্বেই 
তাহার নিবন্ধ বিরচিত হইয়াছে । মুসলমানের আক্রমণের পরে 
যাদববংশের সৌভাগ্য-রবি প্রায় অন্তমিত হইয়াছে । ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে 
প্রথম আক্রমণে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়া রামচন্দ্র ্ীয় প্রাণ রক্ষা 
করেন। ১৩০৯ খুষ্টান্দে আলাইউদ্দিনের সেনাপতি মলিককাফৃব 
যখন আক্রমণ করেন, তখনও বিন! বাধায় আত্মলমর্পণ করিয়াছিলেন। 
অমলানন্দের বর্ণনায় মুসলমান-আক্রমণের কোনও চিহ্ন নাই; 
পভুবনৈকবীরে” এই শব্দটা প্রয়োগেও মনে হয়, সুমমান কর্তৃক রাম 
বিধ্বস্ত হন নাই; সুতরাং ১২৯৪ খৃষ্টাকের পুঝেিই অমলানন্দের 
“কর্পতরু” বিরচিত হইয়াছে । 

অমলানন্দের গরুর নাম অন্থতবানন্দ। ইনি পূর্ববাশ্রমে কোন্‌ 


িগএযগাবতছ। সত 0াপুজন ত ৪০22500575 50৫ 66 হাওর 08 10162 
01057087606 07600170014 00000007801 6£99৪535 0) 35 5810 60 ]র 
2501005395175007704 হ0ঘঘএ5 01 [98255 উাচ ততোটা 06235010015, 
155, ঘগাটতুণত আয] 28171258208 8০ (0৮ 

-_ 878005 আজ 758605 ৩৫ 100385 20 চু, 1903» 90১ 893. 


অমর নন্গের গ্রস্থের বিবরণ ২০৩ 


দেশবাসী ছিলেনঃ তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 
অমলানন্দ ভামতীর ব্যাধ্য। বেদাস্তকল্পতরু ভিন্ন “শান্ত্রদর্পণ” নামক 
আর একখানি ব্যাখ্যাও প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহ! একখানি ন্বাধীন 
বাখ্যা। প্রত্যেক অধিকরণে প্লোকের দ্বারা পুর্ববপক্ষ ও দিদ্ধাস্ত 
স্থাপিত করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ভি্ পদ্মপাদাচার্য্যের 
“্পঞ্চপাদদিকার” টীকা পঞ্চপাদিকাদর্পণও তৎগ্রমীত বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। তিনি শান্ত্রর্পণের প্রারস্তক্পলোকে আপনাকে অনুভবানন্দ 
দবামীর শিষ্ু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা_ 

“বিদ্ভারত্বং ময়াবাপ্তং যত্কৃপাপারবারিধেঃ 1 

তং বন্দেহমু'ভবানন্দং গুণরত্বাকরং গরম ॥৮ 
অমলানন্দের ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব গম্ভীর, তাহার অসাধারণ বিদ্যাবস্ত! 
একট গ্রন্থে পরিস্ফুট | 


অমলানবদের গ্রন্থের বিবরণ 

বেদ্ান্তকল্পতরু__ শাঙ্গরভাম্ের উপর বাচম্পতিমিশ্রের যে ভামতী 
টকা আছে, তাহার ব্যাখ্যাকল্পে এই “বেদাস্তকল্পতরু” বিরচিত 
হয়াছে। শ্রাঙ্করভায্/ ও ভামতীর টীকার তাৎপধ্য প্রদর্শন করাই 
কন্পাতরুর তাৎপর্বা | কল্পতরুর উপর অঞ্য়দীক্ষিত “কল্পতরু-পরিমল” 
নামক ব্যাখ্যা! প্রণয়ন করেন। “বেদাস্তকনতরূ” পরিবর্তী কালে 
খমাণিক গ্রন্থ বলিয়। অঙ্গীকৃত হইয়াছে । অগ্ৈতসিদ্ধি প্রভৃতির 
টাককাকার ব্রহ্মানম্ণ সরম্বতী কুত্রভা্া, ভামতী, কর্পতর ও পরিমল 
এই কয়েকখানি গ্রচ্ছের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন | ভাহার মতে 
এই পাঁচখানি মিলিয়াই বেদাস্তদর্শন। 

“কল্পতরু* প্রথমে কাশীধামে বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজে 
প্রকাশিত হয়| শ্রীরক্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতেও স্ুত্রভান্বু, 
ভামতী, পরিমল ও আভোগ সহ কলাতর প্রকাশিত হইতেছে, এখনও 


২০৪ বোস্তর্শনেব ইতিতাদ 


ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই । ১৯১৭ খরষ্টাব্দে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে 
ভাষ্বু, ভামতী ও পরিমল সহিত কল্পতরু প্রকাশিত হইয়াছে। 
নির্ণয়মাগর প্রেসের চুঃুত্রী পর্যযস্ত অন্য এক সংস্করণও আছে। 
লক্ষমীন্ুসিংহ করতরুর উপর “আভোগ” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। 
শান্্দর্পণ_এই গ্রস্থে ব্রন্মস্থত্রের অধিকরণগুলি ব্যাখ্যা 
হইয়াছে । কল্পতরু, ভামতীর ব্যাখ্যা এবং শাস্ত্দর্পণ ভামতীর 
আদর্শে বিরচিত | শাস্তদর্পণের প্রীরস্তে অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, 
বাচস্পতির অন্ুমরণ করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 
“হরিহরলীলাবপুষৌ পরমেশো ব্যাসশক্করৌ নত্বা। 
বাচস্পতিমভিবিদ্থিতমাদর্শং প্রারেভে বিমলম্‌ ॥” 
এই নিবন্ধ অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রত্যেক অধিকরণের শর্থ 
ও তাৎপর্য প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর ভাষায় লিখিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ 
পূ্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিবার 
সবিশেষ সুবিধা করিয়াছেন | ইহাতে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলিও 
অতি সহজে ধারণা করা যায়। “অথাতো ব্রক্ষপ্জিজ্তীসা” এই 
সথত্রের পূর্ববরপক্ষ শ্লোক এই 
শজিজ্ঞাস্তং ধর্মবদ্‌ বুদ্ধিসন্বিদ্ধং সপ্রয়োজনম্‌ ! 
নাসন্দিপ্ধমনর্থং চ ঘটবৎ করটাঙ্গবৎ॥ 
অহং ধিয়াতমনঃ সিদ্ধেত্তশ্যৈব ব্রহ্মভাবতঃ 1 
তজজ্ঞানান্‌ মুক্ত্যভাবাচ্চ জিজ্ঞাস! নোপপস্ততে £” 
এই্টরূপে পূর্ববপক্ষ উত্থাপন করির! সিদ্ধাস্তস্থলে লিখিয়াছেন-_ 
“শ্রতিগম্যাত্মতবং হি নাহংবুদ্ধযাবগম্যতে। 
অবিবেকাদতে। দেহাদ্যাত্স্ধ্যস্তমিষ্যতাম্‌ ॥” 
দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম পাদের “কৃত প্রসক্তি” অধিকরণের পূর্ববপঞ্জে 
আছে 
“কাৎন্টিন কাধ্যভাবান্তো ব্রহ্ষানিত্যং প্রসজ্যতে । 
একদেশেন তৎপ্রাপ্ডো ত্চ্ম সাবয়বং ভবেৎ ॥” 


অমলানশ্োর মতবাদ ২০৫ 


এইরূপে করিয়া পুনঃ সিদ্ধান্ত করিতেছেন-_ 
“মায়াভির্বহুরপত্বং ন কাহন্সাঙ্গাপি ভাগতঃ। 
ইতি নির্ভাগত! কার্য্য! ভাবাপ্ত্যোরবিরুদ্ধতা ॥” 

প্রত্যেক অধিকরণের এইরূপে পুরব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত শ্লোকাকারে 
নিবদ্ধ হওয়ায় নিবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে । 

“শান্ত্রদর্পণ” শ্রীরঙ্গমের বানী বিলাস প্রেস হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । বাস্তবিক এই গ্রন্থ গ্রকাশজন্য 
এই প্রেষের স্বত্থাধিকারী বালসুত্র্ষাণ্য মহোদয় খন্বাদার্ই। ইহার 
গুর্বে এই গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাত! লোটাস্‌ 
স্াইন্রেবীর বেপীস্তদর্শনের সংস্করণেও ইহা! ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হঠতেছে। ভারতভীতীর্ঘের বৈয়াসিক ন্যায়মালায় ১৯২টা অধিকরণ, 
কিছু শাস্স্দর্পণে ১৯১টী অধিকরণ আছে। 

পঞ্চপা্দিকাদর্পণ-ইহা পগ্মপাদাচাধ্যের প্পঞ্চপার্দিকার” 
ব্যাখ্যা, এই নিবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 


অমলানন্দের মতবাদ 

ভামতীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামী অমলানন্দ স্বীয় নিবন্ধ রচন! 
করিয়াছেন। ভাম্তীকারের মতের অনুরূপই তাহার মত। অস্ান্য 
আচার্ধযগণের মত হইতে আচার্ধয অমলানন্দের মতের স্থলবিশেষে 
ধিশেষ আছে। 

্হ্মের কর্তৃত্ঘ কীদৃশ ? এই প্রশ্মের উত্তর নানা আচার্যা 
শানাপ্রকারেই দিয়াছেন | কাহারও মতে “কার্ধযাহুকুলজ্ঞান- 
চিকীধাক্ৃতিসবম্‌ কর্তৃত্ব অর্থাৎ কাধোর অনুকূল ভ্ঞানচিকীর্ধার 
কতিমন্বই কর্তৃত্ব। ভীহারা তীহাদের মতের অনুকূলে “্তদৈক্ষত 
ফোহকাময়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি” এই শ্রুতি উদ্ধীর করেন। 
ইহাদের মতবাদ গ্যায়মতের জদৃশ | ন্যায়মতেও “জ্ঞানচিকীর্যী- 
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স্কৃতিমত্বরূপং কর্তৃত্বম্* অঙ্গীকৃত হইয়াছে । কল্পতরুকার অমলানন্দের 
এই মত অন্ুমোদ্দিত নহে। এই মতে অনবস্থা দোষ অনিবার্ধা ; 
যেহেতু চিকীর্বাকৃতিকর্তৃহথ নির্বর্বাহের জন্য অন্ত চিকীর্ধাকৃতির অপেক্ষা 
আছে। তজ্জন্া অনা, এই প্রকারে অনবস্থা অনিবার্ধ্য ; সুতরাং 
“কাধ্যান্গকুলজ্ঞানবমেব কর্তৃত্মম্” অর্থাৎ কার্য্যের অনুকূল জ্রানবষ্ 
কর্তৃদ্ধ বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। এই মত অমলানন্দের 
অভিপ্রেত বলিয়! প্রভীত হয়। জ্ঞানে অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে 
না। কারণ, জ্ঞান ব্রদ্দস্বরূপ 7 সুতরাং অকাধ্য । এ বিষয়ে 
বাচস্পতি মিশ্রের একটি শ্লোক আছে তাহা এই ₹__ 
“নিশ্থসিতমন্ত বেদাঃ বীক্ষিতমেতন্ত পঞ্চভুতানি । 
স্মিতমেতন্ত) চরাচরমস্ত চ সুপ্তিম'হাপ্রলয়ঃ ॥৮ 

এই ্লোকে মহাভূভের ব্রহ্ষবীক্ষিতত ও ভৌতিক চরাচর প্রপঞ্চের 
্রক্মন্মিতত্ব কথিত হইয়াছে । এই উভয়ের ব্যাখ্যাকরে কলর 
গ্রন্থে ব্রন্মাবীক্ষণমাতর সাধ্যত্ব, মহাভূতে তত্ধীক্ষিতত্ব নির্দেশের 
অবলম্বনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রচ্মের মহাভৃভন্থষ্টির অগুকৃল 
জ্ঞানও তদনুরূপ চিকীধা ও কৃতি অঙ্গীকার না করিলে বীক্ষণমাত্র- 
সাধ্যত্ধ অবলম্বনরূপে গৃহীত হইতে পারে ন]। 

বাস্তবিক “কাধ্যাম্থকৃলভ্ঞীনবন্ধমাত্র কর্ৃত্*” এই মত সমীচীন 
নহে। কার্ধ্যান্তকুল রষ্টব্যালোচনরূপে জ্ঞানাবন্বই কর্বৃ। 
“কার্ধ্যাগ্ুকুল জ্ঞানবত্বই কর্তৃত্ব এইরাপ স্বীকার "করিলে জীবেরও 
কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ অনিবার্ধ্য হয়। যেহেতু শুক্তিরজজত ও স্থাপ্রভ্রমাদিতে 
অধ্যাসের অনুকূল অধিষ্ঠানজ্ঞান জীবেরও আছে। কর্তৃত্ব ব্হ্ধে 
উপচারিত, অর্থাৎ আরোপিত । ব্রদ্মের কর্তৃত্ব ইপাধিক। এমহ 
অবস্থায্প কা্যানুকৃল জ্ঞানবন্ধ অঙ্গীকার শোভন নহে । বাচ্পতির 
প্লোকও ব্রহ্মত্ততিপর। ব্রঙ্গ অতি প্রশত্ত। পুরুষের নিঃশ্বাসের 
ন্যায় বিনা প্রযত্েই সকল বেদ ষে ব্রন্মের কাধ্যভূত, খাহার 
ঈক্ষণমাত্রেই মহাস্থৃতের উৎপত্তি হয় $ হিরণ্যগর্ভের সহিত চরাচরাত্মক 


অমলানন্দের মতবাছ বড? 


বিশ্ব ধাহার মন্দহাসমাজ্র» মহাপ্রলয় যাহার নুযুণ্তিমা্জ, তাহার 
প্রাশস্ত্যে বিশ্বায়ের কি আছে? এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। 

কিন্তু বাঁচম্পতির উল্ত, প্লোকের অমলানন্দীয় ব্যাখ্যা অন্যন্ূপ, 
যথা-_ "অথবা ভূতকপ্টিবন্ভৌতিকন্ৃষ্টেরপি হিরণ্যগর্ভদ্বার! ব্রদ্মৈব 
কর্ক ইতানেনোক্তম্‌। * * * জগদিবর্ডাধিষ্ঠানতেন ত্রচ্ষণ: সর্ব্ব- 
কর্ৃতেম্‌ উক্ত! সর্ব্বজ্ঞত্ধং জ্ঞানপদন্ুচিতং বেদকর্তৃহার্দিনা সাঁধয়তি 
_নিঃখ্রসিতমিভি | বীক্ষণমাত্রেণ স্্টতাদ্‌ ভূভানি বীক্ষিতম্‌। 
ঠিরশাগদারা! সাধ্যং চরাচরং বীক্ষণাধিক প্রযত্তসাধাশ্মিতসাম্যাৎ 
স্থিত” আচাধ্য অনলানন্দ এই ক্রোকের ভাৎপর্যা যে ব্রচ্ষের 
প্ুতিপর, তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন) তিনি বলিতেছেন-_ “যা 
খিনা আয়াদেন নামরূপন্থপরি প্রপয়কতুহাঙগ ব্রহ্ম অনেন স্ততম্‌।” 
বাস্তুবিক এ স্থলে সুতিপর ব্যাখ্যা সঙ্গত ও ব্রশ্ষের আলোচনা ও 
পধ্যাপোচনাই কর্ৃত্ব_ইহ] স্বীকার করাই শোভন) 

কর্ণের ব্রন্মজ্ঞানসাদনত্ব নিন্ূপণ-_কীগারও মতে আশ্রমবিহিত 
ক ব্রহ্গজ্ঞানের সাধন | শ্রুতি “,বদাম্থবচনেন” ইত্যাদি বাক্যে 
পরহ্ষচারার ধন্ম, “যজ্দেন দানেন” ইত্যাদি বাক্যে গৃহস্থ-ধশ্ম, এবং 
“তশমাফনাশকেন” ইত্যার্দি বাক্যে খানপ্রস্থ ও মল্পযাস ধর্মের 
উগলক্ষণরূপে নিদ্দেশ করায়__আশুম-ধন্মের বলেই বিগ্তালাভ 
মন্তব। ব্রহ্ষনূত্রের ৩/৪।৩২ শ্ুত্রেও ( বিহিতদ্বাচ্চাশ্রমকণ্মাপি ) 
মাশ্রম-কর্তের জ্ঞানসাধনত্ব নিত হইয়াছে । 

আচাধ্য অমলানন্দ আশ্রম-কন্ম্ের বিদ্তোপযোগ স্বীকার করেন 
না। তাহার মতে নিত্যকর্মই বিস্তার সাধন। তিনি বলেন-_- 
“অন্তরা চাপিত্‌ তন্ৃষ্টে্ড (৪৩৬ ) সুত্রে অনামী বিছুর প্রভৃতির 
অন্িত নিত্যকশ্্েরও বিষ্যোপযোগ দৃষ্ট হয়। তিনি কল্পতরুতে 
লিখিয়াছেন-_“আশ্রম-কণ্ম সাপেক্ষেব বিদ্তা কলপ্রদেভি বল্‌ 
পব্যঃ কিং কলে অপেক্ষা, উত উৎপতৌ 1 নাঃ, ন খলু বিছেতি। 
খিতীয়মাশক্ক্য পরিহরতি-_নম্মু যমেত্যািনা। বিশেষতঃ এই অধিকরণে 
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অনাশ্রমী বিছুরাদির পূর্ববজম্মানু্টিত যন্ঞাদির ফলে বিবিদিষা উৎপন্ন 
হওয়ায় বিগ্াসাধন শ্রবণাদ্দির অধিকারমাত্র মিরূপিত হইয়াছে_ 
ইহা বলিতে পারা যায় না। তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্টের বিছ্বোপ- 
যোগিহও নিরূপিত হইয়াছে । এ বিষয়েও আশঙ্কা করিবার কোনও 
হেতু নাই। এই অধিকরণে “বিশেষা নুগ্রহম্চ” € ৩1৪৩৮) এই 
সুজে ও তদ্‌ভাষ্যে বিছুর প্রভৃতির অনুষ্ঠিত জপাদিরও বিছ্োপযোগ 
পরিষ্কার ভাবে বল হইয়াছে । “বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকম্মাপি (৩.৪1৬২) 
এই স্থুত্রে “আশ্রম” পদ, বর্ণ-ধন্মের উপলক্ষণ | সে স্থলে আশ্র- 
ধর্মের ব্যবস্থা থাকায় এই অধিকরণে বলা হইয়াছে__-আশ্রম-সশ্ম 
ব্যতিরিক্ত অন্য কম্মও বিদ্যার উপযোগী । ম্ৃতরাং নিত্যকন্ম 
বিগ্কার উপযোগী । কাম্যকশ্মের ফল ্বর্গাি, তাহাতে পাপক্ষয় 
হয় না। আর নিত্যকম্মে পাপক্ষয় হয়। পাপক্ষয় ব্যতীত বিছ্বার 
উদয় হয় না; সুতরাং নিত্যকর্মের বিদ্যোদয়ে অপেক্ষা আছে, 
আর কাম্যকর্মের তাহা নাই। শাস্তরদর্পণে “অন্তর! চাপি তু 
তদ্ৃষ্টেঃ এই অধিকরণস্মত্র-্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন_ 
“তপোহইনশনদানেভ্যো জপাচ্চ ব্রহ্মবোধনম্‌ । 
ভবাস্তরীয়বজ্ঞাশ্চ স্তাদনাশ্রমিণামপি ॥% 

দ্বানাদিষু প্রত্যেকং তৃতীয় শ্রুতে নি'রপেক্ষং বিবিদিষাসাধনদ 
মবগতম্‌) ন চ দ্লানাদিন্াশ্রমকণ্পাপীত্যত্র প্রমাণমস্তি, যজ্ঞসংনিধিন্ত 
শ্রুতিভিরবিশেষপ্রবৃস্তাভির্বাধ্যতে । তেন হজ্রহিতানামপ্যনাশ্রমিণাং 
দানার্দিতিঃ জন্মাস্তরকৃতবদ্ঞাদেশ্চ বিদ্ভাধিকারঃ | ন চ দ্রব্যধজ্ঞ এব 
যজ্ঃ, তপোযজ্ঞাদেরগি শ্বীতান্থ দশিতত্বাৎ। 

তবে আশ্রম-কর্দের একেবারে সার্থকতা নাই তাহ! তিনি বলেন 
না। স্ভহার মতে আশ্রম-কন্মের ফলে শীত্ব বিবিদিষা জন্মিতে 
পারে, আর অপাদিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। আতশ্রম-্- 
গ্রহণের সামর্থ থাকিলে অনাশ্রমীর কন্মগ্রহণ করা সঙ্গত নহে। 
তিনি শাস্রদর্পণে বলিয়াছেন_-“আশ্রমিণাং তু কর্ম ভৃয়ত্তদচিরেগ 


মলাননোর মতবা ২৪ 


বিবিদিষাঁ, অন্যেষাং চিরেণ, অত্যাশ্রমপরিগ্রহসামর্ধ্যে চ ন বর্ণমাঞ্জাদ্‌ 
বিখিদিষোদয় ইত্যাশ্রমকর্শণামর্থবত্তা 1৮ 

মংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে নিত্য ও কাম্য উভন্ন 
কন্মেরই বিনিয়োগ স্বীকার্য | 

নিওুণ উপাঁসন। সম্ভব_-যে পুরুষের পাঁপার্দি প্রতিবন্ধ বিদুরিভ 
হইয়াছে, শ্রবণা্দির ফলে তাহাদের ব্রহ্ষসাক্ষাৎকার অতিশীগ 
সম্পাদিত হয়। এইটী সাংখ্যমার্গ ও মুখ্যকল্প। উপাসনার ফলে 
দীর্ঘকালে ত্রহ্থাসাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইটা যোগমার্গ ও অনুকর। 
এখন শিজ্ঞান্য এই-_এই উভয় পথেই ব্র্মসাক্ষাৎকারে করণ কি? 

র্মসাক্ষা্কারে করণ নিক্সপণ-_গ্রত্যয়াভ্যাসরূপ প্রসঙ্থ্যানই 
এস্থলে করণ । যোগমার্গে উপাসনা আরম্ভ করিয়া! সাংখ্যমার্গে 
মননের পর নিদিধ্যাসস আরম্ভ করিলেও প্রসঙ্খ্যান থাকে, 
প্রসম্যানের লোপ হয় না। প্রসধ্্যানের ত্রহ্মলাক্ষাৎকার-- 
করপব্ের প্রমাণাভাবও নাই। শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে__“ততস্ত 
তং পশ্খতে নিগ্চলং ধ্যায়মান ইতি।” কামাতুর ব্যক্তির পক্ষে 
বাবঠিত কামিনীসাক্ষাৎকারে প্রসধ্যানই করণ । 

“আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্* (81১1১২ সুত্র) এই অধিকরণে 
এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাং” (৩৩৫৯ সুত্র) এই অধিকরণে 
দহরাদি অহংগ্রহ-উপাসকগণের যে প্রসঞ্থযান, সেই প্রসঞ্থ্যান বলেই 
ব্গসাক্ষাৎকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে । প্রসজ্ধ্যান প্রমীণন্ূপে 
পরিগনিত হয় নাই বলিয়া, ভক্জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রম! হইতে পারে 
না-এরপ আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই ? যেহেতু, ক্রিণ্ত পরমা 
করণের মূল না থাকিলেও ঈশরমায়াবৃত্তির নায় প্রমান উপপন্ন হইতে 
পারে। সাংখ্য ও যোঁগ উভয় মার্গেই বিচারিত বা অধিচারিত 
বদোস্তবাক্য হইতে ব্রক্মাবগতির মূল প্রসন্্যানই হয়। সাংখ্যমার্গে 
বেদাস্তবাক্য বিচারিত এবং যোগমার্শে অবিচার্িত । প্রসঞ্থ্যান 
ধন বেদাস্তবাক্যজনিত ব্রক্ষাবগতির মূল, তখন প্রসধ্যানজন্ত 
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সাক্ষাৎকার প্রমাণমূলক। স্তরাং প্রস্যযানজন্ত সাক্ষাৎকারের 
প্রমাণত্থই স্বীকাধ্য। অতএব প্রসঙ্থ্যানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। 

কল্পতরুকার বলিয়াছেন__ 

“বেদাস্তবাক্যজ্ঞানভাবনাজাপরোক্ষবীঃ। 
যুলপ্রমাণদাঁঢেন ন ভ্রমত্ং প্রপদ্যতে ॥৮ 

বিবরণকার প্রকাশাত্মবতির মতে মনই ব্র্মাসাক্ষাৎকারের করণ । 
“এযোহণুরাত্মা চেতন! বেদিতব্যঃ, দৃশ্যতে ত্ত্র্যয়া বুদ্ধযা” ইত্যাদি 
শ্রুতি, মনকেই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ বলেন। বিবরণকাঁর আরও 
বলিয়াছেন__“ব্বপন প্রপঞ্চবিপরীত প্রমী ত্রাদিজ্ঞানসাধন্থ) অস্তুঃকরণন্” 
ইত্যা্দি। সোপাধিক আত্মায় মনই অহংবুত্তিূপ প্রথার করথ। 
“অহমেবেদং সর্ধ্বং সর্রোহস্মীতি মম্থাতে সোইস্ত পরমো। লোকঃ” 
ইত্যার্দি শ্রুতি স্বপ্নকালে ত্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনেরই করণত্ব নিদেশ 
করিয়াছেন; যেহেতু, স্বপ্রকালে অন্য কোনও করণ নাই। 
প্রসত্থ্যান মনের সহকারী মীত্র। বাক্যার্থভাবনাপরিপাক মহত 
অগ্থঃকরণ, অপরোক্ষ ত্বং পদার্থের তত্তৎ উপাধি নিষেধ করিয়া ভং 
পদ্দার্থরূপে পরিজ্ঞান জন্মায় ; সুতরাং অস্তঃকরণ বা! মনই করণ। 
পজ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসবস্ততগ্ত ভং পশ্যতে নিষ্ষলং ধ্যায়মানঃ" 
ইত্যাদি শ্রুতিও “জ্ঞানপ্রসাদ” শব্দ ব্যবহার করিয়া চিত্তের 
একাগ্রতাই ধ্যানের কারপরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্ত 
পরসংখ্যান স্বয়ং করণ নহে। কামাতুরের কামিনীসাক্ষাৎকারেও 
প্রসদ্থ্যান সহকৃত মনের করণস্থ ; সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনই 
করণ। কেবল প্রাসঙ্থ্যান করণ হইতে পারে না। 

কাহারও মতে উপনিষদ্-মহাবাক্যই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ। 
মন অথবা! প্রসঙ্থ্যান করণ নহে। “তদ্ধাস্ বিজজ্ঞৌ তমসঃ পারং 
দর্শয়তি আচারধ্যবান্‌ পুরুষে! বেদ তন্ত ভাবদেব চিরম্” ইত্যাদি 
্রুতিবাক্য আচার্যের উপদেশের অনস্তর ব্রহ্ধাসাক্ষাৎকার উদদি 
হওয়ায় জীবন্মুক্তি লাভ হয়--ইহাই নির্দেশ করিয়াছেল। “বেদান্ত 
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বিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থা” ইত্যার্ধি শ্রুতি ধ্যানাস্তরের নৈরাকাজ্ক্যই নির্দেশ 
করিয়াছেন ; অর্থাৎ অন্য ধ্যানের আবশ্তকত! নাই বলিভেছে। দ্তং 
স্বৌপনিষদং পুরুষমূ” এই শ্রতি স্পষ্টতঃ ব্রন্মের উপনিষদেকগম্যত্থ 
ঈরূপণ করিয়াছেন । সুতরাং ওপনিষদ্‌ মহাবাক্যই করণ, মন 
নে । “ষন্সনসা ন মন্ুতে” ইত্যাদি বাক্যে মনের করণত্ব নিষিদ্ধ 
য়াছে। এই শ্রুতি অপক মনবিষয়ক নহে । যেহেতু “যনাহু- 
॥নো মতম্” এই বাক্যশেষে মনোমাত্রই পরিগৃহীত হইয়াছে । 
'যদ্থাচা নাস্যুদিতম্‌” এই শ্রুতি শব্দের করণসথ নিষেধ করিয়াছেন-_ 
এরপ আশঙ্কা করিবার কোনও হেতু নাই। শবামাত্র ব্রস্থাঙ্ঞানের 
$রণ নহে ইহাই শ্বীকাধ্য | যদিও রতি শব্ধমাত্রের 
ধঙ্গরানকরণত্ব নিষেধ করিয়াছেন, তথাপিও এ স্থলে শব্দের 
ধক্রিবলে ব্রহ্মজ্ঞানের করণত্ব নিষেধ হইয়ীছে--এইরাপ অর্থে গ্রহণ 
£রাই মঙ্গত। লক্ষণাবলে শব্দের করণত্ব অঙ্গীকৃত হইতে পারে, 
কন্ধ ঢাহার নিষেধ হয় নাই । মন£করণবাদীরাও শব্দের নির্বিবশেষে 
পরোকদ্ধান-করণস্ব ব্বীকার করেন। তাহাদের মতে খাক্াজন্ 
গ্ষব্রান পরোক্ষ । আর মহাবাক্য-করণববাদীরা অপরোক্ষ বলিয়া 
মর্গীকার করেন। বাস্তবিক মহাবাক্যকরণত্ববাদীদের মতই নঙ্গত 
পিয়া বোধ হয়| ধ্যানের ফলে সঞ্ণত্রক্ষাত্মভাব অধিগত হইতে 
1ারে। ঈশ্বরের সহিত অভিন্পতা বোধ জন্মিতে পারে । মনঃ সসীম, 
যহেতু ইহা! দেশ, কাল ও পরিচ্ছেদ অতিক্রম করিতে পানে ন!। 
ন বিশ্বেশ্বরকে ধ্যান করিয়৷ সমগ্িচৈতন্তরূপ ঈশ্বরে মিলিযা যায়। 
হার অধিক আর মনের ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই। মনের 
'অননী”ভাবেই পারমাধিক অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত হয়। উপানিষদ্বাকাই 
[নের অবলম্বন । উপনিষদের বাক্য নিষেধমুখে ছৈত নিরস্ত করায় 
গং জীব ও ব্রন্ষের এক্য নির্দেশ করায়, উপনিষদ্বাক/ই করণ 
ইয়া যুক্তিযুক্ত । অবশ্যই নি ব্রহ্ম শব্দেরও বিষয় নহে, আর 
বনের বিষয় নহে। মনের সাহায্যে ধ্যান করিয়া! সপ্তগত্রহ্ম লাভ 
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হইতে পারে, কিন্তু নির্ধিবশেষ বন্তকে ধ্যান করিতে পারা যায় ন|। 
ধ্যান করিতে গেলেই অনীম ফ্সাম হইয়া যায় । নিরুপাধিকের 
ধ্যান অসস্ভব | ধ্যান করিতে গেলেই উপাধি-সংযোগ বশত 
অনস্তও সান্ত হইয়া পড়েন। জ্ানের স্ফুরণে মনঃ বিলীন হইয়া 
যায়। মহ্যবাক্য-বিচারের ফলেই জ্ঞান জদ্মে। ধ্যানে ধাহাব 
চিত্ত নিম্মল হইয়াছে, ভাহার পক্ষেই বিচারের ব্যবস্থা আছে। 
অবশ্যই বিচার মানসিক, কিন্ত সে স্থলে বাক্যই করগ। সঞ্চণ 
ব্রহ্মানধণানে নিমগ্ন মন তাহাতে সঙ্ুষ্ট খাকিতে পারে--“কষায়" 
অবস্থা অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি লাভ করিয়া তাহাতে তুষ্ট থাকিতে 
পারে, কিজ্ঞ নিব্বিকল্প নির্বিবশেষ শুন্ধাত্খঙ্ঞান লাভ হয় না। সঞিকও 
সনাধি লাভ হইলে ব্রঙ্ষবিচার অর্থাৎ তত্বনস্যাঁদি বাকের প্রক 
বিচার আর্ত হয়| যোগীর ঝতন্তর! প্রজ্ঞা জন্মিলে বেদাস্তশ্রবনের 
অধিকার হয়। এন্পভাবে ক্রমশঃ সমাধির পরিপাকে ও বিচারের 
ফলে অনস্ত নিবিবিশেষ ব্রন্দেভে স্থিতি হয় : সুতরাং মহাবাকাঃ 
করণরাপে গ্রহণ করা সঙ্গত ও শোভন । 

সষ্টির কল্পক নির্মপণ-_দৃষ্টিস্্টিবাদিগণের মতে কল্পিতের অজ্ঞাত 
সন অসুপপন্গ ; স্তরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চের দৃষ্টিসমসময়ে স্থষ্টিই হ্বীকাধা। 
্বাপ্প্রপঞ্চও দৃষ্টিকালেই, স্থষ্ট জাগ্রৎপ্রপঞ্চও তেমনই । স্তুতরাং 
দৃষ্টিসমসময়। স্থষ্টি । এখন এই স্ুষ্টির কল্পক কে? কে এই কৃষি 
কল্পনা করিয়াছেন? কাহারও মতে পূর্ব পুবর্ধ কল্পিত অবিদ্যা উপহিত 
আত্মাই উত্তরোত্তর কল্পিত অবিদ্যার কল্পক। কপ্পনাপ্রবাহ অনাদি 
সুতরাং অনবস্থাদোঘও হইতে পারে না। অবিদ্ভা অনার্দি হইলেও 
শুক্তিরতের ন্যায় কল্পিতত্ব সস্ভব। কন্পতরুকার দৃষ্টিসমসময় 
বিশ্বন্থপ্টি স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ বিবয়ের কারণ গ 
হইলেও অবিষ্তোপহিত আত্মা তাহার কারপরূপে কল্পিত হন। 
কল্পক অবিদ্যোপহিত আত্মা অনন্ত হইতে পারে না| শ্রুতি 
আকাশাদির সথষ্টি কথিত হইস্সাছে, তাহার কর্পক কে? কেট 


মছবা ২১৩ 
নঙে। ভাহা হইলে স্প্িশ্রতির অবলম্বন কি? নিশ্প্রপঞ্চ 
বঙ্গাট্মৈক্যই অবলম্বন । অধ্যারোপ ও অপবাদবলেই নিক্প্রপঞ্চ 
্্ষ-প্রহিপত্তি হয়) তৎপ্রতিপত্থির উপাররূপেই শ্রুতিতে স্থষ্টি- 
প্রলয়ের উপন্যাস, কিন্তু তাতপর্ধ্রূপে নহে। তাৎপধ্য যখন নাই, 
খন সৃষ্টি শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহারের জঙ্গ যত্ধ কি ব্যর্থ? 
কিন্তু যব বার্থ নহে। স্ত্টিশ্রুতি স্থলে যে সিদ্ধান্তন্ঞায় স্থাপিত 
হয়াছে। তাহার বোধের জন্য পরস্পর বিরোধপরিহ্ারে যত্স 
কর্তবা। এ বিষয় “শান্ত্রদর্পণে” অমলানন্দম্বামী বলিয়াছেন ₹-- 

পশ্রুতীনাং স্থপ্টিতাৎপর্ধযং স্বীকুত্যেদমিক্ষেরিতম্‌। 

্রহ্মাম্মৈকযপরব্বাত্ত, ভাসাং তন্মৈর নিত্যুতে |” 

সিদ্ধান্তমুক্রাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে দৃষ্টিট বিশবস্ষ্টি 

“দৃষটিরেৰ বিশবস্পটিঃ” দৃশ্যের দৃষ্টিভেদে কোনও প্রমাণ নাই। স্মতিও 
দপিয়াছেন__ 

পন্দ্রানস্বরূপমেবাকুজ গদেতদ্বিচক্ষণাঃ | 

অর্থস্বরূপং ত্রামাস্তঃ পশ্যা্তান্যে কুদৃষ্টয়ঃ ॥ 


মন্তব্য 


উপনিষদের দার্শনিক চিন্তার শৃঙ্খলা নাই, তাই অবাধ দ্দাধীল' 
ভাব ্ষুত্তি পাইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শুঙ্ঘলায় বেদাস্তদর্শনের 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিন্তু শাঙ্করভাব্যের ভাবের গভীরতায় নানারূপ 
ব্যাখ্যার আবির্ভাব হইয়াছে | অমলানন্দ ভামতীর ভাবে ভাবিত, 
হ্বলবিশেষে অন্ান্থ আচাধ্যগণের সহিত ব্যাখ্যার পার্থক্য হইয়াছে । 
অমলানন্দ মীমাংসাশাস্ত্রে অসাধারণ বুুৎপর । কল্পতরুত্ধে মীমাংস!, 
দর্শনের বহু স্চায় বিচারিত হইয়াছে। 

ব্থসাক্ষাৎকারের করণ-নিরূপণ-প্রসাঙ্গে প্রসজ্থ্যানমন্তের অনুকূলে 
উহার মতবাদ তত শোভন হয় নাই। বাস্তবিক শবের লক্গণাবলে 


২১৪ বেদাস্তদর্শনেয় ইতিচাদ 


নির্বিবশেষ বা নির্বিবিল্প জ্ঞান জন্মিতে পারে । “গো” এই শবটী 
বলিলে জাতির বোধ জন্মে, “ব্যক্তির” বোধ পরে হয়। “ব্যক্তির 
বোধে বিশেষ বোধ হয়। জাতির বোধ নির্ধিবশেষ। "গো" 
বলিলে বিশেষ কোনও একটী গোকে বুঝায় না। গরুর ছ্াতি বা 
আকৃতির বোধ জন্মে। শিশুর নিকট “গো” এই শব বলিলে শ্শিশুার 
কোনও বোধ জন্মে না। বাক্যের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ, কিন্ু 
এ স্থলে শিশুর অর্থের বোধ নাই। বাক্যের সহিত অর্থের বা 
বিষয়ের সংযোগসাধন করিবার মতন বুদ্ধি শিশুর নাই, তাই *গো” 
এই শব্ধ বলিলে একটা নির্ধিবশেষ ভাবের শ্কুত্তি শিশুর মনে উদয় 
হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ বোধ নাই। মুক ব্যক্তিরই সম্মুগ্ধ বোধ 
জন্মে । বিশেষণ-বিশেষ্ব সম্বন্ধে বিশেধিত করিঝা মক প্রকাশ করিতে 
পারে না। কেমন এক প্রকার অবাক্ত ভাবের উদয় হয়। সেই 
ভাবই নির্বিবশেষ। 

শব্দের ফলে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয়ও সম্ভব | মন; স্থির হইল, 
উপনিধদের বাক্য বিচার করিতে করিতে মনের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 
হইল, তখন জ্ঞানন্বরূপ আত্মার শ্যৃত্তি হইল। ইহাই স্বাভাবিক। 
চিৎহুখাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_“বেদাস্তবাক্যং নিরপবাদমেবাঘিতীযরহষণ 
অপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীতি নিরবদ্ম্‌।” 

কর্মের ব্রদ্থাচ্ছানসাধনত-নিরূপণ-প্রসঙ্গে তিনি “কল্পতরণ” 
অনাশ্রমীর অধিকার পক্ষেই সবিশেষ জোর * দিয়াছেন। সেই 
প্স্তরা চাঁপি তু তদ্ৃষ্টেঃ্ট এই বিছ্রাধিকরণে আচাধ্য শঙ্কর 
অনাশ্রমীর অধিকার নির্ণয় করিয়াও আশ্রমধর্ের প্রাধানক অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । তিনি ৩1৪৩৮ স্ুত্রের *বিশেষান্থগ্রহস্ঠ” ভাযে 
লিখিয়াছেন-_“তেবামপি চ বিছুরাদীনামবিরুদ্ৈঃ পুরুষমাত্রমন্ স্থিতি: 
জপোপবাসদেবতারাধনাদদিভিঃ ধর্মমবিশেষৈঃ অনুগ্রহ বিস্তায়াঃ 
সম্তবতি। * * দৃষীর্থা চ বিদ্যা প্রভিবেধাভাবমাত্রেণাপি অর্ধিনমি- 
করোতি শ্রবপাদিফু। তল্াদ্‌ বিছুরাদীনামপ্যবিকারো! ন বিরুধ্যতে। 


বা ২১ 
এট বলিয়া ইহার পরবর্তী সৃত্রের “অতস্তিতরজ, জ্যাযো জিঙ্গাচ্$” 
(5৪৩৯) ভান্বে লিখিয়াছেন__“অতত্বস্তরালবর্তি্াদিতরদাশ্রম- 
বি জ্যায়ো বিদ্যা মাধনম্ঃ শ্রঁতিস্থৃতিসংদৃ্টহাং।” 

বাচস্পতি মিশ্রও এই নৃত্রের ব্যাখ্যাপ্রমন্গে ভামতীতে 
সিথিয়াছেন__“ঘগ্ঘনাশ্রমিণামপ্যধিকারো৷ বিদ্বায়াং কৃতং তহি 
মা্রমৈরতিবছুলায়াসৈরিত্যাশক্ক্যাহ- অতি তরজজ্যায়ে! লিঙগাচ্চ। 
্থনাশরমিতমান্থেযম। দৈবাৎ পুনঃ পত্্যাদিবিয়োগতঃ সত্যনা- 
অমিত ভবেদধিকারো| বিষ্যায়ামিতি।” 

আচার্ধ্য শ্রন্কর ও বাচস্পতির অন্ুমরণ করিলে মনে হয়, 
আশ্রম-ধর্ম বিদ্যার পক্ষে বিশেষ আবশ্বক। অবশ্যই বিশেষ 
ক্ষেত্রে অনাশ্রমীরও বিদস্তোপযোগ হইতে পারে, *শীন্রদণে” 
তিনি আশ্রমধন্মীর বিদ্ভালাভ শী হয় ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। 
কলপ্রুতে এ টুকু স্বীকার করিলে শোভন হইত। 

ভামতীর ব্যাখ্যাপ্রমঙ্গে আচার্য অমলানন্দ কল্পতরুতে 
অমাধারথ ভ্কৃতিত্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যুক্তির কৌশলে ও 
ভাষার বিগ্যামে এবং চাতুর্ধো, কল্পতরু নিবন্ধ স্বর্গের কল্পতরুই বটে 
স্থের কল্পতরু যেমন মকল অভিলধিত বস্ত প্রদান করে, 
অমলানন্দের কল্পতরুও তেমনই। স্বর্গ চির প্রকাশিত, ভাম্ভীর অর্থও 
চিরপ্রকাশ। বর্গের কল্পতর মর্ববাভিলাফ-প্রদদাতা, ভামতীর কল্পতরুও 
র্ধার্থসিদ্ধিকারক। বাস্তবিক “কল্পতর” নাম অধর্থ। 


অদ্বেতবাদ 
শ্রীমৎ চিতস্খাচার্ধ্য (১৩শ শতাব্দী) 
€জ্ঞকীন-ভক্লিভ) 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
নবান্তায়ের আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবে নবান্যায়ের 
ক্ষেত্রে এক নবজীবনের সথগর হইয়াছে। ছ্বাধশ শতাব্দীর প্রধম- 
ভাগে “ম্যায়লীলাবতীস্কার বল্লভাচাধ্য নব্যন্তায়ের সাধনায় 
অবতীর্ণ । দশম শতাবীতে “শ্যায়কন্দলীস্কার প্রীধরাচার্ধ্য (৯৯১ খঃ) 
দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ । দশম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১১ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্থায়দর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান আচার্ধা 
উদয়নের আবির্ভাব হইয়াছে। দশম শভাবী হইতে শ্যায়মতের 
প্রসার বৃদ্ধি পাইল। দ্বাদশ শতাবীতে খণ্ডনকার শ্্রীহ্য মিশ্র 
“্খণ্নে” নৈয়ায়িকের মত নিরদন করিলেন। ছ্বাদশের অস্তে ও 
ত্রয়োদশ শতাবীর প্রারস্তে গঙ্গেশ, খগুনকার শ্ীহর্ষের মত খখুন 
করিলেন। গঙ্গেশ অদৈতমত আক্রমণ করিলে, প্রতি আক্রমণচন্প 
শ্রীমৎ চিৎসুখাচারধ্য দার্শনিক সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ন্যায়ের 
যুক্তি-শ্রেদী ভেদ করিয়া অদ্বৈতবেদাস্তের বিজয়বৈজযস্তী সুস্থাপিগ 
করিলেন । এক দিকে দ্বৈতবাদী বৈষ্কবাঁচার্ধ্যগণ, 'আর অন্বা্দিকে 
ছৈতবাদী শ্যায়াচার্ধাগণ শাঙ্করমত বিধ্বংসলে ব্যাপূত হওয়ায় 
চিৎনৃখাচার্যের অবতরণ। 

আচার্য চিৎমুখ স্থীয়গ্রন্থ “তব প্রদীপিকায়” শ্যায়লীলাবতীকার 
বল্পভাচাধ্যের মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। * 


* তত্বপ্রদীপিকা-_নিঃ সাং সং. ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, 
১৮৪) ১৯৬০ ১৯৭) ২০৩১ ২৭৫, ৩২৬, ৩৫২, ৩৫৭ পৃষ্ঠায় লীলাবতীকারের 


উল্লেখ রহিয়াছে। 


অদ্বৈতবাদ ২১৭ 


লীলাবতীকারের কাল দ্বান্রশ শতাব্দী। এ বিবয়ে “খগুনকার” 
স্্রিহধের মত উদ্ধার করিয়াছেন ।ণ বগুনকার দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন * অতএব চিৎসুখাচার্ধ্য দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরব্ভী। বিগ্যারপ্য মুনীশ্বর ত্রয়োদশ শতাবীর অস্ত হইতে সম্পুর্ণ 
চছুদ্দশ শতাব্দী জীবিত ছিলেন । বিদ্যারণ্য “সর্ববদর্শনসংগ্রহে” (পুণার 
সংস্করণ ) চিৎস্খাচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
প্রর্বদর্শনসংগ্রহ” লিখিত হইয়াছে । মুতরাং চিতনুখ বিদ্ারণ্যের 
পূর্ববন্তী । এ জগ্ত চিৎসুখাচার্য্যের স্থিতিকাল ১৩শ শতাব্দী 
সুনিশ্চিত বলিয়া অবধারিত হইল। ইহার জন্বস্থান প্রভৃতির 
বিষয় কিছুই সঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে উত্তর ভারভের 
কোথায়ও হবার সম্ভাবনাই সমধিকঞ্। কেন না, যে সকল 
মাচাধ্য ম্থায়মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারা প্রায় সকালেই উত্তর- 
ভারতের অধিবাশী। আচাধ্য শ্রীহধ, আচার্য্য মখুস্দন প্রভৃতি 
উত্তরভারতে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণভারতে বৈষ্ণবাঁচাধ্য ও 
মীমাংসাচাধ্যগণের মত প্রচারিত হওয়ায়, দক্ষিণ ভারতীয় বৈদাস্তিক 
আচাধ্যগণ বৈষব ও মীমাংসক-মতখণ্ডনে সবিশেষ বদ্ধপরিকর 
ছিলেন, কিন্তু শ্যায়মতখণ্ডনে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই | উত্তরভারতে 
শ্থায়দভের প্রচার ও প্রসার সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তরভারতীয় 
াচাধ্যগণ তাই ন্যায়মতখগ্ডনে সবিশেষ ব্যাপৃ্চ। 

আচার্য চিৎসখের গুরুর নাম আচার্ধা ভগনোত্তম | “তত্ব- 
প্রদীপিকাপ্র মঙ্গলাচরণ শ্লোকে তিনি স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন, যথা_ 

“জ্যোভিবিবঙ্গক্ষিণামুত্তি ব্যাসশক্কর-শবদিতম্‌ 

জ্ঞানোত্বমাখ্যং তং বন্দে সত্যানন্দপদোদিতম্‌ ॥” 


"' তবপ্রধীপিকা-_১৭৫ পৃষ্ঠায় খগুনকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ক চিৎহ্থের প্রাধান্ত কাফ্ট,যঠে অধিক দেখিয়া! যনে হয় তিনি দর্গেণদেশীয়। 
খুব স্তব তৈলঙগনেশীয়। (সং) 


২১৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহীস 


গ্রন্থ-সমান্তিতে তদীয় গুরুদেবকে গৌড়েশ্বরাচাধ্য বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন | “ইতি শ্রীগৌড়েশ্বরাচাষ্য-পরমহংস- 
পরিব্রাজকা চাধ্য-জ্ঞানোত্তম-পৃজ্যপাদ-শিত্ত, ইত্যাদি 1” হয় ত 
আচার্য্য জ্ঞানোত্তমের অন্ত নাম গৌঁড়েশ্বরাচার্যয | অথব। গৌঁড়- 
দেশীয় আচাধ্যগণের মধ্যে তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিযা- 
ছিলেন বলিয়াই গৌড়েশ্বরাচার্ধ্য নামে অভিহিভ হইতেন। 
চিতনুখাচাধ্যের সময় শ্বাহ্ছরভাত্ প্রভৃতির নানাবূপ আলোচদা 
হইত, অদ্ধৈহবাদের উপর তীব্র আক্রমণও চলিত । তিনি এ বিষয়ে 
দতব্প্রদীপিকা” রচনার প্রয়োজনায়তা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন_- 
“বি প্রতিপত্তিব্রাতধ্বাস্তধবংস প্রগল্ভবাচাল!। 
ক্রিয়তে চিৎসখমুনিনা প্রত্যক্তত প্রদীপিকা বিছুষা ॥” 
“খগ্ুনকার” স্রীহর্য অনির্ব্বচনীয়তাবাদ সুদ্ট ভিত্তিতে স্থাপিত 
করিলেও তদ্গ্রন্থে বেদাস্তপ্রকরণের উপযোগী সকল বিষয় 
বিচারিত হয় নাই। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ও শ্রীহধের 
পরবর্তী নব্যনৈয়ায়িকের যুক্তিজাল ভেদ করিবার জন্য চিতনুখাচাধা 
দতবুপ্রদীপিকা” প্রণয়ন করেন। 
চিৎস্খ, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্যের দন্যায়মকরন্দেগ্র উপর 
টীকাও লিখিয়াছেন। 


হ 


চিৎস্ুখের গ্রন্থের বিবরণ 
কুজ্বশুলীশিকা- এই শ্রন্থের অন্ত নাম চিৎসুখী। চারি 
অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ হইয়্াছে। ব্রন্ষস্ত্রের চতুরধ্যায়ের মত 
চারি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথমে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে 
সাধন ও চতুর্থে ফল নির্ণাত হইয়াছে । শ্রীহধের “গুন” যেরপ 
ভাবে লিখিত, এই গ্রন্থ সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। 
গছ্ে বিচার করিয়া, পদ্থে একটা কারিকা বা স্লোক রচনা 


চিৎনুখের গ্রস্থের বিবরণ ২১৯ 


করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। “তত্বপ্রদদীপিকা” প্রথমে 
কাশীধামে শিলাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক ভুল ছিল । 
পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পপ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদনার নির্ণয়সাগর 
প্রেসে তবপ্রদীপিকা” যুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
সংস্করণ সর্ববাজনুন্নর হইয়াছে । কলিকাতা! লোটাস্‌ লাইব্রেরী 
হঈতেও এক সংস্করণ বাহির হইতেছে, এখনও সম্পূর্ণ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় নাই। “তত্প্রদীগিকা”র উপরে পরমহংস প্রত্যগ 
রূপ আচার্যের “নয়ন প্রসাদদিনী” টীকা আছে। বাস্তবিক এরূপ 
স্ন্দর টীকা অতি বিরল। 

চ্যায়মকরন্দের টাকা-_“্যায়মকরন্দ” আনন্দবোধাচার্যোর 
সঙ্চলিত গ্রন্থ । এই গ্রন্থের উপর আচার্য্য চিৎসখ টাকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন । সটাক “গ্ঠায়ম্করন্দ” কাশী চৌধখাহ্বা সংস্কৃত সিন্িজে 
১৯০৭ খরষ্টাবে মুদ্দিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

খণডনখশুযান্তের 'টাকা__এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন! তাহ! জানা যায় নাই। শ্ত্রীহর্ষের খণ্ডনের যে সংস্করণ চৌখাঙ্া 
সংস্কৃত সিরিজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শান্ত্ীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হটয়াছে, তাহাতে চিৎনুখাচার্য্যের টাকা হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

[শারীরক ভান্তের টীকা" ব্র্ষস্থত্রের শাহ্গরভাত্তের উপর ভাব- 
প্রকাশিক! নামক একখানি টীকা! চিৎস্থখাচাধ্য লিখিয়াছেন। ইহা! 
গম্ভীর ও গভীরার্থক। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। শীঙ্জ 
প্রকাশিত হইবার আশা! এক্ষণে হইতেছে । সং] 

[ শঙ্ষর-বিজন__চিৎসুখাচার্য্য কৃত একখানি শক্ষরচরিত্র ছিল । 
উহার কোন কৌন অংশ দেখ! গিয়াছে । ইহাও অপ্রকাশিত । সং] 

অতি অল্লকালের মধ্যেই আচাধ্য চিৎহ্খ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন। কারণ, ১৪শ শতাববীতেই বিষ্তারণ্য “সবব্বদর্শন- 
সংগ্রহে” তাহার বাক্য প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন পরবর্তী 


২২৯ বেঘাস্তদর্শনের ইতিহাস 


আচাধ্যগণ সকলেই চিৎস্খাচার্য্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন! 
অছৈতসিদ্ধিকার নধুস্থদন, চিৎস্ুখীয় মিথ্যাত্থলক্ষণ আলোচনাও 
করিয়াছেন। চিংস্থুখ আদ্বৈতবার্দের একটা স্ত্তব্বরূপ | 


চিতস্খের মতবাদ 


আচার্য্য চিৎসুখ অছৈতবাদী ছিলেন। শাঙ্করমতের সংরক্ষণ 
অনৈতবিদ্ধান্তপ্রকাশ ও বাৎপাদনেই ভিন নিয়োজিত । পূর্ববপূ্ব 
আচাধাগণের স্ায় স্থলবিশেষে ভাহার সহিত অশ্ান্য আচাধ্যগণের 
মত-পার্থক্যও আছে। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধা্ছে কোনও মতদ্বৈধ নাউ, 
কেবল ব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই পার্থক্য । জীব ও ব্রহ্ষের অভিন্রতা। 
জ্গন্তের মিখ্যা্_-এ বিষয়ে সকল আছচার্ধাই এক্যমত । কেবল 
অদ্বৈতনিরূপণের প্রকারে ভেদ আছে । বিশেষ প্রদশিত হলেই 
আচাধ্য চিৎস্ুখের মতের তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে । সাক্ষিল্ 
প্রন্থৃতি লইয়া আচাধ্যগণের মতভেদ আছে। 

সাচ্ষিত্বরূপ-নিরূপণ-_সুখাপিধন্মী অহঙ্কারই জীব। অহমর্থ 
জীব হইতে সাক্ষী পৃথক্‌। এই সাক্ষী কে? আচাধ্য চিৎসুখের 
মতে সর্ববপ্রত্যগ-্ভূত বিশুদ্ধ ব্রহ্মাই সাক্ষী । ব্রন্ম সর্ব্ব্তীবের মাক্গী। 
সাক্ষিরপে ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। অবশ্যই পারমার্থিক ভিন্ন 
নাই। মায়াসবলিত ষগ্ডণ পরমেশ্বরে *কেবল' নিগুঁণ” প্রভৃতি 
বিশেষণ অন্ুপপক্ন, স্বতরাং বিশুদ্ধ ্রহ্মই সাক্ষী । 

বিষ্যারণ্য মুনীশ্বর পঞ্চদশীর “কুটস্থদীপে' সাক্ষিত্হ নিরূপণ 
করিয়াছেন $ তাহার মতে দেহছয়া ধিষ্ঠানতুঁত কুটস্থচৈতগ্চ স্মাবচ্ছেদক 
দেহদ্বয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টী| সেই চৈতন্ট। নির্বিকার, সুতরাং কুটস্ব- 
চৈতম্যই সাক্ষী | খদাসীন্ক ও বোধই সাক্ষিত্ের লক্ষণ | কুটস্থ- 
চৈতস্যাই লর্বাবভাসক। বিষ্ভারণ্য “কুটস্থাদীপে জীবত্রমের অধিষ্ঠান- 
ভূত কুটস্থচৈতগ্ককে জীবাদির অবভাসক বলিয়া! নিরূপণ করিয়াছেন 
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এবং “নাটকদীপে' নৃত্যশালার দৃষ্টাস্তবলে চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কারকে 
জীবরূপে গ্রহণ করিয়। তদ্রবভামক চৈতন্থকেই সাক্ষিকূপে নিরূপণ 
করিয়াছেন । 

কৌমুদীকাপের মতে পরমেশ্থরের কোনও রূপভেদই অর্থাৎ শিব 
বিষু প্রভৃতিই সাক্ষী | শ্রুতি বলিয়াছেন__“একো। দেব সর্ববভূতেষু 
গৃঢ়।” সাক্ষী ঈশ্বর হইতে বিলক্ষণ নহেন। পরমেশ্বর জাবের 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অনুনস্তা। ইনি ন্বয়ং উদাসীন, সুতরাং 
প্রমেশরই সাক্ষী | 

তত্ববিশুদ্ধিকারের মতেও পরমেশ্বরই সাক্ষী । ইহারা সকলেই 
জীব ও সাক্ষীর ভেদপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ জীব ও 
মাক্ষার অভেদত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। কাহারও মতে অবি্োপাধিক 
জাঁবইঈ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। সাক্ষাৎ দ্রষ্টট বলিয়াই সাক্ষী । লোকেও, 
অকর্থা হইলেও, দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব স্বীকার করা হয়। জীব শ্বয়ং 
উদাসীন! কেবল অস্ত্রঃকরণের সহিত অভিন্নবোধ করিয়াই জীবের 
কর্ঘযাদি আরোপিত হয়। "একে! দেব” ইত্যাদি মন্ত্রেও ব্রহ্মের 
দরাবভাবাদ্ডিপ্রায়ই সাক্ষিতপ্রতিপাদক । অগ্যান্ত কাহারও মতে 
ভাবই সাক্ষী বটে, কিন্তু সর্ধগত অবিগ্তারূপ উপাধির বলে নহে, 
অন্তঃকরণরূপ-উপাধিবলেই জীব সাক্ষী| 

ৃটিসপ্টিবাদ ও হ্িদৃষ্টিবাদ_কোন কোন আঁচাখ্যের মতে, পূর্বব- 
পূর্বকগ্সিত অবিদ্যোপহিত নাত্মাই উত্তরোত্তর অবিষ্ঠার কর্পক | এই 
মবিষ্ঞা অনাদি। অমলানন্দ বলেন- বস্তুতঃ অবিদ্যা অনাদি ; কিন্ত 
অনাদি হইলেও দৃষটস্থষ্টির ভাৎপধ্য এরূপ নহে। শ্রুতি-কথিত 
সির আলম্বন নিশ্রপঞ্ ব্রহ্ধাস্তৈক্য। অধ্যারোপ ও অপবাদের 
মাহাষ্যে ব্রহ্ম প্রতিপত্তির উপায়রূপে শ্রুতিতে স্থষ্টি ও প্রলয় উপদ্যস্ত 
হইয়াছে। 

বেদাস্তসিদ্বান্তমুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে দৃষ্রিই বিশ্বস্থহি। 
আচাধা চিৎনুখ এই উভয়বিধ দুষ্িস্্িবাদের বিরোধী । তিনি 
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সথষ্টিদৃষ্টিবাদী। দৃষ্িস্প্টিবাদ অঙ্গীকার করিলে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চেরও 
প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়ঃ আকাশাদি স্থষ্টির অপলাপ 
হয়। কণ্ম ও উপাসনার ফলশ্বরূপ বর্গলোক ও ব্র্মলোক প্রন্ুতির 
অপলাপ হয়। জাগরণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ফলে যে প্রতীতি হয়, 
তাহাও ভ্রম বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, সুতরাং দৃপিন্থটিবাদ সঙ্গত 
নহে। স্প্িদৃষ্টিবাদে সেই সকল দোব হয় না। প্রপঞ্চের পারমাধিক 
সত্তা নাই। প্রপঞ্চ শুক্তিরজ্তবৎ। সংপ্রয়োগ-সংস্কীর-দোষেই 
হটক, অথবা অধিষ্ঠানজ্ঞানসংস্কার দোষেই হউক, কল্পনা-সমসময়ত্তের 
অভাব প্রপঞ্চে আছে। যেহেতু, কারণত্রয়জাত ন! হইলে সমসময়্ 
সম্ভব নহে ;পরস্ত শুক্তিরদতাদির ন্যায় অঙ্গীকার করিলে মিথ্যান্ 
নিশ্চিত হয় ; জ্ঞানে প্রপঞ্চের নিষেধ হয়। প্রপঞ্চ সদসদ্বিলক্ষণ। 
ব্রহ্মেতে উপাধির অত্যন্তাভাব ; নৃতরাং জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা। 
্থষটিদৃষ্টিবাদ স্বীকার করিলে প্রপঞ্চের মিথ্যাও শ্থসঙগত হয়। 
ব্যবহারিক সন্তারও অপলাপ হয় না। দৃষ্টিস্প্রিবাদী আপত্তি 
করিতে পারেন-_জ্ঞানৈকনিবর্তত্ব প্রন্থুতিই যদ্ধি মিথ্যা হয়ঃ তবে 
অহঙ্কার ও তাহার ধশ্মও মিথ্যা হউক | আকাশাদি যেরূপ মিথ্যা, 
অহঙ্কার ও তাহার ধর্দও মেইরূপ মিথ্যা হইতে পারে; সুতরাং 
ভাস্ক টীকা প্রভৃতিতে অহঙ্কার ও ভাহার অধ্যাসের কারপত্রয় 
সম্পাদন কর্সিবার প্রযত্ব ব্যর্থ হয়| এ বিষয়ে চিৎনুখ্যাচাঁধ্য বলেন 
_ ইহা! ব্যর্থ নহে, যেহেতু অহঙ্কারাদিও কেবল সাক্ষিবেছ্চ ; সুতরাং 
শুক্তির্জতের গ্যায়ই প্রাতিভাসিক । 

মিথ্যাত্বলক্ষণ--পদ্মপাদাচাঁধ্য মিথ্যাত্বের লক্ষণ নির্র্বচন করিলেন 
- “সদসদ্বিলক্ষপত্বং মিথ্যাত্ধম্‌।” বিবরণকার প্রকাশাত্মধতি 
“প্রতিপঙ্লোপাধৌ ট্রকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ংত এবং “জ্ঞান- 
নিবর্তধম্‌” এই ছুইটি লক্ষণ নির্দেশ করিলেন। আনন্দবোধা চার্ধ 
“সদ্ভিন্নরূপন্থং মিথ্যাত্বম্” এই লক্ষ নিরূপণ করিয়াছেন । আচাধ্য 
চিৎনথ নূতন একটা লক্ষণ নির্দেশ করিলেন। তাহার লক্ষণ এই 
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- *স্বাভ্যস্তাভাবাধিকরণ এব প্রভীক্পমানত্বং মিথ্যাদ্বম্‌।»” ব্রন্মরূপ 
আশ্রয়ে বা! অধিষ্ঠানে প্রপঞ্চের সর্ধবদ্দেশেই অভাব । জ্ঞানরপ 
আশ্রয়ে মিথ্যার সর্ধবদেশেই অভাব । প্রকাশাত্মষতি, প্রপঞ্চের 
ব্রেকালিক নিষেধ করায় সর্বধকালেই অভাব নিরূপণ করিয্াছেন। 
আর, চিৎসুখাচাধ্য সর্ধবদেশেই অভাব নিরূপণ করিলেন । 
অপরিচ্ছন্ন অখশুজ্ঞানে কোথায়ও বা কোন কালেও মিথ্যা থাকিতে 
গারে না। প্রতিভাসমাত্র তাহার স্থায়িত্ব বলিয়া তাহা অসৎ নহে। 
বাস্তবিক মিথ্যা তাহাই, যাহা জ্ঞানের কোনও কালে বা কোনও 
দেশে নাই। জ্ঞান__কাল ও দেশ পরিচ্ছেদশূন্ | সুতরাং মিথা। 
কান দেশে বা কালে নাই । মিথ্যার শ্বুপ নির্ণয় করিতে হইলেই 
এরূপ লক্ষণ নির্বচন আবশ্যক । মিথ) সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়া 
অনি্বচনীয়, কিন্তু মিথ্যার অন্যান্ত লক্ষণগুলি নির্দেশ করায় 
মায়াবাদ আরও ম্ুদূঢ় হইয়াছে। 

অধিষ্ঠানিবৃত্তির দ্বরূপনিক্ূপণ-_ব্রক্মসিদ্ধিকার স্থরেশ্বরাচাধ্যের 
মত আস্মস্বরূপতাই অবিগ্ভানিবৃন্তি। আনন্দবোধাচাধ্যের মতে__ 
মাম্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি। তাহা! সৎ নহে; কারণ, সৎ বলিলে 
অদ্বৈত হানি হয়। তাহা। অসৎ নহে ; কারণ, অসৎ হইলে, জ্ঞান- 
মাধযতের কোনও তাৎপধ্য থাকে না। তদ্রুপ সদসংও হইতে 
পারে নাঃ যেহেতু প্রম্পরবিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমাবেশ অসস্তব। 
মদ্সদ্তিন্না অর্থাৎ অনির্ধ্বাচ্যাও নহে ২ কারণ, অনির্ধ্বাচ্য সাদি, 
অজ্ঞান তাহার উপাদান। সুক্রিতেও উপাদান অজ্ঞান অবস্থাই 
থাকিবে | জ্ঞানে অক্ঞানের নিবৃত্তি হয়-_ইহার হানি অবস্থ হইবে, 
ইতরাং অনির্ব্বাচ্যাও নহে। অতএব তাহা৷ পঞ্চম প্রকার ত্রহ্ম- 
মিদ্ধিকারের মতে আ্মস্বরূপতা, আনন্দবোধের মতে আত্মাতিরিক্রতা। 
এই দল বলেন-_অবিদ্ভানিবৃত্তি আত্মাতিরিক্র। অবিষ্ভার ন্যায় 
িবৃত্ধিও অনিরর্বীচ্যা | অবিস্যার অন্ৃতিতে উপাদান অজ্ঞানেরও 
সরৃতি হইবে__এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। অতএব অনির্পোক্ষ- 
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প্রসঙ্গ হইতে পারে না| অবিষ্ভানিবৃত্ভি অনিবর্ধাচ্যা বলিয়া স্বীকার 
করাই মঙ্গত। ইহাদের মতে অবিষ্ানিবৃত্তিই ব্বতঃপুরুষার্থ নহে। 
এই জন্তই অবিদ্ানিবৃত্তি জ্ঞানসাধ্যা | অবিদ্ঠানিবৃত্তি সুখহুঃখভাব 
হইতে পৃথক্‌। অবিদ্া অথণ্ড আনন্দের আবরক এবং সংসারছুখের 
হেতু । অবিস্ত/র উচ্ছেদে অথগ্ানন্দের স্ষুরণ হয় এবং সংসার- 
ছঃখোচ্ছেদও হয়। তছুপযোগী বলিয়াই অবিদ্ধ: তত্বজ্ঞানসাধা! 
বলাও হয়, বস্তুতঃ উহা! ভত্বজ্ঞান নাশ্ঠা। 

চিতসুখাচার্যের মতে ছূঃখাভাবরূপ মুক্তিতে স্থতঃপুরুষার্থহ নাই। 
ছুঃখাভাবে স্বরূপ--নুখাভিব্যক্তির প্রতিবন্ধকের অভাব হয়, নু 
অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং সুখই স্বতঃপুকুষার্থ। যুক্তিতে অবিদ্ভানি- 
ব্ৃত্বির ম্যায় লংসার-ছুঃখনিবৃন্তিও সুখশেষ। অতএব অনবচ্ছিন্ন 
আনন্দপ্রান্তিই স্বতঃপুরুষার্থ। আনন্দবোধাচাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তিকে 
সৎ, অসৎ, সদমত, অনির্ধধচনীয় ইহার কোনও রূপে নির্দেশ করিতে 
না পারিয়। পঞ্চম প্রকার বলিয়াছেন । আচাধ্য চিৎনুখ তন্মত 
খণ্ডন করিয়াছেন! তিনি বলেন-__”নাপি পঞ্চমপ্রকারা সদমদ্‌- 
বিলক্ষণতয়া, তন্া! অপ্যনির্র্ষচনীয়ন্ প্রসঙ্গাৎ সদমদ্বিলক্ষণমনিরব্বচনীয়- 
মিতি লক্ষণালীকারাৎ |” * 

চিৎসুখাচা্য অবিদ্যানিবৃদ্তিকে অনির্ব্াচ্যা। বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি তত্বপ্রদীপিকায় লিখিয়াছেন__ 

“নিবৃত্তিরা স্ব মোহস্ত জ্ঞাতহেনোপলক্ষিতঃ ৷ 
উপলক্ষণনাশেহপি শ্তান্মুক্তিঃ পাচকাদ্গিবৎ।” 

যথা লোকে সকারাণস্ত। কলধৌতবিত্রমস্ত জ্ঞাতা শুক্তিরেব 
নিবৃত্তিঃ। ন চ তত্রাপি নেদং রজতমিত্যান্গোন্যাভাবজ্ঞানং 
তর্লিবর্তকমিতি যুক্তম্। অপরিজ্ঞাতে শুক্তিসকলে ধন্মিপ্রতিযোগি 
সব্যপেক্ষ্ তস্তৈবাসস্তবাৎ। পরিজ্ঞাতে তু তেনৈব তহপপত্তাবিতরগ্ত 
কৃতকরস্ত বৈয়র্থাৎ। ইদমাকারপরিজ্ঞানন্য চ ভ্রাস্তো বিদ্যমান 

হু তত্বপ্রদীপিকা-_৩৮১ পৃঃ । 


মন্তব্য ৮ 


তদবিরোধাৎ। তথেহাপি  অনৃতঙ্ড়ছঃখানাত্মঘৈতবিরোধিসত্য- 
জ্ঞানানন্দানস্তাদয়লক্ষণং ব্রশ্মৈব বেদাস্তবাক্যঙজনিতত্রন্ধৈকা কারাস্তঃ- 
করণপরিপণামর্ধপণ প্রতিবিশ্থিতং  সবিলাসাঞ্জাননিবৃত্তিরিতি যুক্ত- 
মতাপগন্তম্‌।” 

আচার্য চিৎসবখের মতে আত্মজ্ঞানের স্থুপ্িতে সবিলাম 
শঙ্ানের নিবৃত্তি হয়! বেদাস্তবাক্যজন্য জ্ঞানের প্ুরণে অস্তঃকরণ 
পরিণামরূপ দর্পণে প্রতিবিদ্বিত সবিলাম অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। 
তিনি বলেন_-“তল্মাহুৎপন্নাত্মবিজ্ঞানস্ত জাত আত্মৈব সবিলাসাঁজ্ঞান- 
নিরন্তিরিতি স্থিতম্‌।” 


মন্তব্য 


আচাধ্য চিৎসুখ বৈশেষিকের সপ্তপদার্থ ও ন্যায়ের যোড়শপদার্থ 
খণ্ডন করিয়া! অগ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন | “তত্বপ্রদীপিকাস্র 
১য় পরিচ্ছেদে ম্যায় ও বৈশেষিকের পদার্থসমৃহ খণ্ডিত হইয়াছে। 
চিংনুধ ্বায়লীলাবভীকারের লক্ষণ সকল উদ্ধৃত করিয়া নিরাস 
করিয়াছেন। উদয়নের মতও উদ্ধৃত ও নিরস্ত হইয়াছে। কম্দলীকার 
পধরাগর্ধ্ঃও অব্যাহতি পান নাই। তাৎকালিক নৈয়ায়িকগণের 
শিরোমণি যে কয়েকজন দার্শনিক ক্ষেত্রে স্থীয় প্রতিভার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সকলের মতই চিৎনুখীতে বিধ্বস্ত 
হইয়াছে। গঙ্সেশোপাধ্যায়ের গ্রস্থের বোধ হয় তখনও ভালরপ 
প্রচার হয় নাই। গঙ্গেশ যে সকল আছচার্য্ের মতের উপরে স্বীয় 
মধ প্রতিষ্টিত করিয়াছেন, তাঁস্থাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া আচাধ্য 
চিৎ নব্যন্তায়ের মতবাদ বিধ্বস্ত করিয়াছেন । 

চিৎনুখাচার্ধা মিথ্যাত্বলক্ষণনিরপণপ্রসঙ্ে দশটা পূর্ববপক্ষ 
করিয়াছেন । তাহা এই-_€১) প্রমাণ-অগম্যতবই মিথ্যা। (২) 


অপ্রমাণজ্ঞানগমাত্ই মিথ্যাত্। (৩) অযথার্থজীনগম্যত্ব। (৪) 
২১৫ 


২২৬ বেকগাস্তদর্শনের ইতিহান 


সছিলক্ষপত্ব । (৫) সদসদ্বিলক্ষণত্থ। (৬) অবিদ্ধা এবং তাহার 
কাধ্যের অন্যতরত্ব। (৭) জ্ঞাননিবত্ত্যত্ব। (৮) প্রতিপন্ন 
উপাধিতে অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব। (৯) বাধ্য অথবা 
(১০)  স্বাত্যস্তাভাবসমানাধিকরণতয়া! প্রতীয়মানত্বং মিধ্যাত্ম্‌। 
এইরূপ দশটা পূর্বপক্ষ করিয়া দশমটি অর্থাৎ “স্বাত্যস্তাভাবসমানাবি- 
করণতভয়। প্রতীয়মীনত্বং মিথ্যাত্থম্৮ এই লক্ষণটা নির্দেশ কর! 
হইয়াছে । তিনি বলেন--মিথ্যাহের লক্ষণ অসম্ভব নহে। 
যেহেতু-_ 
“সর্ষ্বেষামপি ভাবানামাশ্রস্তেন সংমতে। 
প্রতিযোগিহমত্যস্তভাবং প্রতি মৃধাত্মত। &৮ * 

দৃষ্টন্তশ্বরূপে তিনি বলিয়াছেন__“তথাহি ঘটাদীনাং ভাবানাং 
্বাশ্রয়তেনাভিমতান্তত্বাদয়ো যে অক্নিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযো গিতৈব 
তেষাং মিথ্যাত্বম্‌। নহি তেষামন্তত্র সততা সংভবিনী |” অর্থাং 
তাহার মতে ঘকল ভাবপদার্থ মিথ্যা । যেহেতু আশ্রয়ে ব! অধিষ্ঠানে 
ইদংশব্দবাচা সমস্ত বস্তরই নিত্য অধিদ্মানত্ব। অধিষ্ঠানজ্ঞানের 
কোনও দেশেই দৃণ্ঠটবন্ত নাই, অথবা অবয়বীতে অবয়বের 
অত্যন্তাভাব। তিনি বলিতেছেন_“তথা হি অংশিনঃ 
স্বাংশগাত্যস্কাভাবস্ত প্রতিযোগিন; অংশিত্বাদিতরাংশীবদিগেবৈষ 
গুণাদিযু বিমতঃ পটঃ এতত্ন্তনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগি অবযুবিদ্বাং 
পটাস্তরবৎ। এবমেতদ্গুণকম্মজাত্যাদয়োহপি তততত্তস্ততিষ্ঠাত্স্তা- 
ভাবপ্রতিযোগিনঃ তত্বদ্রূপত্বাদিতরততদ্রূপবদিত্যেবমাদিপ্রয়োগ: 
সর্ববত্রৈবোহনীয়ঃ।” 

চিৎসুখাচাধ্যের এই ঘিথ্যাননিরুক্তি অদৈতসিদ্ধিকার মধুশ্দন 
বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণে বা আশ্রয়ে কাধ্যের 
সর্বত্রই এই অভাব। তন্ততে পটের অভাব, সুতরাং পট বিমভ। 
মধুক্দন অদ্বৈতসিদ্ধিতে চিৎসুখীয় অংশিত্ব হেতু সিথ্যাত্ববাদ অন্নুবাদ 


* (তবপ্রদীপিকা ৩৯ পৃঃ) 





মন্তবা ২২৭ 


করিয়া বিচারবলে সুস্থিভ করিয়াছেম। “চিংনুখাচার্য্ত্ত অয়ং 
পট? এতনত্তনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগী অংশীত্বাং। ইতরাংশিবং__ 
টতরান্তম্‌।” এইরূপে চিৎনুখীয় মত অনুবাদ করিয়া! বলিয়াছেন_ 
“তত্র তন্তপদমুপাদানপরম্‌, এতেনোপাদাননিষ্ঠত্যস্তাভাব প্রতিযোধিত্ব- 
লক্ষণমিথ্যাঙসিদ্ধিঃ।” অর্থাৎ উপাদানে কার্য্যের অত্যতন্তাভাঁবই 
হিথ্যাত্ব। উপাদানে কার্ধ্য নিত্যই অবিষ্কমান, স্মৃতরাং কার্ধ্য 
মিথ্যা; তন্ততে পটের নিতাই অভাব; তন্তর কোনও দেশেই গট 
নাট 

চিতসুখাগর্ধোর প্রভাব পরবর্তী আচার্যযগপকে প্রভাবিত 
করিযাছে। চিংসুখের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্ৈতবাদী মধ্বমতালম্বী 
ব্ামরাজ স্বামী “ন্যায়ামৃত” নামক নিবন্ধ রচন! করিয়া প্রধানভঃ 
চিত্তুধের মতখগ্ুনে বদ্ধপরিকর হন। “ন্যায়ামুতেশ্র প্রারস্তেই 
চিংসুখের বাক্য উদ্ধার করিয়! ব্যাসরাজ স্বামী তাহা খণ্ডন 
করিয়াছেন। শ্যায়ামৃতকারের মত আবার মধুনুদন খণ্ডন করিয়া 
চিংমুখের সিদ্ধান্ত প্রতিষিত করিলেন। 

এই মকল মিদ্ানত ্রীহর্ষে নুচনা, চিতহুখে বিকাশ ও মধুসদনে 
ূরৃগলাত করিরাছে। অধৈতবাদী মাচার্ধাগণের মধ্যে এই তিন 
জনের গ্রন্থ প্রমেয়বহুল। অকাট্য যুক্তিবলে ম্যায়মতখগ্নের 
মফল প্রচেষ্টা এই তিন জন আচাধ্য ভিন্ন অন্য কাহারও গ্রস্থে এত 
অধিক পরিমাণে দেখা যায় না। 


বিশিষ্টাদৈতবাদ 
(জরীসম্প্রদালস) 
বরদাধ্য বা! বরদাচার্ধ্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী) 
বরদার্য্য বা বরদাচাধ্য শ্রতপ্রকাশিকার টাকাকার নুদর্শনাচার্যোর 
গুরু। তিনি শ্্রীরামানুজাচার্যের ভাগিনের় ও শিষ্া। ইমি 
বাত্ম্তগোতে জন্মগ্রহণ করেন। “শ্রুতপ্রকাশিকার প্রারস্তে 
নুদর্শনাচারধ্য ইহাকে “বৎশ্তাঁডিজনভূষণস্” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
বরদাধ্যও আপনাকে স্বীয় গ্রন্থ “তন্বনির্ণয়ে” বাৎস্গোত্রক্জ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। * বরদাধ্য “তত্বনির্ণয়” নামক প্রবন্ধ রচনা 
করেন। এ গ্রন্থে ছিনি বিষ্ণুর পরত্রহ্মত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। 
তাহার মতে বিধুইই বেদাস্তপ্রতিপাগ্ভ পরমত্রন্ম | গ্রন্থসমাপ্থিতে 
ভিনি যাহ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এই-_”তস্মাল্লারায়ণ এব 
মুুক্ষৃভিজিষ্ঞান্তং পরংব্রদ্ষেতি মিদ্ধমূ।” এই গ্রন্থ বোধ হয় এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই।শ বরদার্ধ্যের পিতার নাম দেবরাজাধ্য। 
সুদর্শনাচীর্য্য বরদার্যের মুখ হইতে শ্ত্রীভান্ের ব্যাখ্যা শুনিয়া 
*শ্রুতপ্রকাশিকা” রচনা করেন। বরদার্ধয শ্রীরামানুজের শিযপ। 
আর রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । সুতরাং বরদাধা 
দ্বাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন বোধ 
হয়। 


* বাত্শুস্রীদেবরাজাধ্যনযনানন্দদায়িন।। 
বরদেন কৃতত্তত্নিরণয়ঃ ক্রতিসম্মতঃ ॥৮ 
শি ুঙছেও 00532000976 03020] 9088208 90েত 
08891০889 ড্০. 3, ০. 4991, 1 ৪6৭9 ভ্টবা। 
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হৃদর্শন ব্যাস ভট্টাচার্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) 

আচার্ধ্য সুদর্শন অথবা সুদর্শন সরি রামানুজাচার্য্ের শ্রীভান্ের 
টাকাকার। “শ্রুত প্রকাশিকা” ইহার অক্ষয়সীপ্তিক্বরপ | সুদর্শন 
দক্ষিণভারতে তামিল দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হারিত 
গোব্রন্ রা্মণ ছিলেন। ইহার পিতার নাম__বিশ্বজয়ী। ইনিও 
বেশ নুপপ্ডিত ছিলেন বোধ হয় ভিনি বার্দিগণকে বিচারযুদ্ধে 
পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রতপ্রকাশিকায় সুদর্শন 'আপনাকে 
“বাচা বিজয়িনঃ পুত্রং” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বাক্যকৌশলে 
ধিনি মকলকে জয় করেন, ভাহাকেই বাচা বিজয়ী বলা সম্ভব। 
9দর্শনের গুরুর নাম বরদীর্ষা বা বরদাচার্ধয। বরদাচার্ধ্য রামানুজের 
শিয্প। বরদাঢাধ্যের নিকট হইতে শ্ত্রীভাষ্বের সারমিক ভাৎপর্য্য 
শ্বণ করিয়া সুদর্শন স্বীয় টীকা রচনা করেন। এট জন্যই টাকার 
নাদ “শ্রত্প্রকাশিকা”। এই শ্রুঙপ্রকাশিকার প্রারস্তে নিরপিখিত 
ফ্লোকটা দৃষ্ট হয়। 

“বন্বেহহং বরদার্ধযং তং বংশ্যাভিজনভূষণম্‌। 
ভাগ্ামত প্রদানাদ্যঃ সঞ্জীবযতি মামপি ॥” 

এই শ্লোক বরদপগুরু বা বরদাচার্য্যের অন্যতম শিখা, বরদাচার্য্যের 
“হব্ষারে”র প্রারস্তেও দেবিতে পাওয়া যায়। "তত্বসার”-প্রণেতা 
বরদাচাধ্য বরদার্ষ্যের পৌন্র ও শিষ্য। গুরু বরদার্ষেযর মুখে 
রশ্ান্তের তাৎপর্য শুনিয়াই "শ্রুতপ্রকাশিকা” প্রণয়ন করেন। 
১৩১৭ ধৃষ্টান্দে সা আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর মাছুরা! 
আাজমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। মাছ্রা গমনকাণে পথিমধ্যে 
খালম্‌ আক্রমণ করিয়া বহু লোককে হত্যাও করেন। এই সময় 
ইনর্শনাচার্ধ্য নিহত হন। সুদর্শন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে স্বীয় পু 


২৩০ বেখান্তদর্শনের ইত্তিহাদ 


ছইটি ও হস্তলিখিত শ্রুত প্রক।শিকাখানি বেদাস্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথের 
হস্তে সমর্পণ করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে অর্থাৎ ১৩১, 
খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনি ভ্রয়োদশ শতাবীয় 
শ্রেষভাগে বর্তমান ছিলেন__এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
শ্রীরঙ্গমেই ন্ুদর্শনের প্রতিভার স্ফৃন্তি পাইয়াছিল। বোধ ভয় 
বিজেতার হস্তে প্রাণাস্ত না হইলে আরও তাহার মনীষার স্ফুরণ 
হইত | বরদাচার্ধয বোধ হয় বতস্তকুলোন্ডন ছিলেন : সেই জন্যই 
“বতহ্যাতিজনভূষণম্” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি হারিত 
গোত্রে জগ্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রতীত হয়। “শ্রত প্রকাশিকা"র 
প্রারস্তে একটা প্লোক দৃষ্ট হয়। সেই স্সোকটী এই__ 
“যতীল্্নৃতভাত্যার্থ। যদ্ব্যাখ্যানেন দশিতাঃ। 
বরং ুদর্শনাগাধ্যং তং বন্দে কুরকুলাধিপম্‌ ॥” 
এই শ্লোকে স্ুদর্শনাচার্য্যকে “ক্রকুলাধিপম্” রূপে অভিহিত 
করা হইয়াছে । এই গ্লোক স্দর্শনের রচিত বলিয়া বাধ হয় না: 
কারণ, সুদর্শন নিজে নিজেকে বন্দনা করিতে পারেন না | সম্ভবতঃ 
তাহার কোনও শিষ্য শ্লোকটী রচনা করিয়া “শর্ত প্রকাশিকা"য় 
সংযোজিত করিয়াছেন। এই স্লোক দৃষ্টে ভাঙার কুরকুলে জন্ম 
প্রমাণিত হয় | সুদর্শন ভ্রীরঙ্গনাথের আদেশ নিজের ভিতরে অনুভব 
করিয়াই “শ্রন্তপ্রকাশিকা” প্রণয়ন করেন। ভিনি লিখিতেছেন_ 
জ্রীরঙ্গনাথের আদেশেই তাহাকে “ব্যাস” উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল) 
তিন্নি “শ্রুতপ্রকাশিকা”য় লিখিতেছেন__ 
“শ্রীরঙ্গেশাদ্দয়। লব্গং ব্যাসসংজ্ঞং সুদর্শনম্‌। 
বাচা বিজয়িনঃ পুজ্রং ভাম্তুতক্তিরচুচুদৎ ॥” 
সম্ভবতঃ তাহার পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রীরঙ্গনাথের সেবকবর্গ তাহাকে 
প্যাম” উপাধিতে ৃধিত করিয়াছিলেন। ন্থদর্শন তাহার গুরু 
বরদার্ধ্য প্রস্ভৃতি আচাধ্গণের নিকট উপদিষ্ট হই! “শ্রুত প্রকাপিকাণ 
প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন_ 
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“ক্রুভ্যোহর্থ: অন্ত: শবৈ্তৎপ্রযুক্তৈশ্চ যোজিত: । 
সৌকর্ষ্যায় বৃতৃৎনুনাং সঙ্কলয্য প্রকাশ্যতে ॥” 

শুতপ্রাশিকাকার স্ুদর্শনের প্রভাব বেরস্তাচার্যয বেক্ষটনাথেও 
প্রমারিত হইয়াছে! শ্রীরঙ্গমে উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়াছেন। 
অস্তিমকালে সুদর্শন এই গ্রন্থধানি বেহ্কটনাথের হস্তে ন্তস্ত না করিলে 
এন্সপ অমূল্য বন্ত নষ্ট হইয়া যাইত। শ্রীরামানুদের গ্রীভাত্য বুঝিতে 
হঈলে পূর্বে "শ্রতপ্রকাশিকা” পাঠ করা আবশ্তক। ইহাতে 
শ্রীভান্তের ছুরহস্থল অভি প্রাঞ্জজভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
খ্রভাষোর ভাবগান্তীর্ধ্য এই শ্রুত প্রকাশিকায় বেশ প্রকটিত হইয়াছে । 
শ্রুতপ্রকাশিকা! সভাব্য কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন 
এই সংস্করণ আর পাওয়া যায় না। ইহার ছাপাও তত ভাল ছিল না, 
অধিকস্ক ইহার পদচ্ছেদ ও বাক্যচ্ছেদ প্রভৃতিরও অভাব ছিল। ১৯১৬ 
খুষ্টাবকে পণ্ডিত গ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় চতুঃ্ৃত্রীর 
এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহ! নির্ণয়সাগর (প্রসে মু্রিত 
হইয়াছে । এইরূপভাবে সম্পূর্ণ গ্রস্থখানাই প্রকাশিত হওয়া আবশ্তক! 
সম্পাদক মহাশয়ের সেরূপ ইচ্ছা আছে। বোধ হয় অর্থাভাবে 
এখনও সম্পুর্ণ শ্রুতপ্রকাশিক। সভাস্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই । 

শ্রীরামানুজের বেদার্থনংগ্রহের উপর সুদর্শনের “ভাৎপর্য্যদীপিকা” 
নামক টাকা। আছে। ভাৎপর্যযদীপিকার উপর রামমিশ্রের “ন্রেহপৃত্ভি” 
নামক টাক! আছে৷ এই সাক বেদার্থসংগ্রহ কাশীধামে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

সুদর্শনাচার্ধ্যও বিশিষ্টা্বৈতবাদদী। ইনি বৈব ছিলেন। 
রামানুজাচার্য্ের মতবাদই তাহার অভিমত । এজন্য উভয়ের মতে 
কোনও পার্থক্য বা! বিশেষত্ব নাই | 

ভ্রীভাস্তে যেমন শান্ধর, ভাস্বরীয় ও যাদব গ্রকাশীয় মত খণ্ডনের 
প্রচেষ্টা দেখা যায়, এই শ্রুতপ্রকাশিকাঁয়ও তাহা হুপরিস্ষুট আছে। 

সুদর্শন “শ্রতপ্রকাশিকা” ব্যতীত ব্রহ্মনত্রের উপর “শ্রন্ত- 


২৩২ বেদাস্থধ্শলের ইতিহাস 


প্রদদীপিকা” নামক অন্ত এক টীকা প্রণয়ন করেন। তবে 
আতপ্রকাশিকার স্ায় ইহ! স্বিস্তৃত নহে 1 এই টাকা] এখনও বোধ 
হয় প্রকাশিত হয় নাই * 


বরদাচাধ্য 1 নডাডুরম্মল 


(1585৭:7900791) 
(১৩শ শতাব্দী শ্রীসম্প্রদায় ) 
বরদাচাধ্য বা নড়াঁড়ুরম্মল আচাধ্য বরদণুরুর পৌর? 
নুদর্শনাচার্য্যের গুরু বরদাচয্য বা বধরদগুরু রানাসুজের ভাগিলেয় 
এবং শিখা, এই বরদাচার্ধা বরদগুরুর পৌজ্জ ও শিশ্য | বরদাচার্ধয স্বীয় 
্রন্থদ্য়ের সমাপ্তিতে আপনাকে রামানুজাচার্ধোর ভাগিনেয়-পৌন্র 
অর্থাৎ বরদাগুরুর পৌন্ররূপে নির্দেশ করিয়াছেল। * 
সুদর্শনাচাধ্যের “শ্রুতপ্রবাশিকা”র প্রারস্তে যে মঙ্গলা্রণ -শ্রাক 
দৃষ্ট হয়, বরদাচার্যের “তত্বসারে”্র প্রারস্তেও সেই "সাক দৃষ্ট হয়_ 
“বন্দেইহং বরদাচার্ধাং বাৎস্তাভিজনভূষণম্‌। 
ভাষ্যাম্ৃত প্রদানাছ্যঃ সপ্্ীবয়তি মামপি ॥* 
বরদাচার্য,বরদারধ্যের (বরদপগ্ুরুর) শিষ্য | নুতরাং সমসাময়িক । 
এজন্য তাহার স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী । বরদার্ধ্য “তন্বসার” 
ও “সারার্থচতুষ্ট়ম্” প্রন্থদ্ধয় রচনা করেন। প্তত্বসীর” পঞ্ভে লিখিত। 
7৯ পচ 0০৮97050৮ 000026থ মুচএখ0৮ 155-7088 
1০89৩ 0]. ২. ১0. 4961 95০1৮ 3549. 
*' "সারার্থচতুষয়ম্ত নামক প্রবন্ধের দমান্থিতে লিখিক্াাছেন_ 
“ইতি বাৎসল্যগুরুণা ব্রদাধ্যেণ বাগ্মিন! | 
বামাহজাচার্ান্থীয়পৌযেপাথণঃ প্রকাশিতাঃ |” 
ক্মাবার তন্বসারের সমাপ্টিতে লিখিয়াছেদ__ 
“্বরদাহ্বযমগ্ডনো মনীষী যতিবৃন্দারকভাগিনেয়পৌব্রঃ ৷ 
নিগমাস্তপয়োধিকর্ণধারো বিদধে বিশ্বহিতায় তবদারম্‌ ॥” 


কহ রাখবদসাচাধ্য ২৩৩ 


এইট প্রবন্ধে উপনিষদ্দের ধর্ম ও দার্শনিক মতের সারাংশ প্রদত্ত 
হঈয়াছে। “ততবার” এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ** সারার্থ- 
চতুর বিশিষ্টাইৈতবাদের গ্রস্থ। এই প্রবন্ধে চারিটি পরিচ্ছেদ এবং 
চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । প্রথম পরিচ্ছেদে স্বরূপজ্ঞান, 
ঘিতীয়ে__বিরোধিজ্ঞান, তৃতীয়ে__শেষত্জ্ঞান এবং চতুর্থে-_ফলজ্ঞান 
আলোচিত হইয়াছে । বরদাচার্ধ্যও রামান্থজের সায় জ্ঞানের 
সবিকল্পত্ব শ্বীকার করিয়াছেন ; কিস্তু নির্ধিবিকল্লজ্ঞান স্বীকার করেন 
নাই। “সারার্থচতুষ্টয়” এখনও প্রকাশিত হয় নাই । ৭ 


বীর লাঘবদাসাদাধ্য 


বীর বাঘবর্দাস আচার্য বরদগুরুর অন্কতম শিষ্য । সুতরাং 
ঈনিও তাহারই সমকাঁলিক হষঈবেন। বীর রাঘবের পিতার নাম 
নরসিংত গুরু। বাধুল গোত্রে হার জন্ম। বীর রাঘব বরদাচার্ধোযর 
ভিহ্মারোর উপর প্রতপ্রষারিণী” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। 
পরগুপ্রমারিনীগ্র সমাণ্তিতে তিনি আ।ক্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, 
যথা 
“নরসিংহগুরোঃ পুজো! র্রদাধ্যকৃপাধনঃ। 
বীররাঘবদাসোহহ্‌ং তত্বসারং বাবীবরম্‌ ॥ 
টাকায় বীররাঘব বিশদভাবে রামাহুজীয় সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। এই টীক। এখনও প্রকাশিত হয় নাই। | 


ক নাও 30৮৮0: ইু, 1)যজায়ি 006810689৮০, খু, ও, 4909. 
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শ্রয়োদশ শতাব্দীর সমালোঢলা 


ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্বাচাধ্যের আবির্ভাবে ভক্তিবাদের 
প্রবলতা বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। অগবৈতবাদী আচার্ধ্যগণও নানাদিফ 
হইতে আক্রান্ত হইয়া তর্কজালের স্থষ্টি করিয়াছেন। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের বাহিনী দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। 
নব্যন্তায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মনীষার বিকাশ হওয়ায় 
দার্শনিকযুদ্ধ আরও ঘোরতর ভাব ধারণ করিয়াছে। 

রামানুজ-মতে কেবল ্ুদর্শনের আবির্ভাব নহে, বেদাস্াচার্য 
বেষ্কটনাথেরও প্রতিভা বিকাশের সুচনা হইয়াছে । বেদাস্তদেশিক 
১২৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিস্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে তাহার 
প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। ত্রয়োদশে সুচনা, চতুর্দীশে বিকাশ 
ও পূর্ণতা। তাই আমর! তাহার বিবরণ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
পিপিবদ্ধ করিব। দক্ষিণভারতে ভক্তিবাদের অভ্যা্য় ও উত্তর 
ভারতের নব্যন্তায়ের অস্থ্যদয় এই শতাব্দীর বিশেষত । শাঙ্করমননে 
তর্কের তীক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামানুজমত ও মর্ম 
উভয়ই শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। ক্রমশ 
এই মমর আরও জটিল রকমের হইয়! উঠিয়াছিল। সপ্ুদশ শতাবী 
পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের মিবৃত্তি হয় নাই । 


চতুর্দশ শতাব্দী 
এই শতাবীতে রামানুজ ও শাঙ্করমতে ছুই জন প্রধান 
আচার্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। দক্ষিণভারত আলাউদ্দিনে 
করঙলগত হইল । ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর পুনরায় 
স্বাধীন হইগ। দক্ষিণ-ভারতে যেমন রাজনৈতিক জীবনে আত্রর্ম 


চহুদ্িশ শতাব্দী ২৩৫ 


ও প্রতিরোধ চলিয়াছে, সেইরূপ দার্শনিক ক্ষেত্রেও আক্রমণের মাত্রা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। *শ্রতদূষণীকার”  বেক্ষটনাথের আবির্ডাবে 
রামানুজমন্প্রদদায় বিপুল বলশীলী হইল । বেদাস্তাচার্ধ্য বেক্কটনাথ 
শান্করমত বিধ্বংসনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে 
মাধবাচার্ধ্য বা বিষ্ভারণ্য শাঙ্করমতের শৃঙ্খল! আরও সুদৃঢ়ভিত্তিতে 
মস্থাপিত করিলেন। এ দিকে ব্যাখ্যাকারগণও নীরব নহেন। 
এই সময় শ্রীমৎ শঙ্ষকরানন্দ বৃত্তি রচনা করিয়। শক্করভাষ্যের প্রকৃত 
ভাৎপধা সাধারণো প্রকাশ করিলেন। সরল ও সহজবুস্তি প্রণয়নের 
প্রচেষ্টা এই শতাব্দী হইতে আরস্ত হইয়াছে । আচাধ্য শঙ্করের 
মাক্ষাৎ শিষা অজ্ঞাতনামা জনৈক আচার্য একখানি সরল স্ুত্রার্থ- 
মক্ষেপ-বৃত্তি রচনা! করেন। সর্ববজ্ঞাত্মমুনির “সংক্ষেপশারীরক” 
বৃত্তি হঈলেও ইহা বিচারবহুল। তৎপরবন্তী আচার্্যগণও ব্যাখ্যা, 
টাকা। প্রকরণ ও নিবন্ধ রচন1 করিয়াছেন, কিন্তু সরল টাক এমন 
কিছুই রচনা! করেন নাই, যাহা! সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে 
পারে। বোধ হয়, ভক্তিবাদী রামান্থুজ ও মধ্বপ্রভৃতি আচাধ্যগণের 
আবির্ডাবে ও স্যায়দর্শনের অক্যুদয়ে যেমন প্রমেয়বহ্ছল নিবন্ধ ও 
প্রবন্ধা্দি রচিত হইয়াছে, সেইরূপ সাধারণের বোধগম্য টাকা ও 
বন্তিপ্রণয়নও আবশ্যক হইয়া পড়িল--একদিকে পণ্ডিতগণের পিপাসা 
নিরত্বি, পক্ষান্তরে সাধারণের ভিতরে অদ্বৈতমত প্রচার, উভয়ই 
প্রয়োজনীয় হইয়া! দাড়াইল। এই শতাব্দীতে শাহ্বরমতের প্রচারের 
ছইরপ প্রণালী অবলম্থিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতি শতাব্দীতে 
চেষ্টা চলিয়াছে ৷ সহজ-সরল প্রবন্ধ এবং প্রমেয়বহুল টাকা ও 
শিবদধপ্রবন্ধাদি প্রত্যেক শতাবীতেই বিরচিত হইয়াছে। শতাব্দীর 
পর শতাবী এরূপ ভাবেই শাঙ্করমতের বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। 
বিশিষ্টাদৈতবাদের ক্ষেত্রে রামান্ুজ যে বীজ বপন করিয়াছেন, 
বেদাস্তাচারধ্য তাহাকেই ফলপুষ্পোপশোভিত মহামহীরুহরূপে পরিণত 
করেন। জীরামানুজের প্রতিভার সহিত বেদাস্তদেশিকের তুলনা 


২৩৬ বেদান্দশনের ইতিহাদ 


না হইলেও, বেদাস্তদেশিক বিশিষ্টান্বৈতক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান 
আচার্য । এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অতিমান্ুষ প্রতিভা বিরল। 
সর্ববতন্ত্রস্বতগ্্রতা বাস্তবিকই তাহার জীবনে ফুটিয়া উচঠিয়াছে। 
মধ্বমতের অভ্যুদয় হইয়াছে । রামান্থুজের মতের প্রতিপত্থিও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রামানুজ ও মধ্বের 
সাধনার ফলে চতুর্দশ শতাব্দীতে বেদাস্তদেশিকের কর্মক্ষেত্র কতকটা 
প্রসারলাভ করিয়াছে! বেদাস্তদেশিকের প্রচেষ্টায় শীরামানুজ্ের মত 
বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল। ওদিকে বিদ্যারণ্য অসামান্য মনীষা 
ও প্রতিভা লইয়! দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন | বেদাস্তদেশিক 
একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন | বিদ্যারপ্য কর্মী, রাজনৈতিক 
ও দার্শনিক । কবিতে বেদাস্তদেশিক শ্রেষ্ঠ, দার্শনিকতায় বিদ্যারণা 
শ্রেষ্ঠ বপিয়! মনে হয়। যাহা হউক উভয়ের পাণ্ডিত্যই অমাধারধ। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে ছুইটা অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ 
হইয়াছে । এপঞ্চদশী” বিদ্ভারণ্যের অক্ষয়কীর্তিশ্বরূপ। ইহান্তে 
শাহ্করমত নানারূপে প্রপঞ্চিত করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সুস্থাপিত করাই 
পঞ্চদশীর তাৎপর্য । শঙ্কর ও সর্ববঙ্ঞাত্মমুনির পরে পদ্যে এইরূপ 
প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন বোধ হয় এই প্রথম। বিগ্তারণ্যের প্রঠিতা 
সর্ধবতোষুখী, তাই চতুর্দশ শতাব্দী দর্শনের রাজ্যে পরিবর্তন-যুগ! 
পো আ0008 00106) 


ল্লামানুজাচার্য্য বা বাদিহংসান্ব,বাঢাধ্য 
€(১৩শ_-১৪শ শতাব্দী ) 
(জীসম্প্রুদললস ) 
রামামুজাচার্ধ্য (২য়) বা বাদ্দিহংসান্থবাচার্ধা, বেক্কটনাথ 
বেদাস্তাচাধ্যের মাতুল ও গুরু। বেঙ্কটনাথের পিতা ইহার ভ্ী 
তোতারম্বাকে বিবাহ করেন। বেঙ্কটনাথ উপনয়নের পরে 
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বি্াশিক্ষার্থ ইহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই 
প্ীরামানজ্জাচার্য্যের পিতার নাম পদ্মনাভাচাধ্য । এই রামাহুজ 
'নায়কুলশিলম্” নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই । & এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
আলোচিড হষ্টয়াছে £-- 


১ 
৯। 
৩। 
মর 
৫। 
ডি। 
৭) 
৮) 
৯ 
১০। 
১১। 
১২। 


সিদ্ধার্থব্ুৎপত্যাদিসমর্থনম্‌ । 
স্বতঃপ্রামাপ্যনিরূপণম্‌ | 
খ্যাতিনিরূপণম্‌। 
স্বয়ুদ্্রকাশবাদঃ ৷ 
ঈখরালুমানভঙ্গবাদঃ | 
দেহাগতিরিক্তাত্বযাথার্ঘযবাদঃ | 
সামানাধিকরণ্যবাদঃ | 
মংকাধ্যবাদঃ | 
সংস্থানসামান্যসমর্থনবাদঃ । 
যুক্তিবাদঃ। 
ভাবাস্তরাভাববাদঃ। 
শরীরবাদ: | 


বেগাস্তাচারধ্য ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টা- 
দৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্তই ইহার প্রযতু দেখ! যায়। 





+ 21507580210০8০] 0555080 185হ055 057008৪  5০, 
অত 4950, 959 1585 8808. 


বেকটনাখ বেদান্তাচাষ্য 


€(১৬৬৮-১২৬৯ খ্র্টাব । ১৩শ--১৪শ শতাব্দী |) 
জ্কীন্বনম-5ল্লিভ 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অস্তে হিন্দুধশ্মে বৈষ্ণবমতের উ্থান 
ও অত্ুদয় হইয়াছে । রামানুজ ও মধ্ব-দর্শনের প্রসার ও প্রচারের 
ফলে ভক্তিবাদের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামানুজ শঙ্রে 
মায়াবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতাবাঃ 
আক্রমণ করিয়া বিশিষ্টাতৈতবাদ স্থাপন করেন। পুর্ববতন বীর 
মতাবলম্বী৷ আচার্ধ্যগণের ব্যাখ্যান্সরণ করিয়া রামানুজ ব্রন্মসূত্র ও 
গীতাভাষ্য প্রণয়ন করেন। শ্রীরামান্থজের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া 
হোসালবল্লানরাজ বিফুবপ্ধন জৈনধশ্ম ত্যাগ করিয়া বৈষঃবধন্ম গ্রহণ 
করেন। বিঞুবর্ধন ১১০৪--১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। 
আচাধ্য রামামুজের প্রতি তাহার শিষ্গণের ভক্তি অগাধ । ভীহার 
ব্যকিত্বে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীরামানুজ তাহার ৭৪8 জন 
শিষ্যকে তণ্মত প্রচারে নিয়োজিত করেন। এই ৭৪ জনই 
সিংহারনাধিপতি নামে অভিহিত | ইহার মধ্যে এক শিষ্ের নাম 
অনস্তসোমরাঙ্জী। অনস্তমোমরাজীর এক পৌজ্র ছিলেন। হার 
নাম অনস্তন্রি। এই অনস্তসুরি তোতারক্ব 'নায়ী এক রমণীকে 
বিবাহ করেন; তোতারগ্ব! রামান্থদ অগ্প,লারের (60820 
20519) ওরফে বাদিহংসান্ববহের ভগ্লী। ভোতারস্বার পিতৃকুব 
রামান্থজের এই ৭৭ জন শিষ্যের অন্ততম হইতে প্রস্থত। কিছাদি 
আচন (03101 4101750) ইহার পূর্বপুরুষ | তিনি রামানুরের 
৭৪ জন পিষ্যের অন্যতম । অনন্তত্রি ও তৎপর্থী তোতারন্বা কাধী 
নগ্রয়ীতে বাস করিতেন। কাঞ্ধী তখন শিক্ষার কেন্তুস্থান ছিণ। 
বেদান্ত চাধ্য বেঙ্কটনাথ ইহাদেরই পুজ ৷ 
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কাক্ষীর উপকণ্ঠে খু্সিল ([700011) নামক পল্লীতে বেদাস্তাচাধ্য 
বেস্কটনাথের ১২৬৮ খুষ্টাব্ে জন্ম হয়। যথাসময়ে বেক্ষটনাথের 
উপনয়ন সমাপ্ত হইল। তিনি তাহার মাতুল রামান্জ্জ অগ্পুলার 
মহোদয়ের নিকট বিগ্াশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। তিনি বিংশ 
বংসর বয়ঃক্রমের পূর্বেই সর্ব্ববিপ্ঠায় পারদশী হন । “সক্ষপনু্্যোদয়'” 
নামক স্বীয় গ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন--“বিংশত্যব্ে 
বিশ্রুতনানাবিধবিদ্যঃ 1 তিনি তৎপরে কোনও বৈদিক পরিবারের 
এক কন্যার পার্ণিগীড়ন করেন এবং জীবনের শেষ পধ্যস্ত গৃহস্থ- 
জীবন যাপন করেন। বিগ্ভারণ্য ও বেস্কটনাথের জীবনে এই পার্থক্য 
মাছে যে, বেস্কটনাথ চিরগৃহস্থ, আর বিদ্যারণ্য শেষজীবনে সন্্যাসী 
সন। ইহারা উভয়েই শভাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন এবং উভয়েই 
।দাশনিক ও কবি। এ বিধয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। 
কিন্তু বিগ্ভারপ্ের জীবনে অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখা যায়। 

এ দিকে বেহ্কটনাথের নিকট বনু বিস্ভা্থী অধ্যয়ন করিতে 
দাগিল। তাহারই উপদেশে এই সকল বিদ্যার্থীদের জীবন 
পরিচালিত হহত| তৎপর কিছুকালের জন্য তিনি কাভালোর 
(74910.0) ছিলায় “তিরুবাহিক্জ্পুরম্” নামক স্থানে বাস 
করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি কতকগুলি স্তেত্র রচনা 
করেন। গকুড়পঞ্চশতী, অদ্যুতশতক, রঘুবীরগদ্ধ প্রভৃতি স্তোত্স 
মকল এই স্থলে রচিত হয় । তখনই তাহার “সর্ববতশ্ত্র-্থতন্ত্র” নাম 
ইইয়াছে। একদিন একজন রাজজমিন্্রী তাহাকে একটা কুপ খনন 
করিতে বলিল। ভিনিও কৃপ খনন করিয়া সর্বতত-সবতস্্তার পরিচয় 
প্দান করিলেন। যিনি সকল বিভ্ায় পারদর্শা (112959: ০1 &1] 
২07৩৪ 904. 48388) তিনিই সর্ববভনত্্তন্র। ডিরুবাহিজ্ঞপুরে 
হাপিও সেই কৃপটা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদাস্তাচাধ্য কিছুদিনের 
ইন্ত “তিরুকইলুর' (পৃ018021ঘ7) নামক স্থানে গমন করেন। 
1খ। হইতে কাক্ষীতে প্রত্যাবর্তনপূরর্ধক কিছুকাল বাদ করিলেন | 


হ৪* বেধাস্তদর্শনের ইতিহাম 


তৎপরে উত্তরভারতে তীর্ঘভ্রমশে বহির্গত হন | তিরুপাতি দর্শন ও 
তথায় বিখ্যাত “দায়শতক” রচনা করেন! তথা হইতে কা 
প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া কাঞ্ধীতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরঙ্গমে 
পণ্ডিবর্গ তাহাকে নিম করেন। তথায় অছৈতবাদী জনৈক 
পণ্ডিতের সহিত বিচার চলিতৈছিল, তেই বিচারের জন্মই ইহীর 
নিমন্ত্রণ । এই উপলক্ষে তথীয় উপস্থিভ হইলে, এ স্থানটা ভাহার 
বেশ গছন্দ হইল, সুতরাং তিনি এ স্থানে বাস করিতে কৃতসংক 
হইলেন। 

জয়োদশ শতাব্দীতে আীরঙ্গম হয়সাল ব1 পাণ্যদিগের 
অধিকারভুক্ত ছিল | জাতবস্মণ সুন্দর পাণ্ড (১২৫১--১২৬১ ধঃ 
অব্দ) মন্দিরের চূড়া নতর্ণ-মপ্ডিত করেন। পরে চতুর্দশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যবিজয়ে প্রের 
করেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মাহুর! বিধ্বস্ত হয়। মাহুরার পথে 
মালিক কাফুরের সৈচ্াদল শ্রীরঞ্গমে প্রবেশ করিয়া নির্দিয়ভাবে 
তত্রত্য অধিধাদিবর্গকে বিনাশ করে। শ্র্তপ্রকীশিকাকার 
নুদর্শনভট্রও ইহাদের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালীন 
স্থদর্শন তাহার পুক্র্ঘয় ও গ্রস্থ শ্রুতপ্রকাশিকাখানি বেস্কটনাথের 
হস্তে সমর্পণ করেন। বেঞ্ষটনাথ অতি কষ্টে মৃতদেহসমূহের ভিতরে 
শিশু ছইট সহ লুকায়িত থাকেন। পরে শত্রসৈগ্ত নগর পরিত্তাগ 
করিলে, শিশু ছুইটা সঙ্গে লইয়া মহীশূর* রাজ্যের অন্তঃপা্ী 
“অত্যকালম্* নামক স্থানে গমন করেন। তথায় কিছুগি 
অতিবাহিত করিয়। স্ুদর্শনের পুত্দ্বয়ের যজ্জোপবীত দেন। ভিন 
প্রত্যহই শীরঙ্গম্‌ হইতে সুসলমানগণের বহিষ্কারের জন্ত ভগবানের 
স্তব করিতেন এই সমন্পেই “অভীতি্তব* বিরচিভ হয়। প্রায় 
অর্ধশতাব্দীকাল মাছুর! মুলমান-শাসনাধীনে ছিল। 

১৩৩৫ ব! ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিভ্ভারণ্য ( মাঁধবাচার্য ) বিভয়ন 
রাম সংস্থাপন করেন। তাহার পরিচালনায় ক্রমশই বিজয়নগররা্ 


বেটনাথ বোস্তাচাখা ২৪১ 


বিস্ৃতিলাভ করে । রাজবংশীয় ন্বপতিগণও সেনাপতি প্রভৃতি প্রেরণ 
করিয়া ভারতের দক্ষিণাংশ জয় করিতে লাগিলেন এবং ১৩৬৫ 
খু্ঠান্দে মাছরার মুসলমান রাজ্য বিজয়নগরের সৈশ্গণকর্তৃক 
সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল । দক্ষিণভারত এইরূপে ছই শতাব্দীকাল 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। শেষে তেলিকোটার (10110.0/8) 
যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হয়। দেশিকের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। 
হিনি নিত্রা এই প্রার্থনা করিতেন-_ 

কলি প্রণিধিলক্ষণৈঃ কলিতশাক্যলোকাঁয়তৈ:। 

হুরস্কযবনাদিতির্জগতি জস্তমীণং ভয়ম্‌ ॥ 

প্রকৃষ্টনিজশক্তিভিঃ প্রসভমায়ুধৈঃ পঞ্চভিঃ 

ক্ষিতিত্রিদশরক্ষকৈ: ক্ষপয় রঙ্গনাথ ক্ষণাৎ। 

মনুপ্রস্ৃতিমানিতে মহতি রঙ্গধানাদিকে। 

দন্প্রভবদারশৈরদরসুদরীর্মাণং পরৈঃ ॥ 

প্রকৃষ্টগুণকঃ শ্রিয়া বনুধয়া চ সদ্ধুক্ষিত: | 

প্রযুক্তকরুণোদখে প্রশময় ন্বশক্ত্া স্বয়ম্‌ ॥” 

তিনি প্রত্যহই শ্রীরঙ্গম্‌ 'ও তন্লিকটব্তী স্থানের সংবাদ লইতেন। 

অতঃপর যখন শুনিলেন, বিজয়নগর-সৈন্ শ্রীরঙ্গমের উদ্ধার সাধন 
করিয়াছে, তখনই তথায় গমন করিলেন । শ্রীরঙ্গনাথ এতদিন লানা- 
স্বানে পুজিত হইতেন, মুসলমানগণ মন্দির অপবিত্র করিয়া সম্পত্তি 
নকল আত্মসাৎ করায় উৎসব-বিগ্রহ স্থানাস্তরিত হইয়্াছিল। তৎপরে 
কিছুদিন যাবৎ দক্ষিণভারতের নানাস্থানে রাখিয়া ভিরুপাতিতে 
স্থাপন করা হয়। পরে তিরুপাতি হইতে গোষ্সানাধ্য গিঙ্গিতে 
'আশয়ন করেন। তিনি তখন এ ছূর্গের অধীশ্বর ছিলেন। পরে 
গোষ্পানারধ্য শ্রীরঙ্গনাথকে পুনরায় প্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়া পুনরায় 
স্থাপন করেন। বেদাস্তচার্ধ্র সম্মুখে এই স্থাপনকাঁধ্য সম্পাদিত 
হয়। মন্দিরের একজন ভটটার তাহাকে ( বেদাস্তদেশিককে ) ইহারই 
মার্থ শ্লোক রচনা করিতে বলেন। এই প্লোকগুলি রচিত হইলে 


১ ২১ 


২৪২ বেদাত্তঘর্পলের ইতিহাস 


তাহা মন্দিরাভ্যস্তরগান্রে খোদিত হয়| অগ্ঠাপিও সেই খোদিত 
শ্পোকগুলি দেখিতে পাওয়া! যায়। এই শ্লোক বেহ্ছটনাথের জীবনীতে 
উদ্ধত আছে। এই জীৰনচরিতের নাম “বৈভৰপ্রকাশিকা"। 
এই গ্রন্থ ও ইহার ভাষ্য উভয়ই অন্য বৈষবসন্প্রদায়ের রচিত। 
ক্লোকগুলি এই-_ 

“আনীয়ানীলশূঙ্গ ছ্যতিরচিতজগদ্রঞ্জনাদপ্জানাদ্রে- 

শ্চেধ্যামারাঁধা কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুক্ষাংস্তলুক্ধান্‌। 

লক্ষ্মীমুভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্‌ রঙ্গনাথং 

সম্যগবর্ধযাং সপধ্যাং পুনরকভষশে দর্পণো! গোগ্নাধ্যঃ ॥ 

বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাদ্‌ গোগ্নণক্ষৌশিদেবে| 

নীত্ব। স্থাং রাঁজধানীং নিজবলনিহতোৎসিভততৌলুফসৈন্তঃ। 

কৃঙা শ্ীরগভূমিং কৃতযুগসহিভাং তাং চ লক্ষ্মীমহীভ্যাং 

সংস্থাপ্যান্তাং সরোজোত্তব ইব কুরুতে সাধুচধ্যাং সপর্ধযাম্‌॥" 

খোপিত শিলালিপি মুসলমা নরাজ্যবিধ্বংসনের সমসাময়িক। 
গোনাধ্য বিজয়নগর রাজ্যের সম্ভবতঃ কোনও শাসনকর্তা । 

বেঞ্কটনাথ বিদ্ভারণ্যের (মাধবাচাধ্য ) পুরাতন বন্ধু। ছাত্র 
জীবনে উভয়ে একসঙ্গে কাঞ্ষীনগরীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
বিদ্যারণ্য বেস্কটনাথকে সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন ও তাহার 
বিদ্যাবন্তার জন্ত সম্মান করিতেন | বিদ্যারণ্য একসময়ে বেঞ্চটনাথকে 
বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানীতে যাইবার জন্য"আহবান করিলেন। 
ধর্মপ্রাণ বেহ্কটনাথ বন্ধুর আহবানেও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। 
এইরূপে বন্ধু ও রাজার আহবান অস্বীকার করিয়া তিনি ধনসম্পদ্ও 
তুচ্ছ করিলেন। 

অতঃপর একসময়ে বিষ্ভারণ্যের সহিভ মধ্ধ!মতাবলম্বী অক্ষোতা- 
খুনি নামক জনৈক আচার্ধে/র বিচার হয়। এই বিচারে মধ্যস্থতার 
জন্য বেক্কটনাথ নিমস্ত্রিত হইলেন। তিনি অস্থীকৃত হওয়ায়, উভয়পক্ষের 
লিখিত যুক্তি তাহার নিকট প্রেরিত হইল! এ বিধরে তাহার 


বেস্টনাথ বেদাস্াচাধ্য ২৪৩ 


সিদ্ধান্ত মন্বন্ধে মতভেদও আছে। মধ্বামতাবলখ্িগণ বলেন-- 
তাহাদের মতান্কুলেই বেস্কটনাথ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন 
এবং এই মর্মে ইহারা একটা শ্লোকও প্রদর্শন করেন। তাহা 
৩ই-৮ 
“অসিনা তবমসিন। পরজীব প্রভেদিনা। 
বিদ্ভারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥” 
অট্বৈতবাদ্দিগণ বলেন যে তাহাদের অনুকূলে বেঙ্কটনাথ মত 
গ্রচাশ করিয়াছিলেন, ষথ1-_ 
“অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্ভারণ্যো মহামুনিং 1” 
হার পরে বেক্কটনাথের যশঃ চারিপিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল । 
বিজয়নগর রাজের বৈষ্ণব সামন্তবর্গ গাহাকে নানাবিধ বৈষ্ণব 
প্রবন্ধ িখিতে অন্গরোধ করেন । রাঞ্জমন্দ্রির সামন্তরাজ সর্ধবজ্ঞসিংহ 
নায়ক, এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহার অন্থরোধে 
দেয় ভাবায় কয়েকখানি প্রবদ্ধ বিরচিত এবং তাহার নিকট প্রেরিত 
হয়। "খ্ভাষিতনিতি” এই রচিত প্রবন্ধের মধ্যে 'অশ্থতম । শেব 
ছাঁবনে তিনি ডাহার মত সংক্ষেপে রহস্তত্রয়সার নামক নিবদ্ধ প্রবন্ধে 
গেখয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন | তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য/স্ত বাচিয়া- 
ছিলেন। যোগিজনোচিত মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তত ছিলেন। 
১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে (তামিল বৎসর সৌম্য ) ডিসেম্বর মাসে ১৭২ বৎসর 
বয়সে তাহার স্বৃত্যু হয়। বিদ্যারপ্যের ম্তায় তিনিও শ্রত বৎসরের 
মধিক বাচিয়াছিলেন। 
বে্ষটনাথের অধ্যাত্মীবন অনি মধুর । উত্তরাধিকারস্থত্রে 
ঠিনি কোনও সম্পত্তি পান নাই, নিজেও কিছু সংগ্রহ করেন নাই ) 
হ বিষয়ে ভাহার লিখিত এই গ্লোকটী পাওয়া বায়_ 
পনাস্তি পিত্রাঙ্ফিতং কিঞিৎ ন ময়! কিধিন্দর্দিতম্‌। 
অস্তি মে হস্তিশৈলাগ্রে বস্ত পৈতামহং ধনম্‌ ৪ 
তিনি উন্বৃত্তিবলে জীবিকা নি্বর্ধাহ করিতেন। হার জীবন 


২৪৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অতি পবিত্র ও সরল ছিল কাকী ও শ্রীরঙ্গমে বিরুত্ব-মতবাদি- 
সমূহের সহিত একক্র বান করিলেও তিনি সকলেরই বেশ ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । সকলেই তাহাকে আন্তরিক সম্মান 
করিতেন। বৈষ্ণবাঁচা্য পিলাঈলোকাচার্ধ্যও তাহাকে সম্মান 
করিতেন এবং তামিল ভাষায় তাহার প্রশংসাস্থচক প্রশস্তি লিখেন। 
বেঙ্কটনাথ সাংসারিক এশ্বরধ্য সম্পদকে অতি ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন। 
বিগ্ভারণ্যের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন-_. 

“ক্ষোণীকোণশতাংশপালনকলা ছূ্ব্বারগর্বধানল- 

ক্ুভ্যৎগুব্্রনরেন্্রচাটুরচনাধন্ান মন্ামহে। 

দ্বেবং সেবিতুমিব নিশ্চিন্ুমহে যোইসৌ দয়ালুঃ পুরা 

ধানাসুষ্টি মুচে কুচেলসুনয়ে দত্তেস্ম বিভ্েশতাম্‌ ॥ 

সিলংকিমনলং ভবেদনলমৌদরং বাধিতুং 

পয়ঃপ্রস্থতিপুরকং কিমু ন ধারকংসারসম্‌। 

অযত্ত্রমলমল্লকং পথি পটচ্চরং কচ্চরং 

ভজস্তি বিবুধামুধা হাহহ কুক্ষিতঃ কুক্ষিতঃ ॥৮ 

ইহার সমস্ত জীবনই ধর্শ্োপদেশপ্রদানে ও ধশ্মসন্বন্ধীয় প্রবন্ধ 
রচনায় প্রায় ব্যয়িত হইয়াছে । যখন তিনি “সক্ষল্পসূ্যোদয়” 
প্রণয়ন করেন, তখন ৩০বার শ্রীভাষ্য অধ্যাপনা করিয়াছেন | তিনি 
নিজেই লিখিয়াছেন-_“ত্রিংশদ্বারং শ্রীবিতশারীরকভাষ্যঃ | বিরদ্ধ- 
মতাবলম্বীর মত নিরমনে তিনি সিদ্ধহস্ত হইলেও বৈধব্গণের 
নিকট তিনি দীনভার মুর্তি ছিলেন। একদিন তাহার দীনঙ্ 
পরীক্ষার জন্য তাহাকে কোনও বৈষ্ণব, স্বগৃহে নিসন্ত্রণ করেন এবং 
গ্ৃহদ্ধারে একজোড়া! পাছুকা! ঝুলাইয়া রাখেন। বেস্কটনাথ গৃহে 
প্রবেশ করতঃ পাছকাজোড়া। দেখিতে পান, তখন উহা! মন্তকে ধারণ 
করত বলিতে লাগিলেন__ 
“কশ্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিল্‌ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। 
বয়ং তু হরিদাসানাং পাদরসাবলম্বকাঃ ॥” 


বেস্কটনাথ বেদান্তাচাধ্য ২৪৫ 


তিনি ধর্ঘমতে কতকট। পরিমাণে জমদর্শী ছিলেন। তেঙ্গেলই 
(00881) আচাধ্যগণের মত বশুন করিলেও তাহাদের সহিত 
অবিরোধে বাস করিতেন | মধ্ব-মতের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন-_.- 
“্নংস্ষিকষ্টং মতংত আমার মতের অতি সঙ্মিকট। শেষ জীবনে 
নিজের পরিচয় ভিনি একটী শ্লোকে প্রঙ্গান করিয়াছেন, তাহা! 
এই 
পনির্ধিবষ্টং যতিসার্ধ্বভৌমবচসামাবুত্তিভিধোবনং 
নির্তেতরপারতন্তযনিরয়ানীতাঃ স্ুখং বাসরাঃ। 
অঙ্গীকৃত্য সতাং প্রসন্তিমসতাং গর্বে ইপি নিরর্বাপিতঃ 
শেষারুষাপি শেধিদম্পতি দয়া দীক্ষা মুদীক্ষামহে ॥” 
বেঙ্কটনাথের উপাধি ছিল কবিতাক্িকসিংহ। একদিন 
রঙ্গনাথের মন্দিরে কথা হইয়াছিল যে, একরাত্রে যিনি একসহত্র 
শ্লোক রচনা করিতে পারিবেন, তিনিই এই উপাধিধারণের যোগ্য 
ব্যক্রি। ইহার পর পিলাই লোকাচার্ষ্ের ত্রাভা “এলাজিয়ামানবল 
পেরুমল নায়নার” রঙ্গনাথের ভ্রীপাদপন সম্বন্ধে একসহশ্র প্লোক 
মিখিতে সন্ক্ল কর্সিলেন। বেঙ্কটনাথও রঙ্গনাথের পাহুকা সম্বন্ধে 
পিখিলেন। তিন ঘণ্টায় বেঙ্ষটনাথ “পাহ্কাসহম্্” লিখিলেন। 
পেরুমলনায়নার সমস্ত রাত্রে ৫০* শতের অধিক লিখিতে 
গারিলেন না। প্রভাতে সকলেই বেক্কটনাথের কবিত্বের ভুয়মী 
প্রশংসা! করিলেন। পেরুমল তাহার লিখিত পদ্য পাঠ করিলেন 
মা। তখন বিনীতভাবে বেঙ্কটনাথ বলিলেন _ 
“মুতে স্ুকরযুবতী সুতশতমত্যস্তহূর্তগং ঝটিতি। 
করিণী চিন্লায় স্থৃতে সকলমহীপাপলালিতং কলম্‌ ॥” 
“পাছুকাসহশ্র” অতি শীভ্র বিরচিত হইলেও কৰিছে পরিপূর্ণ । 
বখন তাহার পাছকানহস্র রঙ্গলাথের নিকট পঠিত হইল, তখন 
শর্থনা করিলেন যেন রামাহুজ সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পর দ্েষহিংসা 
বা নাহয়। 


২৪৬ বেদাস্তদশনের ইতিহাস 


“আপাদ্চুড়মনপাফ়িনি দর্শনেহস্মি- 
ল্বাশামনীয়মপরং ন বিপক্ষহেতোঃ ) 
আপাদশাস্তিমধুর।ন্‌ পুনরস্মদীয়া- 
নন্যোস্থবৈরজননী বিজহাদ্স্থুয়া 7৮ 
শ্্রীরঙ্গমে অবস্থানকালে কোনও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ভাহানে, 
কষ্ণমিশ্রের দার্শনিক নাটক পগ্রবোধচন্দ্রোদয়” প্রদান করেন। 
বেঙ্কটনাথ এ গ্রন্থখানি পড়িয়াই ভীরামান্জ-মতে “সক্ষলসধে দয় 
নামক একখানি নাটক প্রণয়ন করেন । এই নাটকখানিও দশনর্নে 
সমাপ্ত। কবি কালিদাসের প্রতি দেশিকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। 
কালিদামকে তিনি «কবীশ্বরভৌম” নামে অভিহিত করিয়াছেন! 
কালিদাসের “মেঘসন্দেশের” অস্ুকরণে দেশিক “হংস্সান্দশ" 
রচনা করিলেন। শ্ত্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে “যাদবাত্যুদয়” নানক 
মহাকাব্য রচন! করিয়। স্বীয় অসাধারণ কবিস্বশক্তির পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। এই সকল কাব্যেও তাহার দার্শনিকতা স্বপরিষ্কুট। 
পদ্ধে লিখিত “তববমুক্তাকসাপে” দর্শন ও ধর্ম বিচাঁরিত হইয়াছে । 
ইহার উপরে নিজেই “সব্র্বাথসিদ্ধি' নামক তাধ্ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
শ্রীভাযোর অধিকরণঞ্চলি সংক্ষেপে পদ্ধচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন; 
ইহাই “অধিকরণসারাবলী” | ইহাতে অতি সরল ও সদধু 
ভাবায় শ্রাভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সার সংগৃহীত হইয়াছে 
তিনি নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_“শ্রপ্করাছুঞ্জরাশিঃ বাস্বিকই 
অঞ্ধরাচ্ছন্দে রচিত এই “মধিকরণসারাবলী” অতি উপাদেয় 
হইয়াছে। ইহার উপরে দেশিকের পুক্র নয়নারাচা্ধ্য এক ভাষ্য 
প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় '্রদ্ত 
হইয়াছে। দেশিকের প্রণীত স্তোত্রগুলি অতি মধুর ও প্রাপ্ত 
ভাষায় বিরচিত। “দায়শন্ক” নামক স্তোত্রে তিরুপতির দেবহার 
গুণ কীর্তন করা! হইয়াছে! উদ্দাহরণম্বরূপ একটা শ্লোক এখানে 
উদ্ধৃত হইল, যথা. 


বেক্চটদাগ বেদাস্তাচার্য ২৪৭ 


“ফ্লবিতরণন্ক্ষং পক্ষপাতানভিজ্ঞং 
প্রঞ্চণমন্বিধেয়ং প্রাপ্য পল্মামহায়ম্‌। 
মহতি গুণসমাজে মানপূর্ববংদয়ে ত্বং 
প্রতিবদসি যথাহং পাপ্নাং মামকানাগ্‌ ॥” 
“বরদরাজপপ্চশতী” হইতেও একটা ক্লোক উদ্ধত হইল-_ 
“ভক্তন্ দানবশিশোঃ পরিপালনায় 
ভ্রাং স্থসিংহকুহনা মধিজগ্মাযস্তে । 
স্তস্তৈকবর্জমধুনাপি করীশ নৃনং 
ত্রলোক্যমেব নিভূতং নরনিংহগর্ভম্‌ ॥৮ 
এই স্তোত্রঞ্চলি গ্রস্থমাধো সঙ্গিবেশিত করিয়। গ্রন্থ-কালেবর বুদ্ধি 
করায় লাঁভ নাই | যিনি সাহার স্তোত্রগুলি পাঠ করিবেন তিনিই 
গ্রাত হইবেন | 
দেশিকের গগ্ঠ রচনাও অনেক। স্যায়পরিশুদ্ধি, শ্যায়সিদ্ধাঞ্জন, 
শতদুষণী, শ্রীভাষ্য টীকা “তুটাকা” প্রভৃতি গ্রন্থ সাহার প্রতিভার 
গ্োোপ্তক। শ্ত্রীরামানূজের শীতাভাষ্যের উপরে “তাৎপর্ধা-চক্দ্রিকা” 
নানক টাকা তিনি প্রণয়ন করেন। তাহার প্রণীত “সেশ্বরমীমাংসা”য় 
মীমাংআদর্শনের ঈশ্বরপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার প্রণীত 
"সর্বরমীমাংসা"য় মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের 
অধিকরণগুলি নির্ণাত হইয়াছে । তত্প্রণীত ঈশোপনিষদের ভাষ্য ও 
নিক্ষেপরক্ষা প্রন্ভৃতিও উপাদেয় গ্রস্থ। তিনি তামিল ভাবাম্ম ৪০১টী 
কি ততে!ধিক কবিতা রচন! করিয়াছেন। দেশিক “তিরুভয়মলি” 
(0012157102811 ) নামক গ্রন্থকে ১০০্টা শ্লোকে সংক্ষিপ্তাকারে 
প্রকাশ করেন। প্রীরামান্ুদ-মতাবলম্বিগণ প্রায় সকলেই ইহা ক্ঠন্থ 
রাখেন। 
দেশিকের পাপ্ডিত্যস্থন্ধে বিরুদ্ধমতাবলন্বিগণ্ড প্রশংস! 
করিয়াছেন। অসাধারপ পণ্ডিত অঞ্লয়দীক্ষিতও যাদবাডুদয়ের 
ভাষ্যে দেশিকের প্রশংসা করিতে নিরস্ত নেন। যখা_ 


২৪৮ বেঙান্দর্শনে ইতিহাস 


“ইখং বিচিস্ত্যাঃ সর্বত্র ভাবাঃ সম্তি পদে পদে । 
কবিতাকিকসিংহশ্য কাব্যেঘু ললিতেষ্ষপি ॥” 
(বাদবাভ্যুদয় ১৯ম শ্লোক-ভাষ্য) 
সোলিজ্ঘরের দোদ্দায়াচাধ্য অগ্রয়পীক্ষিতের সমসাময়িক | তিনি 
শতদৃষণীর ব্যাখ্যা “চণ্ডসারুত” প্রণয়ন করেন | তিনি দেশিক-সম্বন্ধ 
লিখিয়াছেন-_ 
“তুরগবদনতেজো বুংহিতাশ্চর্যযশক্তি 
কবিকথকমৃগেন্দ্ঃ সর্ব্বতত্ত্রত্বতস্বঃ। 
জয়তি গুরুরবাধাং বেদাচড়াধ্যসংজ্ঞা- 
মনিতরজনলভ্যাং লম্ভতিতো রঙ্গ ভর্তা ॥৮” 


তিনি পদ্যে “বৈভব প্রকাশিকা” নামক দেশিকের জীবন-চনিত 
রচনা করেন। তাহার শিষ্য মহাধ্যদাস বৈভবপ্রকাশের তামিল 
ভাষায় টীকা প্রণয়ন করেন। নয়নারাচার্য্যের ( দেশিকের 
পুজ) শিষ্য প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্‌ অন্পন বা বরদগুর দেশিকের 
প্রশংসান্থচক “সপ্ততিরদ্বমালিকা” নামক প্রশস্তি রচনা করেন। 
ভরদ্বাজ শ্রীনিবাসাচাধ্য রহস্তত্রয় ও শ্যায়পরিশুদ্ধির উপর ব্যাথা 
প্রণয়ন করেন। মন্ধাঞ্জাঙ্গার তামিল ভাষায় এক শত গ্রোকে 
দেশিকের জীবনী বর্ণন করেন। দেশিকের জীবনীতে বর্ণিত ঘটনা- 
গুলির এক্য আছে । মানবল মুনিও বিশেষ শ্রদ্ধীর সহিত দেশিকের 
বাক্য ও মত উদ্ধার করিয়াছেন। অনন্ত আলোয়ারও বেশ শ্রদ্ধার 
সহিত দেশিকের অন্ুনরণ করিয়াছেন। এই সকল আচার্ধাই 
তেঙ্ষেলই সম্প্রদ্দায়ডুক্ত। বিপক্ষের নিকট এরূপ সম্মানপ্রান্তি 
বিশেষ পাণ্ডিত্যের ও সমদশিতার নিদর্শন । পু 

বালককাল হইতে দেশিক দার্শনিক চিন্তা ও দর্শনশান্ত্ পাঠ 
করিতে ভাল বাঁসিতেন ৷ শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্যের গুর 
বরদাচার্য্ের অধ্যাপনার সময় বালক দেশিক বসিয়! থাঁকিডেন। 


বেহ্টনাঁথ বেপাস্তাচার্য্য ২৪৯ 


তথায় স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়াতে বরদাচাধ্য নিম্নলিখিত 
শ্লোকে তাহাকে আশীর্বাদ করেন-__ 

«প্রতিষ্ঠাপিতবেদাস্তঃ প্রতিক্ষিপ্তবহির্সতঃ | 

ভূয়ান্ৈগুপামাগ্যত্বং ভূরি কল্যাণভাজনম্‌॥% 

এই আশীষের প্রসঙ্গ দেশিক “অধিকরণসারাবলীপ্র দ্বিতীয় 
গ্লেরকে উল্লেখ করিয়াছেন-__ 

“দ্রীমদ্ভ্যাং স্তাদসাবিত্যঙ্গপাধিবরদাচাধ্যরামান্জাভ্যাং 

সম্যগ-ৃষ্টেন সর্ব্ংলহনিশি তধিয় বেহ্কটেশেন রপ্ত ॥” 

দেশিকের সমস্ত জীবন ধর্মের জন্য ব্যয়িত হইরাছে। 
রামামুজের প্রতি তাহার ভক্তি অগাধ ছিল। শ্রীরামানুজের 
লিখিত গ্রন্থাদি তাহার নিকট বড়ই আদরের বন্ত ছিল। শেষজীবনে 
যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা এই-_ 

“ঘতিপ্রবরভারতীরসভরেণ নীভং বয়ঃ প্রফুল্পপলিতং শিরঃ।” 
ঠিনি রামান্গুজের জীবনী “যতিরাজসপ্ততি” নামক পথ্থগ্রম্থে বিবৃত 
করিয়াছেন । সর্ববদর্শনসংগ্রহে ধিগ্ঠারণ্য দেশিকের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন! রামানুজ-দর্শনের প্রসঙ্গে বেহ্কটনাথের নামোল্লেখ 
রহিয়াছে | বেঙ্কটনাথকে তিরুপাতির মন্দিরস্থ ঘন্টার অবতার বলিয়া 
গ্রহণ করা হয়। তাহার নিজেরও তদ্রপ বিশ্বাস ছিল । তিনি 
'সহক্ল্্যোপয়ে” তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন__ 

“বিজ্রাসিনীবিবুধবৈরিবরূধিনীনাং 
পদ্মাসনেন পরিচারবিধো প্রযুক্তা । 
উৎপ্রেক্ষতে বুধজনৈরুপপ্িভুয়া 

ঘণ্টা হরেঃ সমজনিষ্ট যদাত্মনেতি 1” 

্ীঙ্গমে বেঙ্কটনাথের “বেদাস্তাচার্ঘ্য” উপাধি প্রদত্ত হয়। 
বরলনাথ ভাহাকে এই উপাধি প্রদান করেন__একপ বিশ্বাস 
তংসম্প্রদায়ে বদ্ধমূল । সম্ভবত: রঙনাথের অর্চকমণ্ডলী 
হাকে “বেদাসতাচার্” আখ্যা! প্রদান করেন | বেঙ্কটনাথ 


৫০ বেদাস্তর্শনের ইতিচাদ 


“সক্করনূধ্যোদয়েস্র প্রারস্ডে এ সম্বন্ধে লিবিয়াছেন-__এশ্রীরঙ্গরাজ- 
দিব্যাজ্ঞ(লব্যবেদাস্তাচার্য্যপদঃ |” অধিরকণসারাবলীর প্রথম আযন্- 
শ্লোকেও এ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে । যথা-_ 

“ন্স্তি শ্রীরঙ্গভর্ত,ঃ কিমপি দধদহং শাসনং তত প্রসত্যৈ 

সত্যৈকালস্থিভাস্তং যতিপতি কথিতং শশ্বদধ্যাপ্য যুক্তান্‌। 

বিশ্বন্মিন্নামরূপাণানুবিহিতবত! তেন দেবেন দত্তাং 

বেদাস্তা চার্যা সংজ্ঞামবহিতবহুবিৎসার্থমন্বর্থয়ামি 1৮ 

এই সমস্ত ঈতিবন্ত বাদ দিলেও বেদাগ্তাচার্ষ্যের জীবনী বেশ 

শিক্ষার বিষয় সন্দেহ নাই ' ভিনি মৃত্তিমান্‌ বৈরাগ্য ও ভক্তিম্বরূপ। 
একাধারে তেপ্সিতা ও দীনতাঁর অপু্র্ধ মিলন তাহাতে সাধিত 
হইয়াছে | এজন্য তাহার এই তেজস্থিতা অহষ্কারের ফল বলা 
যায় না। শ্রীরামাহজের মের প্রতি সমধিক শ্রন্ধাই এই তেজস্িতার 
মূলে অঙ্কিত ছিল। তিনি তাহার জীবনের সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরদন্ত 
বলিয়া জানিতেন। ভ্তাহার ্বরচিত গ্রন্থগুলিও ভগবৎশক্তির বিকাশ 
বলিয়। ধিশ্বাস ছিল। তাহার বুদ্ধিমন্তা ও বিগ্যামন্তা ভ্রীভগবাদ্‌ 
হয়গ্রীবের দান ধলিয়া তিনি মনে করিতেন । অপরদিকে তিনি 
দার্শনিকত। ও কবিথেরও অপুর্ব সময় দেখাইয়াছেন। দেশিকের 
্রস্থগুলি যদি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তা! 
হইলে াহার শক্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইত 
সন্দেহ নাই। এরূপ অনাধারণ মনীষা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। 
ধর্মোপদেষ্টার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাহা 
ছিল। ভিনি আদর্শ শিক্ষকও ছিলেন। শিক্ষকের গুণ সম্বন্ধে তিনি 
যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা__ 

“সিন্ধং সৎসন্প্রদায়ে স্থিরধিয়মনঘং শ্রোঝিয়ং ব্রক্মনিঠং 

সবস্থং সত্যবাচং সময়নিয়তয়া সাধুরত্যা সমেতম্‌। 

দ্তাস্য়াদিমুক্তং জিতবিষয়গুণং দীর্ঘবন্ধুং দয়ালুং 

শ্থালিত্যে শাসিতারং ব্বপরহিতপরং দেশিকং ভূফুরীদ্দেং।” 


বেক্কটনাণের গ্রস্থের বিবরণ ২৫১ 


বাস্তবিক এই সকল গুণেই তিনি সমলঙ্কৃত ছিলেন । কবিতার্কিক 
দিংজ সর্ববতগ্ স্বতন্ত্র দেশিকের জীবন প্রণিধানের যোগ্য । উতিবৃদ্ধে 
জানা যাঁয় যে ভিনি ১০৮ খানি প্রবন্ধের র্চয়িত। এতগুলি গ্রন্থ 
মিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মনীষা অসামাশ্বা সন্দেহ নাই | 


বেকটনাথের প্রস্থের নিবরণ 


এেদাস্তদেশিকের সকল গ্রন্ছেই ভক্তিবাদের চিহ্ন পরিশ্ষুট | 
কাবা, নাটক প্রস্তুতি তিনি যাহাই লিখিয়াছেন সর্ধ্বজই ভগনদ্ভাবের 
স্ৃষ্তি দখা যায়। যাহ হউক তাহার গ্রস্থগুলি এই-- 

১। শরুড়পঞ্চশতি__ইহ! তাখিল অক্ষরে প্রকাশিত হয়াছে। 
হইয়। গরুড়ের মাহাত্মযবর্ণনস্চক স্তব। 

২] অচুঃতখভক-_ ইহা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেসে মুকিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইচ্গাতে শ্রীভগবানের গুণাবলী বর্ণিত 
হইয়াছে । ইহা! প্রান্কৃত ভাষায় লিখিত কবিতা। 

51 রঘুবীরগ্স্ভ__এই স্তোজটা ভামিল ভাষায় প্রকাশিত আছে । 

৪। দ্বাপ়শতক--ইহ1 তিরুপাতিতে রচিত এবং ভক্তিভাব-পূর্ণ 
স্তব। ইহা তামিল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

৫। অন্তীতিস্তব-_মুসলমানগণ যাহাতে গ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থান 
হইতে নি্াশিত হয়, তক্জন্থা ভগবচ্চরণে প্রার্থনাস্মচক স্তব। 

ড। পাডুকাসহত্র _এক সহশ্র গ্লোকে ভ্রীভগবানের পাহুকাঁর 
গুণ বণিত হইয়াছে। এই পাছ্কামহত্রের উপরে অক্নয়দীক্ষিতের 
টকা ছিল এরূপ ঈতিবৃত্ত আছে। কিন্তু এই টাকা এখন পাওয়া 
যায় না। স্ত্রীনিবাসের টীকানহ পাছুকাসহশ্র নির্ণয়সাগর প্রেস 
ইত প্রকাশিত হইয়াছে । এভনিয ইহার প্রনীত অগ্যাগ্ত বহু স্তবও 


রা এই স্তোত্রগুলিও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত 
£ইয়াছে। 


২৫২ বেদাস্তদর্শনের ইতিচাদ 


৭। হুত/বিতনিতি-_ইহা! শ্ীরঙ্গম বামীবিলাস প্রেস হইসে 
প্রকাশিত হইয়াছে | হহার উপর রত্বপেটিকা নামক টাকা আছে। 
এই বানীবিঙগাস সংস্করণের সম্পাদক-_এম, টি, নরসিংহ আয়াঙ্গার 
বি, এ, মহোদয় । এই গ্রন্থখানি পদ্ধাচ্ছন্দে লিখিত এবং ইহাতে 
রামাহ্থজীচার্যের মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । 

৮। রহুন্যত্ররসার-_এই গ্রস্থখানি তামিলভাষায় লিখিস। 
দেশিকের সমস্ত মতবাদ এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। এই 
গ্রন্থের উপরে ভরদ্বাজ শ্রীনিবাসাচাধ্যের টীকা আছে৷ এতদৃবাতীহ€ 
অন্যান্য বহু টাকা আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে সংস্কৃত এবং 
তামিল ভাবায় সমস্ত নধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি লিথি্ত 
আছে। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি 'অতি উপাদেয় । যাহার! বেদাধ্য়ন 
করিতে অপারগ এই গ্রন্থ ও অন্যান তামিল গ্রন্থ, তাহাদের জদঘ 
লিখিত হইয়াছিল । “রহন্তত্রয়সার” দেশিকের শেষ জীবন 
বিরচিত | ইহা! তামিল ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

৯। সম্বষ্টসুর্ষ্যোদয় _শাঙ্করমত্যে বিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 
অন্ুরূপে এই নাটকখানি লিখিত । গ্রীরঙ্গমে অবস্থান কালে এই 
নাটক রচিত হয়। দশটা সর্গে এই নাটকখানি সমাপ্ত | ভগবানের 
দয়াই সঙ্কল্প। ভগবদ্দয়ারূপ সুর্য্যের উদয়ে সংসারের অস্ককার 
বিদুরিত হয়। ইহাই রামান্থজের মত। ভগবানের প্রসাদেই 
সুক্তি। “সংকল্প-সূর্যোদয়ে” রামানহুজের মতবাদ নাটকাকারে 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি দেবনাগর অক্ষরে এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই | ইহা তামিল অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে: 

১০। হংসসন্দেশ__ ইহা! কাব্য গ্রন্থ । ইহা সুমধুর সং 
ভাষায় লিখিত। ভাষার লালিত্যে ও কবিত্ছের সৌন্দর্ষে এই প্র্থ 
অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে । ইহা! কবিবর কালিদাসের মেঘদূত ব 
মেঘসন্দেশের অনুকরণে রচিত ৷ 

১১1 যাদবাভুুষ়__ ইহা শ্রীক্ষক্ের জীবনীমুলক মহাকাব্য এব 


বেস্ছটনাথের গ্রন্থের বিবরণ ২৫৩ 


২৪ সর্গে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপর অছৈতবাদী আচার্য্য 
অগ্নয়দীক্ষিত ভাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন । গ্রন্থকার ও ভাম্যকার 
উভয়ই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। দক্ষিণভারতে এই পণ্ডিতদ্বয়ের 
মাম সর্ধ্জনবিদ্দিত। বিরুদ্ধমতাবলম্বী অপ্রয়দীক্ষিত দেশিকের 
প্রকৃত মর্ধ্যাদ। বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলি! মনে হয়। দীক্ষিতের 
হৃদয়ের প্রদারতা! সহজেই অন্থমেয় | দেশিকের ব্যক্তিতও বেশ- 
পরিস্কুট । এই কাব্য শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯০৭ 
ধান হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 
এই কাব্যের প্রথম ৬ সর্গ গ্রস্থাকারে বহুপূর্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
মেই আস্তরণ অভি কদর্ষয। ভৎপরে ডেলেগু অক্ষরে প্রথম ছা দশ 
বর্গ প্রকাশিত হয়। বাণীবিলাস প্রেসের সংস্করণে ৮ম সর্গ পর্ধস্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

১২। তন্বনুক্তীকলাপ-_ইহাতে দার্শনিক ও ধর্মমত প্রপঞ্চিত 
হইাছে। ইহা পন্ে লিখিত এবং ইহাতে ৫** গ্লোক আছে। 
ইহার উপরে গ্রন্থকার নিজেই এক ভাম্ঘ প্রণয়ন বরিয়াছেন|। এই 
ভাষোর নাম “সর্ববাথসিদ্ধি”। ইহ! গগ্ভে লিখিত। ভাব! প্রাজজল ও 
ভাব গন্তীর। এই মূল ও ভাস্ত কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছে। 
্তায় অন্কান্ দর্শন € ধণ্ম সম্বন্ধীয় বিষয় সকল এই পুন্তকে বেশ 
আলোচিত হইয়াছে। সর্বসাধারণ যাহাতে দার্শনিক মত অতি 
মহজে কণ্স্থ রাখিতে পারে ভজ্জম্থই বোধ হয় ইহা পদ্যচ্ছন্দে লিখিত 
হইয়াছে। সর্ববদর্শনসংগ্রহে বিগ্যারপ্য এই গ্রন্থ হইতে বাক্য 
উদ্ত করিয়াছেন । “সর্বধার্থসিছ্ধি" ভাতের উপরে নুসিংহদেব 
“আনন্দবল্পরী” নামক টাকা প্রণয়ন করেন। 

১৩। অধিকরণসারাবলী-__এই গ্রন্থে রহ্সূত্রের প্রীভাম্তান্ুলারী 
অধিকরণগ্ুলিয় ভাৎপর্ধ্য পছ্ধে লিখিত হইয়াছে। শ্রগধারাচ্ছন্দ 
এই নিবন্ধ রচিত। কাশীধাম হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে! 
কিকাতায় প্রযুক্ত ছ্গীচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদিত 


২৫৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


ও বঙগীয়সাহিত্য পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশশিত শ্রীভান্তের সংস্করণে 
এই “অধিকরণসারাবলী” প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ণয়সাগর প্রেমে 
সুক্রিত চতুঃস্ত্রী অংশেও ইহার চতুংস্ত্রী পর্যস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইহাতে শ্রীভাষ্যের তাৎপর্ধ্য সংক্ষিপ্তাকারে ও মনোরমভাবে লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় । এই অধিকরণসারাবলীর 
উপর দেশিকের পুত্র নয়নারাচার্য্যের টাকা আছে। 

১৪। গ্যায়পরিশুদ্ধি_এই গ্রন্থে প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। 
গোৌতমের ন্যায়দর্শনের শ্যায় ইহাও পচ অধ্যায়ে বিভক্তি বরা 
হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তদর্শনের বিরোধী ন্যায়ের পদার্থমকল 
খণ্ডিত হইয়ছে এবং বেদান্তের উপযোগী ন্যায় পদার্থ নিরগিদ্ধ 
হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে-__নুমান, তৃতীয়ে_ 
শব্দ, চতুর্থে_স্থৃতি ও পঞ্চম অধ্যায়ে সকল প্রমেয় নিণাঁত হইয়াছে। 
এই গ্রস্থের উপর ভরদাজ গোত্র গ্নিবাষাচাধ্যের টীকা আছে। 
এই টাকার নাম ন্যায়মার। স্টাক “গ্যায়পরিশুদ্ধি” বেনারদ 
চৌধাস্া সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। মুলমাত্র মক্দরাজেও 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৫। ্াযসিদ্ধাঞ্জন--এই গ্রন্থে প্রমেয় নিরূপিত হইয়াছে। 
স্ায়পরিশুদ্ধি ও শ্যায়সিদ্ধাঞ্রনে রামানুজের সম্পূর্ণ মৃত বিবৃত আছে। 
এই গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে । কাশীর পণ্ডিত 
পত্রিকায় প্রথমে ইহা সুপ্রিত হয়। পরে ল্যাজারস্‌ কোম্পানা 
হইতে পুনসুর্জ্রিত হইয়াছে। এই গ্রস্থে ছয়টা প্রকরণ আছে, 
যথা- _জড়দ্রব্যপরিচ্ছেদ, জীবপরিচ্ছের, ঈশ্বরপরিচ্ছেদ, নিত্যবিভুঙি 
পরিচ্ছেদ, বুদ্ধিপরিচ্ছেদ, আর অন্রব্যপরিচ্ছেদ। এই গ্রস্থধানি 
পূর্ব্বোন্ত স্তায়ণরিশুদ্ধির পরে বিরচিত হইয়াছে । কার 
স্থায়সিদ্ধাজনের প্রারস্তে লিখিয়াছেন__ 

“যক্ন্যায়পরিশ্ুদধান্তে সংগ্রহেণ প্রদরশিতম্‌ 
পুমন্তক্থবিস্তরেপা্জ প্রমের়মভিদধ্হে ॥” 
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১৬। শতদুষণী__ইহা অদ্বৈতবা্দ নিরসনের জন্য রচিত 
হইয়াছিল। ইহাতে একশত পবা” নামক প্রকরণ আছে। বথা 
_ ব্দ্মশববৃত্তযন্ুপপত্তিবাদ, জিজ্ঞাসামুপপত্তিবাদ, একশাজ্্রসমর্থন- 
বাদ, অভিধেয়জ্ঞানবাদভঙ্গ, বাধিভাহুবৃত্তিভঙ্গবাদ ইত্যাদি 
হই্তার প্রত্যেক বাদেই আক্রমণ চলিয়াছে। শ্রীহধের ৭্থগুন- 
বগুখাগ্ধের” প্রত্যুত্তরম্বরূপে এই শতদূষণী প্রণীত হইয়াছে । ইহাতে 
মন্লিবেশিত বিচার বেশ সুস্ম ও চিত্তীক্ক। শতদূষণীর উপরে 
মহাচাধ্য ধা দোদ্দায়াচার্ষের “চগ্তমারুত” নামক টাকা আছে। এই 
অসাধ্য অগ্নয়দীক্ষিতের সমসাময়িক । শতদূষণীতে প্রধানতঃ 
শাঙ্গগনহ নিরস্ত করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পরমতনিরসনের 
ভম্থাই গ্রন্থ পিখিত। গ্রন্থারস্তে গ্রন্থকার নিজেই সে পরিচয় 
প্রধান করিয়াছেন । যথা 


*প্রাচাসুপেভ্য পদবীং য'তিরাভজদৃষ্টাং । 
ততসন্নিকৃষ্টমপি বা মতমা শরয়ন্তঃ ॥ 

প্রাজ্ঞ যখোদিনিদং শুকবৎ পঠস্তঃ | 
্রচ্ছন্নবৌদ্ধবিজয়ে পরিতোষয়ধ্বম্‌ ॥ 
বাপাহবেষু নিভেত্তুং বেদমার্গবিদূষকান্‌। 
প্রধুজ্যভাং শরশ্রেণী নিশিতা শতদূষণী ॥ 


শতদূষণী পঞ্চদশ স্বদ্ধ পথ্যন্ত কাক্ীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
কলিকাতা এশিয়াটিক লোসাইটাতে বিবলথিকা ইন্ডিক! 
(১001158790 75080) সিরিজে চণ্মাঞ্ত সহ শতদুষণী ১৯০৩ 
ধান হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া, ১৯০৪ খুষ্টাব পথ্যন্ত 
মত্ত খণ্ড (৪9০1০8186) প্রকাশিত হইয়াছে। পরে আর 
প্রকাশিত হয় মাই। বাস্তবিক ইহা দুঃখের বিষয় । এরপ গ্রন্থ 
সি প্রকাশিত হওয়া উচিভ। শতদৃষসীর উপর নৃসিংহরাঞ্জ কৃত 


২৫৬ বেছাস্কদর্শনের ইতিহাস 


শৰৃসিহরাজিয়া” নামক ব্যাখ্যা আছে।* ইহা ভিন্স শতদুষদীর 
উপর শ্রীনিবাসাচাধ্যকৃত “সহত্রকিরণী” নামক অন্ত টাকাও 
বিদ্কমান। ৭ টু 

১৭॥ তন্থটাকা-_ইহা। প্রীভাষ্যের উপর টাকা । ইহা! তামিল 
অক্ষরে প্রকাশিত হইয়! থাকিবে । দেবনাগর 'অক্ষরে প্রকাশিত 
হইয়াছে বলিয়া জান! যায় না। এই টাকার ভাঁষা বাচম্পতিমিশ্রের 
ভাষার গ্যায় প্রসন্ন ও গম্ভীর । %& 

১৮। শ্লীতার টীকা ইহা রামান্ুজের শ্লীভাতায্যের উপর 
“তাৎপর্যাচজ্দ্রিকা” নামক বিস্তৃত টাকা । সতাধ্য এই টাকা 
শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাম প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে । এখনও এই 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই। রাঁ€বাহাছুর এম, রঙ্গচারিয়ার এম, এ 
মহোদয় এই সংস্করণের সম্পাদক । 

১৯। শস্ভত্রয়ের টাকা_ইহা আচাধ্য রাঁমানু্কৃত গগ্চন়্ের 
উপরে অতি বিস্তৃত টাক । শ্ত্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেম হইতে ১৯১* 
খুষ্টান্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 

২০। সেম্বরমীমাংসা__এই গ্রন্থে পূর্ববমীমাংসাদর্শন ঈশ্বরপর 
বসিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে | তামিল অক্ষরে ইহা! খুডিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত দেবনাগর অক্ষরে মুক্তি 
হয় নাই । 

২১। দীনাংসাপাদ্ুকা_ইহ! অধিকরণসাপ্নাবলীর ন্যায় গ্র্থ। 
এই গ্রন্থে পূর্ধ্মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের 
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অধিকরণগ্ুলি আলোচিত হইয়াছে । এই পুস্তক বোশ্বাইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

২২। নিক্ষেপ-রক্ষা__ইহা অভি মনোজ্ঞ গ্রস্থ। এইট্রস্থে 
দপ্রপত্তিত বা শরণাপত্তির মত আলোচিত হইয়াছে। তামিল 
ভাষায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৩। উশাবাক্তোপনিবদ্ভাষ্য_-এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
থলিয়! আমর জ্ঞাত নহি | 

এতদ্ধ্যভীত সংস্কৃত ও ত!মিল ভাবায় ধর্মসন্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ 
ঈমি লিখিয়াছেন এবং তামিল ভাষায় চাগ্িশতাধিক কবিতাও 
লিখিয়াছেন। তামিল পণ্ডিতগণ ইহার সবিশেষ প্রশংসা করেন। 

২৪1 ভিরূভইমলি-_-(1[8%:70201) ) এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্ধ 
বিষয় সংক্ষেপে ১০০শত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ের 
মকলেই এই শতশ্লোক কণ্ঠস্থ রাখেন। 

২৫। যতিরাজসশুতি __ইহা! যতিরাঞ্জ শ্রীরামান্ুজের গুণানু- 
বীর্থন করিবার জন্ত রচিত। ইহাতে ৭০টা শ্লোক আছে। 

২৬। শ্ীতার্থসংগ্রহরক্ষাঁ_ইহা যামুনাচাধ্যুত “গীতার্থ- 
মাগ্রহের ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ বোধহয় এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই । ক 

২৭। বাদিআয়খণুনদ্‌-_-এই গ্রন্থে আচার্ধ শঙ্কর, ভাস্কর ও 
যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডিত হইয়াছে! এই গ্রন্থ এখনও বোধ হয় 
প্রকাশিত হয় নাই । ! 
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বেঙ্কটনাখের মতবাদ 


দেশিকের মতবাদ স্যায়পরিশুদ্ধি, গ্যারসিদ্ধাজন, শতদূদী ও 
রহস্তত্রয়মারে প্রপঞ্চিত। তত্বমুক্তাকলাপেও সংক্ষেপে তাহার 
মতবাদ বিবৃত আছে। 

বেদাস্তচার্য্ের মতবাদ শ্রীরামানুজাচর্য্ের মতবাদের অন্থরপ। 
মতাংশে আর কোন পার্থকা নাই । চিত, অচিৎ ও পুরুষোত্ম এ 
প্দার্থকয়ের মীমাংসার জন্য প্রায় সকল গ্রস্থই লিখিত। জীবেখরে 
অভিন্নত জ্ঞান, তাহার মতে পাপ। মুক্তি ভগবানের প্রসাদলভা 
উপাসনার ফলেই মুক্তি। উপাসনায় ভগবান্‌ প্রীত হন। ভিনি 
প্রীত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে । জীব অণু-পরিমাণ। 
বিভু নহেন। জীব ভগবানের দাস। ভগবদ্‌ অনুগ্রহে বিশ্বাম- 
সংস্থাপনই জীবের প্রধান কর্তব্য । রামাম্ুজমত প্রপঞ্চিত করিতে 
তিনি নৃতন নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যুক্তির কৌনন 
তাহার ব্যক্তিত্বের স্যোতক। ভক্তন্বদয়ের আবেগ সর্বত্রই পরিস্ট। 
তাহার মতে ভগবানে কোনওরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। প্রত্যেকের 
কৃতক্পানুসারে ভগবান্‌ ফল প্রদান করেন। যখন ভগবান্‌ লঙ্গীঃ 
সহিত ভরীবের বিচারজন্ বসেন, ভখন পাগীর জন্য দয়ায় ভগবানের 
দয পূর্ণ থাকে । তিনি পাপ হৃদয়ের সকল 'দোধ ক্ষমা করিবার 
জন্যই ব্যস্ত থাঁকেন। তাহার করুণা অফুরস্ত | সেই করণায 
পাপীর হদয়ের সন্তাপও দূর হয়। “দায়শতক” নামক শ্তোতরে এ 
ভাবগুলি বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে। এ বিষয় তিনি বলসিয়াছেন_ 

প্ফলধিতরণদক্ষং পক্ষপাতানভিজ্ঞং 
প্রগুণমনুবিধেরং প্রাপ্য পল্লাসহায়ম্‌। 
মহতি গুণসমাজে, মানপূর্ববং দয়ে ত্বং 
প্রতিবদি যথার্হং পাপ্ুনাং মামকানাম্‌ 4 


বেঙ্ছটনাথের মতবাছ ২৫৯ 


সর্বাব্যাদী ভগবান্‌ দয়ার আকর। ভগবান্‌ বিভু। ভগবান্‌ 
সর্বান্ত্ঘযামী | তগবানে শক্ণাপত্তিই প্রকৃত সাধন। প্রপন্জের 
জীবন কিরপে অতিবাহিত হইবে, তাহারও আভাব তিনি দিয়াছেন, 
যেমন__ 

পনস্তোযার্থং বিস্বশতি মুন: সন্ভিরধ্যাত্মবিদ্ভাং 
নিত্যং ব্রুতে নিশময়তি চ স্বাছুম্ব্যাহ্ৃতানি । 
অঙ্গীকুর্ব্বন্ননঘললিতাং বৃত্তিমাদেহপাভা- 
দূ াদৃষ্টঘভরবিগমে দত্বদৃষ্টিং প্রপন্ঃ ॥৮ 

অর্থাৎ প্রপন্ন স্বকীয় চিস্তার জন্য সাধুপুরুষগণের সহিত 
তত্বালোচনা করিবে | দৈনিক কাধ্যের অবদরে ভগবানের 
গুণান্ুকীর্তন ও গুণান্ুবাদ শ্রবণ করিবে। মৃত্যু পথ্যন্ত নিষ্পাপ 
কণ্মান্গুঠান করিবে এবং ভগবত-সেবায় জীবনাতিপাত করিবে। 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিষয়েই তাহার চিস্তা থাকিবে 
না। কারণ প্রপন্ন সকলই ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে । 

“শতদৃষদী” গ্রন্থে নিব্বিশেষ ব্রগ্জাবাদ নিরসন করিয়া! সবিশেষ 
রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রচ্গ_জিজ্ঞাসার বিষয়। ব্রহ্ম শব্দের 
অহীত নহে। তিনি বলেন-__“উক্ত ম্যাঁয়েন জৈনগন্ধিবেদাস্তিমতেইপি 
জিজ্ঞসানপপত্তি; জরষ্টব্যা। তদেতদখিলমস্তনিধায় ব্রক্ষশব্দাভিধেয়- 
মুভয়লিঙ্গং সর্বেশ্বরং - প্রন্্ত্য তণ্তৈবারস্তন্ত্রে বিবক্ষিভত্ধমাহ 
তাপব্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞান্ত ইতি ।” 

ভিনিও রামাহুলের ভ্চায় পুরব্ষমীমাংসা ও বেদাস্তদর্শনকে একই 
শান্তর বলিয়াছেন । “জৈনগন্ধি-বেদাস্তি” বলিয়া শাঙ্ষরমতের উপর 
কটাক্ষও করিয়াছেন । 

সব্ধাংশেই দেশিকের মত রামানুজের মতের অনুরূপ । শাক্ষর- 
মতের আচার্ধাগণ যেরূপ অদ্বৈতস্থাপনমানষে নানারপে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন রামান্থজজ-মতের আচার্যগণের সেরূপ পৃ্থকৃঘ্ধ নাই। 
ঝামানগ্র-মতে ব্রন্ধ গু ও সবিশেষ । দেশিকের মতেও তাহাই? 


২৬০ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


রামাহুজ-মতে জীব অণু ও দাস। জীব সেবক ও ঈশ্বর সেব্য। 
দেশিকও তাহারই অন্ুবর্তন করিয়াছেন । রামানুজ “গদ্ত্রয়* নামক 
গ্রন্থে ৭প্রপত্থি” বা শরণাপত্তির আলোচন! করিক্সাছেন। সেই 
শরণাপত্তির মতবাদ দেশিকের সকল স্ভোত্রে প্রকট | নিক্ষেপ, 
রক্ষা” গ্রন্থে শরণাপত্তির আলোচনা সবিশেষ হইয়াছে। 


মন্তব্য 


বেদান্তাচাধ্য বেক্কটনাথ কাব্যে, নাটকে, সর্বত্রই দার্শনিকশার 
পরিচয় দিয়াছেন। ধণ্মপ্রাণতা সাহার জীবনের ভিত্বি। হিলি 
সর্বপ্রকারে শভাধিক গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও 
কেবল গ্রস্থ-বলেই তাহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার প্রতিভা সর্ববতোমুখী । ভিনি 
একাধারে কবি ও দার্শনিক । তাহার কবিতার প্রাণ ধন্ম। 
শ্রীরামান্ুজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়। তাহার দীর্শনিক প্রতিভার 
স্ৃপ্তি হয়াছে। বরদাচার্যের প্রভাবও তাহার জীবনে ও দর্শনে 
পরিস্ফুট | রামান্্র হইতে এক বিষয়ে বেদাস্তদেশিকের পাঁথক্য 
আছে। সে পার্থক্য ভাষায়। রামান্ুজ্ের ভাষ! সরল ও প্রা 
নহে। কিন্ত দেশিকের ভাষা! বেশ প্রাঞ্জল, বাচস্পতি মিখের 
ভাষার ম্যায় উদার। বিচারবল্পতায় রামানুজ "ও ধেশিক উভয় 
সমান। রামানুজের মস্তর্ধানের পরে দেশিকের 'প্রতিভায় শ্রীম্খ্ুদায 
সজীব রহিয়াছে । 

শ্রীহ্য খগ্ডনখগ্ডথাস্যে দবৈতবাদের উপর ভীষণ আক্রমণ করায় 
“শতদৃষদী” বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় দর্শনের বিশেষ 
সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণ ও প্রতিরোধের কলে দার্শনিক 
চিন্তার স্যৃপ্তি হইয়াছে । দেশিকের শ্যায়পরিশুদ্ধি ও স্যায়সিদ্ধায়ন 
এই ছুইখানি গ্রন্থে রামানুজের মত প্রপঞ্চিতি আছে। পূর্ব 


মন্তবা ২৬১ 


বিচারকৌশলে স্থায়পরিশুদ্ধিতে শ্যায়দর্শনের পদার্থসমূহ খণ্ডিত 
হঈয়াছে। বেদাস্তদর্শনপাঠেচ্ছ ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ারপরিশুদ্ধি 
উপযোগী গ্রন্থ । 

বে্কটনাথের কবিতাকিকসিংহ নাম অন্বর্থ। তিনি যে অসাধারণ 
মনীবা ও প্রতিভার আকর তথ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কব্যরসে 
রমিক ব্াক্তিগণও দেশিকের কাব্য পাঠে তৃপ্ত হইবেন। 
অগলয়দাক্ষিতের ম্যায় মনীষী হাদবাভ্যুপয়ের ভাব প্রণয়ন করিয়া 
দেশিকের প্রকৃত মধ্যাদা সংস্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশ্রিক 
কেবল দক্ষিণভারতের নহে সমস্ত ভারতের রত্ু্ঘরূপ। 

যখন মুসলমান আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত দেই অবস্থায়ও ধাহার 
দা্শনিকতার ক্ষুরণ হইয়াছে তাহার প্রতিভা যে অসাধারণ ভৰ্বিষয়ে 
মন্দেহ নাই। 

দেশিকের স্তোত্রগুলি সাহিত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
মাধুধো ও সৌন্দর্যে স্তোত্রগুলি মনোমুগ্ধকর । যাদবাড্যুদয়ের 
ইমিকায় দেশিকের সংক্ষিপ্ত জীবনীকার এ, ভি, গোপাল চারিয়ার 
ম্োদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা শোভন ও সমীচীন। তিনি 
পিখিয়াছেন-_ 

“175 88088 01 %6021705 108510% 820 10 0)92080198 
2 8105901071000 ০1 1169605.৮ দেশিকের পাণ্ডিত্য অসাধারণ। 
তাৎকালিক মর্ববিষ্ভায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। দর্শনশান্ত্রে ডাহার 
প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদর্শনভীর্থ, কবি ও তাফিক। 
সহজ কবিতা হতে অতি কঠিন অধ্যাস্মশাস্ত্-গুণয়ন তাহার হ্যায় 
মনীষীর পক্ষেই সম্ভব | গোপাল চারিয়ার মহোদয় হার সমন্ধে 
বাগ লিখিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধত কর! হইল। * 
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২৬২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


চারিয়ার মহোদয় দেশিকের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন, 
বাস্তবিক দেশিকের লেখনী সহজ ও সরলভাবেই তাহার চিন্তার 
ধারা প্রকাশ করিয়াছে। 

রামান্থজের মত সম্বন্ধে মন্তব্যাংশে যে সকল কথা বলা 
হইয়াছে, এস্মলে তাহাই বক্তবা, সুতরাং আর পুনরুক্তি করা 
হইল না। 


শ্রীমলাকাচার্য 

লিম্পিউ।টদিক্লাচ্ক 

(চতুদ্শ শতাব্দী ) 
শ্রীমল্লোকা চার্য্য বেদাস্তদেশিক হইতেও বয়সে প্রাচীন ছিলেন। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্ম ও চতুর্দশ শতাব্দীতে তীহার মৃত্যু হয়। 
দেশিকের প্রতি লোকাচাধ্যের প্রগাঢ় দ্ধ! ছিল। তিনি দেশিককে 
বেশ ভালবামিতেন। তামিল ভাবায় দ্বেশিকের প্রশংসাস্চক 
কবিতাও লিখিয়াছেন। লোকাচাধ্যের নাম পিলাইলোকাচাধ্য। 
তিনি বেদাস্তদেশিকের সমসাময়িক এবং বৈষ্ঞবাচাধ্যগণের মধো 
অন্যতম প্রধান আচাঁধ্য। গুরুপরম্পরাক্রমে তাহার ব্বদ্ধে গাথাও 

আছে-_ 
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মরোকাচারধ্য ২৬৩ 
দলোকাচার্ধ্যায় গুরবে কৃষ্পাদস্থ স্নবে। 
সংসারভো গিসন্দস্টরজীবজীবাতবে নমঃ 8” 

এ্দষ্টে প্রীতি হয় যে তাহার পিতার নাম কৃফপাদ। 
দাক্ষিপাতো লোকাচার্যের জন্ম । তিনি রামাহুজ-মতের আচার্য । 
রামানুদের মত প্রপঞ্চিত করিবার জন্য “ততত্রয়” “তত্বশেধর” নামক 
ছগানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ছইখানি গ্রস্থই অতি সরল। 
প্তত্বতরয়” যমুনাচার্য্যের “সিদ্ধিত্রয়ে”র অগ্রকরণে লিখিত। প্রথমে 
_চিততব বা আত্মতৰ, দ্বিতীয়ে--অচিৎ বা জড়তত্ব ও তৃতীয়ে 
ঈশ্বরতত্ নিরূপিত হইয়াছে । অতি সরল ভাবে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত 
সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পরমত খপ্ডিতও হইয়াছে। 
অতি সংক্ষেপে পরমত খণ্ডিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থখানি 
বড়ই স্থগম ও সুখবোধা | দৃষ্টান্তম্বরূপ ছুই একটা স্থল এখানে 
দত কর! হইল-_ 

“কেচিৎ পরমাণুং কারণং বদস্তি, পরমাণো প্রনীণাঁভাবাৎ আতি- 
বিরোধাচ্চ ন সম্ভবতি ।৮ 

“কাপিলাঃ প্রধানং কাঁরণমিত্যাহুঃ প্রধানস্তাচেতনত্বাদীশ্বরা- 
নধিষ্ঠানে পরিণামাসম্ভবাৎ ক্ৃষ্টিস্থিতিসংহারব্যবস্থানুপপত্তেস্তদপি 
নযুক্তম্‌” ইত্যাদি 

বস্ত বা পদার্থনিদ্দেশও অতি সরল ও সংক্ষেপে করা হইয়াছে । 
দান স্বরূপ ভাহারও ছুই একটা স্থল এখানে উদ্ধত করা হইল-_ 

“চিদ্িত্যাত্মোচ্যতে । আত্মস্বরূপং "গন্াগত্যোতরো ত্বর'মিত্যুক্ত- 
প্রকারেণ  দেহেশ্দ্রির়মনঃপ্রাপবুদ্ধিভ্যো বিলক্ষণমজড়মাঁনন্দরূপং 
নিত/ম্ব্যক্কমচিন্ত্যং নিরবয়বং নিরধিবিকারং ভ্ঞানাশ্রয় ঈশ্বরস্ত 
নিয়াম্যং ধাধ্যং শেষম্‌ 1" 

ইহাতেই রামামুজের চিৎ বস্তর সিদ্ধান্ত নিরপিত হইয়াছে। 
এরপে নিষ্ধাস্তিত বন্ত নিকূপণ করিয়া! প্রত্যেকটা লক্ষণের ব্যাখ্যা 
করিরাছেন। *ততৃত্রয়” সরল ও সহজ ভাবে লিখিত হওয়ায় 


২৬৪ বেদাস্মদর্শনের ইততিহাম 


সর্ধজন-উপভোগ্য হইয়াছে । ভার উপর শ্রীমৎ বরব সনির 
ভাষা আছে। সভাষ্বা “তব্ত্রয়”কাশী চৌখাশ্বা সংস্কৃত সিরিজে 
ভাগবতাচার্যের সম্পাদনায় বৈক্রম সম্বৎ ১৯৫৭ অর্থাৎ ১৯০ ধু্টাকে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভ্রীমল্লোকা চার্য্য প্রণীত “তত্বশেখর” বেনারস সংক্কৃভ মিরিডে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহার মতবাদ রামান্ুজের নতবাঁদের মনুরূপ | ভাবার সারলো 
পোকাচাধ্যের গ্রশ্থনিচয় উপাদেয় তইঈয়ীছে | 


আচার্য বরদণ্ডরু 
(৯৪স্ণ স্পত্তাম্দদী ) ও্রীসপপ্রদ্তন্ 


আচাধ্য বর্দগুর দেশিকের পুজ্র নয়নারাচাধোর শিল্প; 
বরদগুরুর অশ্। নাম প্রতিবাদীভয়ঙ্করম্‌ অন্পন | তাকিক বলিয়া 
তাহার এবপ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল । বরদগডরু দেশিকের প্রশংসা- 
শুচক “সণ্ততিরতুমালিকা” নামক প্রশস্তিকাব্য রচনা! করেন। ৭+ট 
প্লোকে দেশিকের চরিত্র বগিত হইয়াছে । নয়নারাচাধ্য দেশিবের 
“অধিকরণসারাবলী”র উপর টীকা! প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বরদঙ্র 
মহাগুরু দেশিকের প্রতি অগাধভক্তিসম্পন্ন * ও নয়নারাচার্ধোর 
উপযুক্ত শিষ্য! 

বরদগ্খর “তত্ত্রয়ূলুকসংগ্রহ” নামক একখানি গ্রন্থ গ্রগন 
করেন। এই গ্রন্থ বেনারস সংস্কত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিচ 
হইয়াছে । এই “তত্বত্রয়টুলুকসংগ্রহে” রামাম্বজাচাধ্যের মতবাধ 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে। যতীল্রমতদীপিকাকার গ্রীনিবাসাঢাধা 
“্তস্তরয়চুলুকে”র নাম ্ীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । বরদগুরঃ 
্রন্থ পরবর্তী কালে প্রামাণিক গ্রন্থের অস্ততুক্তি হইয়াছিল । 


অদ্দিতবাদ 
আচার্ধা ভারভীতীর্ঘ। (১৪শ শতাব্দী ) 


আচার্ধ্য ভারভীতীথ বিদ্ারণ্য স্বামীর গুরু বলিয়া! পরিচিত। 
শ্াচাধ্য বিগ্ভাতীর্থ ভারতীতীর্থের গুরু । ভারতীন্তীর্থ ধৈয়াসিক- 
স্বায়মাল নামক স্থীয় গ্রস্থের প্রীরান্তে মঙ্গলাচরণ গ্লোকে গুরুর নাম 
করিয়াছেন-_ 
«প্রণমা পরমাত্বানং স্াবিগ্ঠাতীর্থর্ূপিণম্‌। 
বৈয়ামিক-গ্যায়মাল! প্লোকৈঃ সংগৃহাতে স্ফুটম্‌ &৮ 
কাহারও কাহাও মতে আচাধ্য বিদ্ারণ্য ও ভারতীতীর্ঘ অভিক্ন 
বাক্কি। বৃত্বিকার রঙ্গনাথ লিখিয়াছেন _ 
“বিদ্যারণ্যকূতৈঃ শ্লোকৈনুসিংতাশ্রমস্ুক্তিভিঃ | 
সংদৃক্ধ ব্যাসমূত্রাণাং বৃত্তির্ভাষ্যানুসারিণী ॥” 
এনবষ্টে মনে হয় রঙ্গনাথের মতে মাধবাচার্ধ্য বা বিষ্তারপ্যই 
“বৈয়ামিকগ্ধায়মালাগর  প্রণেভ|। রঙ্গনাথ শ্রীমনৃমিংহাশ্রমের 
পরবর্ধী। নুসিংহাশ্রম অগ্গয়দীক্ষিভের সমসাময়িক | * অপয়দীক্ষিত 
১৬শ শতাব্দীর মধ্য হইতে (১৫৫০-_-১৬২২ ) ১৭শ শতান্দীর প্রথম 
ভাগ পথ্যস্ত জীবিত ছিলেন | রঙ্গনাথ অবশ্যই ১৭শ শতাব্দীর পরে 
আবিষৃতি হন। সম্ভবতঃ রঙ্গনাথ এস্থলে অগ্নয়দীক্ষিতের 
“দিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ” অগ্গুমরণ করিয়াছেন। শীল্সসিদ্ধাত্লেশে 
দাক্ষিত লিখিয়াছেন__“বিবরপোপন্থাষে ভারভীতীর্ঘবচনম্” 
(সিদ্ধাছুলেশ ২৯৪ পৃষ্ঠা অছৈতমঞ্জরী দিরিজ, কুস্তঘোণ ফংস্করণ )। 
 গ্রদ্থেই অত্র লিখিয়াছেন-_ভারভীভীর্থাঃ ধ্যানদীপে” (৩৮৭ 


* একজন নৃসিংহাশ্রম অগ্লয়দীক্ষিতের পূর্বাতন বলিয়া প্রসিদ্ধিও আছে । 
হা 


২৬৬ বেদান্তদর্শনের ইতিহান 


পৃষ্ঠা প্ধ্যানদীপ” পঞ্চদশীর নবম পরিচ্ছেদ )। “বিবরণোপশ্যাস” 
বলিতে দীক্ষিত কোন্‌ পুস্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। 
বিস্কারণ্যের (মাধবাচার্যের ) “বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ” যর্দি বিবরণো, 
পন্ঠাস বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে চলিতে পারে। কারণ 
রামানন্দ সরম্বতীর বিবরণোপচ্ঠাস অগ্রয়দীক্ষিতের অন্তর্ধানের পরে 
রচিত হইয়াছে । রামানন্দ ব্রন্মস্ত্রের “ব্রক্মামৃতবধিণী” নামক বৃত্তি 
রচন। করিয়াছেন। তাহাতে পঞ্চপাদিকার টাকাকা'র ন্ৃসিংহাশ্রমের 
বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে । নৃসিংহাশ্রম অগয়দীগ্চিতের সমসাময়িক। 
ভাবপ্রকাশিক। টাকা ইহার বিরচিত। ব্রক্ষাম্ৃতবর্ষিন্নীর ( চৌধাস্থা 
সংস্করণ) ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে “বিবরণটি্গপ্যাং তৃ"। এট 
বিবরণটিগ্ননী নৃসিংহাশ্রমের ভাবপ্রকাশিকা। ব্রহ্মা মৃতবরষিণী ও 
বিবরপোপন্তাসকার রামানন্দ বোধ হয় ভাম্মরজ্ব প্রভাকার 
শ্রোবিন্নানন্দের শিষ্য ।* গোবিন্দান্দও “ভাষ্য প্রভা" 
( নির্ণয়মাগর সংস্করণ ) ৫ম পৃষ্ঠায় লিবিয়াছেন--“আশ্রমগ্রীচরণানত 
টীকাযোজনায়ামেবমাহুঃ” এ স্থানে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির 
বিবরণের টাকাকার নৃসিংহাশ্রমের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। স্ুৃতরাং 
অগ্নয়দীক্ষিত কথিত বিবরণোপন্যাস রামানন্দ।য় বিবরণোপন্থাম 
নহে।1 অতএব বিগ্ারশ্যের বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকেই দীক্ষিত 
বিবরণোপস্তাস বলিয়াছেন ইহাই প্রতীত হয়। তাহা হইলে 
অঙ্গয়দীক্ষিতের মতে ভারতীতীর্থ ও বিদ্তারণ্য অভিন্ন ব্যক্তি। 
আমর্দের বিবেচনায় এ স্থলে অপ্নয়দীক্ষিত এতিহাসিকতা রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। বিশ্যারশ্যের প্রায় ১৫* বৎসর পরে দীক্ষিতের 
আবির্ভাব | হইতে পারে_টতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়াই ভিনি 
তারতীতীর্ঘকে পঞ্চদশী ও বিবরপপ্রমেয়সংগ্রহকাররূপে গ্র্ণ 


*. ভাস্তরব্প্রতাকায় গোবিদ্দাননদ নহেন কিন্তু রামানন্দ এইরূপ প্রবাগর 
আছে। সং। 
1 কিন্ত ইহাব বিপরীত মতও পত্তিতসমাজে প্রসিহ্ধ। সং? 


অনৈঠবাদ-_আচাধ্য ভারতীতীথ ২৬৭ 


করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্তের হেতু এই-_পঞ্চদশদীর টীকাকার 
রামকৃঞ্ণ বিগ্ভারখ্যের শিষ্য, তিনি পঞচদশীর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের 
মঙ্গলাচরণ শ্লোকে লিখিয়াছেন__ 
“নত শ্রীভারতীভীর্৭ঘবিদ্ভারণ্যমুনীশ্বরৌ 
প্রত্যক্তববিবেকন্ত ক্রিয়তে পদদীপিকা। উত্যাদি। 
এস্থলে ভারভীতীর্ঘ ও বিদ্যারণ্য সুনীশ্বর পৃথক্‌ বলিয়াই স্পষ্ট 
উল্লেখ রতিয়াছে * 
মাধবাচাধ্যও “জৈমিনীয়ন্যায়মালা” র৪ন! করিয়া তাহার উপর 

"বিস্তর" নামক টাকা! প্রণয়ন করেন। এই “বিস্তরে” আপনাকে 
ভারভীতীর৫ঘের শিষ্য বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিয়ে 
তাহার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল যথা _ 

্িন্্স্তাইঙ্গিরসোনলস্ত সুমতিঃ শৈবাস্থয মেধাতিথি- 

ধৌম্যো ধন্মনুতন্ত বৈশ্তন্ূপতেঃ সেজ্জানিমেগৌতিমিঃ ॥ 

প্রভাগ ডরষ্টিকরুদ্ধতী সহঢরো রামস্ পুশ্যাত্মনে! 

যদ্বততস্য বিভোরভূৎ কুলগুরুমন্ত্রী তথা মাধব: ॥ 

স খলু গ্রাজ্ছজীবাতুঃ সর্ববশান্্রবিশারদঃ | 

অকরোজ্জেমিনিমতে ন্যায়মালাং গরীয়সীম্‌ ॥ 

তাং প্রশস্ত সভামধ্যে বীরশ্রীবুক্ষভূপতিঃ 

কুরু বিস্তরমস্তাব্বমিতি মাধবমাদিশৎ ॥ 

স ভব্যাদ্‌ ভার্তীতীর্ঘযতীব্রচতুরাননাৎ। 

কপামব্যহিতাং লক্কু। পরার্ধ্য প্রতিমোহভবৎ। 

নিমীয় মাধবাচাখেযে! বিদ্ধদানন্দদায়িনীম্‌। 

জৈমিনীয়্যারমালাং ব্যাচষ্টে বালবৃদ্ধয়ে ॥ 








*. বাচার! ভারতীতীর্ঘ :ও বিদ্ারপ্যকে অভিগ্ন ব্যক্তি বলেম--তীতাননা 
খলেন ভাবতীতীর্থের উপাধি বিগ্যারপ্য, স্থতরাং ইহারা একব্/ক্তি। এই 
গোকে টক্ষাফার রাম ভারতীতীর্থ বি্যারণ্য ও ঈশ্বরকে প্রণাম করায় 

রৌ এই হবিধচন প্রযুক্ত হইয়াছে । সব। 


২৬৮ বেদাস্তধর্শলের ইতিহা 


এস্থলে  “ভার্তীতীর্ঘযতীন্রচতুরাননাৎ” বাক্যে, শা 
মাধবাচার্ধ্যের গুরু যে ভারতীতীর্থ তাহাই নিক্ূপিত হয় 
মাধবাচার্ধ্য ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন। মাধবাচার্য্যের সন্সযাসাশ্রমে 
নামই বিছ্যারণ্য । স্থতরাং ভ'রতীতীর্ঘ বিগ্ভারশ্যের ( মাধবাচাধ্যের) 
গুরু । আর ঘিগ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থের গুরু ও বিদ্ভারপ্যের পরমঞ্জ়। 
বিদ্তারণ) কোনও স্থলে বিগ্যাতীর্ঘকে, কোনও স্থলে ভারতীতীর্ঘকে 
এবং কোথাও বা শঙ্করানন্দকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইঙ্ার তাৎপধ্য এই যে, বিদ্ভারণ্য তাহার পরমণ্জরু বিদ্যার 
নিকট ও তাহার অস্তর্ধানে ভারতীতীর্থের নিকট এবং শঙ্রাননের 
নিকট উপণিষ্ট হঈয়াছিলেন। * 

পঞ্চদশীর টাকাকার রাসন্কফ্ণের নঙ্গলাচরণ প্লোক দৃষ্টে প্রত্তীতি 
হয় ভারতীতীর্ঘই পুর্বতন। কারণ, বিদ্ভারপ্যের পুর্বে ভারতীতীবের 
ব্যবঙ্কার রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভারতীতীর্থ ও বিদ্তারণা 
উভয়ে মিলিয়া পঞ্চজী রচনা করেন। মম্তবতঃ কয়েক পরিচ্জে 
ভারতীতীর্থের রচিত । এই জন্যই বিদ্যারণ্য-শিষ্য রামকৃষজ উভয়কে 
প্রণাম করিয়াছেন। অবশ্য পরমগ্ডরু বলিয়াও প্রণাম করা মন্তব। 

* এস্কলে পৃঙ্গেবীযঠের প্রামাণিক গুরুপরস্পরামধ্যে দেপা যা 
বি্যাশঙ্করতীর্ঘ ১০২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৩ খুষ্টাব পরধস্ত (১০৫ বংসর ) গদি 
আলীন ছিলেন। ইনি সোমনাথ কা ভোগনাথ এব মাধব এই দুই ভ্রাতা 
শিয়া করেন এবং প্রথমে নাম দেন ভারতী রুষ্কতী'্ঘ এবং মাধবের নাম গে 
বিগ্যারণা। ভাবুতী কৃষ্কতীথ ১৩২৮ খৃষ্টাব। হইতে ১৩৮০ পুষ্টাব (৫২ বংদঃ। 
শ্ুকুলীঠে আবস্থিতি করেন। তৎপরে বিষ্ভারণ্য ১৩৩১ খ্রীষ্টান হইতে ১০ 
রষ্টা্দ (৫৫ বংলর ) গ্ুরুগীঠে অবস্থান করেন । এই বিষয়টির প্রত রাখ 
করিলে অনেক সংশয় দূর হয়। খিগ্যারণ্য পঞ্চদনীতে যে শঙ্কর(শন্দকে শাম 
করিয়ছেন তিনিই সুতরাং বিদ্যাশক্করতীর্থ । বৈষ়াসিকল্ার়মালায় বিষাদ 
বিশ্যাভীথকে প্রণাম করিয়াছেন তিনিও এ বিস্যশঙ্করতীর্থ | শঙ্করবিজরেও নে 
বিদ্যাতীর্থকে প্রণাম করিতে দেখা যায়! সং) 


ঘখৈতবাদ-_আচাধ্য ভারতীতীর্থ ২৬৪ 


কিন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহ করিলে অগ্রয়দীক্ষিত যে “ভারতীতীর্থাঃ 
ধানদীপে” লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত হইতে পারে। ভারতীতীর্ঘ ও 
বিতারণ্য (সাধবাচার্ধা ) অভিগ্প নহেন, তাহা মাধবের স্বীয় উক্তি 
হঈতেই প্রমাণিত হয়। শ্যায়মালাবিস্তরের বাক্যই ইহার বলবৎ 
প্রমাণ। ভারতীতীর্থ যখন বিগ্ভারণ্যের গুরু তখন উভয়ে 
মমসাময়িক। ন্ুতরাং ভারতীতীর্থের স্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী | 
“বৈয়ামিকন্যায়মাল”ই ভারতীতীর্থের অক্ষয়কীর্তি। এই গ্রন্থ ১৮৯১ 
ধানে পুণা আনন্দাএম সংস্কৃত সিরিজে পত্ডিত শিবদত্তের সম্পদনায় 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা! লোটাস্‌ লাইব্রেরী 
হইছে প্রকাশিত বেদান্তদর্শনের সহিত “বৈয়াসিকন্ঠায়মালা” 
প্রকাশিত হইতেছে । এ সংস্করণেও  “বৈয়াসিকন্যায়মালা" 
বিগ্থারণ্যের রচিত বপিয়! মুখপন্দে উল্লিখিত আছে । আমাদের মনে 
হয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ .ঘাষ মহোদয় এস্থলে ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন | * 

“ধৈয়াসিকম্তায়মালা” ভারভীতীর্থেরই রচিত, ভারভীতীর্৫থ ও 
খ্দ্যারণা অভিন্গ নহেন। ভার্তাতরীর্থ দিদ্যারণ্যের গুরু । আর 
বিদ্যাতীর্থ ভারভীতীর্থের গুরু ও বিদ্যারণ্যের পরমগুরু | 

“বৈয়াসিকন্তায়মালা” মাধবাচাধ্যের ্জৈমিনীন্ায়মালার” 


€ নৈয়াগিক স্থায়যালা ভারতীতীর্ের রচিত, ইহ্াপ্ন গ্রমাণ উক্ত গ্রস্থ- 
খে দেখা যায় ষথা--”ভাএতীভীরথমুনি প্রণীভায়াৎ বৈযাসিক-স্তায়ন।লায়াম্‌প 
ত্যাদি। শচেহ প্রপিদ্ধি এই যে, ইহা খিগ্যাপপ্যকৃত। যখা, পীতান্বর 
শিতকঙ বৃহৎ ব্যাধ্যা সহ পঞ্চদমীল্র ভূমিকা প্রভৃতি। বিস্তারণ্য ও 
গঃতাতীথ এক সময়েই শৃর্দেরী গীঠে আসীন থাকায় পঞ্চদঞ্ীর টাকায় 
কক দুইজনকে প্রণাম করিরাছিলেন বোধ হয়। নচেৎ ককটা 
্রভীতীধের এবং কতকটা বিস্তারণ্ের ক্লৃত এরূপ সপ্তব মনে হয় না। 
রণ তসতি ভারতীভীর্ঘকে সম্পৃণ গুরুন স্ায় প্রণাম কেন নাই। এই 
৪ বৈধাসিকল্তায়ালা বিগ্বারপ্যেরই বলা হয়। সং) 









২৭ বেদা্তদর্শনের ইতিহাম 


অন্ুরূপ। বোধ হয় বিদ্যারণ্য বৈয়াফিকগ্ঠায়মালার অন্থুকরণে 
“জৈমিনীয়ন্ায়মালাবিস্তর”ও রচনা করেন উভয় গ্রন্থের 
রচনাভঙ্গী এক রকম। প্রত্যেক অধিকরণের পুর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত 
শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে । কণ্ঠস্থ করিবার পক্ষে ইহা বড়ই 
সহজ হইয়াছে । দৃষটাত্তন্বরূপ একটা স্থল ( দ্বিতীয় স্থজ্র ১1১) উদ্বৃত 
করা! হইল । 
দলক্ষণং ব্রন্মণো! নাস্তি কিং বাহস্তি, নহি বিদ্যতে | 
জন্মাদেরঞ্চনিষ্ঠাৎ সত্যাদেশ্চা প্রসিদ্ধিতঃ ॥ 
্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্থং স্যাল্লাক্্রগভূজঙ্গবৎ ৷ 
লৌকিকান্থেব সত্যাদীস্যখণ্ডং লক্ষয়স্তি হি ॥ 
এইরূপে পদ্যে পূর্ব্ষপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া অতি মরদ 
ভাবে গণ্যে পূর্ববপক্ষ ও উভয়পক্ষ করিয়া প্রত্যেক অধিকরণ ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। ভারতীতীর্থ বলেন-__শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, অধ্যায়-প্রতিপাম 
ও পাদ-প্রতিপাদ্য অর্থ জানিয়া তবে শাস্ত্-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি € 
পাদ-সঙ্গতি, এই তিন প্রকার সঙ্গতির বিচার সম্ভব | 
“শাস্ত্েহধ্যায়ে তথা পাদে স্যায়সঙ্গতয়ন্ত্িধ! | 
শাজজাদিবিষয়ে জাতে তত্তৎ সঙ্গতিরহাতাম্‌ 
অবাস্তর-সঙ্গতি বা অধিকরণ সঙ্গতি অনেক প্রকার, যথা 
আক্ষেপসঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি ইত্যার্দি। এই 
নকল সঙ্গতির অন্ুবলেই বিচার সম্ভব । 
ভারভীতীর্ঘ চারিটা ক্লোকে চতুরধ্যায়ের ভাৎপর্ধ/ প্রধান 
করিয়াছেন। শাঞ্ধর-সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই এই এ্রঃ 
রচিত হইয়াছে। ত্রন্গস্থত্রের চারি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাংগধ 
এই__ 
প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য যথ1__ 
“সমন্বয়ে স্পষ্টলিজগমস্পইন্বেইপ্যুপাস্তগম্‌। 
জ্ঞেয়গং পদ্মাত্রক চিন্ত্যং পাদেঘস্থক্রমাৎ ॥” 


আচার্য শঙগরাননদ ২৭১ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাৎপর্ধ্য এই-_ 
এদ্বিভীয়ে স্মৃতিতর্কাভ্যামবিরোধোইস্যহষ্টতা | 
ভূতভোক্তশ্রুতেলিঙ্গ শ্রতেরপ্যবিরুদ্ধতা ।” 
তৃতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্যয যথা__ 
“তৃতীয়ে বিরতি্তত্বং পদার্থপরিশোধনম্‌। 
গুখোপসংহৃতিজ্ঞণনবহিরঞ্জা দিসাধনম্‌ ৪” 
চতুর্থ অধ্যায়ের তাৎপর্ধ্য যথা__ 
“চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রাস্তে্গতিকুত্তরা | 
ব্রহ্ম প্রাপ্তিব্রহ্মলোকাবিতি পদীর্ঘসংগ্রহঃ ॥ঃ 
ভারতীতীর্থ, এরূপভাবে অধিকরণগুলি ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে 
তাহ! অতি সহজেই সাধারণের বোধগমা হইতে পারে | শ্াঙ্করমতে 
র্বসুজের তাৎপথ্যগ্রহণের পক্ষে “বৈয়ামিকহুণয়মালা” উপযোগী 
্রস্থ। অধিকরণসংখ্যা সম্দ্ধে অমলানন্দের সহিত ভারতী তীর্থের 
গার্থকা আছে । অমলানন্দের মতে ১৯১টা ও ভারতীতীর৫ঘের মতে 
১৯২টা অধিকরণ | 


আদাধ্য শহ্রানন্দ 
€৯৪শ শতাব্দী) 


আচার্য শঙ্করানন্দও বিদ্যারণ্যের শিক্ষাগ্ডরু ছিলেন। বিধ্যারণ্য 
পঞ্চদশীয মগলাচর্ণ প্লোকে শক্ষরানন্দকে নমস্কার করিয়া গ্রস্থারস্ত 
করিয়াছেন, যথা 
“নমঃ শ্ীশঙ্ষরানন্দগুরুপাদান্বুজন্মনে | 
মবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রা সৈক কর্ণ ॥” 
বিদ্যারণ্য  “বিররপপ্রমেয়সংগ্রহে”র মঙ্গলাচরণপ্লোফেও 
খ্ধরামন্দকে গুরুরূপে বন্দনা করিয়াছেন, যথা-_ 


২৭২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


“ন্বমাত্রয়ানন্দয়দত্র জন্ূুন্‌ সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র। 
যচ্ছস্করানন্বপদং হাদজ্ে বিভ্রাজতে তদ্যতয়ো বিশস্তি ॥” 
শক্ষরানন্দের স্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী । শতাব্দীর মধ্যভাগে 

(১৩৫০) তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি আচার্ধ্য 
শক্করের মতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ইনি অদ্বৈতবাদদী আচার্য 
ছিলেন। উপনিধদ্‌, গীত! ও ব্রন্মসত্রের বৃত্তি রচনা করায় ইহার 
অগাধ পাস্তিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজগ্ঠই বিদ্যারণ্য 
ইহাকে যথেষ্ট সন্মান করিতেন । 


শঙ্করালন্দের লটিত শ্রন্থ 


ত্রন্মমূত্র-দীপিক- শাহ্করভাষ্/ ব্যাখ্যাচ্ছলেই শ্রক্করানন্দ “ব্রা 
স্বত্র-দীপিকা” নামক ব্রন্ষস্বত্র বৃত্তি রচনা করেন | “বরহ্গানুর- 
দীপিক1”র মঙ্গলাচরণ-ঙ্লোকে ইনি লিখিয়াছেন, যথা 
“শস্করন্ত নমস্কীরং কৃতা শঙ্করভাষ্যগ! | 
সুত্রব্যাখ্যা হিরুক্‌ শ্োহুঃ সুখার্থং ক্রিয়তে ময়া” 
ইনি এই গ্রস্থে অতি সরল ভাষায় ব্রঙ্সত্রের শাস্করিক তাৎপধ্য 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে এই গ্রন্থথানি বড়ই 
উপযোগ্রী। এই ্রক্ষনুত্রদীপিকা” বেনারস্‌ সংস্কত সিরিজে 
রামশান্ত্রীতৈলঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৯০৬ খুষ্টাব্ধে সু্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে । 
শন্ষরানন্দের গীতার 'টাকা__ইহা৷ সমধিক প্রসিজ্ঞ। এই টীকা 
সহ গ্বীতা পুণ। হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । অতি সরল ভাষায় ও 
নহজ ভাবে গীতার তাৎপর্ধ্য ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই টাকা 
বাস্তবিকই অতি মনোরম | সাধকের পক্ষে ইহ! কণ্ঠহার বিশেষ। 
বোগসাধনের অনেক রহস্য তি উত্তমরূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে। 


শঙ্তরানন্দের রচিত গ্র্থ চা 


উপনিষদ্‌-ৃত্তি-_ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মাুক্য, তৈত্তিরীয় ও কৌধিতকী 
প্রস্তুতি বনু উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দ-কৃত দীপিকা আছে। এই 
মকল দীপিকা পুণ! আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । সর্বত্রই 
শাঞ্চরমতের অনুকূলে ব্যাখা করিয়াছেন । মতবাদে তিনি শক্করের 
অন্ুবর্তন করিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে শক্করানন্দের দীপিকা 
বড়ই সহজ বোধগম্য হইয়াছে। শুনা যায় ১০৮ উপনিবদেরই 
উপর ইহার টাকা আছে। 

আত্মপুরাণ-_-ইহা শঙ্ষরানন্দের অস্থতম অতুলনীয় কীত্তি। 
হাতে অদ্বৈতবাদের প্রায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত, আতি-রহস্ত, যোগসাঁধন- 
রস গ্রথুতি বহু বিষয় সঙ্গিবেশিত কর! হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা 
এমনঠ সরল এবং এমন হৃদয়গ্রাহী যে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। 
অঠি জটিল দার্শনিক সিদ্ধান্ত এমন সরলভাবে ইহাতে বুঝান হইয়াছে 
যে একমুখে প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় মা। অনৈতবেদাত্ত 
ফাহিত্যের ইহা! একটা: অমূল্য রত্ব। সরলতায় বিশদতায় ইহার 
সুলা নাই। ইহা কাশী চৌখাম্বা। সংস্কত সিরিজ পুস্তকালয়ে 
গ্াপ্তবা। সং। 

“বক্ষস্ত্রদীপিকাও” এত সহজ যে তাহা হইতে প্রস্কত তাৎপর্য 
ফায়্ম কর! সাধারণ বিদ্যার্থার পক্ষেও সম্ভব । আমর! দৃষ্াস্ত- 
স্বরূপ স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। ১1১১ স্ুত্রের দীপিকাটা এইরূপ 
-অথ শব্দ; সাঁধনচতুষ্টয়সম্পত্তানস্তধ্যমাহ | অত: শব্দো! হেতর্থঃ । 
ছাহুসিচ্ছা জিজ্ঞাসা। ব্রশ্থণো জিজ্ঞাসা ব্রক্ষজিজ্ঞাস!। 
বন্যাদস্মিহোজা্গিকপ্মাহনিত্যফলং ব্রহ্মজ্ঞানং চাহনস্তকলং তম্মাচ্ছম- 
দমাদিসাধনচতুষ্ট্সম্পত্তযনস্তরং ব্রহ্মণো বক্ষামাণলক্ষণস্ত জিজ্ঞাল! 
ক্ষব্যেতি বাকাশেষঃ (৮ 

অতি সংক্ষেপে সরলভাবে সুরার্থ বিবৃত করায় দীপিকা সাধারণের 


মি হইয়াছে। ইহা বেনারস সংস্কৃত দিরিজে প্রকাশিত 
ছে। 


ত্য়--১৮ 


২৭৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


শক্ষরানন্দ অধর্ব্বশিখা প্রভৃতি উপনিষদের উপরেও দীপিকা 
প্রণয়ন করিয়াছেন। পুণ! আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত “উপনিষদাং 
সমুচ্চয়ত” নামক সংগ্রহের ৩২ খানি উপনিষদ্‌ প্রকাশিত হইয়াছে। 
সেই সংস্করণে শঙ্ষর।নন্দের দীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে । * 


শ্রী মাধবাার্্য বা হিগারণঃমুনীষ্বর 
€৯৪শ শভান্দী ) 


উমমন্‌ মাধবাঁচাধ্য ও বেদাস্তদেশিক সমসামগ্ধিক। বিদ্যাথী 
অবস্থায় উভয়ে কাঞ্চীনগরীতে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
মাধবাচার্য্য বিজয়নগর রাজ্যের সংস্থাপক ॥ ১৩৩৫ খা ১৩৩৬ 
খুষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করিয়া রাজ্যের মন্ত্রীপ্ে 
অভিষিক্ত হন। ভাহারই প্রচেষ্টায় দ্াক্ষিপাঁত্যের সুসলমান রাচ্ 
বিধ্বস্ত হয়। ত্রয়োদশ শতাবীর শেষভাগে তাহার জন্ম ও চতুর্দিশের 
শেষভাগে মৃত্য হয়। তিনি একশত বৎসরের অধিককাল জীবিত 
ছিলেন। মাধবাচার্য্ের পিতার নাম মায়ন ও মাতার নাম শ্রম 
এবং বেদভাষ্যকার সায়ন ও ভোগনাথ ছুই সহোদর ভ্রাত। ছিলেন। 
সুজ বোধায়ন, গোত্র তরদাজ ও যভুঃশাখীর ত্রাহ্মপূকুলে মাধবের নম 
হইয়াছিল। তিনি “পরাশরমাধবে'র আরম্ভ শ্লোকে নিজ পরিচয় 
প্রান করিয়াছেন, যথা_ 

*. প্রকট প্রনাণ অএসারে শত্করানন্দও শৃন্দেরীমঠাধীশ ছিপেন। বি 
প্রামাণিক মঠপ্ুর-তাপিকায় শঙ্করানন্দ লামে একজন ১৪২৮ হইঠে ১৪২৯ 
খুষ্টাঝ পথ্যন্ত মঠাধীশ ছিলেন | বিদ্যারপ্য ১৩৩১ হইতে ১৩৮৯ খুষ্টাব্ব গথ্য্ 
মঠাখীশ-ছিলেন। এক্ষেত্রে এই শঙ্করানন্দ বিদ্তারপ্যের শুক হইতে পারেন দা 
এরুপ মত আছে। এঞ্ধন্ত কেহ কেহ মনে কেশ যে বিস্যাশস্কর তই 
(১২২৮77১৩৩৩০ শ্রীষ্টান্ধ ) এই শঙ্করানন্দ। 


শ্রী মাধবাচাধ্য বা বিস্যারণ্যমুনীশ্বর ২১৫ 


"শ্রীমতী জননী যন্ত সুকীঘ্বির্সায়ণঃ পিতা । 
সায়ণোভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোৌদরো ॥ 
বৌধায়নং যন্ত নুত্রং শাবা যস্য চ যাল্গুষী। 
ভারদাজং যস্ত গোত্রং সববজ্ঞঃ সহি মাধবঃ |” 
মাধবাচাধ্যের কুলনাম সায়ণ বলিয়া অন্ুনিত হয়| কারণ; 
সর্কদর্শনসংগ্রহের প্রারস্ত-ক্জোকে তিনি লিখিয়াছেন_-. 
দ্ীমৎসায়ণছগ্ধান্ধিকৌন্তভেন মহৌজস!। 
ক্রিয়তে মাধবাচার্্যেণ সর্ধবদর্শনসংগ্রহঃ ॥ 
পপূর্বেষা মতিহ্স্তরাণি স্থতরামালোচ্য শাস্ত্রাণাসৌ শ্রীমৎ সায়ণ- 
মাধব; প্রত্রুপঙ্াস্থৎ সাং গ্রীতয়ে 1” ( সর্ববদর্শনসংগ্রহ ) “মাধবীয়- 
ধাতবত্তি'র আদিম শ্লোকে পিতা মায়ণকেও সায়ণ উপাধিতে ভূষিত 
করিয। উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 
“অস্তি স্রীসঙ্গনক্্াপঃ পৃথীতলপুরন্দরঃ | 
তস্ত ন্ত্রিশিখারত্রমস্তি মায়ণসায়ণঃ 7” 
পিতৃনামের পরে সায়ণ শব্দ ব্যবহার করায় প্রতীত হয় যে সায়ণ 
মধবের কুলনাম | বেদভাষ্যকার সায়পাচার্য বোধ হয় কুলনামেই 
প্রথিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মাধবপরাশর গ্রন্থে তাই “দায়ণো- 
ভোগনাখস” বাক্যে কুসনামেই বেদভ।ব্যকারের উল্লেখ রহিয়াছে । 
হৈরিপীয়দংহিতা-ভাষ্যে পাঠভেদ আছে । তৈত্বিরীয়সংহিতার ভাষ্যে 
দেখিতে পাই “আদিশন্‌ মাধবাচাধ্যং বেদার্থস্ত প্রকাশনে” এরূপ 
ঈক্রমে আরস্ত করিয়! সহাহ নৃপতিং রাহ্গন্‌ সায়পার্্যোমমাম্জঃ” 
ওন্ূপে সমাপ্ত হইয়াছে । * এ স্থলেও সায়ণ বলিতে কুলনাম 
বুযানই সম্ভবপর যে স্থলে “সায়ুণমাধবীয়” উল্লেখ আছে, সে 
স্থলে কুপনামই সঙ্গত এবং যে স্থলে “সায়ণাচার্য্যবিরচিতে 
মধবীয়ে” এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, সে স্থলে মাধবের অভ্ঞায় সায়ণ 


২৭৩ বেদাস্তদর্শনের ইতিছাম 


লিখিয়াছেন এরূপ অর্থগ্রহণই যুক্তিযুক্ত | আর কুলনামে প্রসিদ্ধ 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। অতএব “সায়” মাধবাচার্যোর কুলনাম 
হইবে। 
বিদ্যারণ্যের গুরু সম্বন্ধে একটু বিচার আবগ্তক। তিনি 
“বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহে”র আরম শঙ্করানন্নকে নমস্কার করিয়াছেন 
এবং সমাপ্তিতে বি্যাতার্থকে গ্রস্থাপ্ণ করিয়াছেন। আরম্তে ভিনি 
লিখিয়াছেন__“ভশস্করানন্দপদং হুদক্জে বিভ্রাজতে তদ্যতয়ে 
বিশস্তি” এবং গ্রস্থসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-_ 
শযদ্বিগ্ঠাতাথগুরবে শুজীষাইন্া| ন রো৬তে তস্মাৎ। 
অন্বেষা ভক্তিযুত শ্রাবিগ্াতীর্ঘপাদয়োঃ সেব্য] ॥” 
মায়শ।চাধয বেদভাষ্যের প্রারস্তে পিখিয়াছেন__ 
“যস্ত নিংস্বমিতং বেদা যো৷ বেদেভ্যোহখিলং জগৎ । 
নিশ্মমে তমহং বন্দে বিদ্াতীর্থমহেশ্বরম্‌ ॥” 
এতনৃষ্টে মনে তয় বিদ্ভাতীর্ঘ, মাধব ও সায়ণ উভয়েরই ৫%। 
বিগ্ভাতার্থ ভারঠীতীর্থেরও গুরু । “বৈয়াসিকন্ায়মালা”র প্রারস্ত- 
শ্লোকে ভারতীতীর্থ আবার বিদ্াতীর্কে গুরুরূপে নম্কার 
করিয়াছেন, যথা__ 
“প্রণম্য পরমাত্বানং শ্রীবিদ্যাভীর্থরূপিণম্‌। 
বৈয়ানিকন্তায়মাল! শোকৈঃ সংগৃহাতে ক্ফুউম্‌ ॥ 
“জৈমিনীর়ন্থায়মালাবিস্তরে” মাধবাঁচার্য ভারতীভীর্থকে গুরুরূণে 
নমস্কার করিয়াছেন, যখা__ 
“ম ভব্যাদ্‌ ভারতীতীর্ঘধতীন্ত্রচতুরাননাৎ। 
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ পরার্ধ্যপ্রভিমোইভবৎ ॥” 
এই প্রমাণে মনে হয় বিছ্যাতীর্থ মাধবাচাধ্যের প্রমণ্ডরু ও 
ভারভীতীর্থের গুরু । অথবা! প্রথমে বিভ্যাতীর্থ গুরু ছিলেন, পরে 
তাহার দেহান্ত হওয়ায় ভারতীতীর্ঘের নিকট শিক্ষা লা 
করিয়াছিলেন । “পঞ্চদশীপর প্রারান্তে ও *প্রমেয় সংগ্রহেগ্র পরার 


রদ মাধবাচাধ্য বা বিচ্যারণ্যমুনীশ্বর ২৭৭ 


মক্ধরানন্দকে প্রণাম করায় প্রতীত হয় যে তিনিও বিগ্ভারপোর 
শিক্ষক। এ ভাবে সম্ভবতঃ তিন জনই মাধবাচাধ্যের (বা 
বিষ্ভারণ্যের) গুরু | গুহস্থাশ্রমে বিদ্ভাতীর্ঘ ও ভারতীতীর্থের নিকট 
শিক্ষিত ও দীক্ষিত এবং পরে সন্ন্যালাশ্রমে শঙ্করালন্দের নিকট শিক্ষিত 
হষ্টয়াছিলেন। এ ভাবে গ্রহণ করিলে আমাদের মনে হয় কোনও 
অঙঙ্গতি হয় না। 

মাধবাচার্ধ বিজয়নগর রাদ্দ্যের মন্্রিহ করিয়া বুদ্ধবয়সে সঙ্গ্যাস 
গ্রণ করেন ও শূঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হন। এ বিষয়ে ইতিবৃত্তই 
মাঙ্ষা প্রদান করিতেছে । মাধবাচার্য্য বিজ্যয়নগরাজ বীরবুকের মন্ত্রী 
ছিলেন। মাধবাচার্ধা অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভাবলে সমস্ত 
দর্গিণ-ভারত হইতে মুসলমান-শাসন বিদূরিত করেন। ১৩১০ 
ধান দিল্লীর সআাট্‌ আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক্কাফুর মাহুর! 
প্রনততি স্থান অধিকার করেন। বিদ্যারণ্য ১৩৬৫ বৃষ্টাব্দে মাছ্রার 
মুদলমান রাজ্য ধ্বংস করেন এবং বিজয়নগর রাজ্যের নম্বদ্ধি বৃদ্ধি 
করেন। ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খরষ্টা্ধে বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপিত হয় 
এবং ০০ বৎসরের মধ্যে মাধরের পরিচালনায় বিজয়নগর দক্ষিণ- 
ভারতে একচ্ছত্র রাজ্যরূপে পরিণত হয়। মুসলমান-শাসন দক্ষিণ- 
ভারত হইতে বিদুরিত হয়। মাধবের প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর রাজ্য 
অস্ত; ছুইশত বৎসরকাল ন্দাধীন ছিল । মাধবও চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী 
চাণকা বা কৌটিল্যের সহিত তুলিত হইতে পারেন। উভয়েই 
বন রাজা সংস্থাপন করেন ও শেষ বয়সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 
করেন। ইহারা উভয়েই অসাধারণ বিছ্বান্‌ ও গ্রন্থকার। উভয়েরই 
মনতিমানুষ প্রতিভা ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়েই দক্ষ ও 
৪ কুশল। মাধবের জীবন কেবল রাজনীতির সেবায়ই ব্যক্িত 
ইয় নাই। রান্দকার্ধের অবসরে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা 
এরা তাহার অপূর্ব মনীষার ও অসাধারণ প্রতিভার 
গরিচায়ক। 


২৭৮ বেদাস্থদর্শনের ইত্তিহা, 


বীর বৃক্কের মন্ত্ীরূপে তিনি স্টাহার আদেশে জয়স্তীপুরে কিছুকাল 
রাজ্দতও করিয়াছিলেন। ₹* তাহার শাসনগুণে এ দেশ বেশ সমৃদ্ধ 
হইয়াছিল । এই সময়ে তিনি কোঙ্কন গ্রদ্দেশের রাজধানী গোয়া 
অধিকার করেন এবং মুসলমানকর্তৃক উন্মূলিত সপ্তনাথ প্রস্থৃতি 
দেবতার বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।  রাজকার্যে তাহার দক্ষ 
সর্ব্বক্ন-বিদিত। মাধবের প্রতিভা সর্ববতোমুখী | তিনি একাধারে 
দার্শনিক, কবি, বৈয়াকরণ, স্ুতিসংগ্রহকার, সর্ব্বদর্শন-পারদর্শী এবং 
রাজনীতিক । এরূপ অপুর্ব সম্মিলন অতি বিরল । মাধব যে 
বিষিয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই সিদ্ধ হইয়া ছিলেন। 

মাধব ব্যাকরণ সম্বন্ধে “মাধবীয়ধাতৃবৃত্বি” রচনা করিয়াছেন! 
পুরর্ষমীমাংসা দর্শনে “জৈমিনীয় ম্বায়মালা” ও তট্টশীকা *বিদ্ব 
প্রণয়ন করেন। 

স্মৃতিশাস্ত্রে “পরাশরসংভিতাস্র উপর “পরাশরমাধব* নামক 
নিবন্ধআছে। এরপ ব্যাখ্যা বোধ হয় কোনও স্মতিসংকিতায় 
আর নাই। মন্তুর ভাষ্যকার মেধাতিথিণ€ বোধ হয় এরূপ পান্ডিভা 
প্রকাশ করিচত পারেন নাই। পরাশরে যে সকল অংশ নাঈ, 
অন্যান্ত স্মৃতি হইতে সেই সকল সংগ্রহ করিয়া প্লেকাকারে তিনি 
*পরাশরনধবে” সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন। পরাশরমাধব, স্মৃতিশান্ত্র 
ভিতর একখানি প্রাসানিক টীকা । 

সর্ধ্বদর্শনের সারসঙ্কলনন্বরূপ «সর্ধবদর্শন-সংগ্রহ” তাহার ক্ষয় 
কীন্তি। পঞ্চপার্দিকীবিবরণের উপর “বিবরপপ্রমেয়সংগ্রহ” নামক 
প্রমেয়বছল নিবন্ধ, দার্শনিক রাজ্যে একখানি উপাদে গ্রন্থ ভইয়াছে। 
মাধবাচাধ্য স্বন্দপুরাশের ( উপপুরাণ ) অন্তর্গত “সৃতসংহিভার” উপর 


ক. পুণা আনম্দামেন প্রকাশিত রুদ্রভাস্তের ভূমিকা ৩ পৃষ্টা ষইটব্য। 
1 পুণা আনন্দাশ্রমের গুকাশিত কুদ্রভাষ্যের ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা বরষ্টব্য। 








প্রংন্‌ মাধবাচারধয বা বিশ্বারণ্যমুলীস্বর ২৭৯ 


যে টাকা! প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। *% 

মাধবাচার্ধয অক্স্যাসগ্রহণের পরে বৃদ্ধবযপছসে বোধ হয় পঞ্চদশী, 
অপরোক্ষান্ৃভূতির টাকা! অনুভূতি প্রকাশ, বৃহদারণ্য ক-বাপ্তিক-সার, 
ছন্দোগ্য-উপনিষদ্দীপিকা, জীবন্ুক্তিবিবেক, এতরেয় ও তৈত্বিরীয়- 
ইপনিষদের দীপিকা রচনা করেন। 1 

পঞ্চদশীয় শ্যায় এরূপ কবিত্বপূর্ণ প্রমেয়বহ্ছল নুখপাঠ্য দার্শনিক 
গ্রন্থ আর নাই । মাধবীয় ধাডুবৃত্তির গায় ব্যাকরণের প্রস্থ, পরাশর- 
মাধবের হ্যায় স্মুতি-নিবন্ধ, বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহের স্থায় টীকা নিবদ্ধ 
এবং জৈমিনীয়স্কায়মালা ও বিস্তরের শ্যায় মীমাংসা গ্রন্থ, আর 
মর্ধদর্শন-সংগ্রহের ম্যায় সংগ্রহ-গ্রন্থ ধাহার লেখনী প্রস্থত, ডাহাকে 
প্রকৃত সর্ববতন্্-স্বতন্ত্র বলাই যুক্তিযুক্ত? অগ্গয়দীক্ষিতের মতে তিনিই 
সর্ধতন্ব-্সতন্ব । তিনি যখন যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতেন, 
তধনই মেই বিষয়ে "অবলীলাক্রমে অবতারণ করিতে পারিতেন। 
পরম্পরবিরুদ্ধ মতেও তিনি গ্রন্থাদির রচন| করিতে পারিতেন। 
বান্তবিক মাধবাচার্ধ্য বা বিদ্যারণ্যকে সর্ব্বতন্তরস্বতত্্ব বল! যাইতে 
পারে। মাধব একদিকে যেমন বম্মীর শ্রেষ্ঠঠ। আবার অগ্যদিকে 
খেমন ত্যাগীরও গুরু । একদিকে অক্রাস্ত কন্মী ও অন্যদিকে সর্ব্ব- 
বর্মমন্ন্যামী | এরাপ অপুর্ব সামঞ্জস্ত পৃথিবীতে বিরল । যিনি 
মজনীতিকের চূড়ামপি ভিনিই আবার মন্প্যাসীর অগ্রশী। যিনি 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগরের মন্ত্রী তিনিই আবার সঙ্পযাস আশ্রমে 
শৃঙ্গেরী মঠের কর্ণধার । 

বিদ্ভারণ্যের হ্দয়ের উদারতা সবিশেষ পরিষ্ফুট। তিনি 
বিজয়নগরের মন্ত্রী হঈলেন, কিন্তু বাল্যবন্ধু বেঙ্কটনাথকে ভুলেন 
নাই। বোধ হয় দেশিক বিগ্ঠারণ্য (মাধবাচাধ্য ) হঈজে বয়সে বড় 


রি শক্করদিগ বিজ মাধবাচাধ্যের রচিত বলিয়া! গুসিদ্ধ । 
॥ বিবরপগ্রমেয়সংগ্রহও সঙ্ন্যাসগ্রহণের পরে বিরচিত হইতে পারে। 


২৮০ বেদাস্তদর্শনের ইতিছাম 


ছিলেন । দেশিকের পাঞ্জিত্যের প্রতি মাধবের শ্রদ্ধাও ছিল! এই 
জন্যই দেশিককে তিনি বিজয়নগরে আহ্বান করিয়াছিলেন । যে 
সময় মাধবের সহিত কোন মধ্বমতালম্বী আচার্য্ের বিচার হয় 
তখন দেশিককে মধ্যস্থ নিযুক্ত করাও মাধবের উদারতার পরিচয় 
দেশিক রামান্ুজমতাবলম্বী আর মাধবাচাধ্য শ্রাহ্করমতবলম্বী। 
কতদূর বিশ্বাম থাকিলে এরূপ ধিরুদ্ধমন্তবাদীকে মধ্যস্থতার জনন 
আহ্বান কর! যাইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তত্থাতীত 
ইহাতে নিজমতের দৃঢ়তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

মাধবাচাধ্যের দানশক্তিও প্রশংসনীয়। তাঅপত্রে দেখিতে 
পাওয়া যার ১৬১৩ শকান্দায় অর্থাৎ ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে প্রজাপতি নামক 
সংবংসরে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণে 
বৈদিকমার্নপ্রবর্তক মাধবাচাধ্য “কুচ্চর্ নামক গ্রামের নাম মাধবপুরে 
পরিণত করিয়া ২৪ জন ব্রাহ্ণকে দান করিয়াছিলেন । ইহ! হইতে 
স্পষ্টভঃ প্রতীয়মান হয় যে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে তাহার স্থিতিকাঁল। বোধ 
হয় ১৩৯১ খুষ্টাবে পরে মাধব সন্যাস গ্রহণ করেন। 

বেদভাস্তকার পায়লাচাধ্য মাধবাচাধ্যের ভ্রাভা। বোধ হয়, 
মাধবাচার্যের নির্দেশানুলারেই তিনি ভাষ্য প্রণয়ন করেন 
মাধবাচার্ষ্ের জীবনের কাধ্যাঝলী অনুকরণীয়। ভারত-ইতিহামে 
এই সকল উজ্জল রত্বের কৌনও আদর নাই। ভারতবাসী যেন 
আত্মবিদ্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছে | দেশের কীর্তি, পুণাঙ্লোক- 
জীবনগুলি এ জাতি যেন ভুলিয়া গিয়াছে। ইতিবৃত্ত বাদ দিয় 
বিজয়নগরে রাজ্য সংস্থাপন ও গ্রস্থকর্তৃত্বের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেই 
মনে হয়, মাধবাচাধ্য (বিদ্তারণা ) পৃথিবীর মধ্যে একজন অসামান্ত 
পুরুষ ছিলেন । 


মাধবাঢাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ 


১। মাধবীয় দাতুবত্বি__হহ। ব্যাকরণের গ্রস্থ। কাশীধামে ইহা 
গ্রকাশিত হইয়াছে । কাহারও মতে মাধবীয়ধাতুবৃত্তি সায়নাচার্য্যের 
বিরচিত। 

২। পরাশর মাধব-_এই গ্রন্থ পর!শরসংহিতার ব্যাখ্যা। ইহা 
কলিকাতা এশিয়াটিক সোমাইটা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এখন 
আর এই সংস্করণ পাওয়া! যায় না| পরাশর যে দমকল বিষয়ের 
অবতারপ! করেন নাই, সেই সকল বিষয়ও অন্যান্ত সংহিতা হইতে 
এই গ্রন্থে সন্ধলন করিয়াছেন। শ্মৃতিশান্ত্রের মধ্যে পরাশরমাধব 
প্রামানিক । এই গ্রন্থ আচার কাণ্ড, প্রায়স্চিত্ত কাণ্ড ও ব্যবহারকাও 
এই কাণুত্রয়ে বিভক্ত | ব্যবহারকাণ্ড বোধ হয় মাধবাচার্ধ্য সঙ্কলন 
করিয়াছেন। 

৩। জৈমিনীর গ্যায়মালাবিস্তর_ইহাতে পূর্র্মীমাংসা দর্শনের 
অধিকরণগুলি আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈয়াপিকগ্ঠায়- 
দাঙ্গার অন্থুকরণে ইহা লিখিত। প্রথম প্লোকে অধিকরণের তাংপর্য্য 
গ্রদান করিয়া, পরে গ্লোক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ন্যায়- 
মালার টাকাই “বিস্তর”। সটাক ম্যায়মালা, পুণ! আানন্দম হইতে 
প্রকাশিত। 

৪। সৃত্তসংহ্তার 'টীকাঁ-এই সৃতসংহিভা স্ষন্পপুরাপের 
অন্তহক্ত। সৃতসংহিতায় বেদাস্তের অছৈত-মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 
ইহার উপরে মাধবাচাধ্য অতি বিশপ ব্যাখ্যা রচন! করিয়াছেন। 
মটাক নৃতসংহিতা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 
ইইয়াছে। 

৫। বিবরগপ্রমেয়-সংগ্রহ-_ইহা। চতুঃ্থতরীর উপর পঞ্চপাদিকার 
১৯ বকের ব্যাধ্যা। পঞ্চপাদিকার উপরে প্রকাশাস্মঘতির বিবরণ 


২৮২ বেদান্তরর্শনেহ ইতিহাস 


নামক নিবন্ধ অবলশ্বন করিয়া! বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ রচিত হইয়াছে । 
বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহের আরস্তে ভাহ! বলাও হইয়াছ্ছে, যথা-_ 
“ভায়াটাকাবিবরণং তন্মিবন্ধনসংগ্রহঃ | 
ব্যাখ্যানব্যাখোয়ভাবরেশ হানায় রচ্যতে 1৮ 
ভেদ্াভেদবাদ প্রসঙ্গে বিবরণের ভাবা ও যুক্তির সহিত *গ্রমেয়- 
সংগ্রহের ভাত্য ও যুক্কির অনেকাঁংশের এক্য আছে * 
বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াই পঞ্চপা্দিকার নয়টা বর্ণক 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের অধ্যয়নবিধির নিত্যাত্বাদি 
বিচার প্রসঙ্গে যেরূপ পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, পরাশরমাধবেঃ 
সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ পংক্তির সাদৃশ্য উভয় গ্রন্থে 
এককর্তৃকত্বের নিদর্শন । 

বিধরণপ্রমেয়সংগ্রত ১৮৯৩ খুষ্টান্দে কাশীধামে বিজয়নগর 
সংস্কতসিরিজে রামশাক্সী তৈলক্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশ্রি 
হইয়াছে । বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের অহ্য নাম বিবরণোপন্যাস : 
শান্্সিদ্ধান্তলেশে অগ্য়দীক্ষিত পবিবরণোপন্যাস” এই নাম 
লিখিয়াছেন। * রামানন্দ সরস্বতীর বিবরণোপন্যাঁস ইহা হইতে 
পৃথকু। 

৬। জর্ববদর্শন-সংগ্রহ-_এই গ্রন্থে চার্বাক বৌদ্ধ প্রান্ৃতি দর্শন 
সকলের সারমন্ন প্রদত্ত হইয়াছে । চার্ধ্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, 
মধ্ব। শৈব, নাকুলীশ, পাশুপত, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেস্টর, পাণিনি, সাংখ্, 
পাতজল, ম্যায় ( অক্ষপাদ ), বৈশেধষিক €( কণাদ ) ও শাঙ্করমতের মণ্ম 
প্রদত্ত হইয়াছে । পুণা আনন্দাশ্রম হইতে ইহা! ১৮২৮ শকাৰা 
অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টান প্রকাশিত হটয়াছে। এই সংস্করণে শাক্ষরদর্পন 
আছে। কলিকাভার মহেশচন্ত্র পাল মহাশয় ১৯৫০ ল্বতে অর্থাৎ 
১৮৯৩ খুঃ অন্দে বঙ্গাম্থবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিযেন। 

_ * বিবরণ ২৫২২৯ পৃ ব্য এবং প্রমেয়সংগ্রহ ২৪১২৪ পৃ হইব 

প গিচ্গান্তলেশ ২৯০ পৃঃ ব্য! 


মাধবাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ ২৮৩ 


ও্জীবানন্দ বিস্তাসাগর মহাঁশফ়েরও এক সংস্করণ আছে, কিন্ত এই 
উত্য় সংস্করণেই শাহ্করদর্শন নাই। এই ছুই সংস্করণে “সর্ববদর্শন- 
শিরোমণিভূতং  শাঙ্করদর্শনমন্যত্র নিরূপিতমিত্যকআোপেক্ষিতমিতি” 
এইকপ লেখা আছে। আনন্দাশ্রম তম্তলিখিত পুস্তক হইতে 
শাঙ্রর্শনও প্রকাঁশিত করিয়াছেন । মযাধযাচাধ্য সকলমত প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন । ইনি কোনও পক্ষাবলম্বন অথব1 সমালোচনা করেন 
নাই। পক্ষপাতশু্গভাবে ইনি সকল মতের সারমণ্্ প্রদান 
করিয়াছিলেন । * 

৭। পঞ্চদশী-__ইহা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ । উহা পঞ্চদশ 
পরিচ্ছদে সমাপ্ত বথা-_তন্ববিবেক, ভূতবিবেক, পঞ্চকোষবিবেক, 
দ্বৈতবিবেক, মহাবাক্যবিবেক, হিশ্রদীপ, তৃতপ্রিদীপ, কুটস্থদীপ, 
ধানদীপ, নাটকদীপ, ব্রক্ানন্দে যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্ৰ, 
রঙ্ধানন্দে অদ্বৈতানন্দ, ব্রহ্ষানন্দে বি্ভানন্দ এবং ব্রদ্মানব্দে 
খিয়ানন্দ। এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদযুক্ত সম্পূর্ণ পরন্থখানি শ্লোকাকারে 
রচিত। পঞ্চদশীর নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে | বোশ্বাই নির্ণয়- 
সাগরের সংস্করণ, কলিকাতায় মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, বঙ্গবাণীর 
মাহবাদ সংস্করণ (১৩১১ বঙ্গাব্দ) ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের 
মত্তরণ আছে, ইত্যাদি। বোস্থাইয়ে রামকুষের টাকা ও পীতাম্বর 
পণ্ডিতের হিন্দী ভাষাটীকা সহ এক সংস্করণ আছে। মহীরচন্দ্রও 
ভাষায় পঞ্চদশীর টাকা রচনা করিয়াছেন, ইহা বোম্বাই হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে । 


* অম্প্রতি পুধা হইতে ভাণডাবকর সিরিজে একখানি সটাক সর্বদর্শনসংগ্রহ 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা সর্বব্ষছ্ধেই অতি উৎকুষ্ট সংস্করণ হইয়াছে। 
বোস্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হুইতেও পণ্ডিত উদয়নাজায়ণ সিংহ হিদ্দি অ্বাদ 
এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । কাঁউয়েল সাহেবের ইংলাক্দী অনুবাদ 
ছাচে। সং। 


২৮৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


এই অন্থবাদকারক বাবা গজ? পুণ! হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে । গুত্র ভাষায়ও তিন জনে অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথম 
ভাক্ষীভাঈ, ইহার অন্থবাদ জামনগর হইতে প্রকাশিত । ছিগ্ীয় 
বিশ্বনাথ, ইহার তম্থবাদ আমেদাঁবাদ হইতে প্রকাশিত। তৃতীয় 
অন্থবাপক ইচ্ছা! রামদেশাই, ইহার অঙ্ুবাদ বোম্বাই হইতে প্রকাশ 
করা হইয়াছে । বোধ তয় পঞ্চদশী ভারতীয় সকল ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছে । 

পঞ্চদশীর বিচারকৌশল এত সরল যে প্রথম বিস্ভার্থীর পক্ষে 
গরন্থথানি বড়ই উপকারক | নানা প্রকার ভাবায় ইহা ভাষাস্তুরিত্ 
হওয়ায় গ্রন্থ যে সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে 
বমাণিত হয়। প্রকরণ-গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চদরশীর স্থান অতি উচ্চে। 

৮। অনুভূতি প্রকাশ-_ইহা বেদাস্তের প্রকরণ গ্রন্থ এবং টাও 
শ্লোকাকারে রচিত। অদ্বৈতরক্ষবাদই এইট গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। 
গ্রন্থখানি শাঙ্করমতামুসারী | নির্ণরসাগর প্রেস হইতে ইা প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

৯। অপরোক্ষান্ভূতির টাকা- মূল প্রস্থ আচার্য শঙ্করকৃত। 
বি্ভারণ্য ইহার অতি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সটাক 
অপরোক্ষান্ুভূতি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতায় 
বছ সংস্করণ আছে। তন্মধ্যে প্রসন্গকুমার শাস্ত্রী মহোদয় বঙ্গানুবাদ 
সহ শঙ্করাচার্ধ্ের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। “তাহাতেই সাক 
অপরোক্ষানুভূতি আছে। জীবানন্দ বিদ্তাসাগর মহাশয়ের এক 
সংস্করণ ও বন্ুমতীর এক সংস্করণ আছে। 

১০। জীবল্মুক্তিবিবেক-_ এই গ্রন্থে সঙ্গ্যাসীর যাবতীয় কর্তবা 
নিরূপিত হইয়াছে । বিচারবলে সন্গ্যাসের যাবতীয় বিধি নির্ধারিত 
হইয়াছে । এই গ্রচ্থধানি বেশ উপাদেয় । ইহা পুণা আনন্দাশ্রম 
হইতে প্রকাশিত। 

১১। এভরেয় উপনিষদ্দের দীপিকা ইন শাহ্করভাস্তান্ুারী 


মাধবাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ ২৮৫ 


এতরেয় উপনিষদের ব্যাখ্যা |! পুণা আনন্দাশ্রম সংস্করণে ইহা 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

১২। তৈত্তিরীয় উপনিবদ্দের দীপিকাঁ_এই নিবন্ধ শরাঙ্কর- 
ভাগ্ান্ুসায়ী তৈত্তিরীয় উপনিষণ্দের ব্যাখ্যা । পুণা আনন্দাশ্রম 
সংস্করণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৩। ছান্দোগ্য উপনিবদের দাপিকা-_ইহাঁও শাঙ্কর ভাখ্মানু- 
মার ব্যাখ্যা এবং পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৪। বৃহ্দ।রণ্যক-বাস্তিকসার__আচাধ্য শঙ্করকূৃত বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের ভাষ্যের উপর স্থরেশ্বরাচাধ্যের যে বৃত্তি আছে, সেই 
ধৃত্ির সংক্ষিপ্ত মন্ম এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । পুথা আনন্দাআম 
হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৫। শক্ষর-বিজয়-__ইহা আচাধ্য শক্করের জীবন-চরিত। এই 
গ্রন্থ মাধবাচার্ষ্যের রচিত কিন! তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান । এতি- 
হাসিকতার অভাব এই গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট । উহাতে শৃঙ্খলার 
সভাবও বেশ আছে। কাহারও কীহারও মতে মাধব নিজে এই গ্রন্থ 
লিখেন নাই, অগ্ কাহাকেও লিখিভে আদেশ করায় তৎকর্তৃক ইহা 
শিবিত হইয়াছে--এরূপও বল! হয়। শঙ্করবিজয়ের উপর ধনপতি 
সথরার টাকা আছে। সটাক শঙ্কর-বিজয় পুণা আনন্দাশ্রম হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। শ্ত্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতেও এক সংস্করণ 
প্রকাশিত হইতেছে। এই শর্করবিজয়খানি আনন্বগিরি, চিদ্বিলাষ 
ও সদানন্দের শঙ্করবিজয় হইতে পৃবের্ধ রচিত তছিষয়ে সন্দেহ 
নাই। + 

* সপপ্রতি পশ্ডিত ছুর্গচরণ চট্টোপ!ধটায় মহাশয় ইঙাব বঙ্গানুবাদ 
শত করিয়াছেন । উদ্বোধন পত্রিকায় ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত 
ইইধছিল। সং। 

+ হিতলাল মিশ্র করুক প্রক!শিত শ্রীষুক্ত রামকুফণ বিদ্বাভূষণ কৃ 
ছলছিৎ সটীক মাধবীয় শঙ্বরবিজয় ১৭৮৬ শকে কলিকাভার প্রকাশিত 


২৮৬ বেধান্তদর্শনের ইতিহায 


১৬। কালমাধব-_এই কালমাধব গ্রন্থখানিও মাধবাচার্য্ের 
রচিত হইতে পারে | ইহা! স্মতিশান্ত্রের সংগ্রহ গ্রস্থ। বজদেশীয় 
স্মৃতি সংগ্রহকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্ধাও কালমাধবের বচন উদ্ৃ্ 
করিয়াছেন। ম্মতি-সংগ্রহের মধ্যে ইহা একখানি প্রামাণিক শ্র্থ। 
এই কালমাধব কলিকাত। ও কাশী উভয় স্থান হইতেই প্রকাশিত 
হইরাছে। 


মাধবাচার্যয বা বিগ্ভারণ্যের মতবাদ 


আচাধ্য শঙ্করের মত-ব্যাখ্যাকগ্সেই বিগ্ঠারশ্যের সকল প্রযন্তু। 
তাহার বৈদাস্তিক গ্রন্থনিউয় শাঙ্করমত প্রতিপন্ন করিবার জঙ্গই রচিত। 
অশ্তান্ত অদ্বৈতাচারধাগণের মতের সহিত তাহার যে যে স্থলে পার্থক্য 
বা বিশেষ আছে, তাহা প্রদশিঠ হইলেই বিগ্ভারণ্যের মতব!দ 
অনুধাবন করা হইবে। বিদ্যারণ্য অগ্ৈতবাপী, তিনি একাস্িক 
ভাবে শাঙ্ষর মতের অনুসরণ করিয়ীছেন। শাক্ষরমভ 'প্রপঞ্চিত 
করিতে অন্থাম্থ আচার্যযগপের যেরূপ মৌলিকতা পরিদৃষ্ট হয়, 
বিদ্যারণ্যের মৌলিকতাও তদ্রুপ । 

জীবেশ্বর-ম্বরূপনিরূপণ-প্রভি বিশ্ব বাদ-_-গ্রকটার্থবিবরণকারের 
মভে মায়া অনাদি অনিরর্ধাচ্যা । তভুতপ্রস্কভিও চিস্মাতরসন্বদ্িনী। 
মায়াতে চিংপ্রতিবিশ্বই ঈশ্বর এবং মায়ার পরিচ্ছিপ্প আনন্দ-প্রদেশে 
আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অবিদ্ভাতে চিৎপ্রতিবিশ্বই ঈশ্বর এবং 
মায়ার পরিচ্ছি্ন আনন্দ-প্রদ্দে্শে আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত 
অবিষ্ঠাতে চিৎপ্রতিধিষ্বই আব । সংক্ষেপশারীরককার সর্ববন্াত্্মুনি 
ঝলেন-_অবিদ্ভায় চিৎপ্রতিবিশ্বই ঈশ্বর এবং অন্তুঃকরণে 
চিৎপ্রতিবিহ্থই জীব। 
হইয়াছিলপ। ধনপতি স্থরীঞ টীক্াটী ১3৫৫ সন্বংস্রে রচিত। বিস্ঞারপারুত 
১০৮ উপনিযধের টীকাও আছে শুনা! বায়। লং! 


মাধবাচাধা বা বিস্ঞারপ্যের মতবাদ ২৮৭ 


বিগ্ভারপ্য স্বামী পঞ্চদশ্টর তত্ববিবেকে বলিয়াছেন-__-'রজ- 
সুমোহনভিভূতশুদ্ধসত্ প্রধানা মায়া, এবং তদভিসূতমলিনসত্ব- 
প্রধানা অবিষ্তা । মায়া ও অবিদ্ভার এই ভেদ। মায়া- 
প্রনধিবিস্ব ঈশ্বর, এবং অবিদ্ধা-প্রতিবিস্ব জীব | 
বিগ্ারণ্য তত্ববিবেকে লিখিয়াছেন__ 
চিদ্দানন্দময়ব্রহ্ষ প্রতিবিস্বসমন্থিতা । 
তমোরজঃসবগুণা প্রকৃতিথিবিধা চ সা ॥ ১৫ 
মতশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্ধে চ তে মতে। 
মায়াবিদ্বো বশীকৃত্য তাং হ্যাৎ সর্ব্ধজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬ 
অবিদ্যাবশগন্তগ্ঠদৈচিত্র/াদনেকধা | 
সা কারণশরীরং স্তাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্‌ ॥” ১৭ 
প্রকৃতির দ্বিপ্রকারর সন্থন্ধে শ্রুতিও বশিয়াছেন_-“আবেশাবা- 
ভামেন করোতি মায়! চাধিগ্যা চ স্বয়মেব ভবতি” ইতি। 
মংক্ষেপশারীরককার সর্বন্ঞাত্মবমুনির মতে ঈশ্বর ও জীব প্রতিবিষ্থ 
এং, ব্রন্ধ বিধবস্থানীয়। ব্রহ্ম ই শুদ্ধ চৈতন্। এই তিন প্রকার 
৮ৈতস্থ তিনি স্বাকার করিয়াছেন । বিদ্যারণ্যের মতে চিৎ বা চৈতন্য 
চারিগ্রকার ॥ তিনি “চিত্রদীপেশ চারি প্রকার | চৈভন্ঠ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । তিনি বলেন__ 
“কুটস্ছে। ব্রহ্ম জীবেশা বিতোখং চিচ্চতুর্বি্বধা । 
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাত্রথে যথা |” 
অর্থাৎ চৈতস্য চারি প্রকার__কুটস্থটৈতন্থ, ব্রহ্মাচৈতস্য, জীব- 
চৈ এবং ইঈশ্বরচৈতন্থ । যেমন এক আকাশ উপাধিভেদে 
ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ এবং মেঘাকাশ নামে প্রসিদ্ধ, 
চরণ এক টৈতন্তই চারি প্রকার। ঘটমধ্যস্থিত পরিচ্ছি্ন আকাশের 
নাম ঘটাকাশ, এবং আঅপরিচ্ছন্স সর্ববধ্যাপী আকাশের নাম 
ম্হাকাশ। ঘটশরাব প্রভৃতিস্থিতি জলে মেঘনক্ষত্রার্দি সহিত 
ঘগিবিষিত যে অকোশ, তাহাকে অলাকাশ বলা যায় এবং উপরে 


২৮৮ বেদ্াস্তদর্শনের ইতিহাস 


মহাকাশ মধ্যে বাম্পবূপে অবস্থিত যে মেঘমগ্ল দৃষ্ট হয়, তাহা 
জলের পরিণামবিশেষ ; অতএব তাহাতেও আকাশের প্রতিবিস্থ 
অন্থমান করা যার। সেই প্রতিবিদ্বিত আকাশের নাম মেঘাকাশ। 
বস্তুতঃ এক আকাশই চারিপ্রকার, সেইরূপ স্থুল সুক্ষ্ম দেহদয়ের 
অধিষ্ঠানরূপে বর্ধমান, 'িদবচ্ছিন্নচৈভগ্ক” অর্থাৎ সর্ব্বাধারতুভটচৈত 
কৃটের (পর্ববতশৃঙ্গ ) ম্যায় যে নির্বিকার, তাহাকেই কুটস্থ 
(চিরস্থির) বা সাঙ্ষি্যিচৈতন্য বল! যায়। সব্বাধারভূভ কৃটস্থ- 
চৈতন্যে কল্পিত যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিতে সেই কৃটস্থ চৈতন্যের 
যে প্রতিবিষ্ব, যিনি সংসারযোগী, ধিনি প্রাণ সকল ধারণ করেন এবং 
সংসারের নুুখছুঃখে মগ্ন থাকেন, ঠিনিই জীব। অনবচ্ছিন্টচৈতন্য 
ব্রহ্ম এবং তদাশ্রিত মায়ান্ধকারে স্থিত সর্ববপ্রণীর বুদ্ধিবামনাতে 
প্রতিবিশ্থিত,। চৈতন্য ঈশ্বর $ অর্থাৎ অন্তঃকরণ-উপাধিতে 
প্রতিবিষ্বিত চৈতন্যই জীব এবং ধীবাসনোপরক্ত অজ্ঞানে প্রতিবিধিত 
চৈন্যই ঈশ্বর । আকাশের দৃষটান্তানুবলে চৈতন্যের চাতুরবর্বধা সম্বন্ধ 
পচিজ্রদীপেশ বিদ্যারণ্য বলিতেছেন-- 

ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরং যন্ত্র প্রতিবিদ্বিতঃ ৷ 

সাভ্রনক্ষত্র আকাশো! জলাকাশ উদ্দাধ্যতে ॥ 

মহাকাশস্ত মধ্যে যম্মেঘমণ্ডলমীক্ষাতে । 

প্রতিবিদ্বতয়! তত্র মেঘাকাশে। জলে স্থিত: ॥ 

মেঘাংশরূপমুদ্কং তুষারাকারসংস্থিতম্‌ । 

তত্র খপ্রতিবিস্বোহয়ং নীরত্বাদন্ুমীয়তে ॥ 

অধিষ্ঠানতয়া৷ দেহদ্য়াবচ্ছিন্নচেতন:। 

কুটবন্লির্বর্বকারেণ স্থিতঃ কুটস্ উচ্যতে ॥ 

কুটস্থে কল্পিত! বুন্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিদ্বকঃ ৷ 

প্রাণানাং ধারণাচ্জীবঃ সংসারে যুজ্যতে ॥ (১৯-২৩) 

বিদ্কারপ্য “বরহ্জানন্দ” নামক পরিচ্ছেদে মাগ্ক্যোপনিঘদে কথ 

আনন্দময়কে জীব বলিয়াছেন। জীব সুযুগ্তিমংযোগে আনন্দময়! 


মাধবাচা্য বা বিস্তারপ্যের মতবার্দ 8৮5 


যখন জাগ্রদার্দি অবস্থার ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হয়, তখন জীব 
নিত হয়, অস্তঃকরণ বিলীন হয় | পুনরায় ভোগপ্রদদ কর্দমবশে 
্রবুদ্ধ হয়) তখন তছপাধিক জীবকে বিজ্ছানময় বলা হয়। মেই 
গুবধনুষুষ্থি সময়ে বিলীনাবন্থোপাধিক হইয়া আনন্দময় 
মাঙক্যশ্রুতিও বলিয়াছেন “ন্ুযুপ্তিস্থান ইত্যা্গি”। 

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, আনন্দময় জীব হঈলে ঈশ্বরহ- 
প্রচিণাদক বাক্যের অসঙ্গতি অনিবাধ্য। 

এহছুত্তরে বলা হইয়াছে, সুধু্তজীবরূপ আনন্দময় -প্রন্কত 
পষ্ঠাবে ঈশ্বর না হইলেও ঈশ্বরের সঠ্তি অভেদ এইরূপ বিবক্ষা 
দিয়া ঈশ্বর বাক্য প্রভৃতি সঙ্গত হঠতে পারে । পরমাত্মার যেরপ 
আধিদৈধিক সবিশেষ ঠিনটা রূপ আছে, সেইরূপ অধ্যাত্মও তিনটী 
মপিশেষ কাপ আছে । নির্ধিবশেষটৈতগ্ের উপাধির যোগে সবিশেষ 
াধাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ অবশ্যই অঙ্গীকাধা। আধিদৈবিক 
মধিশেষ তিনটা রূপ ও শুদ্ধটৈতন্ত “ভিত্রদীপেশ চিত্রপটের দৃষ্টাস্তে 
স্িরণ্য সমর্থন করিয়াছেন। যেমন স্বত:স্ুহ্ব পট ধৌজ, ন্গবিলিপ্ত 
ঘটত, কালীর আকারযুক্ত লাঞ্চিত এবং বর্ণপুরিত রঞ্জিত-_একচিত্র 
খটেরই এই চারিটী অবন্থ, সেইরূপ মায়া ও ততকার্যোপাধি রহিত 
পরমাত্ম! শুদ্ধ। মায়োপহিত ঈথর, অপর্ষীকৃত-ভূতকার্ধ্য-সমগ্টিরপ 
সম্মশরীরোপহিত হিরণ্গর্ভ এবং পক্ষীকৃত ভুতকাধ্য-সমষ্টি 
সুলপরীরোপহিত বিরাট, এক পরমাত্মই অবস্থাভেদে চার্িপ্রকার | 
এট চিত্রপটস্থানীর পরমায্মায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল প্রপঞ্চ 
চিত্ানীয়। যেমন চিত্রিত মনুষ্যদিগের পরিধেয় পৃথ্ক্‌ পৃথক্‌ 
ধন্ত্রসকল প্রন্কুত না হইলেও চিত্রাধার প্রকৃত বস্ত্রের সদুশরূপে 
করিত হয়, তক্ঞপ প্রানিমাত্রের পু্থকৃ পৃথক্‌ জীবচৈতন্য সকল 
ধর্মাধার পরব্রন্মা চৈতন্বের সমানরূপে কল্পিত হয়। দেই জীবসকল 
নানাবিধ সংলার-পথে পরিভ্রমণ করে। “চিত্রদীপে” বিষ্ভারণ্য 
বলিতেছেন 


২১৯ 


২৯ বেধান্তপর্শনের ইতিহাস 


শ্যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্‌ | 
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা-চতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
যথা ধৌতে। ঘটিতস্চ লার্তিতো বজিতঃ পটঃ | 
চিদন্তর্যামী সুত্র।স্ব। বিপাট্চাস্ম তথেধ্যাতে ॥ 
নতঃশুভ্রোতন্র পৌভঃ স্তাৎ ঘট্টিভোহম্বিলেপনাং। 
মঙ্ত।কারৈঙগাছিনঃ কাৎ রঞ্সিতোব্ণপুরণাৎ ॥ 
এতশ্চিদস্থর্য।ানী ত মায়াবী, সুক্সটিতঃ | 
সান্রাত্মা স্থুলস্থক্ট্ৈব বিরাডিত্যুচান্ডে পরঃ | 
অাস্ঠাঃ স্তন্বপর্া 2 প্।সিনোহিত্র জড়! অপি ॥ 
উত্ভতমাধমভানেন বর্থান্তে পঢচিত্রবৎ ॥ 
চিত্রাপিতনন্ুষ্যাব।ং সঙ্জা ভাষাঃ পৃথক্‌ পৃথক 
চিত্রাধারেণ বস্ত্েণ সদূশ। ইব কলিতাঃ ॥ 
পুথক্‌ পৃথক্‌ চিদ।ভামাস্চৈতনবণধ্যস্তদেহিনাদ্‌। 
বগ্সান্ছে জীবনামানো বনুধা মংসরম্ত্যমী |” 
(১াগ ক্পোক চিঙ্মণা? ) 
অধ্যাত্মভেদ তিন প্রকার, বথাধিশ্ব, তৈ্রস, প্রা? 
সুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণ বিলীন হইলে__অক্ছানমাত্র সাক্ষাই প্রা 
প্রাজ্রট আনন্দময় | জপ্পে খঠি ন্ৃঙ্শরীরাভিমানী তৈজস এবং 
জাগরণে ব্যষ্টি স্মুলশরীরাভিমানী বিশ্ব। বিশ্বকে তৈডমে, 
তৈজসকে প্রাজ্ছে প্রবিলয় করিয়া তুরীয় অবস্থাতে স্থিতিনাতট 
্রহ্মাত্মৈক্য। 
প্ৃগড্ূ্খবিবেকে” খিগ্ভারখ্য কুটস্থটৈহন্যকে অন্তভুক্তি করিয়া 
ভিন প্রকার চৈতন্য অবদগ্ধনে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, এই মাত্র বিশেষর। 
বিদ্ভারণ্য জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই প্রতিবিস্বরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। যত রকমেই বা।খ) করুন, তিনি জীবেশ্বর প্রতিধিষব 
বাদই স্থাপন করিয়াছেন। “বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ” প্রকাশাত্যহির 
পঞ্চবাদিক্া-বিবরণের ব্যাখ্যাকপে রচিত হইলেও প্রতিবিষবার- 
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প্রসঙ্গে বিষ্ভারণয বিবরণকারের মত অনুসরণ করেন নাই। 
ধিবরপকার প্রকাশাত্মঘতির মতে, ভ্রীব প্রতিবিশ্ব এবং ঈশ্বর 
বিন্বস্থানীয়। তাহার মতে বিশ্ব প্রতিবি্বভাবেই জীবেশ্বর-বিভাগ। 
হিগাবণ্য বিবরব প্রমেয়মংগ্রহে বিববণকাঁরের মত সমর্থন করেন 
লাই। ঠিনি লিখিতেছেন-_+"ভত্র বিশ্স্থানীয়ং ত্রহ্ম মায়াশক্তিমৎ 
কাশ, ভীবাশ্চ প্রত্যেকমবিগ্ঠাচ্ন্ধ! ইতি কেচিৎ। মায়াবিষ্ঞা- 
প্রশ্িবিদ্বিতং জগৎক্ষারণং বিশুদ্ধ রহ্ষা।সু ততখালন্বনং জীবাশ্চাবিদ্ঠান্ুবন্ধা 







নথমে “পক্ষে মায়াহবিদ্ভয়োড্ডেদ পরজ্জনশ্চ ন পতিবিশ্বতা, দিতীয়ে 
পরীতামিতি ধিশেষঃ | 

এদিদ্ধিক্ষারাস্বেবনাছঃ *ভীবা এব ন্বাবিদ্কয়া প্রত্যেকং 
প্রথকারেণ ব্রহ্মণি বিআমাস্তি ! ব্রহ্গ হু সায়াবিশিষ্টং বিশ্বরূপং 
হরিশিশ্বরণং বান ভগংকারণম্‌। যন্বয়াদৃষ্টং তক্ময়া দুষ্টমিতি 
মনাদস্ব খহুপুরুষাগতদ্িত্ীয়টন্ত্রবং সাদৃশ্াহ্পপদ্ভাতে |” 

স্বরূপেন।ধিষ্ঠানহ্রনপেক্ষ্য ঙ্গণো জগৎকারণদ্ব্যপদেশ ইতাষ্ট 
মিন্ধিকারাঃ প্রকারাস্তরেণ বরয়ন্তি। রদ্ধৈকমেব শ্বাবিগ্ভয়া জগদা- 
কারেণ বিহর্ধৃতে শ্বপ্নাদিবদ্দিতি ।" 

এ স্থলে প্রথমপক্ষ বিবরণকারের মত--মায়! ও অবিদ্ধা ভিন্ন। 
ব্গ বিশ্বস্থানীয় এবং জীব প্রতিবিশ্ব | অন্ক পক্ষে মায়! ও অবিদ্ধা 
সভিন্ন। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিস্ব এবং শেষোক্ত পক্ষই 
বিষযারণ্যের সম্মত। 

ব্ষসিদ্ধিকার স্বরেশ্বরের তাৎপধ্যও জীবেশ্বর প্রতিবিষ্ববাদের 
মনুকুল। বাস্তবিক জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই যখন উাধিক, 
জন জীবেশ্বরপ্রতিবিষ্ববাদ অঙ্গীকারই শোভন। বিদ্যারপ্য 
প্রকাশান্মের মত ব্যাব্যা করিতে গিয়াও এস্থলে বিরুদ্ধ মত স্থাপন 
্ায়াছেন। উট্টকুমারিল যেমন স্থীয় বৃত্তিতে শাবরভাম্ খণ্ডন 
কাযাঙ্ছন, বিদ্যারণ্যও সেইরূপ করিয়াছেন 
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ঈশ্বরের অর্ব্ধজ্ঞত্ব _বিদ্যারপ্যের মতে ঈশ্গর সর্ববস্তরবিষয়ক দক 
প্রাণীর ধীবাসনা-উপরক্ত জ্ঞানোপাধিক | ঈশ্বর সকলের বিষয়, 
বাসনার সাক্ষী বলিয়াই সর্বজ্ঞ) প্রকটার্ঘকার বলেন-_ফেমন 
অস্তঃকরণ জ্ঞাতৃদ্থের উপাধি, সেইরূপ মায়াও জ্ঞাতৃত্বের উপাধি। 
যেমন, জীবের স্বীয় উপাধি অন্ত্রঃকরণের পরিণাম সকল চৈতস্ত- 
প্রতিবিস্বগ্রাহী এবং তদ্‌্যোগেই জ্ঞাতৃত্ব, সেইরূপ ত্রন্দেও স্বীয় উপাধি 
মায়ার পরিণাম সকল চিৎপ্রতিবিন্বগ্র।হী, তৎপ্রতিবিস্বিতক্ফুরণে প্রগক 
কালব্রয়বন্তা হইলেও প্রত্যক্ষ হয় এনং ইহাই সর্ধ্গ্রত |। প্রকটার্ঘ 
কারের মতে অতীত ও অনাগত প্রপঞ্চরূপ বিষয়ে ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তির 
প্রতিবিশ্বরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা মপরোক্ষ, কিন্তু তত্বশ্ুদ্ধিকীরের মহে 
অতীতা'দি বিষয়ে জীবের জ্ঞানের ন্যায় ঈশ্বরের জ্ঞানও পরোক্ষ। 

এই সকল মতে জীবের উপমায় বা তুলনায় ঈশ্বরের স্ব 
নিরীতি হইয়াছে । জীবের ন্যায় ব্রদ্ষেরও চৈতন্ক। প্রতিবিষ্যক্ত রি" 
জ্ঞানবলে সর্ব্বজ্বহ, ইহাই নিরূপিত হইয়াছে । 

কৌমুদীকার বলেন-_স্বরূপজ্ঞানেই ব্রদ্দের স্বসংস্থষ্টসব্বীবভাসব। 
সর্ববাবভামক বলিয়াই তিনি সর্বজ্ঞ কিন্তু বৃন্তিজ্ঞানবলে হার 
সর্ধবঙ্ঞধ নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন “তমেব ভাস্তমন্ুভীতি সর্ববন্‌।" 
সথষ্টির পুবের্বও ছিলেন “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” | তখন মহাভূততসকলের 
্থায় বৃত্তিজ্ঞানও প্রলীন ছিল। কিন্তু তখনও . ব্রন্মের সর্বজ্ঞতার 
হানি হইতে পারে না। কারণ, তখন মহাতৃতাদি স্ষ্টির দ্র 
পর্যালোচনা বা ঈক্ষণ আবশ্যক। বাচস্পতি মিগ্রাও ইহার 
অন্থমোদন করিয়াছেন । ব্রন্ষের সর্বজ্ঞ স্বরূপ, আর সর্বববিষয়ক 
জ্ঞানাত্বকতই ত্রদ্ষের সর্ব্বজ্ঞহ, জর্ববজ্ঞানকর্তৃত্বরূপ নহে। ওপ্ব 
মর্ধবিষয় জ্ঞীনাত্মক কিন্তু সর্বজ্ঞীনকৃত্বরূপ জ্ঞাতৃত্ব তাহার নাই: 
যদিও ব্রহ্ম ব্বরূপটৈতন্য-বলে এসংস্ট স্ব্বাবভাসক, তথাপি তিনি 
স্বরূপত; অকর্ত। | তাহার কোন কাধ্য লাই, তখাপি দৃষ্ঠাবচ্ছিরপে 
্রন্ের কাধ্যত্ব অঙ্গীকাধ্য । দৃণ্তাবচ্ছিন্ন কর্তৃন্থ অনুবাদ করিয়া 
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শ্রহি বলিয়াছেন “যঃ জর্ববজ্ঞঃ” ইত্যাদি । বাস্তবিক ব্রদ্ধের 
সর্বস্গর স্বাভাবিক । জ্াঁন সাহার স্বরূপ। এ বিষয়ে বাঁচম্পতির 
দিদ্ধান্থই দমীচীন। উপাধিযোগে জীবের তুলনায় সর্বজন স্দীকার 
অপেক্ষা সবরূপতঃ সর্ববন্তত্ই শোভন ও সমীচীন । 
মাক্দিত্বনিকূপণ-_জীব ব্যতিরিক্ত সাক্ষী কে? “কুটস্থ্দীপে” 
বি্ারণ্য বলিয়াছেন_-দেহদ্বয়ের অধিষঠানভৃত্ কুটস্থচৈত থাই সাক্ষী, 
বুটস্থচ্তৈঞ্ট স্বাবচ্ছেদক দেহছয়ের সাক্ষাৎ রষ্টা ও নির্বিবকার, সুতরাং 
কটস্থচৈতগাই সাক্ষী। উদাসীন ব্যক্তিই সাক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
ইচ্া হে বিচ্ছিন্ন হইয়। ক্রমশঃ অহঙ্কার কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সক্চল 
ইপন্স হয়, কিন্ত সুযুপ্তি মূর্ছা ব! সমাধি অবস্থাতে "হারা সকলেই 
বিগীন হয়। যে নির্ধিবিকীর চৈতন্য-দ্বারা সেই সকল বৃত্বি ও 
গাহাদদিগের সন্ধি অর্থাৎ অন্তরাল অবস্থা এবং অতাবসকল 
গকাশিত হয়, তিনিই কুটস্থ-টৈতন্য এবং সাক্ষী । 
"নাটকদীপে” বিদ্যারপ্য নৃত্যশালাস্ব দীপের দৃষ্ান্তে সাক্ষিদ 
নিরূপণ করিয়াছেন । তিনি বলেন-_ 
“ঈক্ষে শুণোমি জিশ্বামি স্বাদয়ামি স্পৃশামাম্‌। 
ইডি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃষ্যশালাস্থদীপবং ॥ ১০ 
মতাশালাস্থিতো দীপ: প্রভুং সভ্যাংস্চ নর্তকীম্‌। 
দীপয়েদ বিশেষেণ তদভাবেইপি দীপ্যতে ৪১১ 
অহস্কারং ধিয়ং সাক্ষী খ্ষয়ানপি ভানয়েৎ। 
অহঙ্কারাগ্ভাবেহপি স্বয়ংভাত্যেব পূর্ববৎ | ১৯ 
নিরন্তর ভাসমানে কৃটস্থে জ্ঞপ্তিরপতঃ 1 
সস্তাসা ভাস্কমানেয়ং বুদ্ধিন্বত্যত্যনেকধা ॥১৩ 
অহস্কারঃ প্রদ্থুং সভ্যা বিষয়া নর্তকী মতিঃ | 
তালাদিধারীণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাঁদকঃ ॥৮ ১৪ 
অর্থাৎ সেই সাক্ষীই আমি দর্শন করিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, আঁ 
নতছি, হ্াপ গ্রহণ করিতেছি এবং স্পর্শ করিতেছি। এই 


২৯৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অনুব্যবসানরূপে সকলই প্রকাশিত করেন; সাক্ষী ঠিক যেন 
নৃত্যশালাস্থিত দীপ । নৃত্যশালাস্থিত দীপ যেন গ্হন্যামী, সভাগণ 
এবং নর্বকী এই সকলকেই সমানভাবে এককালে প্রকাশ করে এবং 
তাহাদিগের অভাবে স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে সাক্ষীও সেইরূপ 
“অহংপ্রত্যয়সিদ্ধ বর্তা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবত্বি এবং বিষয়, এর 
সমুদয়কেই প্রকাশিত করেন এবং ইহাদের অভাবেগু স্বয়ং পূর্ব 
দীপামান থাকেন | কৃটসথ স্রপ্রকাশ চৈম্বারোপে নিরস্তর গ্রাকাশিত 
থাকাতে তদ্দার! প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধি নানা প্রকীর নৃত্য করিয়া থাকে। 
অহঙ্কার গৃহস্দামী স্বরূপ, বিষয়-সকল সভ্যন্থরূপ, বুদ্ধি নর্কীদরূপ, 
ইন্দ্িয়সকল বাদ্যব রন্দরূপ এবং সাঙ্গীচৈতম্য দীপন্ঘরূপ |” 

. বিদ্যারণ্য বলেন--যেমন রঙ্গশালাস্থিত দীপ ন্বয়ং একস্থানে 
থাকিয়াও সেই গৃহের সব্বাংশ সমানভাবে প্রকাশ করে, মেইরপ 
মাক্ষাটৈতন্থ স্কিরদ্ভাবে অবস্থিত হইয়াও অন্তর্ধাহা এক কালে 
প্রকাশ করে। কুটস্থদদীপের ও নাটকদীপের বিশেষ এই থ, 
কুটস্থপীপে বলিযাছেন--"জাব ভরমাধিষ্ঠানপুত কৃটস্থচৈতল্রই জীবাদিঃ 
অবভামক”, আর নাটকদীপে-_“চিদাভাসবিশিই অশরঙ্কারকে 
জীবরূপে কল্পনা করিয়া তদবভাসচৈতন্যকেই সাক্ষী বলিয়াছেন” 
উভয় স্থলেই কুটস্থচৈত্য সাক্ষী । ধিদ্যারশ্যের মতে জীবও সাক্ষী 
নহে। কারণ, জীব উদ্দাসাল নহে ; ঈশ্বরও সাক্ষী নহে নহে 
ঈশ্বর, জগৎ স্ৃষ্টরিণিয়মলের কর্তা! + সুতরাং 'উদাসীন নঙ্েন। 
জীবেশ্বরদ্বাদিরঠ্তি কেবল শুদ্ধ উদাসীন চৈতন্াই সাক্ষী । 

চিৎন্খাচার্্য বলেন-_মায়াশবলিত সগ্চণ পরমেশ্বরে “কেবণ 
নিগু9৭” প্রর্ততি বিশেষণ জঙ্গত হইতে পারে না। মুতরাং সর্ব" 
গুভ্যগত্ভৃত বিশুদ্ধ ব্রদ্মই জীব হঈতে পৃথক্রূপে সাক্ষী। সাঞ্ষি 
সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। কৌমুদ্বীকারের মতে; পরমেখরের 
রূপধিশেষই সাক্গী, ব্ূপবিশেষই জীবের প্রবুজি ও নিবৃ্তির দিরন্্র 
বোদ্ধা। কিন্ত ্বয়ং উদাসীন । তবশুদ্ধিকার, কৌমুদীকারের মতের 


হাধবাচাধ্য বা বিষ্যারণ্যের মতবাদ ২৯ 


জগ্নমোদন করিয়াছেন । তিনি বলেন_-যেলন, “ইং রঙ্গতং এই 
ভরমস্থলে ঈদমংশ শুক্তি স্বরূপগত প্রতিভান হইলেও, রঞ্জতের সহিত 
শ্রভিন্ন। সেইরূপ সাক্ষীরও বন্তগ্া! ঈশ্বররপ ভেদন্ব এবং কল্পিত 
ক্হ্রৎ জীবাধিষ্ঠানরূপে সাঙগীও সুখাদির শন্গভবকর্তা । সুতরাং 
জীবের সঙ্গিত অভিন্ন! 
তকেঙ্গ বলেন পিঠা উপাধি জী ই সাকা ড্রঈ, অতএব 
মাশট। লোকে অকর্কা তং ভরা হইলেই তাহাকে সাক্ষী বলে। 
ডাব অসঙ্গ) উদাপীন ও প্রকাশরূপ, সুতরাং জীবই সাক্ষী । জীবের 
আস্মকেরণভাদাখ্য খপাধিক, অভঞন জীন ন্য়ং উলালীন $ কারণ, 
বকুাদি আারোপিত | পএকো দেল” ইভাদি শ্াতিমন্ত্র রক্দোরট 
জাবন্ডাবাভিপ্রায়ে সাক্ষিতব-প্রাহিগাদক । 
অন্থ কেছ কেহ বলেন _ই জীবই সাক্ষী, কিস্ক সবর্বগত অবিষ্া- 
ঈগাপির যৌগ নহে । অস্তঃকরণরূপ উপাধিনে উাঠিত জীবই সাক্ষী | 
শাস্ুনিক অনুপর্তিত টচতগকেই সাক্ষী নলা সঙ্গহ। আচার্য্য 
শর বিগেকচুড়ামনিতে বগিয়াছেন _ 
পন মাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্্ম। সংস্্ুশস্ডি বিাণম্‌। 
বিকারনুদমীনং গৃহধাক্মা প্রদীপবৎ ॥৫০৭ 
দেহেক্দ্িয়মনো হল্মা নৈবাত্মানং স্প্রশস্ত্যহো | 
রবের্ঘ। কর্মুণি সা ভালো বহেরর্ধথা দাহনিয়মকত্বম্‌। 
রজ্জোর্থারোপি্বন্বদঙ্গভুদৈধ কুটস্থচিদাত্মনো মে ॥” ৫০৮ 
উপঠিত আত্মার কর্ৃত্ব অবশ) শ্রীকার্ধ্য। সুতরাং অপিকার 
উনমীন কৃটস্থ আত্মার সাক্ষিহই উপপন্ন। 
দ্বাপ্র পদার্থাদিষ্ঠাবনিংপণ-_ন্দাপর প্রপধের অধাসের অধিষঠান 
কত এ সম্বন্ধে ছুই প্রকার নন্চ আছে, কাহারও তে অনবচ্ছিক্প 
চিস্কই জধিষঠানত অরে কেহ বলেন-_-আহক্কারোপতিভ চৈনতসথাই 
ধি্ঠান। বিদ্ারণ্যের মতে অনবচ্ছিন্প ঠচতত্যই অধিষ্ঠান। 
অবিজঞাতে বিশ্বভৃত ঈশ্বরচৈতযাই অননচ্ছিক্গৈতগ্য - অহ্কারানবচ্টিনস- 









2০৬ বেছগাস্থুদশশের ইতি 


টৈতম্থা দেহের বাহিরে স্বাপ্ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইতে পারে না, কিঃ 
অস্তরেই সম্ভব। অতএব দৃশ্খমান পরিমাণোচিত দেশ মম্পন্ধিন 
অভাব বপিয়াই স্থাপ্রিক গজাদি মায়াময় | অন্তঃকরণের দেহের 
বাহিরে শ্বাতন্্য নাই! সুতরাং জাগরণে বাত্য-শক্তির ইদমং, 
গোচরীভূত করিতে সংপ্রয়োগের অপেক্ষা আছে, কিন্তু স্বপনে 
অস্তঃকরণ স্বতন্ত্র| সুতরাং সংপ্রয়োগের অপেক্ষা নাই । যেমন 
জাগরণে মম্গ্রয়োগ-ভন' বুস্তিবালে অভিন্যক্ত শুক্তিতে ইদমংশাবঙ্ছিন্ন 
টৈতশ্ব-স্থিত অবিদ্যা, রৌপোর আকারে বিবত্তিত হয়; সেটরূপ 
স্বপ্নেও দেহের অভ্যন্তরে নিদ্রাদিদোযৌপহিত অস্তরঃকরণ-বুদ্ধিদদে 
অভিব্যক্ত চৈতনস্থ অনুষ্টবশে উদ্‌্বোধিত নানাবিধ বিষয়-সংস্বার 
সহিত অবিদ্যা, প্রপঞ্ধাকারে বিবর্তিত হয়। ইহাই বিদ্যারণোর 
অভিমত । তিনি বিবরণ প্রমেয়সংগ্রাহে বলিতেছেন__ 
“সন্প্রয়োগো ভি জাগরণে বাহ্যশুভীদমংশাদি গোচরাভঃকরণ- 
বত্তযৎপাদকঃ। অস্তঃকরণম্ত দেহাদ্বহিরন্বাতন্ত্রাৎ। স্বপ্পে ড় 
দেহত্যাস্তরজ্তঃকরণং স্বতত্ত্রধাৎ স্বয়মেব প্রবস্তিষ্ত ইতি নাকি 
সন্প্রয়োগাপেক্ষাঃ ততো জাগরণে স্বপ্রেহপ্যস্তঃকরণবৃত্তিরেধ তৃতীয়ং 
কারণম্। অধিষ্ঠানমপি সর্বত্র ব্যক্ত্যবচ্ছিন্পঘ২ চৈতন্বমেব। 
শুভ্ীদমংশাদিস্ চক্ষুরাদি সম্প্রয়োগস্তৈব জনকঃ। অন্যথা নির্বিবধযন্ক 
সন্প্রয়োগস্তানুৎপত্তেঃ | অধিষ্ঠানচৈতঙ্গাবচ্ছেদকোপাধিস্বাৎ। হে! 
যথ জাগরণে সম্প্রয়োগজনুবৃত্তযভিব্যক্তে শুভীদম/শা বচ্ছিজে টৈদনে 
স্থিতাহবিদা। রজতাকারেণ বিবর্তাতে তথ স্বপ্লেহপি দেহস্তাত্তরঃ 
করণবৃতো নিপ্রাদিদোযোপপ্রতায়ামভিব্যক্তে বৃত্যবচ্ছিন্সচৈতন্থে স্থিাঃ 
বিদ্যা হদৃষ্টোছোধিতনানাবিষয়সংস্কারসহিতাপ্রপঞ্চাকারেণ বিবর্ততাদ্‌। 
€ বিঃ প্রঃ সংগ্রহ-_বিঃ নঃ সংস্করণ ৩৯-_-৪০ পৃষ্ঠা) 
বিদ্যারণ্যের মতে, অবিদ্যাতে বিশ্বভূত ঈশ্বরচৈতন্যই অনবচ্ছি- 
চৈতল্য। কারণ, ঈশ্বর -চৈতন্ই সর্ববাধিষ্ঠান!। অবিদ্যা প্রতিবি- 
রূপ জীবচৈতগ্ক অনবচ্ছিন্লচৈতম্থা নহে 1 সংক্ষেপশারীরককারের 


খাধবাচাষ্য বা বিগ্কারপ্যেহ মতবাদ ২৯৭ 


মত বিদ্যারণ্যের অনুরূপ নহে। তাহার মতে অবিদ্যাতে প্রতিবিদ্ব- 
হৃ অনবচ্ছিষ্নটৈতগ্ঠই অধিষ্ঠান। অনবচ্ছিন্নচৈতত্য বৃত্যনিব্যক্ত | 
সুতরাং স্বাগন প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। কারণ শুদধব্রক্ষের 
জায় ঈশ্বরটৈতন্থও শান্ত্রৈকগম্য । ঈশ্বরচৈতন্ত বৃত্তির গোচরীভূত 
হইতে পারেন না) যেহেতু অহস্কারাদ্দি অবচ্ছি্নচৈতন্যোই অহমাকার 
রত্তির উদয় হয়। অন্যত্র হয় না । অতএব অবিদ্যাতে প্রতিবিস্বসূত 
অতঙ্কারাদি, অনবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই স্থাপ্রপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। 

সংক্ষেপশারারকে তিনি বলিয়াছেন 

অপরোক্ষরূপবিষয়ও্রমধীরপরোক্ষমাম্পদমপেক্ষা ভবেৎ। 
ননস! স্বতো৷ নয়নতো। যদি বা স্বপনভ্রমা্দিযু তথ। প্রথিতেঃ ॥ 

এই শ্লোকে অধিষ্ঠানপ্রত্যক্ষের অপরোক্ষাধ্যাসের অপেক্ষা কখনও 
মত; কখনও মানস বৃত্তিবলে, কখনও বহিরিক্ড্িয় বৃত্তিবলে আছে, 
এইরূপ বলিয়া! অধিধ্যাতে প্রতিবিষ্বভূত জীবচৈতন্থকেই স্বপ্লাধ্যাসের 
অধিষ্ঠান বঙ্গিয়াছেন। তিনি বলেন-_ 

“খতোহপরোক্ষাচিতিরত্র বিভ্রমস্তথাপি রূপাকতিরেব জায়তে। 

মনোনিমিত্রং স্বপনে মুহুমুহধিনাহপি চক্ষুধিষয়ং সমাস্পদম্‌॥ 

মনোহবগম্যেইপ্যপরোক্ষতা বলাপ্তথাস্বরে রূগমুপোল্লিখন্‌ ভ্রমঃ ॥ 

নিঠাদিতেদৈর্বহুধ। লমীক্ষ্টতে যথাক্ষগম্যে র্তাদিবিভ্রমে ॥ 

(সংক্ষেপশারীরক ) 

অন্ত কেহ কেহ বলেন__অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন টৈতন্যই অধিষ্ঠান। 
অবশ্য অহঙ্কার এ স্থানে বিশেষণভাবে অধিষ্ঠানে গৃহীত হইতে 
গারে না, কিজ্ত অহঙ্কারোপহিত তত্প্রতিবিষ্বরূপ চৈতম্যই অধিষ্ঠান। 

বাস্তবিক প্রথম পক্ষই শোভন বলিয়া মনে হয়। থিগ্ারণা ও 
মর্ধপ্রাত্ম যুনির মতই সমীচীন। উভয়ের যে স্থলে পার্থক্য, সে 
সুলে মর্ধবজ্ঞাত্বের মত অধিকতর শোভন বলিয়া গ্রতীত হয়। 

নিগুণ উপাসন!-_শ্রুবণ মননাদি সাধন প্রবণ সুযুক্ষুর জ্ঞানলাত 
স) জ্ঞানপ্রান্তির মুধ্যপন্থা সাংখ্য ব! বিচার। শ্রবণ মনন 


২৯৮ বেদ!সুদর্শলের ইতিহাস 


প্রস্ভৃতি ভাঙার সাধন। উত্তধাধিকারীহ সাংখ্যমার্গের অধিকারী। 
বিচ্যারণ্য বলেন_-অন্ক উপায়ে বিদ্যালাভ হয়। নিগুণি উপামনায় 
ত্রন্মজ্ঞান লাভ হইতে গাছ । নিগুনি উপাসনাই যোগপন্থা | শ্রুতি 
বলিয়াছেন _“তৎকারশং জাংখ্যযোগ|ভিপন্নম্‌।” ভগবান্‌ গীতায়ও 
বলিয়াছেন_ব্যৎ সাংখ্যৈই প্রাপ্যতে স্থানং গুদ যোগৈরপি গন্যতে | 
সাংখ্য মুখ্য উপায়, আর স্যাগ পরম্পরাক্রমে উপায় । মাখা 
বেদাণুবিচার | মননাদিসহকৃত আখণশব্দিত বিচারই সাংখ্য এবং 
নিগুণি ত্রদ্মোপাসনাই যোগ) বুদ্ধিনান্দ্য-প্রযুক্তই হউক অথথ 
চিত্তশুদ্ধির অভাববশতঃই হউক, যে বাক্তি সে বিচারে অসমর্থ য় 
ভাহার নিরস্তর পরোক্ষরূপে পরব্রদ্মের উপামনা করা কর্তা । 
বিষ্যারণ্য বলেন-- নিগুণ পরক্রঞ্থাতাত্বের পরোক্ষরূপে উপাসনা করা 
অসম্ভব নহে। যেমন সগ্ণ উপাসনলাতে অস্তঃকরণ-বুণ্তির প্রবাহ 
হইয়। থাকে, ভদ্রপ ইহাতেও প্রত্যায়াবুত্তি সপ্তব। 
“নিগুনি্রহ্ষাতবস্ত ন হাপান্তেরমস্তবঃ | 
সগ্চগত্রক্মণীবাত্র প্রততায়াবৃত্তিসস্তবাৎ।” ৯ ৫৫ ধ্যানদীশ 
আচার্ধ্য বিদ্যারণ্যের মতে সম্বাদিব্রম কয়ং ভ্রমরূপে প্রদিদ্ধ 
হইলেও সম্যক ফললাভের হেতু হয়, ,সইরূপ নিপু পিত্রহ্মাতবছতানের 
্যায় ব্রহ্মতবের উপাসনাও মুক্তিফললাভের কারণ হয়। বেদান্তশান্্র 
হইতে সামান্তঃ অগন্ৈকরসন্ঘরূপ পরত্রহ্মতত্ব পরোক্ষভাবে অবগত 
হইয়া “আমিই সেই পরবরদ্দপ্থরূপ” এইরূপে উপাসন! কল্গনীয়। 
তিনি বলেন ॥ 
ন্বয়ং অমোহপি সংবাদী বখ! সম্াক্ফলগ্রদঃ। 
ত্রদ্মতয়োপাসমাপি তথা খুক্তিফলপ্রদ! ॥ ৯।১৩ 
বেদাস্তেভো ভন্হবমখট্ৈকরসাত্মকম্‌। 
পরোক্ষমবগম্যৈহদহমন্ীত্যুপাসতে ॥” ৯:১৪ ধ্যানদীগ 
আপনি হইতে পারে, ব্রচ্গ বাক্যমনের আগ্োঁচর ভীহার 
উপাসনা কি প্রকারে নম্ভব 1 বিছ্ারপ্য বলেন__এ কথা! যদি বল, 


মাধবাচারধ্য বা! বিষ্যারণ্যের মতবাদ ২৯৪ 


তবে বাঁকামনের অগোচর,সেই পরব্রহ্ধ বিষয়ে জ্ঞানও অসম্ভব । যদি 
বাকামনের অগোচররূপে তাহাকে জানিতে সমর্থ হও) তবে তঞ্জপ 
স্টাহার পরোক্ষ উপাসনা করিতে অস্বীকার কর কেন? যদি 
বল, সাগর উপান্তত্ব স্বকার করিলে সগুপস্থ স্বীকার করিতে 
হয়, তাহার উত্তর এই যে_ভাহার জেয পক্ষেই বা কিরূপে তাহা 
অধীকার কর। ক্মতএধ লক্ষণাদ্থারা লক্ষিত বরিয়া তাহাকে 
গরোক্ষরূপে উপাসনা কর ? যদি বল যে শ্রুতিও বলিয়াছেন -- 

“্যদ্সাচানভাদিতং যেন বাগভ্যুদ্ধাতে । 

দেব ব্রদ্ম হুং বিদ্ধি লেদং যদিদমুগাসতে ॥৮ (কেন উপঃ ১1৪) 

এ স্থলে শ্রুতি উপান্তহ নিষেধ করিয়াছেন। তথুপ্তরে বিদ্যারণ্য 
বলেন যে তি বেছ্যত্বেরও নিষেধ করিয়াছেন, যথা_ 

“অন্থদেখ '্ছদবিদিত!দথো! অবিদিতাদধি |” 

প্রবরদ্ষের উপাসনাতে প্রমাণেরও অভাব বলিতে পার না। 
যেতেতু উত্তরভাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্োপন্িযদে, কঠোপনিষদে এবং 
মাহা উানিষদাদিতে নিগুণ উপাসনার কথা আছে এবং 
ভাগর অনুষ্ঠান প্রকার পঞ্ধীকরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যদি তাঁহাকে 
আনমাধন বলিয়। স্বীকার কর, বিগ্ভারন্য বলেন__ভাহাতে আমি 
প্রছিবাদী নহি। 

নিঞ্চন উপাসনা একপ্রকার মাত্র, সেই জঙ্ত বেদের 
মর্বাশানা প্রসিদ্ধ “আনন্দোত্রক্গ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম নিত্যসুদ্ধো! বুদ্ধ: 
মতো] মুজো নিরঞ্জনো বিভূরদ্বয় আনন্দ; পরঃ প্রত্যগেকরসঃঃ 
ইতাদি গুণগুলি এই উপাস্য পরত্রদ্ধে উপসংহ্ৃত করিবে । বেদব্যাস 
“আনন্দাদয়১” ইত্যাদিস্থত্রে বিধেয়বিশেষণ “আনন্দঃ বিজ্ঞানমানন্দং" 
প্রতি গুনসমূহের ত্রন্মে উপসংহার কীর্তন করিয়াছেন। “অস্কুল 
ও অনণু' প্রন্থতিবোধক শ্রুতিতে অস্থলক্কাদি নিষিদ্ধ গুনসকলও 
“জক্ষরধিয়াস্‌” ইত্যাদি স্তরে উপান্ ত্রঙ্গে ব্যাসদেবকর্তৃক উপসংহাত 
ইয়াছে॥ যদি বল, বিধেয় বা নিষেধ্য গুণলমূহ লক্ষক মাঞ্জ, ভাহা 


৩০, বেদান্তদশনের হাতহাস 


ব্রক্মতত্বে অস্তঃপ্রবিষ্ট হইবার নহে; তছুত্বরে বিদ্যারণ্য বলেন-_ 
গুণসমূহ ব্রহ্মতবে নিবিষ্ট না হউক : লক্ষবছার! লক্ষিত সদ্বহ্ধ তত্বের 
উপাসনা করায় লাভ আছে । ভিনি বপিতেছেন__ 
পগুপানাং লক্ষকান্েন ন তন্তেইস্তঃ প্রবেশনম্‌। 
ইতি চেনে সমেব ত্ন্থাতরমুপাল্ততাম্‌ ॥ ৭৯ 
আনন্দাদিভিরস্থুলাদিভিশ্চাত্মলক্ষিতঃ। 
'অখগ্তিকরসঃ সোইহমন্ত্রীত্যেনমূপাসতে ॥” ৭৩ (ধ্যানদীপ) 
যদ্দি বল জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্ততা কি? উত্তরে বিগ্যারণ্য 
ধ্যানদীপে বলিয়াছেন_জ্ঞান বস্তর অধীন, আর উপাসনা 
পুরুষেচ্ছার অধীন | বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্ত ভাহা 
একবার দৃঢ়তর হলে তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর 
নিবৃত্ব হইবার নহে। তাহা উৎপন্ন হইলেই সমস্ত সংসারিক 
অনিতাবস্ততে সতত ভ্রম নষ্ট হয়। তাহাতেই সাধক কৃতকৃত্য 
হইয়া পরম তৃপ্তিপাভ করেন এবং জীবম্মুক্ত হইয়া প্রারবাক্ষয 
পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা করেন | গুরূপদিষ্ট বন্তর প্রতি বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধালু 
ব্যক্তি বিনা বিচারে অস্তঃকরণবৃত্তি প্রবাহে উপাস্ত চিন্তা! করিবে। 
বিচার ও উপাসনার__সাংখ্য ও যোগের বিশেষন্ধ এই যে, 
প্রতিবন্ধ-রহিত পুরুষের শ্রনণারদির ফলে শীঘ্র শীঘ্র বরহ্ষাসাক্ষাৎকার 
হয়। ইহাই সাংখামার্গ ও মুখাকলপ। উপাসনার ফল বিল্বে 
ফলে, তাহাই যোগমার্গ ও অনুকল্প। * 
বাস্তবিক, বিচারেও 'অবলঘন শব । ভৌত বাঁক অবলগ্ন 
করিয়াই ব্রহ্ষবিচার সম্তব। সেরূপ শ্রুতিনির্দিষ্ট গুপসকলে 
উপলক্ষিত ব্রদ্মের উপাসনাও সম্ভব। অবলম্বন উভয় ক্ষেল্সেই আছে । 
অন্তঃকরণের প্রবাহ থাকিলেই অসীমকে সসীম করিয়া ফেলিবে। 
বিচার ও প্রত্যাগাত্মবোধ উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত একটু সসীমতা 
আছে। শব্দ বলে বিচানেও অসীম অনস্ত প্রত্যগাত্মস্থরূপ ত্রহ্মকে 
কতকটা পরিমাণে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করা হয়। জ্ঞানোদয়ে 


মন্তব্য ০ 


্রত্যাগাত্বব্রক্মরূপে স্থিভিলাভ হয় | উপাসনার ক্ষেত্রেও পরোক্ষতা 
আছে। আমাদের মনে হয় নিগুণ। উপাসনায় সবিকল্প সমাধি 
হইলে আপন! হইতেই বিচারের উদয় হয় এবং তৎকলে নিব্বিকল্প 
মমাধি হয়| বিগ্ভারণ্যও বলিয়াছেন__ 
“নিগুণোপাসনং পন্কং সমাধিঃ স্কাচ্ছনৈস্ততঃ | 
যঃ মমাধিনিরোধাখ্যঃ সোহনায়াজেন লভ]তে ॥” 
১২৬ (ধ্যান্দীপ ) 
অর্থাৎ নিগুণ উপাসনাই পরিপক হইয়া সমাধিরূপে পরিণত 
হয়। অতএব নি৬৭ উপাসনা হতে অনায়াসে নিবিবকল্পক সমাধি- 
লাভ ষইঈতে পারে। 
আমরাও বিদ্যারণ্যের এই কথা স্বীকার করি, কিন্ত সবিকল্প 
মদাধির পরে বিচারের ব্বতঃই উদয় হয়। সবিবল্প সমাধি লাভ 
করিয়াও অনেক যোগী নিবিবকল্পু সুখে বঞ্চিত হন। সবিকল্প 
সমাধর স্থৃথে আসক্ত হইয়। আর অগ্রসর হন লা এ ক্ষেতে বিচার 
এবাস্থ আবশ্যক। আচাধ্য গৌড়পাদ তাই বলিয়াছেন-_ 
"লয়ে সন্বোধয়েচিন্তং বিক্ষিপ্তে শময়েৎ পুনঃ । 
সকাঁঝায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্ত, ন ঢালয়েৎ ॥” 
উন্তমাধিকাঁরীর পক্ষে শ্রবণ মনন প্রস্ুতি সাধন ও নিয্লাধিকারীর 
পক্ষে নিগুণি উপাষনাই সাধন। অবশ্তই এ স্থলে নিয্লাধিকারী 


উত্তমাধিকারীর তুলনায় বলা হইয়াছে । বিচারে অসমর্থ 
নিগাধিকারী । 


মন্তব্য 


বিগ্ারণ্যের আবিভাবের সময় দক্ষিপ-ভারতের বিপ্লবের সঞ্চার 
হইয়াছে! তখন রাঁজনীতিক্ষেত্র চঞ্চল, দার্শনিক ক্ষেতও নিস্পন্দ 
« শীরধ নহে এই সময় ভাস্করাচার্ধ্য, রামানজাচার্ধ্য ও 


৩০২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাষ 


মধ্বাচার্ধের আবির্াবে শ্াক্ষরমতের গুতিপক্ষ সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বিদ্ভারণ্য “বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহে” ভাক্করাচার্য্যের মত 
নিরসন করিয়াছেন। ভাক্কুরের মতে অজ্ঞানের আশ্রয় অস্তঃকরণ। 
বিদ্ভারণ্য “বিবরণ প্রমেয়ে” সেই মত খণ্ডন পুরর্বক “মাত্মাই অভ্ঞানের 
আশ্রয় ইহাই ব্যবস্থাপিক্চ করিয়াছেন (বিঃ প্র সংগ্রহ--৪৮ পুঃ 
দ্রব্য )। গ্রমেয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় ভাক্করের ত্রিদগুবাদ নিরমন 
কগ্রিয়াছেল । তিনি বলেন --শ্যস্ ভাম্বগঃ সন্ধ্যাবন্দনাদমিহা- 
কর্মশস্তদক্গকুভোপবীতন্ত চ ত্যাগং নেচ্ছতি মোহপরিচিতশাস্্র- 
বৃততান্তত্বাহুপেক্ষণীয়ঃ | যজ্ঞং যঞ্ছোপবীতং চ তান গুঢসরে্দুদিং 
রিতি যজ্ঞোপবীতাদিহ্যাগস্ত সাক্ষাপ্িহিতহ।ৎ" ইভ্যাদি। ভাঙ্রের 
সমুচ্চয়বাদ৪ নিরসন করিয়াছেন। ভাঙ্করের মতে ধশ্মবোধের 
অনন্তর ব্রচ্জাববোধ | বিগ্ভারপ্য সমুচ্চয়বাদ নিরাকরণাবসরে 
ভাস্বরীয় মত নিরসন করিয়াছেন। (বিঃ প্র সংগ্রহ ১৬৭ পু:) 
ভাস্কর শব্দ-আদির সাধনকর্তব্যা অঙ্গীকার করিয়াছেন! 
বিগ্ভারণ্যও “প্রমেয়ে” (১৭১ পৃঃ) ভাস্বরীয় মত খণ্ডন করিয়া 
শঙ্করের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভান্করের মতে সগুণ তরঙ্গ বা 
ঈশ্বরই জিজ্ঞান্য | প্রত্যগাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নহে । ভাশ্বরীয় এই মতও 
বিষ্ভারণ্য নিরস্ত করিয়াছেন । (প্র, ১৯০---১৯১ পৃঃ ) ভাত্বরীয় 
ভেদাভেদবাদের উপরেও তীষ্ষ ও তীব্র আক্রমণকরিয়। তথ্মত খণ্ড 
করিয়াছেন! বিদ্ভারণ্যের সময়ও ভাস্রীয় মতবাদ" প্রবল ছিল। 
অন্ত কারণ__ভাস্করীয় ভেদাতেদবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তস্ততু্ত। 
ভাশ্বরীয় মৃত খণ্ডন করায় বিশিষ্টাদৈতাবাদও খণ্তিত হইয়াছে 
পঞ্চদশখীতে যে সকল পুর্র্পক্ষ উত্থাপন করা হইয়াছে, ভাহা দ্বৈত ও 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর দিদ্ধাস্ত। পূর্ববশক্ষরূণে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্ট 
দৈতবাদীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । পুর্র্বমীমাংসা। 
দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ তাহার আক্রমণে 
বিধ্বস্ত হইয়াছে কিন্তু নব্ানৈয়ায়িকের উপর আক্রমণ নাই। 


মন্তবা 825 


পঞ্চদশীতে শ্রীহর্ষের খণ্ুনখণ্ডখান্তের অন্ুন্থত যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন (পঞ্চদশী_-বঙ্গবাসীর সং ১৯৪ পুষ্ঠ|)1 দক্ষিণ-ভারতে 
নবান্ায়ের প্রসার ভৎকালে বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিগ্যারণ্য নব্যন্তায়- 
খওনে সবিশেষ চেষ্টা করেন নাই। 

পঞ্চরশীর প্রথম “তত্ববিবে৯” নামক পরিচ্জেদে জ্ঞাদ্তবৰ নির্ণয় 
করা হয়ছে । অখণ্ড, শয়ংপ্রকাশ নির্দিবকল্পজ্ঞান 'প্রতিপাদনই 
দেকের তৎপধ্য | ডএনতন্ব ইংরাঞা ভাষার 11186610015 
পানচন্ব সম্বন্ধে রামানুজ প্রনৃত্ঠি আচাখ। সবিকপ্পক জ্ঞানবাদী। 
আার শক্গর নির্িকশ্ন্ক স্ভানবাদী ; রামানুজ ও মধ্ডের মতে জ্গন 
সাগোকক (1২9150৮) । তাহাতে বিষয়ের অপেক্ষা আছে। 
বার শক্ষরের মনে জ্ঞান নিরপেক্ষ ও শ্বয়-প্রকীশ। বিগ্যারণ্য 
তনুবিবেক পরিচ্ছেদে ভনের নিষ্বিকপ্নভা, স্বয়ংপ্রকাশত ও অখগ্ডৰ 
নিরাপণ করিয়াছেন | ডঝানই আনন্দ, আত্মা ভ্ঞান স্বরূপ। 
আস্বাই পরম প্রেমাম্পন সুতরাং মাত্মাই আনন্দরূণ ! অতএব 
জমঠ আনন্দ, আজ্মই জ্ঞনানন্দ-দরপ । 

বিগযারণ্যের সর্ববতন্ত্তন্্রতা সর্ববদর্শণনসংগ্রহে আরও পরিস্ফুট | 
ইচহে ভিনি পক্ষপাতশুন্ত-ভাবে মকল দর্শনের সার মশ্ম প্রদান 
আরিয়ান | অবশ্তাই একটু সমালোচনা থাকিলে ও 
ইঠিহসিকভার সহিত লিখিত হইলে গ্রন্থধানি সর্ববাক্ষনুন্দর হইত । 
*যডদর্শনসমুচ্চয্” প্রন্ৃতি ছুই একখানি শ্রস্থ ভিন্ন এ জাতীয় গ্রন্থ 
মার ন! থাকায়, সর্ববদর্শনসংগ্রহের স্থান মবের্ষচ্ে । “পর্ধ্দর্শন- 
মগ্হ" দেখিয়া আর এএকটী বিষয় মনে হয়। পরবর্তী কালে 
মরয়নীফিত “সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে? শঙ্করমভাবল্বী আচাধ্যগণের 
মতের বিশেষধের সংক্ষিপ্ত মন্ম গুদান করিয়াছেন কিন্তু স্বীয় সিদ্ধান্ত 
ম্পটভাবে দেন নাই । অথবা সমালোচনা করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত 
স্বপন করেন নাই | এইট সকল দদখিয়া মনে হয় পুররষতন 
মাচাধাগণ সংগ্রহ্থের ক্ষেত্রে সমালোচনা পছন্দ করিতেন ন1। 








৩5৪ বেছাস্দরশনের ইতি 


কেবল মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন। সর্ধ্বদর্শনসংগ্রহ 
প্রভৃতি গ্রন্থে কোনও মতবাদ আরম্ভ করিবার প্রারস্তে যে মুখবন্ধ 
করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সমালোচনা নহে। যাহা 
হউক বিদ্যারণ্যের গ্রন্থরাঁজি পর্যালোচনা ভাহার সর্ববত্তস্বত্া 
ও সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভায় বিস্মিত হইতে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
খিনি সমাজোর ধুরদ্ধর তিনিই আবার দার্শনিক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত। তিনি যেরূপ কৌশলের সহিত পবন বিধ্বংস করিয়াছেন, 
তাহা তাহার অসাধারণ মনীষার দ্যোতক। কেবল দার্শমিক 
মাহিত্যে নঙে। বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেই বিদ্যারণোর স্থান গতি 
উচ্চে। ভাষার নাধূরয্য ও লালিত্যে এবং যুক্তির কৌশলে ৫ 
প্রথরতায় তাহার গ্রন্থ চিত্বীকৰক। বিদ্যারণা একাধারে কর্মী, 
ভক্ত ওজ্ঞানী। এরূপ সমন্বয় অতি বিরল | 

বিদ্যারণ্য জান্মান দাশবনিক হেগেলের মত ভাবোন্নত্ত হইয়া দেখ, 
জাতি তুলিয়া যান নাই। হেগেল (11701) জেনার যুদ্ধক্ষেতো 
অভি নিকটে থাকিয়াও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন, কিন্তু অপর 
জাম্মীন দার্শনিক ফিকুটের মত দেশের চিন্তায় তঙ্গার হৃদয় অধিকার 
করিয়াছিল | ফিক্টে শিক্ষকরূপে “42 গাণ/ল 99 000 
09/780 10/190” লিখিয়া ও বক্তা! দিয়াই ক্ষান্ত, কিন্ত 
বিদ্যারণ্য মুসলমান-শাসন বিধ্বস্ত করিয়া, দ্বেশের স্বাধীনতা! ও 
সাআজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এই অক্রান্তকন্মী শেষ জীবনে মন্যাম 
গ্রহণ করিয়া ত্যাগের অপুর্ব আদর্শ প্রদর্শন করেন | বিদারণ 
দার্শনিক মত কেবল তাহার গ্রন্থেই সংবদ্ধ ছিল না, তাহার জীবনেও 
প্রতিফলিত হইয়াছিল । 


ঢতুদ্শ শতাব্দীর উপসংহার 


চতুদ্দশ শতাব্দী ভারতের সাহিত্যিক ইতিহাসে এক ন্মরণীয় যুগ। 
এই যুগে তিনজন মনীষীর কার্যকলাপে ভারতের জীবনপ্রবাহে নৃতন 
শির সঞ্চার হইয়াছে। বেদান্তদেশিকের প্রতিভায় বিশিষ্টা- 
দৈতবাদ। বিছ্যারপ্যের মনীষায় অদৈতবাদ এবং সায়নাচার্যোর 
অভিমানুষ প্রতিভায় বেদের তাৎপধ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 
সায়নাচাধাও অদবৈতবাদী ছিলেন। তিনি শাহ্গরমতেই বেদের ভাষ্য 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ভৎকৃত গায়ত্রীর ব্যাখা! শ্রাক্কর মতানুসাগী । 
মিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রস্থতি সকলই শরাঙ্কর মভ্তানুযায়ী 
বাখাত হইয়াছে । ভাষ্যকার উবট ও মহীধর শুরু যভুর্ধেদের 
নধ্যনিন বা বাজসনেয়ী শাখার ভাগ্য প্রণয়ন করেন। আশ্চধ্োর 
ব্ষিষ ঠাহারাও শান্কর মতেই ভাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন । উবটের 
থু মহধরের ভাত হইতে প্রাচীন। সায়নাচার্যকে অদৈতবাদী 
মাচারধারপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক সায়নাচাধ্যের 
ারির্াবে বেদের প্রকৃত অর্থ বহুল পরিমাণে হ্ৃাদয়ঙ্গম করিতে 
গার! যায়। সাঁয়নের ভাত্য সাম্প্রদায়িক। সুতরাং ভাস্বের 
ধ্রামাণিকতা আছে। সায়নের ব্যাখ্যা যখন সাম্প্রদায়িক ও 
প্রামাণিক, তখন শান্করমতই শ্রুতিসম্মভ বলিয়া প্রতীত হয়। 

বৈদিক ও বৈধাস্তিক সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার এই 
ধহানীর বিশেষত্ব। বেদাস্তাচার্ধ্য ১০৮ খানি প্রবন্ধ ও নিবন্ধের 
প্রণতা। বিদ্ারণার গ্রন্থ অসংখ্য ও বিস্তৃত। বিগ্তারণ্যের 
১৮ খানি উপনিষদেরই টাকা আছে শ্রুত হওয়া যায়। 
দায়দাচার্যোর ভাষ্যরাশি ত সমুক্রতুল্য। বাস্তবিক এই শতাব্দী 
লন শসথ প্রণয়নের যুগ । 


সহিত 


পঞ্চদশ শতাব্দী 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে রা'জনৈত্তিক গগনে মেঘের সঞ্চার হইল, 
বিছ্যাতের চমক্‌ দেখা দিল, বজ্রের নিখ্বোষে ভারতঙ্কুমি কম্পি 
হষ্টল। পাঠান সাস্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া, মোগলের গৌরধরধি 
উদয়াচলে উদিত হইল | রাজনৈতিক বিপ্লবের ভিতরেও দাণনিক 
চিন্তার গতি রুদ্ধ হয় নাই। ভারতীয় সমাজের সনাতন শৃঙ্খযাই 
ইহার প্রধানতম কারণ। ভারতীয় ধর্মক্ষেত্রেও বিপ্লবের সু্না 
ভইয়াছে। এই শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যুসলনান প্রভাব দেঠ 
হউক বা সন্যকার়ণেই হউক তক্তিবাদের প্রবলত। আরম্ত হষটয়াছে। 
এই অময় কতক শরিমাণে সমন্বয়বাদের (30080111811) চে 
চলিয়াছে। বেদাস্তের সুগভীর জ্ঞানবাঁদের সহিত ভক্তিবাদের 
সনম্বসাধনের চেষ্টাই এই শতীব্দীর বিশেষত্ধ। পঞ্জাব গ্রাদেশ 
গুরু নানক ও যুক্ত-প্রদেশে কৰীরের আবিতভাবে সমন্বয়ের দার 
উন্মুক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ভক্তির বন্যায় ভাসিয়! গিয়াছে। 
শ্্রীনন্‌ মহাপ্রহ চৈতন্তদেবের আবির্ভাবে ভক্তির উক্াস বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বাস্তবিক বঙ্গদেশে তখন ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের 
ছন্বযুদ্ধ। একদিকে রঘুনাঁথ শিরোমণি, আগমবাগীশ কৃষণাননদ 
্রসথতি স্তায়দর্শন ও ভত্শান্ত্রের প্রচারে ও প্রসারে ব্রতী । অন্থদিকে 
চৈতগ্থাদেবের ভর্তির প্রবাহ কঠোরে কোমল,রৌদে করুণ এই মপূর্ঘ 
ভাবের সমাবেশ করিতেছিল। একদিকে গ্রীচৈতন্যদেধ জাঠিভেদের 
গণ্তী ও অধিকারিভেদ ঝঙকটা ভাঙ্গিতে ছিলেন। অন্যদিকে মার 
ভটাচাধ্য রঘুনন্দন সমাজকে শৃঙ্খপায় আনিতে সচেষ্ট। 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের ভর্তিগ্রবাহ এইবার 
উত্তরভারতকে প্লাবিত করিল শ্রীরামান্জের ভক্তিবাদ ভ্ঞানমির 
হইয়! কবীরে প্রকটিভ হইল। মধ্বাচার্য্ের ভক্তিবাদ নিষবা্ধে 


পঞ্চাশ সতাবী চি 


ডক্তিবার্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্তদেবে আসিয়া আথিভূতি 
হইল। আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্ত ও কবীর উভয়ের মতেই 
মুসলমান প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। কবীরের জীবনে ও গ্রন্থে 
নুমপমান প্রভাব পরিস্কুট। শ্রীচৈতন্যের জাতিভেদের শৃঙ্খল! 
অপনাদন মুসলমান প্রভাবের ফল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, 
দ্দিন ভারতের বৈষবাঁচাধ্যগণ ভ্ঞাতিভেদের অভিশয় পক্ষপাতী 
দেখা যায়। শ্রীরামান্থজ ও মধ্ব উভয়েই জাতিভেদ হ্বীকার 
করিয়াছেন, $ আ্রীরামান্ধজের জীবনে ভক্ত শুদ্রা্ির দৃষ্টান্ত অবশ্যই 
জাদ্ছে; কিন্তু স্ুলভাবে তিনিও জাতিভেদের পক্ষপাতী । 

এ বিষিয়ে ০তম্থাদে তাহাদের প্রভাবে প্রভাবিত হন নাই । 
হাংকাশিক সমাঞ্জে মুসলমান প্রভাব বোধ হয় ইইয় অন্যঙম 
প্রধান কারণ । ইংরেজের আগননে উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন 
বান্গাসমান্দ খুষ্টায় প্রভাবে অনেক পরিমাণে গ্রভাবিত হইয়াছে 
পলগৈতজদেবের সময়ও মুসলমান প্রভাব তেমনই বৈষ্ণব সমাজকে 
প্রভাৰিহ করিয়াছে । বোধ হয় সুসলনান প্রভাব প্রতিরুদ্ধ করিবার 
ডণ্্ঠ ম্মার্ভ ভট্টাচা্য রঘুনন্দন খায় মনীষাবলে সমাজশুঙ্খলার 
উদাদানন্গরূণ স্মৃতির ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। বৈষবগণের মধ্যে 
কেক বলিয়া থাকেন যে, মহাপ্রহ্‌ শ্রটৈতহাদের হ্থায়দর্শনের 
কৃটওকের প্রতিরোধ জন্তাই ভক্তিবাঁদ গ্রচার ধরেন; কিন্তু আমাদের 
এই কথ! এ্রতিহাসিক সত্য বলিয়া! বোধ হয় না। রঘুনাথ 
শিরোমণি ও চৈতন্তদেব সমসাময়িক । রথুলাথের পুর্ব পর্যযস্ত 
খিথিলাই স্যায়দর্শনের কেন্্র ছিল। রঘুনাথই প্রথম বঙ্গদেশে 
্থায়ের মহিমা! ঘোষণা করেন । অবশ্যই রঘুনাথের পৃরে বঙ্গদেশীয় 
মাচাধাগণ মিথিলায় আসিয়া ম্তায়শান্ত্র শিক্ষা করিতেন; কিন্ত 
রযুনাথের অময় হইতেই শ্যায়দর্শনের প্রভাব বঙ্গদেশের জাতীয় 
দীবনে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হয়। মহাপ্রভুর সময় এমন 
প্রাব হয় নাই খাহা! প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে চেষ্টিত 


৩১৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 
হইতে হইবে। বরং মনে হয় চৈতম্তদেবের জাতিভেদের শিথিলত। 
সমাজের বিক্ষোভের কারণ হয় ও তীহার অন্তর্ধানের পরে 
নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ বৈষণবাচার্ধ্যগণকে আক্রমণ করিতে আন্ত 
করেন; তাহারই ফলে পরবর্তী বৈষ্ণবগণ এরূপ অতথ্যকে তথ্য 
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন) দার্শনিক মতে নৈয়ায়িকও দ্বৈতবাদী। 
আর বৈষ্বও দ্বৈতবাদী এ বিষয়ে প্রায় বিরোধ নাই বলিলেই হয়। 
তবে নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে যুক্তিতর্ক বলে প্রমাণিভ করিতে গিয়া 
যেন একরূপ নিরীশ্বর হইয়া দাড়াইয়াছেন। পক্ষান্তরে বৈধবগণ 
ভগবান্কে ভক্তিপথের বিষয়ীভূত করিয়াছেন | এ বিষয়ে এন্ন্ব ঘর 
অবশ্ঠই স্বীকাধ্য। 

স্ীচৈতস্মের মত পরিপুষ্ট হইলেই আক্রমণ সম্ভব। এ্ীচৈতন্বদেবের 
মতবাদ? যতদিন বিশেষ মতবাদের আকারে আকারিত না হয়ছে, 
ততর্দিন আক্রমণ সম্ভবপর হয় নাই। মতবাদে আকারিত হইতে 
সময় লাগিয়াছে ; স্থতরাং ভাহার পক্ষে নৈয়াপ়সিক মত প্রতিরোধ 
সন্তব বলিয়া বৌধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ, প্চৈতগ্যদেবের প্রচার 
স্থল উড়িস্তা, নবদ্ীপ প্রভৃতি স্থান ভাশার প্রচারভূমিও নহে | যদিও 
তিনি কখন কখন এই সকল স্থানে আসিয়াছেন তাহা অল্পকালের 
জন্ত। শাস্তিপুরে ভাহার প্রচার প্রায়শঃ কীর্তনেই আবদ্ধ ছিল। 
বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমত প্রচার শ্রীজীবগোস্থামী প্রেরিত আচাধ্য ভ/নিবাস 
প্রভৃতির কার্য | 

বঙ্গদেশে তৎকালে প্রচারের মাত্র! বৃদ্ধি না হওয়ায় নৈয়ায়িক 
আচার্যগণের পক্ষে গ্রীচৈতন্তের তক্তিবাদ কতকটা যেন উপেক্ষার 
বিষয় ছিল। 

আমাদের বিবেচনায় জাতিভেদের শিথিলতা লমাজকে 
বিক্ষোভিত করিতে পারে ও বীর্তনের বাহুল্যও দৃষ্টি আকধণ 
করিতে পারে, কিন্তু নৈয়ায়িকগণও দার্শনিকক্ষেত্রে বৈফবসতকে 
আক্রমণ করেন নাই; আর চৈতন্তদেবও শ্থায়মত খণ্ডন করেন 


গ্চলপ শতাষী ৩০৯ 


নাই। মূরারি গুপ্তের আদিলীলা ও দামোদরক্ুত শেষ লীলা 
প্রন্ুতিউ টৈতম্যদেবের জীবনচরিতের উপাদান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
নানাবিধ ইতিবৃত্ত ও বুন্বাবনদাসকৃত চৈতন্যচরিত অনুসরণ করিয়া 
"চত্তনাচরিতামূত” ১৫৩৮ শকে রচনা! করিয়াছিলেন | ভক্ত 
শিল্পের পক্ষে গুরুর জবনচরিত প্রণয়ন অনেক ক্ষেত্রে অক্যুক্তি 
দোষের কারণ হয়। কবিরাজের গ্রন্থেও নায়াবাদের উপর আক্রমণ 
যেরুণ দেখিতে পাওয়। যায় নৈয়ায়িকের উপর তত নহে। 

পাঞ্জাবে গুরু নানক বেণান্তের ড্বানবাদে প্রভাবিত হইলেও 
মুদসমানপ্রভাব অতিক্রম করেন নাই। শিখ সম্প্রদায়ের মুনলমান- 
বিদ্বেষ ধন্মের জন্ত নহে? পরস্ত রাজনৈতিক কারণই উহার মূল। 
দুমলমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শিখ সম্প্রদায় মুসলমান- 
বিথবেধী হইয়াছে, কিন্তু গুরু নানক হিন্দু সুসলমাল উভয়ের মত 
মদবয় করিতে সচেষ্ট। অবশ্যই রাজনৈতিক হিসাবে উভয় মতের 
মিলন হইলে বিশেষ সুবিধা হয়ঃ কিন্তু জ্ঞান প্রবণ হিন্দুধর্শের সহিত 
প্রবণ মুসলমান ধন্মের মৌগিক মিলন অসস্ভব। পরস্পর 
গরদ্পরকে সম্মান করিতে পারে, কিন্তু মৌলিক মিলন সম্ভব হইতে 
পারে না) সুতরাং গুরু নানকের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া আঙিয়াছে। 
নানুকর মতে “অলখ.নিরগ্রন” বেদাস্তমতের প্রতিধ্ধনি। বেদাত্তমত 
€ মুসনমান মতে প্রভাবিত হইয়া, অথবা হইতে পারে, রাজনৈতিক 
ঈ্ষশ্েও__গুরু নানক স্বীয়মত প্রচার করেন। 

উত্তর ভারতের ধর্শ্জীবনের পঞ্চদশ শতাবীর ইতিহাসের সার 
মণ্ম সংক্ষেপে ইহাই বলা যায়। 

সামাজিক ইতিহাসে বঙ্গাদোশে ছুইজন আচার্যের আবির্ভাব 
উন্লেখষোগ্য । একজন 'আগমবানীশ কৃষ্ণীনন্দ, অন্জন স্যার 
বুনদ্দন। আগমবাগীশ তাম্ত্রিকসাঁধনার যুগপ্রবর্তক | স্ীহার 
দাধনার ফল অগ্ভাপিও বঙ্গদেশ অল্লাধিক পরিমাণে ভোগ 
রিডেছে। তাস্্রিকমত বেদান্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সমবয়ের ফল। 


৩১৯ বেদান্তদর্শনের ইতি 


দার্শনিক হিসাবে তস্ব মত ছৈতাদ্ৈতবাদ । অবশ্যই ভাস্থিকমতে 
বেদাস্তের প্রভাব কম নহে, তবে সাংখ্য প্রভাব তন্ত্র অভ্ভিক্রম 
করিতে পারেন নাই | রদ্দুনন্দন সামান্য শঙ্খলার বিধান প্রবর্তন 
করেন ও ভাগার প্রচেষ্টায় শৃখল! স্থাপিত হয়, আর আগমবাশীশ 
সেই শৃঙ্খলার ভিতর আধাত্মিক সাধনের মূল পত্তন ককেনও 
সুতরাং প্ধ্দশ শতাব্দী ধন্ম ও সমাজের পুনরহ্যদ:য়র যুগ | 

এই শতাব্দীতে নিশ্বার্কমাত৪ নারব নহে। আ্ীনিবাসাচাধোর 
গ্রন্থের টীকাকার কেশবাচাখা দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 

মধ্বমতেও টাকাকার জয়তীর্থাচার্যা এই শতাব্দীতে আবিভৃপ্ি 
হয়া তন্মতের প্রসার সাধন করিয়াছেন। 

শাঙ্করদতেও আচাধাগণ টীকা ও নিবদ্ধ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া 
স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । শ্বৈতবাদীর পুণ্য প্রচেষ্টার 
বিরাম নাই। নব নব মতের প্রচারের সহিত অদ্বৈভবাদী 
আচাধ্যগণের চিন্তার উন্মেষ হইয়াছে! সুতয়াং পঞ্চদশ শন্চাবী 
সর্ব্বতো সুধী প্রচেষ্টার যুগ । 


অদ্বৈতবাদ 
ভ্ঞাচোহ্্য ভাস ভাল লা ভ্াানম্দ্গিভি 
(৯৫শ শতাব্দী শাঙ্করদর্শন 
আচার্ধ্য আনন্দঙাান শা্করভ[ব্যের টাকাবাঁর। শাঙ্ষরভাযের 
উপর “গ্াায়নিণয়” টক ইহার জক্ষয়কীত্তি। আনন্দজ্ানের অপর 
নাম আনন্দগিরি। ইহার গুরুর নাম শুদ্ধানন্দ। শাঙ্করতাযোর 
টাকা “্ঠায়নির্য়েশ্র প্রারস্তে মঙ্গলাচরণ স্লোকে ( ৭ম ) স্বীয় গুর 


অধ্বৈতবাদ__আচার্ধ্য আনন্দগিকি ৩১১ 


বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন,* আর পরিসসান্তি গ্লোকেও তাহার 
পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়| শ* 

এই সক্কল শ্লোকে তাহার গুরুভক্তিই প্রঃ্ট। কোন কোনও 
উণনিষদের  টীকায় শশ্রীমচ্ছন্কর ভগবংপৃজ্যপাদশিষ-আনন্দজ্ঞাল 
বিরচিত” ইতাণদি লেখা দেখিতে পাওয়া যায়! 

বাগ্তধিক এই লেখা লিগিকার-প্রমাদ্। অথবা আনন্দগিরি 
ছগদ্গ্ুর রূপে আচার্য শঙ্করের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিওয় প্রদান 
বরিয়াছেন। হইতে পারে, আনন্দগিরির গুরু শ্ুদ্ধানন্দ শৃঙ্গেরী 
প্রভৃতি কোনও মঠের মঠাধাক্ষ ছিলেন । শহ্বরাচার্য্যের গীঠে 
ঘিনি আসীন হন তাহাকেও শঙ্ষরাচার্ধ্য নামে অভিহিত করিবার 
প্রথা এখনও বর্থমান। শুদ্ধানন্নকে পীগাধাশরূপে "শঙ্কর তগবান্‌” 
বলা যাইতে পারে । যে প্রকারেই ভউক আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি 
কখনই ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষা নহেন। আনন্দগিরি 
বিষ্ঠারখোরও পরবন্তী । আনশ্দগিরিকৃত “শঙরবন্্য়” মাধবাচার্য- 
চত শঙ্চরবিজয় হইতে অরর্ধাচীন ।! 'আনন্দগিরি অনেকস্থলে 
সায়নি্ঁয় টাকায় ভামনী নিধদ্ধের অনুসবণ করিয়াছেন। কোন 
"নান স্থলে ভাষার সামগ্জন্তও আছে। ১1১১ স্ুত্রের ভাষোর টাকায় 


ক "যৎপাদানুভচঞ্চরীকধিষণা! নির্ববাণমাগ।ধিগা পঙভিমু- ভশিদুগছিরিতা 
বাচংযষানামিয়ুম্‌) 
সন্থিমিতামিদং শমাদিসদুদবোধাগ্কুরো মে যতঃ শদ্ধানদ্বনুনীষ্বরাধ গুরবে 
তন্মৈ পরশ্থৈ নমঃ 1” 

+' “ব্যাখ্যাহসংখাত তর্কত্রকচচয়রয়গুত্ত ১ত্ক এগ 
পঙ্গাবাজপ্রকারপ্রমরণদনতা ব তব 
শুস্কানম্ধা জিৎ ঘুগা্বতি উরনিভিতত্োৌচগাঢোতি 
ননদজ্ঞানপ্রণীতা জগতি প্রমূদমিরং সঙ্গি] 
) একরের শিশ্ত তোটকাচ।ধ্য গিরি নাে প্রামদ্ধ হিলেন। তাহার নামও 
সময় কিন্ত তিনি শাঙ্গরভায্ের টাকাকার নকেন। টীকাকার আনন্দগিরি 









৩১২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বাচস্পতি ভামতীতে লিখিয়াছেন--“অবশ্যং হি পুরুষঃ কিংচিং কৃ 
কিংচিৎ করোতি”। সেই স্থল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে “ন্যাবনির্ণয়ে" আনন্দজান 
লিখিয়াছেন-_অবশ্যং হি পুমান্‌ কিংচিং কৃত কিংচিৎ করোতি” 
ইত্যাপ্দি। এস্থলে ভামতী নিবন্ধের কথাই আনন্বগিরি তুলিয়াছেন 
বলিয়া প্রতিভাত হয় 1*% এইরূপ ১1১1৫ স্ৃত্রের ব্যাখা প্রসঙ্গে 
সাদৃশ্য আছে। ভামহীতে দেখিতে পাওয়া যায়__বথাহুর্ষেরগ্- 
শান্তরকারা:_তিঠঃ প্রত্যক্চেতলাধিগমোইপ্যস্তরায়াভাবশ্চ” ইতি 
তদভাষ্যকারাশ্চ “ভত্তিবিশেষাদাবঞ্জিত ঈশ্বরত্তমনুগৃহাতি জ্ঞান- 
বৈরাগ্যাদিনা ইতি” । আনন্দজ্ঞজান ন্যায়নির্িয়ে লিখিয়াছেন- 
“ততঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমোহস্তরায়াভাবশ্চ” ইতিযোগস্ূত্রস্ত “তন্তি- 
বিশেষাদাবঞ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃভ্াতি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা ইতি তদ্ভাযায্ 
চ দৃ্টের্ষোগশান্ত্রবিদ্‌ ইত্যুক্তমূ।” আনন্দজ্ঞান নিজে বলিয়াছেন যে, 
তাহার টাকা প্রণয়নের পুবের্ব অনেক টীকা রচিত হইয়াছে। ভামতী, 
বিবরণ, কল্পতর প্রদ্ৃতি টীকার পরেই তিনি টীকা! প্রণয়ন করেন 
তিনি “ন্যায়নির্ণয়েশর সমাপ্তি ক্সাকে লিখিয়াছেন-__ 

“সস্তোব বহুলানীহ ব্যাখ্যানানি মহাধিয়াম্‌। 

ব্যাখ্যা তথাপি সৌখ্যেন ব্যাখ্যানায় ময় কৃতা ॥ 

তিনি গ্ীতার টাকার সমাপ্তি-প্লেরকে লিখিয়াছেন যে পূর্বতন 

আচার্ধ্গণের পদবী অনুসরণ করিয়া গীতাভাষ্যের টীকা! প্রণয়ন 
করিলেন-__ 

“প্রাচামাচার্যপাদানাং পদবীমন্থুগচ্ছতা 1 

শ্বীতাভাষ্যে কৃতা টীকা টাকতাং পুরুষোতিমম্‌ ॥” 


শুদ্ধাননের শিশ্য ও বহু পরবর্থী! মতান্তরে এই আনন্দগিরিও শঙ্করবিজয়ের 
প্রণেতা নহেল। কারণ জীবানিন্দ বিগ্ভাসাঁগর ও এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে 
আনন্দগিরি কৃত যে শস্করবিজয় এ্কাশিত হইযাছে তাহার কোন কোন 
পরিচ্ছেদের শেষে অনস্তানন্দগিরিরুত বলিম্তা উদ্দেখ আছে । (মং) 

* নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯*৭ খুং মং ২৯ পৃঃ জরষটব্য 


আনন্দগিরির গ্রন্থের বিবরণ ১৩ 


আ'নন্দগিরি বিদ্ভারশ্যের পরবর্তী ও অগ্গয়দীক্ষিতের পূর্ববর্তী । 
কারণ, অগ্নয়দীক্ষিত “সিদ্ধান্তলেশে” ম্যায়নির্ণয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। * বিদ্ভারপ্যের কাল ১৪শ শতাব্দী এবং অঞ্ধয়- 
দীক্ষিতের কাল ১৬শ-_-১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ল্তরাং 
আনন্দগিরির কাল পঞ্চদশ শতাব্দী । 

আনন্দগিরির পৃর্বাশ্রমের কোনও পরিচয় বা জীবনের কোনও 
ঘটনা জানিতে পার! যায় নাঁ। সব্যাসীর ক্দীবন যেমন হওয়া! উচিত 
ভীঙার জীবনও তেমনই, কিন্তু দার্শনিক সাভিত্যক্ষেত্রে তাহার কীত্তি 
অকুঙ্গনীয়। 


আনন্দগিলির গ্রন্থের বিবরণ 


জয় হীর্থাচার্য্য যেমন মব্বাচার্ধোর ভাষ্য প্রভৃতির টাকাকার, 
আনন্দগিরিও তেমন শঙ্করাচার্ধোর ভাব্য প্রভৃতির টাকাকার। 
আনন্দগিরির টীকায় শ্রাক্করভাষ্য বেশ সরল ভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 

দশোপনিষদদের ভাষ্ের টীকা গীতা-ভাষ্যের টাকা, ব্রক্গস্থত্রের 
শারীরক ভাষ্যের টাকা, স্থুরেশ্বরাচার্যযকৃত তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
বাত্তিকের টাকা, স্থরেশ্বরক্কৃত বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের বাণ্তিকের টাকা 
এবং বেদান্ত-শতগ্সোকী প্রস্থৃতি বহু টাকা আনন্দগিরির বিরচিত। 
ভাষোর প্রতিপদ ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি অসাধারণ টীকাকারই বটে। 
গভীরভায়, সরগ্রতায় আনন্দগিরির টীকা যেন অতুলনীয় বলয়! 
মনে হয় শক্ষর ও সুরেশ্বরকৃত গ্রন্থনিচয়ের টীকা রচনা মনীষার 
কাধা সন্দেহ নাই । 





সিদ্ধান্তলেশ__অৈতমন্জরী সিবিছ্ম ৩*১ পৃষ্ঠা জটব্য | 


৩১৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


১। দশোপনিবদের ভাস্তের টীকা_ইহাতে ঈশ, কেন কঠ 
প্রভৃতি দশোপনিষদেরই টীকা আছে। দশোপনিষদের সভাম্ত টাকা 
পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা! পুর্ব অহ্বা্রও 
প্রকাশিত হইয়াছিজ্‌, এক্ষণে সে সব আর পাওয়! যায় না। 

২। গীতা ভাস্তের টাকা ইহ “গীতাভান্তবিবেচন” নামে প্রসিদ্ধ। 
এই টীকা নানা প্রকার সংস্করণে খুদ্রিত ও প্রকাশিত হইযরাছে। 
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ' লোটাস্লাইব্রেরী কলিকাতা, নির্ণয়সাগর- 
প্রেম বোম্বাই ও পুণা আনন্দাশ্রম হইতে আনন্দগিরির টাকা 
প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা দ।মোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
গীতার সংস্করণেও আনন্দগিরির টীকা প্রকাশিত হইয়াছে । 

৩। ব্রক্মসূত্রে শারীরকভায্যের 'টাকাঁ__এই টাকীর নাম 
প্যায়নির্ণয়” | ইহা শারীরকভায্ের অতি বিশদ টাক1। ইহাতে 
ভাঁষ্যের কোন শব্দই ব্যাখ্যা করিতে আনন্দগিরি উদাসীন নহেন। 
বোস্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৯ খ্ৃষ্টান্দে ইহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । পুণ! আনন্দ শ্রম হইতে সভাত্ধা “ন্ায়নির্ণয়” প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

৪1 তৈত্তিরীয় উপনিষদের ন্ুরেশ্বরকৃত বাণ্তিকের টাকা 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাত্বার্তিকের টাক! পুণা আনন্দাশ্রম হইতে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

৫। বৃহদারণ্যক উপনিবদের বাঁঞ্ডিকের টাকা_-বৃহদারপ্যকের 
ভাষ্য বান্তিকের টীকাঁও পুণা আানন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
সুরেশ্বর কৃত ভাষু-বাত্তিকে দ্বাদশসহশ্র শ্লোক ( ১২০০০ ) থাকিবার 
কথ। কিন্তু বর্থমানে ১১১৫১টী শ্লোক ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। 
যাহ হউক বান্তিকের এই টীকায় আনন্দগিরির কৃতিত্ব আাছে। 

ড। বেদাস্ত-শতষ্লোকীর টাকা মূলগ্রন্থ আচার্য শঙ্কর 
ইস্থার পরই আনন্দগিরি এই টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা বোশ্াট 
হইতে পৃথক্‌ পুস্তকাকারেই ছাপ! হইয়াছে। 


আনন্দগিরির গ্রন্থের বিবরণ ৬১৪ 


৭। শক্করবিজয়__আনন্দগিরি আঁচধ্য শক্ষরের জীবনী “শক্কর- 
বিদয়” নামক শ্রস্থে বর্ণন করিয়াছেন । শঙ্করাচার্ধ্য যে সকল মতবাদ 
খণ্ডন করিয়াছেন তাহাই আনন্দগিরিকৃভ “শক্ষরবিজয়ে” বর্দিত 
আছে । এই গ্রন্থ কলিকাত৷ হইতে জীবানন্দ বিদ্যানাগর মহাশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন । * 

আনন্দগিরির মতবাদে আর কোনও বিশেষ নাই। তিনি 
ভায়াদির ব্যাখ্যা করিয়া ভাহার প্রগাঢ় বুৎপন্তির ও অগাধ 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে ভাত্াদি হৃদয়ঙম 
করিতে পারে, তজ্জগ্থই আনন্দগিরি ভাম্বাদির সারসিক তাৎপর্ধ্য 
ব্যাখা করিয়াছেন। তিনি গীতার প্রারস্তে লিখিয়াছেন যে 
শিঘুদিগের শিক্ষার জন্যই তিনি গীতাভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেন। 

আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ সেধাবিশিষ্ট ব্যক্তিও যাহাতে 
শক্ধরের ভাষ্যাদি ধারণা করিতে পারে, তছ্দ্ধেশ্েই আনন্দগিরি 
ভাষ্াদি ব্যাধ্য। করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যায় দার্শনিক অন্তত 
গরিক্ষুট। শঙ্কর দর্শনের ভাৎপর্য হাদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন । 


» শস্করাচ।ধ্যরূত উপদেশসাহস্রী ও দৃগদর্শন-বিবেক নাখক গ্রন্থের উপরও 
আনন্দগিরির টীকা আছে। দৃগদশনিবিবেকের টাকা কণিকাতায় শ্ীমুক্ত 
নদাচরণ বন্ধুর দ্বারা একবার মুক্রিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আননদাগিরি কৃত 
*বেছান্কতর্বসং্রহণ নামক এক্বানি অপূর্ব গ্রস্থ আছে; আনন্দগ্িক্রি যে 
ন্যাংশান্ধেও একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ভাহা এই খ্রশ্থ দেখিলেই বেশ 
নু্গাযায়। ইহা! বরোদ! ষ্টেট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (সং) 

প' পপ্রত্যঞ্চমচ্যুতং নতা শুরূনপি গরীয়সঃ | 
কিয়তে শিশ্বশিক্ষায়ৈ গীতাভাস্তুবিবেচনম্‌ &” 





অদ্বতঘাদ 


আসচান্্য শুকাম্পানন্দ 
(১৫শ শতাব্দী ) 


প্রকাশানন্দ “খিদ্ধাস্তমুক্তীবলী”র প্রণেভা। তাহার গুরুর 
নাম আচাঁধ্য জ্ঞানানন্দ। প্রকাশানন্দও অগরয়দী ক্ষিতের পূর্ব্বন্তী। 
কারণ, অগ্গয়দীক্ষিত “সিদ্ধাস্তলেশে” সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর মত উদ্ধার 
করিয়াছেন। * 
প্রকাশানন্দ বিগ্ভারণ্যের পরবন্তী। কারণ, কোন কোনও স্থলে 
তিনি পঞ্চদশীর উদাহরণ উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 
শবশম্মসি” এই উদাহরণ পঞ্চদশী হইতে গৃহীত এবং সিদ্ধান্ত 
মুক্তাবলীতে প্রকাশানন্দ লিবিয়াছেন__“লৌকিকস্াঁপি বাকান্ত 
দশমন্ত্মসীত্যাদেরাত্বস্তপরোক্ষজ্ঞানজনকতস্তৈব দৃষ্টহাৎ 1” ত্রিধিধ- 
ভেদের প্রসঙ্গে খণ্ডনধগ্ুখাগ্যকারের যুক্তির সহিত সাদৃণ্ত আছে।? 
বাচস্পতি ও বিবরণকারের মতও স্থলবিশেষে অনুবাদিত হইয়াছে! 
এই নকল প্রমাণে বুঝ! যায় প্রকাশানন্ন, বিষ্তারণ্য প্রনততি 
আচার্য্ের পরবর্তী ও অগয়রদাক্ষিতের পূর্ববর্তী | সুতরাং 
প্রকাশানন্দের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী । প্রকাশানদ্দ নিজে 
শ্রুতি প্রভৃতি হইতে আত্মন্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়!গ্রস্থরচনা। করেন। 
তিনি “দিদ্ধান্তমুক্তাবলী'র প্রারস্তে লিখিয়াছেন, যথা 
“অদৃষ্টদয়মানন্মাস্থানং জ্যোতিরব্যয়ম্‌। 
বিনিস্চিত্য শুতে: সাক্ষাদ্যুক্তিস্তত্রাভিষীয়তে 1” 


« সিদধান্তলেশ ৬৬ ও ৩০৯ পৃষ্টা জব । 
+ সিদ্াস্তমুক্তাবলী- পণ্ডিত পত্রিকা হইতে খুনমুিত ০০38 সাহেবের 
অন্বাদসহ ১৮৯৮ খুষটাবের সংস্করণ ১৭৭ পৃষ্ঠা ভরটবা। 


অনৈতবাদ-_-আচাধ্য প্রকাশানন্দ ১৭ 


গ্রন্থ লিখিয়! তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন? তাহাও গ্রন্থের 
সমাপ্তির আদ্য ক্লোকে আমরা দেখিতে পাই-- 
"প্রকাশানন্দযতিনা কৃতি! স্থাত্মশুদ্ধয়ে । 
সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যেষা রচিতা৷ রন্জবজ্দিত? ॥৮ 
এই প্রস্থ যে তিনি নারায়ণের চরণে সমর্পণ করিঝাছেন, তাহাও 
কথিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যথা 
“অছৈতানন্দসন্দোহা। সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ] | 
নারায়ণসমাসক্তা শরিয়া! সাপদ্/দুবিত1 |” 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, মুক্তার মালা। শ্রী বা লগ্দী, নারায়ণের 
কষ্টসনাসন্তা থাকেন? সিদ্ধান্তগুলি অ্ৈহানন্দ দোহন করিয়। 
সহাজ্ঞানরূপ মালাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। এই মল! নারায়ণের 
বড় প্রিয়। কারণ, ইহা ভাহারই আত্মন্বরূপ। আর লক্ষ্মীর মনে 
বপক্বা-বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, বিশেষতঃ এরূপ মনোজ্ঞ মাল নারায়ণ 
এয়ং আনন্দে কণ্ঠে ধারণ করিবেন, তাহাতে হয়ত লক্্ীর বিদ্বেষ 
জাগিয়া! উঠিবে--এই কথা! বলিয়া! প্রকাশানন্দ স্থীয় গ্রন্থের 
ইগাদেয়দ্ধ প্রতিপাদন করিয়াছেন। শুধু তিনি এই কথা বলিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন যে তাহার গ্রন্থ 
অনুষ্ঠতির বলে রচিত হওয়ায় সকলের অক্জানান্ধকার বিদুরিত 
ঝরিবে। বাদিগণের মতও গ্রন্থে সুচারুরূপেই খণ্ডিত হইয়াছে। 
ভিনি বলিতেছেন-_ 
“শৃণু প্রকাশরচিতাং সদ্বৈততিমিরাপহাম্‌। 
বাদীতকুস্তনিভেদে সিংহদংট্রাধরীক্কতাম্‌ ॥” 
একটা গ্লোকে তিনি তদ্ানীস্তন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন । 
ডিনি বলেন-__ভাৎকালিক লোকের! বেদাস্তরহস্ত বুঝিতে পারে না; 
বোধ হয় এ স্থলে দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদৈতবাদিগণের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়াছেন। ভগবানের প্রেরণা-বশে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাও 
এ স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন, বা 


৩১৮ বেঙ্ান্তদর্শনের ইতিহাস 
“বেদাস্তসারসর্ব্বন্থমজ্ঞেয়মধুনাতনৈঃ | 
আশেষেণ ময়োক্তং তত পুরুযোত্ম যত্বতঃ ৪” 


প্রকাশানন্দেন গ্রন্থের বিবরণ 


সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-__ ইহা বেদাস্তের অদ্বৈত মতে প্রকরণগ্রন্থ এবং 
শ্রীহর্য মিশরের খণ্ুনখগুখাদ্যের অনুকরণে রচচিত। গদ্যে বিচার 
করিয়া পদ্যে সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ হইয়াছে। মায়ার অনির্ববচনীয়ত 
সম্বন্ধেও বিচার যথেষ্ট করিয়াছেন। মুক্তাবলীর উপর নানা 
দীক্ষিতের *ছিদ্ধান্তদীপিক1” নামক বৃত্তি আছে। সটীক মুক্তাবলী 
জীবানন্দ খিগ্/।গাগর মহাশয় কলিকাঠ| হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। 
কাশীর “পণ্ডিত” নামক পত্রিকায় মুক্তাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল! 
4১600] 05 মাহেব ইহার অনুবাদক । ১৮৯৮ খুষ্টাবে ভেনিম 
ফাহেবের ইংরেজী অনুবাদ সহ সিদ্ধান্তদুক্তাবলী পণ্ডিত পত্রিকা 
হইতে পুনমুদ্রিত হইয়াছে | ]. 14. 150528708 007012%0 ইচ্ছার 
প্রকাশক । ভেনিস্‌ সাহেবের অনুবাদ স্থলবিশেষে শোভন হয় 
নাই। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি-শ্লেরকে *শ্রিয়া সাপত্ধাদুষিতাদ্র অগ্রবাদ 
করিয়াছেন-“40 85 (510600 ৮5 ডাচ সা) 005 
90080 [,2091)003.”  বাস্তবিক এই স্থানের প্রস্কৃত তাৎপর্ধা 
রক্ষিত হয় নাই। 


প্রকাশানন্দের মতবাদ 


প্রকাশানন্বও শরাঙ্করিক মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ইহার 
মতের কিছু বিশেষত্ধ আছে। উপাদ্দান কারণ সম্বন্ধে আচাধ- 
গণের মতভেদ আছে! 


গ্রকাশানন্দের মতবাদ ৩১৩ 


উপাদান কারণত্-নিরূপণ-_-সংক্ষেপশীরীরককার সর্ববজ্ঞাত্ম- 
মুনির মতে ত্রদ্ধই উপাদান। কুটন্থ ব্রহ্ম স্বাভাবিকরূপে কারণ 
হইতে পারেন ন1!; সুতরাং মায়! দ্বার কারণ । অকারণ হইলেও 
ছার, কার্য্যে অনুগত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ব্রহ্মই উপাদান । 
ছাবাশ্রিত মায়াধিষয়ীকৃত ব্রহ্ম ব্তঃই জাড্যাশ্রয় প্রপথশাকারে 
বিবত্তিত হন। মায়া সহকারী মাত্র! মায়! কার্ধ্যান্ুগত ঘার 
কারণ নহে। প্রকাশানস্দ বলেন-_ ব্রহ্ম উপাদান কারণ নহেন $ 
মায়াশক্রিই উপাদান । ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান বল! হয়, তাহা 
মায়ার অধিষ্ঠীনগ্ূপে উপচার ক্রমে বলা হয় 
দটিস্িবাদ ও স্দৃষ্চিবাদ _শ।আদর্পনকার অমলানন্দ, দৃষ্টি- 
স্থটবাদা। তাহার মত্ডে, দৃষ্টি সমসময়া বিশ্বসপ্ি। প্রকাশানদ্দও 
দটিস্টিবাদী | কিন্ত অমলানদন্দের মত হইতে ভাঙার ম-পার্থক্য 
আাছে। শ্রকাশানন্দের মতে তৃষ্িত বিএবস্থপ্টি। কারণ, দৃশ্যের 
দৃ্টিভেদে প্রমাণাভাব। স্মৃতি বলিয়াছেন 
পজ্ঞানম্বরপমেবাহর্রগদেনদিতক্ষণঃ | 
অর্থ্বরূপং ভ্রাম্য্তঃ পশ্যন্তযন্যে বুদৃঠয়ঃ ॥” 
ফোন কোন আচাধা বলেন, দুথ্িস্্িবাদ প্রামাণিক নহে? 
যেহেতু দৃষ্িন্প্টিবাদে, জাগ্রতপ্রপঞ্চের প্রাতিভাসিকব, আকাশাদি 
হর্রিদ অপলাপ, কন্ম উপাসনা ও ল্পভ্য ্বর্গলোক, ব্রহ্মালোক 
প্রন্থতির লোপ। জাগ্রৎকালে চক্ষুরাপি সাহায্যে যে জ্ঞান জন্মে 
তাহাও ভ্রমরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়। ুভরাং দুষ্িস্যটিবাদ 
মমীচীন নহে, স্থটৃষ্টিবাদই সঙ্গত। শ্রুতি.দরশিত ক্রমে পরমেশ্বর" 
ষ্ট বিশ্ব অজ্জাতসত্তাযুক্ত । তৎ তৎ বিষয়ক প্রমাণাবতরণে সেই সেই 
ঘটির সিদ্ধিই সৃষদৃষ্টিবাদ। স্থৃষ্টিবাদ জগতের পারমাধিক 
মন্তা নাই কিন্তু ব্যাবহারিক ষত্তা আছে। ফিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার 
পারমাধিক দৃষ্টিতে দৃষ্িস্থপ্টিবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন। আচার্য 
চি প্র্তি সষ্টিবাদী। এই সৃষ্টির কল্পক কে? নিরুপাধিক 


৩২৯ বেদান্তপর্শনের ইতিহাস 


আত্ম! অথব1 অবিছ্যোপহিত আত্ম।? যখন বিশ্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত, 
তখন উহার ব্যাবহারিক সত্তা অপহৃব করিতে পারা যায় না। তাহা 
হইলে একজন কল্পক চাই | নিরুপাধিক আত্ম। কল্পক হইতে পারে 
না। কারণ) মোক্ষেও সংলার-নিবৃন্তি হইবে নাঃ জংসারবিশেষ 
থাকিবেই | সুভরাং অবিদ্তোপহিত আত্মাই কল্পক। জগৎ যখন 
কল্পিত, তখন দৃষ্টিম্থপিবাদই সঙ্গত। কল্পনাকে যে মিথ্যা বলিয়! 
দানে, তাহার নিকট কল্পনার কোনও তাৎপধ্য নাই, আর যাহার 
নিকট কল্পনা সত্য, তাহার নিকট মিথ্যা হইতে পারে না| মিথ্যাকে 
সত্য খলিয়া জানাই মায় । মিথ্যাতে মিথ্যাবোধ জন্মিলেই জ্ঞানের 
উদয় হইল। সুতরাং অবিদ্া উপঠিত আত্মাতে কলিত বা স্থষ্টজগৃৎ 
পারমাধিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। জ্ঞানে সৃষ্টির মিথ্যাত্ব নিশ্চিত ভয়। 
কারণ সত্যে মিথ্যা কোনও কালে বা দেশে নাই । জ্ঞানে অঙ্ঞান 
কোন কালেও নাই। এ ক্ষেত্রে প্রকাশানন্দের “দৃষ্টি বিশ্বস্ত” 
এই দৃষ্টিবাদ শোভন। পারমার্িক দিকে বিশেষ জোর দেওয়ায় 
তিনি দৃষ্িন্থ্টিবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-প্রবর্তক ভ্রীীচৈতচ্চদেবের জীবন-চরিতে 
দেখিতে পাওয়। যায় জনৈক প্রকাশানন্দ সরম্যতী ভাঙার ( চৈভগ্থ- 
দেবের ) মত সমর্থন করিয়াছেন। * ইহাতে কালসাম্য অনেকটা 
আছে। মুক্তাবলীকার ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ফোড়শের 
প্রথমভাগ পর্্যস্ত জীবিত ছিলেন_-এরূপ ধারণ! করা, যাইতে পারে, 
কিন্ত মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের পক্ষে ছৈতমত সমর্থন আদপেই 
মস্তব বলিয়। মনে হয় না। কারণ, তিনি সুক্তাবলীর সমাপ্তিশ্লোকে 
“সছৈততিমিরাপহাস্” বূপে শ্ীয় গ্রস্থের পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং এ 
বিষয়ে দৃঢ়ভার সহিত কিছুই বল! যায়না । বোধহয়, যে প্রকাশানন 
চৈভন্যদেবের শিশ্কু হন, তিনি বেদাস্তসিদ্ধাস্তমুক্তাবলীকার নহেন। 
৯ জনৈক প্রকাণানন্দ চৈতল্রদেবের শিল্ত হইয়া প্রবোধানন্দ সরগ্কতী নামে 
পরিচিত হুন এবৎ পরে চৈতন্তদেবের মতে একখানি ভ্তিগ্র্থও লিখিয়াছেন1(%$ 


অদ্বৈতবাদ 
সামন্ত ভান 
(৮৫শ শতাব্দী) 
আচার্য অথপ্ডানন্দ পঞ্চদশ শতব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইহার 
গুরুর নাম আচার্য্য অথণ্ান্ুভূভি। পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর 
আচার্য অথণ্ডানন্দ “তন্বদীপন্ নামক নিবন্ধ রচনা করেন। 
"য়দীপন” একখানি প্রমাণিক নিবন্ধ । অগ্লয়দীক্ষিত “সিদ্ধাত্তলেশেশ 
হবদীপনের মত উদ্ধার করিয়ছেন |* তত্বদীপনকাঁর বিদ্ভারণ্যের 
পরবন্তী। ধারণ, তবদীপনে *প্রমেয়সংগ্রহেস্র উল্লেখ আছে। 
্তন্ষটীপন” বিবরণের অন্ত টাকা ভাবপ্রকাশিকার পূর্ববর্তী ; যেহেতু 
শবপ্রকাশিকায় তন্বদীপনের উল্লেখ আছে। ণ ভাবপ্রকাশিকাকার 
নদিতাখম ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং অথগ্ডানন্দের 
স্বিতিকাল ১৫শ শতাব্দী । 
অথগ্ডানন্দের “তব্দীপন” অদৈতবাদের একখানি প্রামাণিক 
গ্রথ। ধেনারম সংস্কত সিরিজে এই নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইার মতে আর কোনও বিশেষত নাই । 


দৈতাদৈতবাদ 
শ্রীম্, 2কস্পআাচাম্ম 
(নিশ্বার্ক সমপ্রদায়_১৫শ শতাব্দী ) 
কেঁশবাচাধা আচার্ধ্য শ্ত্রীনিবাসের ভাষ্কের ব্যাখ্যাকার। 
ধশবের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাকী। কারণ ভিনি মহাপ্রত 
ইচএদেবের মময় বর্তমান ছিলেন। ্রীচ্তস্তদেবের আবিষভাব 
* সি্া্রলেশ সংহ--মছৈতমঞ্জরী সিরিজ_ ১৪৯ পৃষ্ঠা ব্য 


+ অযেবা্ধজবদীপনকতামভিপ্রেত:। (তত্দীপন ) 
চ্য-১ 


৩২২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 
১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং কেশবাচার্যের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বা ষোড়শের প্রথম ৷ 

শ্রীমৎ নিশ্বার্কাচা্ধ্য “বেদাস্তপারিজাতন্পৌরভ” নামক ভান 
প্রণয়ন করেন। এই ভাব্য বড়ই সংক্ষিপ্ত । এই ভাস্ঠ অবলম্বন 
করিয়া তচ্ছিস্ত আচার্য্য শ্রীনিবাস “বেদাস্তকৌভ্তভ” নামক ভাস্ত রচনা 
করেন। কেশবাচার্ধা বেদাস্তকৌ্ভভের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 
আচাধ্য কেশবের মতবাদ নিশ্বার্কেরই অনুরূপ, অন্ত কোন বিশেষ 
নাই। 


হৃতন্ত্রাঙ্তন্রবাদ 


ভ/, জুল্লভভীঞ্ান্মর 
( মধ্ব-সমপ্রধায়-_১৫শ শতাব্দী ) 

আচাধ্য জয়তীর্থ মধ্বাচাধ্যের ভাব্যের টীকাকার ৷ মধ্বাচাধোর 
অস্তর্ধানের পরে তাহার শিস্ব শোভনভট অর্থাৎ পল্পনীভতী্থ নঠাধক্ষ 
হুন। জয়তীর্ঘ এই পদ্মনাভের অধস্তন ৪র্থ মহাপুরুষ | পাগ্মনাতের 
পরে নরহরি তীর্থ, তৎপরে মাধবতীর্ঘ ও মাধবতীর্ঘের পরে অক্ষোত্য 
তীর্থ মঠাধ্যক্ষ হন। মাধবের পরে জয়তীর্থ গদীতে আরোহণ করেন। 
যোড়শ শতাব্দীতে ব্যাসরাজ স্বামী জয়ভীর্ঘের *বাদাবলী" অবণহথদ 
করিয়া প্রসিদ্ধ *ন্তায়াম্বত” গ্র্থ রচনা করেন। ' সপ্তদশ শতাবীর 
প্রারস্তে বা ষেড়েশের শেষভাগে মধুন্ুদন “অদৈতলিদ্ধিগতে “গায় 
ম্বতে”র মত খণ্ডন করেন। ত্রয়োদশ শতাবীতে মধ্যের অন্তর্ধা 
এবং যোড়শে ব্যাসরাজের স্থিতিকাল ; স্থৃতরাং জয়তীর্ঘের স্থিতিকাণ 
পঞ্চদশ শতাব্দী । পন্নাভের পরে তিনজন আচার্য শতবৎসরকাণ 
অধ্যক্ষ ছিলেন বঙদিয়া গ্রহদ করিলেও জয়তীর্থঘের কাল পঞ্চপ 
শতাব্দী গ্রহণ করা যাইতে পারে । জয়ভীর্ঘাচার্য্যও “তত্প্রকাশিকা 


জয়ত খের গ্রন্থের বিবরণ ৩২৩ 


নামক টাকার প্রারস্তে গুরুপরম্পরা নমস্কার-প্রনঙ্গে পদ্মনাভভীর্থকে 
প্রণাম কারয়াছেন * এবং নিজগুরু অক্ষোভ্য ভীর্ঘকেও সভক্তি 
বন্দন| করিয়াছেন | খ" 
জয়তীর্ঘ মর্বাচাধ্যের ভাষ্ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্যের 
অগ্রসরণ করিয়াই টাক! বিবৃত হইয়াছে। তিনি তন্বপ্রকাশিকাসর 
পরিসমাপ্তিক্লোকে লিখিয়াছেন__ 
প্মধ্বপুঞ্ধাব্বিসন্তু 5ভাফ্যেন্দ্দিতকৌমুদী | 
ভূয়াৎ সংকুমুদানন্দদাত্রা তন্বপ্রকাশিকা 1” 
জয়তার্থের জন্মস্থান দগ্গিলভারত | মধ্ধমতে ভাহ!র গ্রন্থের 
প্রানাণ। সর্ধববাদিসন্মত | মধ্বমতের ব্যাখ্যাকপ্পেই ঠিনি সমস্ত 
গ্র্রাজি ধিরচন করিয়াছেন। আনন্দগিরি যেমন শ্াঙ্করভাষ্য 
প্রনৃতির টীকাকার, জয়তীর্থও সেক্টরূপ ম্ধবভাষ্যাদির টাকাকার। 
ডয়তা্থ মধব-মত পপ্রপঞ্চিত করিবার ব্যপদেশে শাঙ্করিক মতবাদ 
মাক্রমণ করিয়াছেন | জয়তীর্থের মত মধ্ব-মতের অনুরূপ । 


জয়তার্ষের গ্রন্থের বিবরণ 


১। তন্বপ্রকাশিক1--ইহা মধ্বভাষ্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যের টীকা। 
এই গ্রন্থ বোখাই গণপবক্কষণজী মুগ্রাযস্ত্রলয়ে ১৮৫ শকাবাঁয় অর্থাৎ 
১৮৮৩ খৃঠঠাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । রাঘবেজ্ত্র স্বামীর 
ছাবদাণ” বৃত্তিসহ তব প্রকাশিকা মধ্ববিলাস বুক্‌ ডিপো (মান্াজ ) 
তে প্রকাশিত হইয়াছে। 


* “প্রিমধ্বসংসেবনলন্ধততচবিদ্যা হধসোনিধয়োমলায়ে । 
কপালবঃ পক্কজনাভতীথ: কুপালবঃ স্তান্স্ি নিত্যমেষাম্‌ ॥” 
শইমদ্রমারমণদন্গিরিপা ঘসৎপিব্যাখ্যানিনাদদলিতাখিলছু্দ্পম্‌। 
দর্দাদিবারণবিদবণদক্ষদীক্ষমক্ষেভ্যতীসুগরাগুমহং নমামি ৮ 
(ব্গ্রকাশিক?) 


৩২৪ বেঘাস্তাদর্শনের ইতিহা 


২। তন্বোভোত-টাকা__ইহা মধ্বাচা্ধ্য প্রণীত প্তত্বোগ্োতের 
ব্যাখ্যা । কাকী হইতে ইহার এক সংস্করণ প্রক্যশিত হইয়াছে। 
অন্থ এক সংস্করণ, রাঘবেন্দর স্বামী, ভ্ানিবাসভীর্থ এবং বেদেশতীর্থের 
বু্ধিত্রয়সহ মাজ্জাজ মধ্ববিলাস বুক্ডিপো হইতে প্রকাশিত । 

৩। তন্বসংখ্যান-টাকী_ইহা মধবাচার্ধাকত তত্বসংখ্যানের 
ব্যাখ্যা । ইহার কার্কী হইতে এক সংস্করণ এবং সত্যধশ্মতীথের 
বৃত্তিসহ মান্দ্রাজ মধ্ধবিলাস বুক্ডিপো হইতেও এক সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

৪ । ভত্ববিবেক-টাকা- ইহা! মধবাচার্ধ্য কৃত “তত্ববিবেক' নানক 
প্রবন্ধের ব্যাখ্যা! । কাঞ্চী হইতে ইহ! প্রকাশিত হইয়াছে । 

৫1 ম্যাক্স কল্সলতী_ ইহা! আচাধ্য মধ্বকৃত “প্রমাণলক্ষণ" 
নামক প্রবন্ধের টাক । ইহার উপরে রাঘবেজ্্র ব্বামীর বৃত্তি আছে। 
রাঘবেন্্র স্বামীর বৃত্ধিসহ স্যায়কল্পলত! মধ্ববিলাস বুক্ডিপো হঠচে 
প্রকাশিত হইয়াছে । বোস্বাই হইতেও অন্য এক সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

৬। সন্দ্দদীপিকা__ইহা মধ্বকৃত থক্ভাষ্যের টাকা। ইহার 
উপর চ্ছন্গার্য্য আচার্যের বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক সন্ধম্ধণীপিকা 
মধ্ববিলান বুকভিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

৭। প্রপঞ্ নিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন-টাকাঁ_ইহা! আচার্য্য মধ 
এপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বাস্থমান-খণ্ডন” নামক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। বোস্বাই 
হইতে সটিগ্সন এই টাকা প্রকাশিত হইয়াছে । 

৮। গ্যাক্সদীপিকা-_ইহা৷ আচার্ধ্য মধ্বকৃত “ীতাভাৎপধ্যনিরণয়ের 
ব্যাখ্যা । মধ্বাচার্ধ্য গীতার ছুইটা ভাষ্য রচনা করেন। “দি 
তাৎপর্যযনির্ণয়” ইহার অস্ত্র ভাব্য। “ম্তায়দীপিকা” তাংপর্ধা 
নির্ণয়ের টীকা । এই টাকার উপর “তাত্পর্ণাঁয়” নামক বৃত্তি আছে। 
সবৃত্ভিক গন্তায়দীপিকা” মধ্ববিলাস বুকৃডিপো হইতে প্রকাশিঃ 
হইয়াছে। 
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৯| মায়াবাদ-খশুন-টাকা_মারাবাদ খণ্ডন আচার্য মধ্যের 
প্রবন্ধ। ইহার উপরে ভয়তীর্ঘ টীকা প্রণয়ন করেন। বোম্বাই 
হতে এই টাকা প্রকাশিত হইয়াছে । 

১০। বিক্ুতত্ববিনির্ণয-টাকা-_“বিষুতব্ব-বিনি্ণয়”  মধ্বাচার্ধ্য 
বিরচিত প্রধন্ধ। ইহার উপর জয়তীর্থাচাধ্য টীকা রচনা করেন। 
মটিগন "বিসুতব্ববিনির্ণয়” টাকা! বোস্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

১১। উপাধিখগুন-টীক-__শাঙ্করমতের উপাধিবাদ খণ্ডনের জন্য 
মধ্বাচারধ্য “উপাধিখণ্ডন” নামক প্রবন্ধ রচনা করেন | জয়তীর্থ 
ইহার টাক! প্রণয্ধন করেন। বোস্বাই হইতে সটিগ্ন এই টীকা! 
প্নকাশিত হইয়াছে । 

১২। ঈশবান্তোপনিষদ্ধের 'টাকাঁ_ইহা! মধ্বাচার্ধ্যের ভাষ্বের 
উপর টাকা । ইহা মধ্ববিলান বুক্ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

১৩। প্রশ্নোপনিষদের টাকা_ইহা আচার্ধ্য মধ্ের ভাষ্যের 
ব্যাধ্যা এবং মধ্ববিলাস বুক্ডিপো! হইতে প্রকাশিত। 

১৪। প্রমাণপন্ধতি__ ইহা প্রমাণমন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। 
বোগ্াই হতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । 

১৫। স্যায়স্পা__এই খ্রনথ ব্রন্মসব্রের সুবিস্তুত ব্যাখ্যা | অয়- 
অর্থাচার্ধা কেবল পূর্ণপ্রচ্ছভাস্তের টাকা “তন্বপ্রকাশিকা” প্রণয়ন 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ত্তিনি স্বাধীন ভাবে মধ্বমতান্ুলারে 
র্সত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে যেমন অগ্নয়দীক্ষিত 
অমপানন্দৈর “কল্পতরু”র উপর “পরিমল” নামক টাকা রচন! করিয়াই 
কান হন নাই ; পরস্ধ “শ্যায়রক্ষামণি" নামক একখানি টীকা রচনা 
করিয়া প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইরূপ অয়তীর্ঘও ত্রদ্ষ- 
সতরর ছুইখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা! জয়তীরের 
খগাধ ব্যুৎপত্তির নিদর্শন | স্যারসুধা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 


১৬) বাদাবলী- ইহা অনভিবৃহৎ প্রবন্ধ (210006782) | 


৬ বেদাভুদর্শলের ইতিহ।৮ 


শাক্ষরমত খণ্ডন ও মধ্ব-মত স্থাপন জন্য ইহা জিখিত | ইহার উপর 
রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তি আছে। এতিহাসিক দৃষ্টিতে দবাদাবনী” 
বিশেষ আবশ্কীয় গ্রস্থ। এই বাদাবলীই শ্ঠায়াম্বতের মুন 
উপাদান । ব্যাসরাজ স্বামী এই বাদাবলীকে ভিত্তি করিয়া 
সুপ্রসিদ্ধ শ্ায়।ম্বত রচনা করেন এবং আচাধ্য চিৎস্থখের মত শির 
করেন। শ্যায়ামুত আবার মধন্দুদূন সরম্বতী খণ্ডন কঞরেন। 
মধুস্দনের মত খগুনের জন্তই ব্যাসরাজাচার্যয “ভরঙ্গিনী” রচনা 
করেন। আবার ব্রচ্ষানন্দ সরহ্তা “লঘুচজ্দ্রিকাপ্য ভরঙ্গিমীকার 
ব্যাসরাজাচাধ্োর মত নিরাস করেন। এই এতিহাসিক গটদার 
সহিত বাদাবলীর সংযোগ আছে। 

জয়তীর্ের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় । দার্শনিক সাহিত্যক্ষেত্রে ঠাহার 
স্থান অতি উচ্চে। ভাষার প্রাঞ্জলতা « ভাবুকতার জন্ত ঠাঠার 
গ্রন্থ উপাদেয় । মধ্বাচাধ্যের মত অনুশীলন করিতে ইচ্ছু* 
ব্যক্তিগণের পক্ষে জয়তীর্থের টাকাগুলি একান্ত আবন্তক। 


নিশিষ্টাদ্বেতাবাদ 
ব্রাদল্যান্ক সুতি 
( রামানজ-দর্শন__-১৫শ শতাব্দী ). 
বরদনায়কস্থরি “তক্তরয়চুলুকপ্কার বরোদার্যের পরবতী । 
কারণ, বরদনায়ক “চিদরচিদীশ্বরতন্বনিরপণম্” নামক স্বীয় প্রবন্ধে 
তত্বত্রয়চূলুকের উল্লেখ করিয়াছেন | * বরদনাঁয়ক “চিদচিদীগর- 
_ভকুনিরূপণম্” নামক_ প্রবন্ধে জীব, জশ্বং ও ঈশবর সন্দ্ধে বিচার 
এ ইদং অর্বমপ্যর্থজাতং জবিডদেশবাসিনামাচাখ্যজন্ভাষয়া এনে 
তন্বতয়টুলুকে সংগ্রহেপাভিভিতম্‌।  সকলদেশবাসশামপি বিদ্যামবগদনা- 
স্মাভিঃ মংস্কৃতভাবয়া সম্যপ্তপপাদিতম। 
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করিয়াছেন । ইহার সিদ্ধান্ত রামানুভীয় সিদ্ধান্তের অনুরূপ । 
ইহার মতের আর কোন বিশেষন্ব নাই | শ্রন্থথানি এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। & 


অনন্তাঢাধ্য ঘা অনন্তা্য 


( শ্ীসন্শ্রদ্কান্--৯স্৭ ্মভাজ্দী ) 


অনস্তাচাধ্য যাঙ্গবগিরির মধিবাসী। মেলকোটে ভাহার 
নিবাস ছিল। তিনি শ্রুতপ্রকাশিকার সুদর্শনস্থরির পরবর্তী । 
কারণ, “ব্রচ্মলক্ষণনিরূপণম্* নামক স্থায় গ্রস্থে শ্রুতপ্রকাশিকার 
ইল্লেধ করিয়াছেন। তিনি বনু প্রবন্ধ রচনা করিয়া 'অক্ষয়কীত্তি 
অচ্ছন করিয়াছেন। রামানুজের মত-সংস্থপন-মানসে গ্রন্থনিচয় 
প্রায়ন করেন। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেই অদ্বৈত-মত খণ্ডনের 
প্রচে্টা পরিলক্ষিত হয়। বন্ছ প্রবন্ধ তাহার বিরচিত। নিয়ে 
স্কাগাদের খিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের সমাপ্তিতে 
দীয় পরিচয় নিরলিখিত শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন-__ 
“শেষার্যাবংশরত্বেন যাঁদবাদ্রিনিবাসিনা। 
অনস্তার্য্যেণ রচিতো। বাদাধোহয়ং বিজস্ততান্‌॥” 
যাদবগিরির রাজবংশের রাজত্বকালে অছ্ৈভবাদের অন্যতম 
ধধান 'আচাধ্য কল্পতরুকার অমলানন্দ যাদবগিরির নিকটে থাকিয়া 
শীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন; অনস্তার্্যও বিশিষ্টা্বৈতবাদে 
গায় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া অবিনশ্বর কীর্তি রক্ষ! 
শ্ছেন। 


* ছে (350১3151105 হএব৩ ০]. 10 ১২০. 4589, 5০৩ 
145 3071. 


অনন্তাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ 


১। জ্ঞানযাথার্থযবার্দু_-এই প্রবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মগ 
হইয়াছে । বহিঃপ্রত্যক্ষের সত্যতা-নিদ্ধীরণ ভন্যাই প্রবন্ধ রচি 
হইয়াছে ! তাহার সিদ্ধান্ত এই-__“জ্ঞানতব্য।পকং যাখার্ধামিতি 
বেদান্তসিদ্ধাস্তঃ | নৈয়াগ্সিক মত এই প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচ্ছি 
হইয়াছে। (1) 

২। প্রতিজ্ঞাবাদার্ঘঃ_ব্রদ্নূত্রে যে সকল স্মত্রে “একবিজ্ঞানে 
সর্বববিজ্ঞান” এইরূপ নানা প্রতিজ্ঞার বিচার করা হইয়াছে, মেই 
মকল সুত্রের আলোচনা! ও বিচার জন্য এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে! 
বিচারমন্্রতার সহিত গ্রস্থখানি লিখিত। ইহাতে যুকিজালের 
অবতারণা করিয়া স্বীয় নিদ্ধাস্ত স্থাপন করিয়াছেন। (2) 

৩। ব্রশ্গাপদ শক্তিবাদঃ_এই প্রবন্ধে ত্রদ্মশকের অর্থ িরণর 
করা হইয়াছে। ব্রহ্ষশব্দের প্রকৃত তাৎপর্যয কি? তাহা দিয় 
করিবার জন্ক এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। রামামুজের সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ব্রচ্মের সগ্ণন্গ সিদ্ধাস্ত কর! হইয়াছে। (8) 

৪। ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণম্‌-_এই প্রবন্ধে পক্ষাস্তরে ব্রঙ্গের লক্গণ 
সকল আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। ব্রদ্ষের মগ্ডণর, সবিশেষ? 
ইহাতে নিরণীত হইয়াছে। €1) 





1, হাল তে 0. মি. 5 ঢদাহজ ছ্য, 10. ০, £8দিত 21 
17566 8074. 

2. আন 3.0 সু. ০ নিজ 0. 10. 49385 55৩ ল ঢা 

৪. [ুরজেও (0, আন 1৮ [এত সথ, 10. ০. 4997, ৪ 
208৫৪ 3930. 

4, 2857850- 0. ৫, 1 10 ০], 10. ০. 493১, 
70989 2721. 
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৫। বিষয়তাবাদঃ প্রক্ষজ্বান মোক্ষের কারণ। ব্রহ্ম জ্ঞানের 
ধিষয় হইতে পারেন কি না-এই বিচার অন্য এই প্রবন্ধ লিখিত । 
অদৈত্তবাদিগণের মতে ব্রক্ম জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। ব্রহ্ষই 
জ্রানস্বরূপ। ব্রশ্ধীজ্ান ও ব্রহ্ম একই বস্ত! কিন্তু অনস্তার্য; বলেন 
_ত্রন্ধ জানের খিষয়| তিনি জ্ঞাতব্য । এই প্রবন্ধে তিনি 
জধ্বৈতমত খগ্ডন পূর্ব্বক রামাঙগুজীয় মত স্থাপন করিয়াছেন । (১) 

৬। মোক্ষকারণতাবাদ:-_এই প্রবন্ধে মোক্ষের মুখ্য সাধন 
আলোচিত হইয়াছে । অনস্তার্যোর সিদ্ধান্তে ধ্যান ও ভক্তিই 
মোক্ষের সুখ্য সাধন। এই প্রবন্ধেও অদ্বৈবাদিগণের মত নিরাকৃত 
হইয়াছে। (6) 

৭। শরীরবাদ:--এই প্রবন্ধে নৈয়ায়িকগণের মত নিরসন 
জন্য লিখিত। নৈয়ায়িকের মতে শরীরের সহিত সংযোগনিবন্ধন 
আত্মার প্রত্যক্ষা্দি জ্ঞান জগ্মে। এই মত নিরদন করিবার জদ্যই 
এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। (দর) 

৮। শাস্সারস্তসনর্থনম্‌-বেণীাস্তশাপ্র অধ্যয়ন আবশ্যক । 
শাস্্াধ্যয়নের ফল অবশ্থান্তাবী। শ্াস্সারস্তের আবশ্যকত! প্রতিপন্ন 
করিবার জছ্থা এই প্রবন্ধ বিরচিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ ও 
প্রান্থলভাষায় লিখিত। (৭) 

৯। শাক্ৈকবাদঃ--অদ্বৈতবাদিগণের মতে পূর্ববমীমাংসা ও 


ই মুনললত কে 0 প্রত বাগ! চিন] 10. ৯০০ 5000, 509 
মত 989. 

6 21402559050, 2০5 002 ০10, [০০ %933.1659 
180৩9771,. 

ঢ. আঙাহ 00. ইত 05 হাখজম সত 15 মি০50497 ০ 
18৫9 0822, 


৪ 0188258, 3০0. ৫, 15 মর ০10 ০6048, ৪৪৪ 
1485 8820. 


হি বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


উত্তরমীমাংস! পৃথক্‌ শীস্্র। রামানুজাচার্যের মতে উভয় মিলিয়া 
একশাস্তবী। অনস্তার্ধ্য উভয় মীমাংসাকে এক মীমাংসাশাস্তরূপে 
প্রতিপন্গ করিবার জহ্ এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন । (3) 

১০। সংবিদেকদ্বানুমাননিরাসবাদার্থ-_অ্বৈতবাদিগণের মতে 
সম্বিং এক ও অখগ্ত। একত্ব সম্বক্কে অদ্বৈতবাদিগণের যুক্তি- 
জাল ছিন্ন কবিরার জন্টা এই প্রবন্ধের অবতারণা | যে সকল যুক্তি 
অ্ৈতবাদিগণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা নিরসন পূর্বক সন্থিতের 
নানাত্ধ স্থাপন করিয়াছেন। (9) 

১১। সমাসবাদ__“ব্রহ্মাজিজ্ঞাসা” এই সমীসবদ্ধ পদ্দের তাৎপধা 
নির্ণয় জন্য এই প্রবন্ধ বিরচিত হইয়াছে । এষ গ্রন্থখখানি নাতিদী্ধ 
প্রবন্ধ। (8) 

১২। সামান/ধিকরণ্যবাদঃ-_-এই প্রবন্ধে “সবর্ধং থফিদং বশ" 
“অয়মাত্থ। ব্রহ্ম” “তত্মসি” ইত্যাদি বাক্যের সমানাধিকরণ পদ ঘটিত 
বাক্যার্থের আলোচপা কগিয়াছেন। প্রকৃত তাৎপর্য; অবধারণার 
জন্য এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেও আছ্ৈতবা গণের 
ব্যাখ্যায় কটাক্ষ প্রদশিত হইয়াছে । () 

১৩। সিদ্ধান্ত-সিদ্ধা্জনম্__ইহা নুবিষ্তত প্রবন্ধ | বিশিষ্টাদৈত 
মতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত। চারিটা 
পরিচ্ছেদে গন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে । পরিচ্ছেদগুলি এই__ 


রা 1) জপ, 0. 05 খেত 1৮ 10016৯ ০, 10. বণ, 5091. ০৮ 
7159 7628. 

(9) পণ, 2 চে আত 5 রও ০]. 20 ০8050 ভি 
165 3899. 

(3) টিজনারজ 0৮ 01.15 হাথ স্থে 10 তল 5052 গা” 
10515 5894. 

(4) প্রজা28, 0, ঠা. দে হজ সণ. 10 ০. 5060, ৪৫ 
196 9896. 


গঞ্চশ শতাবধীর উপসংহার ৩৩১ 


(১) জড়নিরূপণ-পরিচ্ছেদঃ | 
(২) জীবনিজপণ-পরিচ্ছেদঃ | 
(৩) ঈশ্বরনিরূপণ-পরিচ্ছেদ2। 
(৪) নিত্যবিভূতি-পরিচ্ছেদঃ। 
উপরোক্ত প্রবন্ধ গুলিতে স্পষ্টই (প্রতীয়মান হয় যে, অনস্তাচার্ষের 
দার্শনিকতা মাছে, ভাষার উপর কর্তৃত্ব জাছে, লেখনভুঙ্গীও বেশ 
নরল। 


পঞ্চদশ শতাব্দীর উপসংহার 


এই শতাব্দী টীকার যুগ। আনন্দগিরি টীকাকার, জয়তীর্ঘও 
টাকাকার। স্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও রঘুনাথ শিরোমণি টাকাকার । 
রঘুনাথ টাকাকার হইলেও ন্যায় বৈশেষিকের কোন কোনও পদার্থ 
খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার মৌলিকতা আছে। নিষ্কার্কমতেও 
কেশবাচার্ধা টাকাঁকাঁর। বস্তুতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর বিশেষত্ব টীকা 
প্রণয়নে । উত্তর ভারতে কবীর, নানক প্রভৃতির আবির্ভাবে ধন্ম ও 
মানাছিক জীবনে নৃতন ভাব-প্রবাহ বহমান হইয়াছে । বঙ্গদেশে 
শ্রচেতন্থদেবের আবির্ভাব হইয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতগ্ক- 
দেবের সাধনা ও কন্মের প্রভাব জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত 
করিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে € ১৪৭ শক বা ১৪৮৬ খবঃ 
অবে) ভাহার জন্ম । সুতরাং ভীহার কার্যাবলী ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্তে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তাহার সাধন! ও প্রেমের প্রসারে 
ফোড়ন শতাব্দীতে আচার্ধ্য রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোশ্বামী প্রন্থৃতি 
শোস্বামিগণ দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ওুচৈতম্যদেবের 
মতি্যাতেদাভেদবাদই তাহাদের দার্শনিক গ্রন্থের প্রাণ । পঞ্চদশে 
সুচনা, ঘোড়শে আহুতি ও অষ্টা্শ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ 
চিস্যাতেগাভেদবাদে পূর্ণাহ্ুতি প্রদান করিয়াছেন। আচার্ধ্য 


৩৩২ বেঘাব্মদর্শনেক্স ইতিভাস 


নিশ্বার্ক ও মধ্যের প্রভাব গ্রীচৈতন্যদেবের মতে সমপরিস্কুট। মূল 
উপাদান যাহাই হউক, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গদেশে ভ্কির 
প্রবল বান আসিয়াছিল। যে বন্যায় বঙ্গদেশ কিয়ৎপরিমাঁণে 
প্লাবিত হইলেও উড়িষ্যাদেশ সে বন্যায় সবিশেষ প্লাবিত হইয়াছিল । 

এই শতাব্দীতে মুসলমান ধর্মের প্রভাবও সমাজশরীরে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে | রাজনৈতিক বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন 
প্রভৃতি এই শতাব্দীর অন্যতম বিশেষত্ব । নানারপ পরিবর্তনের 
ভিতরও দার্শনিক চিন্তার বিরাম হয় নাই । 

ভ্রীচৈতন্যদেব কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। কিন্তু তাহার 
শিষ্য রূপগ্গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন! 
জীব গ্োস্বামীও অন্যতম গ্রন্থকার | বেদাস্ত-দর্শন সম্বন্ধে ইহাদের 
কোনও গ্রন্থ নাই। অবশ্যই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে! 
আচ্যর্যঃ বলদেব বিগ্ঠাভূষণই গৌড়ীয় বৈধণবাচাধ্যগণপের মধ্যে প্রথম 
বেদাস্ত-দর্শনের অচিস্ত্যভেদ[ভেদবাণে ব্যাখ্যা করেন । 


ষোড়শ শতাব্দীর উপক্রমণিকা 


এই শতাবীতে বৈষ্ণবমতের প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে : 
এই সময় শুদ্ধদৈতবাদের জন্ম । বল্লভাচাধ্যের আবির্ভাবে বৈষণবমতে 
নূতন শুদ্ধতৈত মতবাদের উদ্ভব হয়। গৌড়ীয় বৈধরমতের “অচিস্তা- 
তেদাভেদবাদ” প্রসার লাভ করে। মধ্বমতে ন্যায়াস্বতকার ব্যাসরাদ 
স্বামীর আবির্ভাবে এ মত সব্ভীবতা লাভ করে। শ্র্রীরা মানু 
মতেও চগ্ডমারুৎকাঁর মহাচার্ধ্য দার্শনিকক্ষেত্দ্রে অবতীর্ণ হন। বৈষাব- 
মত এইবপে প্রসার লাভ করিয়াছে । এই শতাব্দীর অন্য বিশেষঃ 
সাংখ্যদর্শনের অন্থকূলে বেদাস্তদর্শনের ব্যাখ্যা। যোড়শ শতাবীর 
শেবভাগে বিজ্ঞানভিচ্ষু সাংখ্যমতান্থযায়ী ব্রহ্মন্থুরের ব্যাখ্যা করেন ' 
এই সময়ে সাংখ্যমতেরও প্রসার বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানতিগুর 


যোডশ শতাবধীর উপক্রমণিকা! ৩৩৩ 


প্রচেষ্টায় সাংখ্যদর্শনের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়। ছৈতবাদের 
প্রতিকৃভায় শান্করমতের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এই শতাব্দীতে 
শান্ধরমতে কেবল টীকা! নহে, নানারপ প্রকরণ ও নিবন্ধও রচিত 
হইয়াছে। সর্বোপরি অগ্নয়দীক্ষিত অদ্বৈতমতের অভিধানস্বরূপ 
“সিদ্ধান্তলেশ" নামক গ্রন্থ প্রচার করায় শাঙ্করমনের সার মঞ্ম 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

রাজনৈতিবক্ষেত্রে আকবরের স্থুশী মনে দেশে বেশ শৃঙ্খল! ছিল। 
এই শুঙ্থলার ফলে সাহিত্যের বিস্তার সাধিত হইয়াছে। এই 
এই শতাব্দীর অন্যতম বিশেষত্ব মহাভারতের টাকাকার নীলকষ্ঠের 
আবিগ্ভাব। নীলকণের পূর্বে অঙ্্ন মিশ্র মহাভারতের টাকা 
রচনা করেন। নীলকণ্ঠ অনেকস্থলে অঞ্জন মিশরের বাক্যোদ্বার 
করিয়াছেন। নীলকষ্ঠ অদ্বৈতবাদী। তিনি মহাতারত অদৈতপর 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার ব্যাখ্যায় স্থলবিশেষে শাঙ্করভাষ্যের 
মঠিত অনৈকা থাকিলেও তীহার ব্যাখা। শঙ্করের মতের অনুরূপ 
নীলকের দহিত যে যে স্থলে শ্াঙ্করভাষ্যের মতবিরোধ হইয়াছে, 
ভাগ ধনপতি সরি “ভাষ্যোৎকর্ষদাঁপিকা” নামক টীকায় প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এই টীকা নির্ণয়সাগর প্রেসের শ্ীতার সংস্করণে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

যোড়শ শতাব্দীতে দাহিত্যের সর্ব্বভোমুখী বিকাশ হইয়াছে। 
উট্োন্িদীক্ষিত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে নবধুগের প্রবর্তন করেন। তাহার 
িদ্ধান্তুকৌমুদী, প্রৌটমনোরম] ও শাবকৌন্তভ প্রভৃতি পানীয় 
বৃন্তি ও টাকা ব্যাকরণের রাজ্যে অক্ষয়কীন্তি। তিনি কেবল 
বৈয়াকরণ হেন, কিন্ত বেদাস্তের ক্ষেত্রেও তিনি একন্ন আচার্য । 





শুদ্ধদতবাদ 
শ্রী, ভল্সভাচলম্্/--্মোডুম্ণ সভাব্দী 

বিভিন্ন বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র সম্প্রদায় অন্তম ও প্রধান। 
শ্ীমদ্‌ আচার্য্য বল্পভ ইহার প্রবর্তক। এই সম্প্রদায় বালগোপালের 
উপাসক। এরপ প্রবাদ আছে যে, প্রথমে বেদভাষ্যকার বিফুর্ধামী 
শুদ্ধদবৈভবাদ প্রচার করেন | ইনি সঙ্গ্যাসাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু ব্রাহ্মণ 
বাতীভ অন্যকে শিষ্য করিতেন না। তাহার শিষ্য জ্ঞানদের। 
আর জ্ঞানদেবের শিষা নাথদেব ও ত্রিলোচন। তাহাদের কিছুকাল 
পরে অথবা অব্যবঠিত পরেই বল্লভাচাধ্যের আবির্ভাব । বিষু্বামী 
প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও এঁতিহাসিক প্রমাণ 
নাই, তবেঃ বল্লভাচাধ্য নিশ্চয়ই কোনও আচাধ্য কর্তৃক উপদি্ট 
হইয়াছিলেন। বল্লভ শুদ্ধদৈতবাদের প্রথম প্রবর্তক নহেন। 
মধ্বাচাধ্োর দ্বৈতবাদ তাহার মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । মধ্বের সহিত তাহার মতের পার্থক্য কোন 
কোনও অংশে থাকিলেও মাদৃশ্ও স্পষ্ট । বিঞুম্বামী প্রনৃতির 
বিবরণ জানিতে পারিলে এ সম্বন্ধে আরও নি:সংশয় হইতে পারা যায়। 
মধ্বাচার্যের প্রভাব তাহার মতে থাকার একান্ত সস্ভাবনা। 
বল্লভাচার্ধ্য বিষ্ুম্ামী হইতে অধস্তন ৪র্থ মহাগুরুয়। * ত্রয়োদশ 


€ বিফু্থামা 
জানদেব 


এন ভ্রিলোচন 


বলতাচারধ্য 


স্থগৈতবাদ ৩৩৫ 


শ্রতাব্দীতে মধ্বের আবির্ভাব, আর ষোড়শ শতাব্দী বল্লভের 
স্থিতিকাল। হইতে পারে বিষ্ুম্বামী প্রভৃতি আচার্ধযগণ মধ্বমতের 
আচাখ্য ছিলেন এবং কোন কোনও বিষয়ে মধ্বমত অনুসরণ না 
করিয়া নৃতন মত প্রবর্তন করেন। বল্পভাচাধ/ও এই নূতন মতবাদ 
গ্রহণ করিয়া প্রচার করেন। 

আমৎ বল্পতাচাধ্যের জন্ম ভ্রৈলিঙ্গদেশে | তাহার পিতার নাম 
লক্ষণভটর। বল্লভ প্রথমে যমুনার বামতটে মথুরার প্রায় তিনক্রোশ 
পূর্বদিকে গোকুলে বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়। 
তীর্থ পধ্যটনে বাহির হন। “ভক্তমালে” তাহার জীবনের ঘটল! 
বর্গিত আছে । এভক্তমযলে” দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি দক্ষিণ- 
ভারতের বিজ়নগরাধিণতি কৃঝ্দেবের সভায় উপস্থিত হন, এবং 
তথাকার স্মার্ত ব্রাহ্মনর্দিগকে বিচারে পরাস্ত কারন। তাহাদিগকে 
পরাস্ত করিয়া! তিনি থাকার বৈষ্ণবগণের আচায্যের পর্দে অভিষিক্ত 
হন। পরাজয়ের বৃত্তান্ত সঠিক না হহঠেও পারে। কারণ তথায় 
অগ্রয়ধাপ্সিতের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি বিজয়নগর রাজ্যের 
মতাপগ্ডতিত ছিজেন। তাহারাও অসাধারণ পণ্ডিত। তাহার! 
বর্পভের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন, একপ কোনও বিবরণ 
পাওয়া যায় না। 

রাজ! কৃষ্দেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত 
বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন। পর্তুগীজ, এতিহানসিক পনুয়ে জ২ 
(3008) তাহার সমসাময্িক। এই এতিহাসিক মহাশয় 
বিজয়নগরের বিপুল সৈন্যশ্রেণীর পরিচয় স্বীয় গ্রন্থে প্রদান 
করিয়াছেন। * কৃষ্কদেবের কাল ১৫০৯ হইভে ১৫৩৯ খৃষ্টাক। 


* স্মিথ সাহেব তাহার 14:0১ 11758০075০৫ [5৭)5 নামক গ্রদ্থের ১২৩-১২৪ 
ধার (2০, আন) লিখিহাছেন__, 

৪2, 8১৩ ০28585358 0102001৩2১ 0 আড5 0006৩ 
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৩৩৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


সুতরাং বল্পভাচাধ্যও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃষ্ণদেবের সভায় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্ৌড়ীয়বৈঝব মতের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব 
বল্লভের সমসাময়িক ৷ বল্লভাচাধ্যের সহিত চৈতন্াদেবের বিচারও 
হইয়াছিল। চৈতন্তদেব ১৪০৭ শ্রকে অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাবে জন্ধগ্রহণ 
করেন। প্রীচৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয্সে সন্সযাস গ্রহণ করেন। 
সুতরাং ১৫০৯ বৃষ্টান্ধে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ১৫০৯ 
খুষ্টাব্ধের পর তিনি ২৪ বতসরকাল জীবিত ছিলেন। ৪৮ বতমর 
বয়সে ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাহার তিরোভাব হয়। 

স্থৃতরাং ১৫০৯ খুষ্টাল হইতে ১৫৩৩ খুষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে 
বল্পভাচাধ্যের সহিত শ্রীচেতন্যদেবের বিচার হইয়াছিল । অতএব 
বল্লপভাচার্ধ্যের স্থিতিকাল ঝোড়শ শতাব্দী, তথিধয়ে সন্দেহের কোনও 
কারণ নাই। 

বল্পভাচার্ধ্য বিজয়নগরের স্মার্ত পণ্ডিতগপকে পরাভূত করিয়া 
উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন | তথায় শিপ্রা নদীর তটে, অশ্বথ- 
বৃক্ষতলে তিনি অবস্থিতি করেন। এ স্থান অগ্তাপিও তাহার বৈঠক 
বলিয়া প্রিদ্ধ। মথুরার ঘাটে তাহার এরূপ আর এক বৈঠক 
আছে এবং ছুনারের একক্রোশ পুর্ব দ্রিকে একটী মঠ ও মন্দির 
আছে। এ মঠের প্রাঙ্গণে যে কূপ আছে, তাহা “আচার্য্যকু” 
নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য বল্লভ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ন করিয়া শ্রীকৃষের 
অর্চনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন | ভগবান্‌, শরীক বল্পতের 
অচলাভক্তি ও তপ:ঃক্লেশে প্রীত হইয়া দর্শন দিলেন। শরীফ 
তাহাকে বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ দেন এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে। 


09067501509 30) হাঃত005 61088, 0৮ ০5 192. 585296 10110 
মজে ০989855 ০1 808,000 ০০, 39,800. 7559 আআ 621 
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70058: নামক গ্রন্থে এই বিবরণ আছে )। 


পরটতবাদ তন 


বল্পভাচা্যের দেহত্যাগের ঘটনা অতি অন্ভুত। তিনি শেষ 
বস্থায় কিছুকাল কাশীধামে জেঠন-বড়ে বাস করিয়াছিলেন। 
জেঠন-বড়ের নিকটে তাহার এক মঠ আছে। 
তাহার মর্তোর কার্ধা সম্পর হইলে তিনি এক দিন কাশীস্থ 
হনমীন্‌ ঘাটে গরঙ্কাসলিলে অবগাহন করিতেছিলেন। এমন সময় 
সাহার অবগাহন-স্থান হইতে এক প্রোজ্জল অগ্রি-শিবা উ্িত হইল । 
বঙগন-সমক্ষে ভিনি হ্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে 
মাকাশে লীন হইয়া গেলেন | এই ঘটনাটি সপ্বদ্ধে আমাদের মনে 
হয় তিনি যোগাবলম্বনে গঙ্গাতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন । অগ্যাপিও 
ধরনান্‌ থাটে গাহার একটা মন্দির আছে। এই মন্দির তাহার 
ভিবোভাবের ম্মৃতি-ভ্রাপক। প্রতি বৎসর বহু যাত্রী এই মন্দির 
দর্খনে মামিয়া থাকেন। 
বরভাচাধ্যও শাঙ্করমতের উপর আক্রমণ করিয়া স্বীয় নত প্রচার 
ঝবয়াছেন। অগুভাষ্যে অনেক স্থলেই শঙ্করমত আক্রান্ত 
স্টয়াছে। তিনি শ্রীকষের প্রেরণায় ভাষা রচনা করেন। এজন্য 
হিনি বলেন_ ঠাহার ভাষাই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত। তাহার মত 
যাহারা অনুসরণ না করে, তাহারা অন্ুর। ছিনি অণুভাষ্যের 
মনাগ্িতে ই লিখিয়াছেন-__ 
“দানীত পরমং তং যশোদোংসঙ্গলালিতম্‌। 
তানাদিতি যে প্রাহুরাসুরক্তানহো! বুধাঃ 1” 
ওল অস্কান্থ মতের উপর কটাক্ষ সবিশেষ পরিশ্ফুট। পৃপ্ডিতবর্গ 
বিপথগামী না হন, ভজ্জন্য তিনি অগুভাষ্য রচনা করিয়াছেন,__ 
রণ আন্তাবও গাহার ভাষ্য-সমাপ্তিতে প্রদান করিয়াছেন, যখা__ 
“নানামতধ্বান্তবিনাশনক্ষমো 
বেদাস্ত-সৎপন্স-বিকাশনে পটুঃ। 
আবিষ্কৃতোহয়ং ভুবি ভাষ্যভাস্বরো 


সুধা বুধা ধাবত নাইন্যবর্মস্থ 1” 
* ২২২ 


৩৩৮ বেদাস্তবর্শনের ইতিহা, 


বল্পভাচার্য্য ব্রহবসত্রের উপর “অণুভাষ্য” ও ভাগবজে। 
প্নুবোধিনী” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। “মিদ্বান্তরহসা” 
*ভাগব্ত--লীল।-রহস্ত-একাম্ত রহস্ত” প্রভৃতি নিবন্ধ তাহা; 
বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রস্থদ্য় অতি ছুপ্রাপ্য, বোধ হয় ইহ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দীভাষায় “বিষুপদ” নামক আর 
একখানি গ্রন্থও বল্লভাচার্্যকৃত বলিয় খিখ্যাত | 

বল্পভাচার্য্য একটা অসামান্য বিষয়ের বিধি দিয়াছেন। গাঁগর 
মতে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা! নাই। 
অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, আর কঠোর তপস্তারও 
কোন ফলোদয় হয় না : 

উত্তম বমনভূষণ পরিধান ও স্ুথাগ্ভ অন্পতোজনাদি সম 
বিষয়ন্থখ সম্ভোগ পূর্বক ভগবানের সেবা! করিতে হইবে। 

কিন্তু মধ্বমতাবলস্বিগণ অতিশয় উপবাসপ্রিয়। আন্গকান 
অবশ্যই এই উপবাসের ভাগটা বিধবাঁদের স্বন্ধে পড়িয়াছে। কিন্ত 
বল্পভ এবিষয়ে মধ্বের সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বল্পভের উপদেশের ফলে এই সম্প্রদায়ের গোস্বামীর! বড়ই 
বিলাসপ্রিয়। অনেকক্ষেত্রে ব্যভিচারের মাত্রাও যথেষ্ট বৃদধি। 
পাইয়াছে। বল্লভাচার্ধ্য নিজ্ধে প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্ত 
প্রধার্দ আছে, তিনি শেষে গাহস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। 
বল্পভাচার্ধ্ের গুজের নাম বিত্বলনাথ। পিতার তিরোভাবে তিনিই 
পিভৃপদ্দে অভিষিক্ত হন। বল্লতাচীর্ধ্য-সম্প্রদায়ের মতে ঝল্লভের 
জন্মকাল ১৫৩৫ বিক্রম সম্বৎ। অর্থাৎ ১৪৭৮ খৃষ্টা | হৃফ! একাদণ 
ভিথিতে ভাহার জন্ম । বল্লভ ও চৈতন্য মমমাময়িক | বল্লভাচাধা 
টৈভম্কদেব হইতে বয়সে অল্প কয়েক বৎসরের (৭ বৎসর ) বড়। 


বল্লভাঢাধর গ্রন্থের বিবরণ 


১। অনুভাষা--ইহা ব্রহষস্ত্ের 'চতুরধ্যায়ের ভাষা | এই 
ধনুন্তাযোর উপর পুরুষোত্বমজী মহারাজ ১৮শ শতাবীতে 
“ভাযাগ্রকাশ” টাকা প্রণয়ন করেন। এই টাকার বিশেষহব আছে। 
এই টাকাছে শাহর, রামানুদ্ীয়, মাধ, শৈব,াস্করীয় ও বিচ্ঞানভিক্ষুর 
হও অনুনাদ করিয়া নিরসন পূর্ব বল্পতের মত স্থাপিত হইয়াছে। 
অঙাযে শঙ্করমত খাণুত হইয়।ঠে | টাক অপুভাষা বেনারম 
মা সিরিজে প্ডিহবর রদ্বুগোণথান ভট্র সম্পাদনায় ১৯০৭ 
ধ/ব গ্রকাশিত হইয়াছে। 

২। ভাগবতের ব্যাগা। স্নো ধিনী-_বল ভীচাধ্য-মশ্্রণায় এই 
ঝাখ্যাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ ক্রেন। বল্নভাচার্যোর পুক্র 
বিওননাথ গ্ুবোধিনীর উপর টিগ্লনী রচনা করেন। আটিগ্নন 
গবাধিনা শৌখাঙ্থ। সংস্কৃত সিরিজে (কাণী) প্রকাশিত হইয়াছে। 
বনের বনমানী গায় মহাশয়ের ভাগবধতের মংস্থরণেও গুবোধিনী 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

৩। দিদ্ধান্তরহস্ত_-ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থথানি 
দুখাগা। 

&। ভাগবত লীলারহন্ত একান্ত-রহস্ত-_এই প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হনাই। 

৫| বিফুগদ-_ ইহা হিন্দী ভাষায় লিবিত। এই গ্রন্থে বিষ 


গুগ্রতিপাঁদক কতকগুলি পদ আছে। এই গ্রন্থ কাশীতে প্রকাশিত 
ই্য়াছে। 


লভাচার্যের মতবাদ 


শ্রীমত্বল্লভাচাধ্য অণুভাষ্যেই স্বীয় মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। 
তৎপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাও শুদ্ধদ্বৈপর | অপুভাষোর 
একটু বিশেষ আছে। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচাধ্যগণ 
বেদাস্তদর্শনের “জন্মাদ্স্তযত:৮ (১1১২) এবং “শীম্রষোনিহাং” 
(১১৩ সুত্র) এই ছুই পৃথক ৃত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এট 
ছুইটা সূত্র পৃথক্‌ অধিকরণ সুত্র, কিন্তু বল্লভাচাধ্য ছুইটাকে 
একনূত্ররূণপে গ্রহণ করিয়াছেন। “তত্ুসমহযয়াৎ” (১1১18 সুত্র) এই 
সুত্রে শঙ্কর প্রভৃতি আচাধ্যগণ বেদাস্তবাকের ব্রহ্ছে সমন্বয়, এইরূপ 
তাৎপধ্য নির্দেশ করিয়াছেন । আচাধ্য বল্পভ, এই শ্বত্রবলে ব্রচ্মের 
মমবায়ি কারণন্ব নির্দেশ করিয়াছেন। “জন্মাগ্ঠ'্যযতঃ শান্তরযো নিষ্বাং” 
এই সুত্রে ব্রন্মের কর্তৃত্ব অর্থাৎ নিমিত্তকারণন্ধ এবং “তত্ত,মময়াং” 
শ্ুত্রে সমবাহ়ি উপাদান কীরণত্য নিরূপণ করিয়াছেন। এইরূপ 
বিশেষত্ব অনেক স্থলেই আছে। 

আচার্ধ্য বাল্পভের মতে জীব অণু ও সেবক | প্রপঞ্চভেদ (গং) 
মত্য। কিন্তু ব্দ্ম নিগুণ ও নিিবশেষ। ব্রদ্ধই জগতের নিমিত ও 
উপাদানকারণ। গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রহ্ম । তিনিই জীধের 
মেব্য। জীবাম্ম! ও পরমাত্ম! উভয়ই শুদ্ধ। এজন্া্ল্লভের মত শুদধদৈত 
নামে প্রখ্যাত । বল্পভের মতে সেবা ছিবিধ, ফলরূপা ও দাধনরপা। 
অর্ধ্বদা প্রীকৃষ্শ্রণপচিত্ততারূপ মানসী সেবা! ফলরূপা। এবং ভ্রব্যাপণ ও 
শরীরব্যাপার-নিষ্প।গ্ভ শারারিক সেব! সাধনারূপা | বল্লাভের মতে 
গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বুন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোগতাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরসোৎসবে নির্ভর রসাবেশে পতিভাবে 
ভগবানকে সেবা করাই মোক্ষ। বল্লভের মতে জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে, 
ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, কিন্ত গ্রীতিমার্গই সর্ব্্বাৎকৃষ্ট। 


বনভাচা্যের মতবাদ ৩৪১ 


মধ্বমতের অনেক বিষয়ে বল্পভের সহিত সাদৃস্ত আছে। 
র্ষসু্রের “ঈক্ষতেনাশবম্” ১1১1৫ সুত্রটা মধ্বও যেরূপ ব্যাখা 
করিয়াছেন, বল্লভও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্কর ও রামানুজ 
প্রন্থতি এই সুতে সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন । 
মধ্ব এই সুত্রবলে ব্রন্দের শান্স-প্রতিপা্চন্থ সুস্থাপিত করিয়াছেন। 
মধ্ধ বলিয়াছেন-_ ত্রহ্ধ বাক্যের অবিষয় নহেন, ত্রচ্ম বাচ্য__-প্ইত্যা্ষি 
ধচনৈরীক্ষণীয়ন্থাদ্বাচ্যমেব” | বল্লভাচাধাও বলিয়াছেন__«ন বিগ্তে 
শবে ফত্র ইতি অশব্দং, সর্ববেদাস্তাছ্ধ প্রতিপা্ধং ব্রহ্ম ন ভবতি। 
কৃত;। ঈক্ষতেঃ | সদ্দেব সৌসম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদি।” এই 
বরের ব্যাখা! গৌড়ীয় ধৈষঃবাচাধ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ, মধ্ব ও 
ব্লতেরঈ অনুসরণ করিয়াছেন । এই স্মত্র ব্যাথায় বল্পভ সম্ভবতঃ 
মের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা ভিন্নও মতবাদে উভয়ের অনেকটা! 
মাদুগ আছে। 

অপিকারী-_.আচাধ্য শঙক্ষর ও রামাসুজ “অথাতো ব্রক্মভিজ্ঞাস1” 
(১১১) স্থত্রের “অথ” শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উভয়ই “আনন্ত্য* 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্যই শাঙ্করমতে শমদমাদির অনস্তর 
এবং রামান্থজের মতে কম্মজ্ঞানের অনস্তর । এই পার্থক্য থাকিলেও) 
ভয়ে আনন্তধ্যার্থে অথ শব্দ বাখ্যা। করিয়াছেন, কিন্তু বল্লভাচার্ধ্য 
অথ শক অধিকারার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন__অধিকার 
পক্ষেই পুরুষার্থ সিদ্ধ তয়, আনন্তর্ধ্য পক্ষে নহে। শমদমাদির 
সানন্তধ্যপক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে । শমাদদিরহিত ব্যক্তিরও সংশয়-রহিত 
ধেদাথজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন-__-লানম্তধ্য 
পক্ষ অনেক দোষছুষ্ট ; সুতরাং অধিকারার্থই গ্রাহা। “অতোহনেক- 
পে্হাদধিকানার্থ এব শ্রেয়ান্‌।” * আচাধা বল্পভের মতে 
ব্িষথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রয় ও বৈশ্ত/ এই বর্্রয়েরই অধিকার আছে । 
১ হইতে বর্মজ্ঞানই পুকুার্থের সাধক; সথতরাং বরহমজ্জানের জন্থ 

অগুভান্ত বেনারস সংস্কৃত সিরিজ ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


৩৪২ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


বিচার কর্তব্য । বেদাস্তবাক্যবলেই বিচার সম্ভব । বেদাস্তে তিন 
বর্ণের অধিকার, নুতরাং তিন বর্ণ ত্রহ্মাবিচারের অধিকারী | সিমি 
বলেন_্রক্ষক্জানং পুরুষার্থসাধনত্বাদিষ্টম্‌। তরিচ্ছাপ্রপায় ধিচার 
আরভ্যত ইতি। যন্মাৎ কম্মাদিত্যো জ্ঞানমেব পুরুমাথসাধন- 
মিত্যতস্তজজ্ঞানায় বিচারোহধিক্রিয়ত ইতি । ক * অধিকারী ডু 
ব্রৈবরণিক এব” ( অগুভাষ্য ৩৫ পৃষ্ঠ| )। 

অন্বন্ধ_ শাস্ত্র প্রভিপাদক, আর তরঙ্গ প্রতিপাদ্য । শ্রান্জ ৬ 
ব্রদ্দের মধ্যে গ্রুতিপাগ্ক ও গ্রতিপাদক সম্বন্ধ । শঙ্করও শ!স 
ও ব্রন্মের প্রতিপাগ্ধ প্রতিপাদক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, বিশ্ু 
ভাহার মতে জ্ঞানোদয়ে শবান্ত্রেরও কোনও সার্থকতা থাকে না, 
আর শাস্ত্র ব্রশ্মাকে নিষেধশ্বখেই নির্দেশ করিত পারে। ভঙ্গ 
বাক্য ও মনের অগোচর, শ্রুতিও তাহাকে পূর্ণরূপে নির্দেশ করিতে 
পারে না। ব্রহ্ম শব্গাতীত | কিন্তু বল্লভাার্ধ্য শঙ্করের অনুমোদন 
করেন লা। তিনি বলেন_ব্রন্গা শাস্ত্ৈকগম্য অর্থাৎ ব্রদ্ধ বেস 
প্রতিপাদ্য । কিন্তু শব্দের অবিষয় নে, ব্রচ্ম শব্দের বিষয় ! 

প্রয়েজন--অবিদ্ঠানিবুত্তিই প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রন্াগ্রাণি 
প্রয়োজন। ক্রন্ষপ্রাপ্তিতে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়। অবিগ্ভার জনই 
জীবের ছুঃখ | সুতরাং ক্রন্ষপ্রাস্তিই পুরুষার্থ। *ত্রহ্ষপ্রাপ্তেরেধ 
পুরুষার্থতম্‌ (৮ * 

বিষয়_ত্রক্ষই বিষয়! ক্রক্দপ্রান্তি বা' ব্রহ্মসাযুজ্য-গরাণিট 
বিষয়! ব্রচ্ম-সাযুজ্যই পরমপুর'যা্থ, তিনি বলেন-__প্তম্মান্যায়োগ 
বৃংছিত-সর্ধ্ববেদাস্ত প্রতিপাদিত-সর্বরধন্মবদ্‌ ত্রর্থা। তম শুধণমনল" 
নিদিধ্যাসনৈরস্তরঙগৈ শমদমাদিভিশ্চ বহিরঙ্গৈরতিতুদ্ধে চির 
স্বযমেবাবিভূতিস্ত স্বপ্রকাশস্ট, সাযুজ্যং পরমপুরুযার্থঃ ।”ণ' 

আচার্ধ্য শঙ্কর “্রক্থাজিভগাসা” এ স্থলে কম্মে ফষ্টা অস্কীগার 
.* অগুভাষ্য ১২৭ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 

+ অনুভাত্ব ১ম অধ্যার ১ম পাদ ১২৮ পৃষ্ঠ বরষটব্য। 
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করিয়াছেন, কিন্তু বল্পভাচার্য্য “শেষে বষ্টী” অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
ঠাহার নভে ব্রন্মসন্বন্ধীয় সকলই বিচার্য্য । তিনি বলেন-_ প্রহ্মাণ ইতি 
ন কর্মণি যষ্টী কিন্তু শেষষষ্ঠী। অথাচ ব্রন্মসন্বদ্ধি তজড্ঞানোপযোগি 
মর্বমেব প্রতিজ্ঞাতং বেদিতব্যম্‌।” ( অণুভাষ্য ৪৪ পৃষ্ঠা ) 

ত্রক্ধ_আচার্য্য বলুতের মতে ব্রচ্ধ সাকার। সর্ববশক্তিমান্ঃ 
সর্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্তু ও সচ্চিদানন্দরূপ | ব্রহ্ম শুজ্ধ, মায় প্রভৃতি ক্রদ্ষে 
মাই। তিনি নিগুণ এবং প্রাকৃতিক গুণের অতীত । ব্রহ্ম গুণাতীত 
হলেও অগতের কর্তা । বেদাস্তে সর্বত্রই বন্ধ আত্মশব্দে নিরূপিত 
হইয়াছেন। শাত্মশব্দ বেদাস্তে সর্বত্রই নিপু ব্রন্মবাচক। তিনি 
বলেন-_ “আত্মশবঃ পুনঃ সর্ববেধু বেদাস্তেষু নিগু?ণ পরব্রহ্ষবীচক- 
ক্কেনৈব মিদ্ধঃ।” (অণু ১৪০ পুঃ) শ্রুতিও নিগুণ পরব্রদ্ষের 
ডগংকর্তৃহ স্বীকার করিয়ীছেন। বল্পভাচাধ্যের ফিদ্ধান্ত এই-_ 
ম্াদাত্্শ্ব প্রয়োগাৎ গুশাতীতমেব কর্থ।” (অপু ১৪১ পৃঃ) 
প্রাকৃত গুণ ত্রদ্মের নাই। সেই অর্থেই ব্রঙ্ম নিনি। 

ত্রন্মের শক্তি অচিস্ত্য ও অনন্ত। তিনি সকলই হইতে পারেন, 
স্তরাঁং ধিরুদ্ধ ধণ্মের ও বিরুদ্ধ বাঁক্যেরও তাহাতে সমাবেশ হইতে 
পারে। তিনি বলেন -“অচিস্ত্য অনস্তশক্তিমতি সর্ববভবলসমর্থে 
হ্ষণি বিরোধাভাবাচ্চ।” ( অণুভ্ঞান্থা)। তাহার মতে ব্রঙ্দোর 
"বিরদ্ধ ধশমাশযত্ব-ভূষণ"। “বিরুদ্ধসর্বধন্থাশরবং তু ব্রচ্ষণো ভূষণায় ।” 
(অণুভাম্য ১২১ পৃঃ) আচার্ধা বঙ্পভের মুত ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারপ।| জগতের কর্থা বলিয়াই ত্রহ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্ব 
শক্কিমান্‌। “তম্মাৎ সর্বদ্রতং সর্ববশক্তিমত্ধং চ সিদ্ধং জগৎকর্তৃত্বেন।% 
(অপুভাষ ৬৫ পৃঃ)। ব্রদ্ধই কর্তা। তিনিই ভোকা!। *তস্রা 
ব্াগতমেব কর্তৃতম্‌ এবং ভোভত্বমগি।” ত্রক্ষ্ট কর্তা এবং ভিনিই 
খারয়তা। আচাধ্য বপ্পভের সিদ্ধান্ত নিয়স্থ শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে__ 

“উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং জগতঃ কর্তু বৈ বৃহৎ | 
বেদেন বোধিতং তদ্ধি নান্তথা ভবিতুং ক্ষমম্‌ ॥ 


৩৪৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাচ 
ন হি শ্রতিবিরোধোইস্তি কল্পোহপি ন বিরুধ্যতে। 
সর্ববভাবসমর্থহাদ চি্তোর্বর্যবদ্‌ বৃহৎ ॥” (অণুভাষ্য ৫৫ পু) 

ত্রহ্ধ জগতের স্থপ্টিকর্তী হইলেও ভিনি নির্ধিবকার। ছিমি 
উপাদান কারণ হইলেও, তাহাতে সংসার ধন নাই । 

দেহাদির অধ্যাসবশেও কর্তৃত্ব নতে। লৌকিক কর্তৃঙ্ছে দেহাদির 
অধ্যাস আছে। কিন্ত অলৌকিক কর্তৃহ্ছে দেহাদির সম্বন্ধ বা 
সংসারধন্ম-সম্বন্ধ নাই | বিচিত্র জগৎ রচনা লৌকিক নহে । উহ 
অলোৌকিক। 

আচার্য বল্লত বলেন-__ “অনেকভৃত-ভৌভিক-দব-স্িষ্যও 
মন্থুষ্যানেকলোকাদৃভূত-রচনাযুক্তব্র্গ।গুকোটিরূপস্য মনসাপ্যাকপ- 
গ্নিতুমশক্যরচনস্তানায়াসেনোৎপত্ভিস্থিতিভঙ্গকরণং ন লৌকিকম্‌! 

(অণুভাষ্য ৫৬ পুঃ)1 

জগৎ-নৃষ্টি যখন আলৌকিক, যখন ব্রহ্ম জগতের পাদান কারণ 
হইলেও নির্বিকার | ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত তইয়াও সংসার-ধশ্ম 
রহিত । এ বিষয়ে লৌকিক দুষ্টাস্তও আছে ; যেমন-_কটক, কের 
বলয় প্রন্থতি বর্ণের বিকার কিন্তু স্বর্ণ অবিকৃত । স্বর্ণ কুুসাকার 
হইলেও কোনওরূপ বিকার নাই । অণুভাষ্যে বল্লভ সকল ধাতব 
পদার্থের বিকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ধাতধপদার্থের বিকার 
হইলেও ধাতু অবিকৃত থাকে । ভাগবতের ব্যাখ্যা স্ুবোধিনীন্তে 
কামখেন্ কল্পক্রম ও চিন্তামণির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 

্রদ্ম ও জগ্র__-আচাধ্য বল্লভের মতে ব্রক্দ কারণ ও জগং 
কাধ্য । কাধ্য ও কারণ অভিন্ন। কারণ সৎ, কার্যযও সৎ : শতরাং 
জগৎ সৎ। হরির ইচ্ছা্তেই জগতের উদ্ববে। আবার হরিঃ 
উচ্ছাতেই জগতের তিরোধান হয় এবং ভাহাব ইচ্ছাতেই আবিঠার 
হয়। ত্রন্ম ক্রীড়ার জন্যই স্বেচ্ছাক্রমে জগংরূপে পরিণত হইয়াছেশ। 
জগৎ ত্রক্মাত্বক, প্রপঞ্চ রহ্মোরই কাধ্য । আচার্ধা বল্লাত অধিরৃ$ 
পরিণামবাদী। তন্মতে জগৎ মায়িক নহে, ভবান্‌ হইতে চি 
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নহে। উহার উৎপত্তি বিনাশ নাই । জগৎ সত্য, কিন্তু আবির্ভাব 
ও তিরোভাব আছে। প্রপঞ্চ যখন ব্রদ্দের সহিত অভিন্ন তখন 
জগৎ অবশ্টুই সং। জগতের যখন তিরোভাব হয়, তখন কারণরূপে 
ভগগং অবস্থিত এবং আবির্ভাবের সময় কার্যরূপে অবস্থিত। 
ভগবানের ইচ্ছাত্েই সকল হয়। ক্রীড়ার জন্থাই তাহার জগত স্যষ্টি। 
একাকী ক্রীড়। অসম্ভব, তাই ভগবান্‌ ক্রীড়ার জন্য জীব ও জগৎ স্যষ্টি 
করিলেন--ভিগবান্‌ খক্রীড়ার্থমেব জগদ্রূপেণাবিভূয্ি ক্রীড়তীভি 
বেদিকৈমিণাঁয়তে” । বল্লভ পরিণামবাদী, বৈষ্ণবাচাধ্যগণ সকলেই 
পরিশামবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রশ্গা অনস্ত অচিন্ত্য শক্তিবলেই 
গগঠের স্থষ্টিকর্তা। জগতের স্থষ্টির উপাদান তিনি। অিস্ত্য শক্তি 
ধলিয়াই তিনি নির্বিকার, এই সিদ্ধান্ত শোভন ও সমীচীন মনে 
হয়না। কারণ, শক্তি থাকিলেই বিকার অবশ্য স্বীকাধ্য। 

জান--জীব ব্রন্মের অংশ এবং অণু । এই জীব হৃদয়ে অবস্থিত 
এবং প্রশ্মের সায় শুদ্ধ ও চেতন | চৈতহা জীবের গুণ। জীব হৃদয়ে 
অবস্থিত হইলেও জীবের টৈতন্গুণ প্রসারণশীল অর্থাৎ বহুশ্থানে 
বাপ্ধ হয়। জীবের স্থিতি হৃদয়ে_ “হাদি জীবন্ত স্থিতিঃ।” চন্দান 
যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের নুখোৎপাদন করে, সেইরূপ 
হাব অণু হইলেও ঠচতন্যগুণে সর্ববদেহ পরিব্যাপ্ত হয়। এ হম্বন্ধে 
ব্লভাচার্ষের অণুভায্য একটা সুত্র দৃষ্ট হয়, “অবিরোধস্চন্দনবৎ” 
(১৩২৩ সুত্র) এই স্ুত্রের ভাষ্যে বল্লত লিখিয়াছেন-_-“অথুদ্ধে 
মর্বশরীরব্যাপি চৈতন্যং ন ঘটত ইতি বিরোধো ন ভবতি চন্দনবৎ। 
যথা চন্দনমেকদেশস্থিতং সর্ব্বদেহনুখং করোতি। মহাতগুতৈলস্থিতং 
বা তাপনিবৃত্তিম্‌।” 

আচাধ্য বল্লভ ২৩1১৫ স্ুত্রের "গুপাদ্বাইলো'কবৎ” তাষে/ চৈতন্য 
জাবের গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং মণির কাস্তি ষেসন 
দুরদেশেও ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতহ্ও পপ্রসরণশীল বলিয়া নিরূপণ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন_“জীবন্ত। হি চৈতন্থাং গুণ: স 
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সর্ধবশরীরব্যাপী। যখা মণিপ্রবেকস্ত কান্তিবহুদেশং ব্যাপ্রোতি 
তদ্বং। প্রভায়! গুণত্বমেব স্পর্শানুপলস্তাৎ। উদকগতৌফবৎ 1” 
জীব ব্রনের অংশ আর ব্রদ্ম অংশী। ব্রহ্োর হ্যায় জীব শুদ্ধ। 
আতিও বলিয়াছেন “যথাগ্নেঃ ক্ষু্া বিশ্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরস্তীতি 1” জীবের 
অবস্থা তিন প্রকার, যথা-_-শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। তন্মধ্যে জীবের 
অবিগ্াসম্বন্ধরাহিতাই শুদ্ধহ। অনাদি অবিদ্ভাবদ্ধ জীবই সংসারী। 
ভগবান্‌ ভোগেচ্ছার জন্য যে নকল জীবকে মুক্তির অধিকারী রূপে 
স্ক্্ম সদ্বাসনাবিশিষ্ট দৈবত্ প্রদান করেন, াহারাই মুক্ত। ব্রক্মের 
আনন্দাংশ তিরোভূত হওয়াতেই জীবত্ব। এবিষয়ে অগভাষ্যে বন্ড 
বলিয়াছেন_-“আনন্দাংশগ্ত পরর্র্বমে তিরোহিতো! যেন জীবভাব 
ইতি।”  স্থববৌধিনীতেও বলিয়াছেন- “ম্যকৃতপুরেধ মীঘভ্যহন, 
জীবনাম ভগবতশ্চিদংশ ইতি ।” 

তন্বমপিবাক্যের ভাৎপর্ধা_ আচার্য্য বল্লভের মতে ভবমমি 
বাক্যে অংশাংশিভাবের অভেদত্বই নিরূপিত হইয়াছে । অমাত্যে 
রাজপদ প্রয়োগের স্ায়, জীবে ভগবদ্‌ ব্যপদেশ | ২৩২৯ সুত্ের 
“তদ্গুণসার্বাত্ত, তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্রবৎ” ভাষ্যে লিখিয়াছেন--“নন্ 
তত্বমস্াদি বাক্যৈঃ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইতি কথমণুতমিতীমামাশক্কাং 
নিরাকরোতি ভুশব্দঃ| ভন্তা বরহ্ধাণো গুণ! প্রজ্ঞা রষত্াদয়ন্ত এবাত্র 
আবে সার! ইতি জড়বৈলক্ষণ্যকারিণ ইতি ,অমাত্যে রাজপদ- 
প্রয়োগবজ্জীবে ভগবদ্ব্পদেশঃ |” 

মুক্তি _গোলোকস্থ শ্রীকফের সাধুজ্যত মুক্তি । পীকফ্ণকে পতিরূপে 
সেবা ও সর্ব্াত্মভাবই মুক্তি । সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ধাত্ক । যখন রকলই 
সনাতন ব্রহ্মরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, ব্রন্মরপ কাধ্যের ব্রহ্মাই কার 
-_এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই সর্ববাজ্মভাব লিন্ধ হয়| শুদ্ধজীব সমস্ত 
জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়। কৃষ্ণের প্রেমে ভাহাকে ম্বামিরপে সেবা করিরা 
পরমানন্দরসে বিভোর থাকে । নিত্যরাসমহোৎসবে কৃতবৃতার্থ হয়। 
পুরুষোত্বমের সহিত যুক্তজীব নকল উপভোগ করিতে থাকে । 
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ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন যুক্তিলভ হইতে পারে না। ভগবৎ- 
প্রমাদেই শুদ্ধ পুষ্টিমা্গীয়ি ভক্তির উদয় হয়। সেই প্রীতির বলে 
ভ্রবান্‌ উপাসিত হন এবং তিনি তখন জীবকে মুক্ত করেন! বেরূপ 
ভ্রীবের প্রতি ভগবানের যেরূপ অনুগ্রহ, জীবও দেইরাপ ভগবদানন্দ 
উপভোগ করে--“ষখাইনুগ্রহো যন্সিন জীবে স তাদুশং তদাবিশ্য 
ভগবদানদ্ৰমপুত ইতি অব্বসবদাদম্।” ( অগুভাষ্য ১৩৯৪ পৃঃ )। 
আচার ধল্পলভের মতে মব্বাত্মভাব ভগনছিষয়ক নিরুপাধি সেহরাপ 
জিবিশেষ। ভাবের নামই র্তি। আত্মাতে যেরূপ শুদ্ধনেহ, 
ভগবানেও সেইরূপ শুদ্ধন্পেহ কর্তব্য । সেই সর্ব্বাত্মভাব মধ্যাদা ও 
গৃট্িতেদে ছিবিধ। অন্বরীষ প্রন্ততির মধ্যাদা সর্ব্ব।তমভাধ। 
রন্ুন্দসীগণের সর্ববাত্মভাব শুদ্ধা পুষ্টিতত্তির ফল। তাহাই পুষ্টি- 
মর্ধাত্বভাব। বিরহঙ্গশায় অতিগাঢ়ভাবে সর্বত্র ভগবানের যে 
তি হয়, ভাহ।তেই সর্ববাত্মভাব সিদ্ধ হয়। পুষ্টিমার্গীয় সর্ববাত্মভাব 
পঙ্গাররমের মধ্যবর্তী। এই ভাব প্রাপ্তিতে শুদ্ধ পুষ্টিভক্তেরই 
অধিকার 

নাদম--আ চাষ্য বল্লভের মতে শমদমাদি বহিরঙ্গ সাধন। শুববণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসন অস্তরঙ্গসধন | ভগবানে চিত্তের প্রবণভাই 
সেবা এবং সর্ধাত্মভাবই মানসী সেবা । এই আচাধ্যের মতে 
ুরটিমাগীয় সাধনই শ্রেষ্ঠ । ভগবানের অন্ুগ্রহই পুষ্টি। এই 
অন্নগ্রঃ অধিকারিবিশেবে সাধন না থাকিলেও শ্লাঘাফল উৎপাদন 
করে। যাহা মহাপুষ্টি বঙ্গিযা কথিত, তাহা বলবৎ প্রতিবন্ধ নিবৃতি 
পূর্বক ভগবৎপাদপন্প-প্রান্তর সাধক হয়। পুষ্টিই চতুর্বিবধ 
পুরযাথের সাধক। আচাধ্য সুবৌধিনীতে বলিয়াছেন 
'মংআ্া্টনো ভগবদংশঃ পুষ্ট্যা রাজা বতৃবেতি ।” পুর্তিবিশেষের ফল 
সেখ ভগবৎ্ম্বরপ-প্রাপ্থিকূপ ভক্তির সাধক। তঞ্জন্ঠা ভক্তিই 
খুরিওক্তি। এই ভক্তি দ্িপ্রকার, যথা --সধ্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। 
ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে ঘে ভক্তির উদয় হয়, সেইভক্তিই 
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পুষ্টিভক্তি। এই ভক্ত ভগবানের স্বরূপাতিরিক্ত কিছুই প্রার্থনা! করে 
না। আচার্য বল্লত 8181২২ স্মত্রের “অনাবৃত্ধিঃ শবাদনাবৃত্িঃ শববাং 
ভাস্েও পুষ্টিমার্গাঁয় ও মধ্যাদামাগাঁয় ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন__ 
দপুষ্টিমাগীয়-ভক্তবিশেধ-প্রবর্তকনিবর্তক-বেণুশব্বাদ. ভগবন্গিকট- 
গতাবহনাবৃত্তিঃ পূর্বে নোক্তা, মর্ধ্যাদামাগাঁয়াণাং বেদরূপাচ্ছবাপিদুক্- 
সাধনাবৃত্বিং দ্বিতীয়েনেতাপি তাৎপধ্যবিষয়ঃ স্লিষ্টোইর্থো জ্বে়ঃ1” 

যে স্থলে ফলরপ ভগবৎ প্রাপ্তিতে সর্ধপ্রকার সাধনের অভাব, 
তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তিমার্গ। ইহার সাধনাস্তর নাই। ভগবানের 
অনুগ্রহেই লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধি লাভ হয়। ইহাতে যত্রেরও 
কোন আবশ্বাকতা নাই। শুদ্ধ পুষ্টিতক্তিমার্গ অঙ্গীকারে কোনওরপ 
যোগ্যতাদির বিচার নাই। ভতগবান্ই অবিলম্বে ভক্তি প্রদান 
করেন। এইট মার্গে সমস্ত ধর্মবিষয়ক বাক্যের তাৎপধ্য তগবানে 
পর্ধ্যবমিত। ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ধর্শসকল পরিত্যাগ করিয়া 
ধর্নিন্থরূপে স্থিতিই গুদ্ধ পুষ্টিভক্তিমার্গ। যে ভক্তিতে ভগবানের 
ফোষগুণের বিচার নাই, যে স্থলে তাহার এই্বধ্য-মাহাত্যের বিচারও 
নাই, তাহাই পুষ্টিমার্গ | যে মার্গে ত্বামীর স্থখের জন্যই দিখিল 
প্রচেষ্টা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে কোনও বদ্ধ নাই, 
তাহাই পুষ্টিমার্গ। যে মর্গে ভগবান্‌ জীবকে বরণ করেন, জীবের 
সাধনের হেতু ভগবান, জীবকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেন না, 
কেবল নিজের ইচ্ছাবশেই গ্রহণ করেন, সেই মার্গুই পুষ্িমার্গ। যে 
মার্গে প্রেমভরে শ্রবপকীর্নে সর্ববনুখান্ুভব হয়, তাহাই পুষ্টিমান । 
পুষ্িমার্গে ভাবের আতিশব্যে ইহলৌলিক ও পারলৌকিক কোনও 
ভয় থাকে না, যে ভাবে প্রসুর সহিত দেহে ও সর্বেবক্রিয়ে সঙ্গম হয় 
তাহাই পুগ্িমার্গ । এই ভক্তিভাবে ভক্তে, ভগবানের হ্থণয় ভাবোদয় 
হয়। অভক্কে বিরোধভাব এবং উদ্রাসীনে সমঘবুদ্ধি হয়। দেহাণিও 
নিজের নহে। উহা! ভগবানের, এইরূপ ভাব পুষ্টিমার্গ। সমন্ত 
বিষয়ত্যাগ, স্বভাবে ও সর্ববাখ্বরূপে দেহা্গির সমর্পণ শুদ্ধ গু 


হ্যব্য ৯ 
তকতিমার্গ। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন পূর্ব্বক ন্বামিভাবে তাহার 
মহিত নিত্যরসাবেশে থাকাই পুষ্টিমায় সাধন । কোনও রূপ 
প্রযত্ধ নাঈ, কেবল ভাবের বশে নিভ্যরসে রাসলীলায় মত্ত থাকাই 
মাধন। জ্ঞানমার্গের কোনও সার্থকতা নাই | রাগমার্গই বল্লভের 
অন্মোদিত। 

শুদরীিকার-_-আচাধ্য বল্পভের মতে “শৃদ্রের তরহ্ববিদ্তায় অধিকার 
নাই।” “তস্থান শূদ্রস্তাধিকার:1” তাহার মতে থার্ড ও পৌরাণিক 
জ্ঞানে বিশেষ কারণে মহৎশুদ্রের বা সংশৃত্রের অধিকার আছে, 
কিন্ত সকল শুত্সের অধিকার নাই । আচাধ্য বল্লভ ঝলিতেছেন__ 
শ্থাতত-পৌরাবিক-ভ্রানাদৌ তু কারপবিশেষেণ শুর্রযোনিগতানাং 
মহহামধিকারঃ। তত্রাপি ন কন্ম জাতিশৃদ্রাণাম্‌।” এ বিষয়ে 
আচাধ্য ঝল্গত সবিশেষ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই? 
আচাধ্য শঙ্কর বেদপুরর্বক নিষেধ করিলেও জ্ঞানের একাস্তিক ফল 
নিবন্ধন স্থৃতি ও পুরাণার্দির সাহায্যে শুকরের জ্ঞান জগ্মিতে পারে__ 
এইরাপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আচার্য্য বল্পভ কিন্তু একেবারেই 
মামা টানিয়। দিয়াছেন _“নহতামধিকারঃ, তত্রীপি ন কর্ম জাতি- 
শৃদ্রানাস।” 


মন্তব্য 


বল্পভীয় মতকে ৩ৎসম্প্রদায়ে “শুদ্ধাদ্ৈভবাদ” নামে অভিহিত 
ঘরে। ত্রন্ধ শুদ্ধ, আর সমস্ত জগৎ কারণরূপে ব্রন্মেতে অবস্থিত ; 
ইরা কাধ্য ও কারণের অভিন্পতার বলে শুদ্ধাদৈতই নিষ্পন্ন হইল । 
বা্বিক বাল্লভের মতবাদ শুদ্ধাছৈতবাদ ₹ছে। উহাকে শুদ্ধ দতবাদ 
বাই ন্ত। জগৎ সৎ, জীব সত, জীব ভগবান্‌ হইতে পৃথক, 
এগাবসথায় অদ্বৈত অসম্ভব ; সুতরাং বল্পাভের মত খৈভবাদ। 


৩৫০ বেদদাস্তদর্শনের ইতিহাছ 


বল্পভীয় মতে “অবিকৃত পরিণামবাদ”ও যুক্তিসঙ্গত নঙে। 
এস্থলে “অচিস্ত্য শক্তির” অবতারণ! করিয়। নিক্ৃতি পাইতে পারেন 
না। শক্তি থাকিলেই বিষয় থাকিবে, শক্তির বিকার অবশ্থস্তাবী। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও “অনিস্ত্যশক্তি” স্বীকার করিয়। নিষ্পত্তি করিনে 
চেষ্টিত। আঁচাধ্য নিশ্বার্কের "অচিন্ত্যশক্তিই” বল্পভ ও গৌড়ীয় 
বৈষুবগণ গ্রহণ করিয়াছেন । 

বল্লভীয় পুষ্টিমার্গের সাধনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধুরভাব 
শৃঙ্গাররসের সাধনই উভয় মতের বিশেষত | বোধহয় এই 
রাগমার্গের সাধন প্রবর্তন করাতে এত ব্যভিচারের আত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈষবমত ও বল্পভীয় মত পরস্পর পাশাপাশি পরিবন্ধিত 
হওয়ায় আদান প্রদান বলেই হউক অথবা একে অস্তের প্রভাবেই 
হউক প্রভাবিত হইয়াছে। সাধনমার্গে সাদৃশ্য ও আদর্শ হিমাবেও 
সাদৃশ্ত আছে। বল্পভ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থামি-স্্ী-ভাবে 
মেবাই পরমপুরুষার্থ বলিয় স্বীকার করিয়াছেন। গোঁড়ীয়দে 
বন্দাবনের গোপীভাবই সর্বোৎকৃষ্ট । উহাই আদর্শ, উহাই খুক্তি। 

মধ্বের মতের প্রভাবও উদ্ভর মতে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের 
অথুত্ব সেবর্কত্ব, প্রপঞ্চের সত্ত্ব, এ বিষয়ে মধেবর সহিত ঝি 
একমত । রামানুজমতের দান্ডভাব মধ্ধমতেও পরিস্ফুট, মধ্বও ও 
বিষয়ে রানানুজেরই অনুসরণ করিয়াছেন । * শিগ্বার্কও দাস্তভাবের 
অন্ুমোদক | বল্পভ দাস্তভাব অতিক্রম করিয়! স্বামী ও স্ত্রী এ 
ভাবেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষবমত এ বিষয়ে 
বামাহুজ, মধ্বও বল্পভের মত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্ত আরও 
ভিনটা ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন । তাহারা শান্ত, দান্য, সথ 
বাত্সল্য ও মধুরভাবের ব্যবস্থা! দিয়াছেন | বল্পভের * | 
সাধক একপ্রকার দান্যভাবের ভাবুক, সুতরাং বল্পভের মতেও দান্র ৫ 
মধুরভাবের স্থান আছে। 


নসর ৬৫১ 


রামানুজ, মধ্ব ও শি্ধীর্দের ভক্তিবাদ, বলতে ও চৈতন্যদেবে 
হারও ফেনিল ও উচ্ছাসময় হইয়াছে। ভাবুকতার আতিশয্যে 
বল্পভীয় মত দোষদ্ট। সাধারণের পক্ষে সাংসারিক জীবনে কতকটা 
মার্থকতা থাকিতে পারে। আত্মনিবেদনের ভাব পরিক্ষুট থাকিলেও 
বঙকটা দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়। হইয়াছে ও ব্যক্তিত্ধ একেবারে 
বিনঞ্িত হইয়াছে । আত্মবিশ্ব।সহান ধ্যন্তি তগবাদ্‌কেও বিশ্বাস 
করিতে পারে না। এই মতে প্রবন্ধশূন্ত সাধনের ব্যবস্থা থাকায় 
তরল তামমিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাবুকত! 
ডাবণের চিহ্ধ নহে | 

জাতি পরাধীন হইলে হূরর্বলত। বৃদ্ধি পায়। হিন্দুভারত, মুসলমান 
শামনাধীন হইলে কতকটা পরাধানতা আসিয়াছে । অবস্থাই 
মু্পনানগণ এই দেশে বাস কণায় যুলমান-শামন বিদেশীর শাসন 
বলা যাইতে পারে না। কেবল ধন্মের গার্থক্য থাকায় হিন্দুভারত 
হলনান শাসনকে পরাধীনত! মনে করিয়াছে। পরাধীনতার ফল 
অবনত ও দুর্ববলত| | হুর্বলতাই তক্তিবাদের ক্ষেত্র। আর 
খ্ানধশ্মের উদয়ও পরাধীন দেশে । যখন ইহুদীর! রোমের অধীন, 
তধনই বৃষ্টানধন্মের আবির্ভাব গ্রীন যখন স্বাধীনতা! হারাইয়া 
ঘর্বল ও পরাধীন, তখনই গ্রীসের স্বাধীনচিস্তা ও জ্ঞানের প্রসার 
বদ্ধ হইয়াছে এবং জ্ঞানবাণের স্থলে ধুষ্টীয় ভক্তিবাদের প্রসারে ব্রতী 
হইয়াছে। ভক্তিপ্রবণ খুষ্টধন্মের অবস্থা এই | গক্ষাস্তরে জ্রানপ্রবণ 
বীদ্ধ ও হিন্দুধর্ম স্বাধীন ভারতেই স্ু্তি গাইয়াছিল। পরাধীন 
ধর্দন দেশেই তথাকখিত ভক্তিবাদের প্রধান্থ দেখা যাঁয়। বন্পতীয় 


ও গৌড়ীয় ভক্তিবাদ্দ পরাধীনতা ও দুর্বলতার ফল বলিয়াই 
মনেইয়। 


আদার্য ঘিঠঠলনাথ দীক্ষিত 
(৯৬শ শতান্দী ) 


আচার্ধ্য শ্রীবিঠঠলনাথ বল্লভাচাধ্যের পুক্র। বল্পভের 
তিরোভাবে ইনিই মঠাধিপত্যে অভিষিক্ত হন | ইনিই “গৌসাইন্ী 
নামে পরিচিত ছিলেন। বিঠঠলনাথ বল্পনাচাধ্যকৃত স্থুবোধিনীর 
উপর টিগ্পনী রচনা! করেন। শশ্রীবিদশপ্তলম্” গ্রন্থ বিঠউলনাথের 
অক্ষয়কীত্বি। এই গ্রন্থে তিনি বল্লভীয় “শুদ্ধঘ্ৈতবাদ” প্রপঞ্চিঃ 
করিয়াছেন। “বিছম্গ্ুলম্” শুদ্ধদ্বৈতবাদীদিগের একখানি প্রমাণিক 
্রন্থ। পরধর্ীঁ আচার্ধ্যগণ সকলেই ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার 
করিয়াছেন। অণুভাস্ের টাকাকার পুরুযোত্তমজী মহারাজ 
*শুদ্ধদৈতমার্তত”কার গোস্বামী গিরিধরজী মহারাজ, “গ্রমে- 
বতধার্ণব”কার বালকৃষ্ণতট্ট সকলেই এই বিঠঠলনাথের *বিদস্মগুলে”্র 
প্রমাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্বন্মগুলের উপর পুরুযোততমর্জ 
মহারাজ “নুবর্ণসৃত্র” নামক ব্যাখ্যাও রচনা! করিয়াছেন । নটাক 
“বিদ্ন্মগুল” বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। 
সুবোধিনীর টিপ্ননীও চৌখাস্ব! সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। 

বিঠঠলনাথের সাত পুত্র, যথা--(১) গিরিধর রায়, (২) গোবিন 
রায়, (৩) বালকৃষ্ণ, (৪) গোকুলনাথ, (৫) রদুললাথ, (৬) যদ্ুনাথ। 
(৭) ঘনশ্াম | * 

এই সাতজনই ধর্খোপদেশক ছিলেন। ইহাদের মতানুবন্ীর 
পুথক্‌ পৃথক মমাজতুক্ত| প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় মকল 
মমাজেরই এঁক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিশ্যুদিগের কিকিং 


ক ূ বিঠঠলনাথ 


গিরিধর রাম গোবিন্দ রায় বালকঞ্ণ গোকুল নাথ রঘুনাথ যদুনাধ হন? 


মটিস্টাভেদাভেদবাদ ৩৫৩ 


তিতা আছে। তাহারা অন্ত ছয়টা সমান্দের মঠের বড় অন্ধ! 
করেন না ও তত্তৎ সমাজের গুরুপিগকে গুরু বলিয়াও স্বীকার 
করেন না। বিঠঠলনাথের পুর বালকৃষ্ণের বংশে অনুভাস্তের 
টাকাকার, গোস্বামী পুরুষোততমজীর উদ্ভব হয়। তিনি বালকৃষ্ণ 
হইতে পুরুষানুক্রমিক গণনায় পঞ্চমপুরুষ | 

বিঠঠলনাথ হইতেই, বল্লভীয় সম্প্রদান্ধের বিস্তার সাধিত 
হইয়াছে । ইহার মতবাদ বল্লভের মতেরই অনুরূপ | 


অচিস্তযভেদাভেদবাদ 


প্্রচৈতগ্থদেব, চৈতন্থ-সম্প্রদায় বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের 
গ্রবর্কক। অদ্ৈত ও নিত্যানন্দ তাহার সহকারী । শ্রীচৈতগ্যদেব 
এই সম্প্রদায়ের কেবল প্রবর্তক নহেন, প্রস্ত উপাস্য ও বটেন। 
পূর্বেও বলা হইয়াছে শ্রীটৈতন্তদেব বল্লভাচাধ্যের সমসাময়িক । 
প্রচৈঠম্জদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ খুঃ অন্বে (১৪৭ শকাব্দ) 
এব ভিরোভাব ১৫৩৩ খুঃ অব্দে। তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে দেহ 
রক্ষা করেন] বল্লভাচাধোরও আবির্ভাব ১৫৩৫ সম্ৎ অর্থাৎ ১৪৭৮ 
খ) অব্দে। সুতরাং উভয়ের সমকালিকত্‌ অবিসংবাপিত। শ্রীচৈতগ্ত- 
দেবের জন্মভূমি বঙ্গদেশের নবদীপে । চৈতন্থদেব যে মত প্রবর্তন 
করেন, ততসন্বন্ধে তিনি নিজে কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই । 
অস্বাগ্থ মত বা ধশ্মপ্রবর্তকগণের সকলেরই গ্রস্থাদি আছে, কেবল 
টৈতশ্থদেবের কোনও গ্রন্থ নাই। গ্াহার সহকারী ও সহকগ্মী 
নিশরানদ্দ ও অধৈতাচার্য্যেরও কোন গ্রস্থ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ 
কোন গ্রস্থ তাহারা প্রণয়ন করেন নাই। সুতরাং শ্রীচৈতচ্চের 
মতবাদ, ভাহার স্ৃত গ্রন্থ অথবা! সহকারিগণের গ্রন্থ হইতে পাইবার 


কোসও উপায় নাই | শ্রীচৈতগুদেবের সাক্ষাৎশিত্ত রূপ ও সনাতন 
ব্য 
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গোম্বামিছয়ের রচিত গ্রস্থই ত্মতের উপাদান। রূপ ও সনাতনের 
পরে তাহাদের ত্রাতুপ্পুক্প জীব গোস্বামী দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্দ 
হন এই তিন জন আচার্ধয অনিস্ত্যভেদাভেদবাদ প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন ; কিন্তু বেদাস্তদর্শনের (ব্রহ্মস্ত্রের ) কোনও ভাষ্যাদি বা 
বেদাস্তের কোনও প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বলদেব বিগ্যাভৃষপই প্রথমে অচিস্ত্যতেদাভেদবাদে ব্রক্সতরের 
“গোবিন্দভাষ্য” প্রণয়ন করেন। রূপ, সনাতন প্রভৃতি আচাধা- 
গণের গ্রন্থে, ভক্তিবাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবলাধনারও 
আলোচনা হইয়াছে। তবে জীব গোম্বামীর গ্রন্থে বিচার € 
অচিস্তাভেদাভেদধাদ স্থাপনের প্রয়াস আছে, তাহা হইলেও 
বলদেবের গ্রন্থেই চৈতন্যের মতবাদ যেন মৃক্তিমান্‌ বিগ্রহরূে 
আবিসূতি হইয়াছে । বলদেবের প্রসঙ্গে অচিষ্যভেদাতেদবাদ 
বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত হইবে | এস্থলে সামান্যাকারে রূপ, সনাতন 
ও জীব গোম্বামীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টার খিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। 
বলদেবের মতবাদের উপাদান যে এই গোস্বামিত্রয়ের গ্রন্থাবণী, 
তদ্দুবিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই । অবশ্থ বেদাস্তদর্শনের ক্ষেত্রে এই 
সকল আচার্যগণের গ্রন্থের স্থান না৷ থাকিলেও এ্রতিহাসিক দুটিতে 
ইহাদের স্থান আছে। এই জন্যই ইহাদের প্রসঙ্গ এট গ্রে 
আলোচিত হইল । 


শ্রীনূপ গোহ্ামী 
১৬শ শতাব্দী 
শ্রীরূপ টৈতগ্কদেবের শিষা | তিনি বঙ্গদেশের মুদলমান 
ঝা্জ-প্রতিনিধির কণ্দ করিতেন ৷ রূপ শ্রীচৈতম্তদেবের দেবোপম 
চরিতে ও পৰি ধর্দমমতে মুগ্ধ হইয়। সংমারাশ্রম ত্যাগ কনে 
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এবং চৈতন্ত্দেবের শিষ্য হন । ক্রমে দল চৈতন্যসন্প্রদায়ের আশ্রর 
ও ভূষণক্নরূপ হইয়া! উঠিলেন। বৈষবাচার্ধ্য বড়গোম্বামিগণের 
মধ্যে রূপ অন্কতম এবং সনাতন গোস্বামী ইহার জ্রাতা। 
চৈতগ্-চরিতাম্বতে দেখিতে পাই রূপ ও সনাতন উভয়েই 
চৈতাদেবের সমকালবর্তী। রূপগোন্বামী ১৪৪৭ শকে অর্থাং 
১৫১৫ খঃ অবধে, শ্রীচৈতষ্কদেনের অন্তর্ধানের ৮ বৎসর পূর্বে 
“বিদগ্কমাধব” রচনা করেন! শ্ীচৈতঙ্গদেব “বিদগ্ধমাধবের” 
কবিদ্বের প্রশংসা করিয়াছেন_ ইহাও চরিভাম্বতে দেখিতে পাওয়া! 
যায়: হুতরাং শ্রীরপ গোস্ামী শ্রীঠৈতগ্তদেবের সমসাময়িক | 

ঘপাদ আছে, বন্দাঝনের গে|বিন্দজী ও মদনমোহনের মন্দির 
রগ ও মনাতন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তয় ; কিন্ত গোবিন্দদেবের মন্দিরে 
১৫১২ শকের এক শিলালিপি আবিদ হইয়াছে, তাহাতে লিখিত 
গাছে, পৃধুরাওর কুলোন্তর “মানসিংহদের” এ অন্দির স্থাপন! 
করেন। যেতেহু পপ ও সনাতন চৈতকাদেবের সমকালিক, সুতরাং 
গোধিন্দদেবের মন্দির সনাতন গ্রস্থতির প্রতিষ্ঠিত না হইয়! 
মানমিংহের” প্রতিটিত হইতে পারে। সনাতন প্রভৃতি কোন 
প্রানে পরম্পরা কারণ হঈভে পারেন। 

রপগোম্ধামী “বিদ্ধমাধব নাটক “ললিত মাধব” উজ্জরনীলমণিঃ 
ও "দানকেলিকৌযুদী” নামক কাব্য রচনা করেন । এই সকল গ্রস্থে 
কবিষ্ক পরিস্কুট। “উজ্জ্লনীলমণি” অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানি 
প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই সকল পুস্তক নানাস্থান 
হতে প্রকাশিত হইয়াছে । উজ্জলনীপমনির নির্ণয়মাগর প্রেসের 
“ক সববা্নন্দর সংস্করণ আছে। মুশিদাবাদ হইতেও এই সকল 
র্‌ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত “বন্ধস্তবাবলী” নামক 
ছাএ তাহার বিরচিত। অই্টাদশ লীলাকাণু, পন্মাবলী, 


* অঙ্গ কুমার দত মহাশয়ের “ভারতব্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়*__ 
বিতীয মরণ, ২১০ পৃষ্ঠা অষটবয। 
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গোবিন্দবিরুদাবলী ও তাহার লক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থও শ্রীরূপের কীন্তি। 
মধুরা-মাহাম্থ্য, নাটক-লক্ষণ, লঘুভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিদ্্‌ 
ব্রববিলাসবর্ণন ও কড়চা-_এই সমুদয় গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর কৃত 
বলিয়া! প্রসিক্ধ। ভক্তিরসাম্বৃতসিন্কৃতে ভক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
বৈষণবমতে সাধনপ্রণালী এই গ্রন্থে বিচারিত ও আলোচিত হয়াছে। 
এই প্রস্থই সম্ভবতঃ বলদেবের গোঁবিন্দভাষ্য রচনার মূল উপাদান। 
এই গ্রন্থে সিদ্ধান্তও নিবেশিত হইয়াছে | প্ভক্তিরসামৃতসিদ্ব'র 
উপর শ্রীজীব গোস্বামীর টাকা আছে। সটীক এই গ্রন্থ বছস্থান 
হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা হইতে কেদারনাথ দর 
ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
মুশিপ্াবাদেরও এক সংস্করণ আছে। 

শ্রীরূপ রাজকর্ম্মচারী থাকিলেও ত্রীহার অসাধারণ পাণ্ডি 
ছিল। এতগুলি গ্রন্থ বিরচন যে অসামান্য মনীষার নিদর্শন তাহাচ্ে 
সন্দেহ নাই। প্রীরূপ বাঙ্গালা ভাষায় “রিপুদমন বিষয়ের 
রাগময়কোন” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভাষার প্রাঙ্গলত 
তাহার সংস্কত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে সুস্পষ্ট । অচিম্ত্যভেদাভেদমহ 
বলদেব বি্যাতূষণের প্রসঙ্গে প্রপঞ্চিভ হইবে । শ্রীরপ প্রি 
যাহার সুচনা করেন, শ্রীজীবে তাহার বিকাশ হয় এবং বলদেদে 
তাহার পরিপূর্ণতা । 


হ্ীসনাতল গোহামী 
১৬শ শতাব্দী 
মনাতন প্রীরূপ গোস্ামীর ভ্রাতা । ইহার জন্স্থান বঙ্গদেশেট। 
ইনি গৌড়ের নবাবের সরকারে চাকরী করিতেন । বোধহয় নি 
কোনও উদচ্চপদেই প্রতিষিত ছিলেন। সনাতন প্রীচৈতন্তদেবের ধর 
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ও চরিত্রে মুগ্ধ হন, ইহীতে ক্রমে তাহার সংসারাশ্রম ত্যাগের 
বাসনা জাগি উঠে ও রাজকার্ধ্য পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। ইহার 
বৈরাগ্যোধয় সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে__ একদিন অত্যন্ত বড় ও 
জল হইতেছিল। তিনি অতি প্রত্যুষে রাজকার্ধ্যব্যপদদেশে কোথায়ও 
ঘাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কোনও মেথর ও মেথরপত্ধীর কথোপকথন 
শুনিতে পাইলেন। মেথর বলিতেছে--“এইবার বাহির হওয়া 
দরকার” আর তাঁহার পত্মী বলিল--এই ঝড় বাদলে বাহির 
হইবার প্রকার নাই |” তাহাতে মেথর বলিল--“না গেলে 
চলিবে কেন।” উত্তরে তৎপত্বী বলিল-_“না, এরূপ ঝড় বাদলে 
বাহির হঠতে পারে এক পরের চাকর, আর কুকুর ।” এই কথা 
শুনিয়া ঘনাতনের মনে ধিক্কার জন্মিল, আর ইহা হইতেই তিনি 
রাঞ্জকাধ্য পরিত্যাগের সঙ্কর করেন। ঘটনা যাহাই হউকঃ ইহাতে 
মনাতনের মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। শ্রীচৈতস্যোর 
প্রভাবে সনাতনের হৃদয়ে যে ধশ্মভাব অস্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই 
বোধহয় সনাতনকে এখন একরকম বেসামাল করিয়া তুলিল। 
ইতিমধ্যে নবাব, সনাতনের বৈরাগ্োর বিষ অবগত হইয়া তাহাকে 
কোন কারণে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন । চৈতন্তগত প্রাণ সনাতনও 
কারাধ/ক্ষকে বহুমুদ্রা উৎকোচ দিয়! কারাগৃহ হইভে পলায়ন করতঃ 
একেধারে চৈতগ্তদেবের সহিত মিলিত হইবার জন্ গমন করেন। 
তারপর শ্ীচৈতম্যের সহিত সনাতনের মিলনের প্রসঙ্গও বড় মধুর । 
দনাতন যখন চৈতন্তসমীপে সমুপস্থিত, তখন ঠাহার গাত্রে 
একখানি ভোটকম্বল ছিল। তখনকার দিনে উহা! বোধহয় বিলাস- 
ঘামশ্রী বলিয়া! পরিগণিত হইত। কথ্ল দেখিয়া চৈতত্যদেব বিরক্তি 
প্রকাশ করেন, সনাতন তখনই ভোগবিলাসের উপকরণ বলিয়া এ 
ইঈলথানি পরিত্যাগ করেন । 

সনাতনের বৈরাগ্য সম্বন্ধে আরও ছই একটা প্রবাদবাক্য 
মাছে। তিনি বৃন্দাবনে অবস্থানকালীন একদিন “জপ” করিতে- 


টি বেছাস্তাশনের ইতিহাম 


ছিলেন। কোনও ব্রাহ্মণ স্বপ্নে জানিতে পারেন যে সনাভনের নিকট 
একখানা “পরশপাথর” আছে। পরশপাথরের স্পর্শে অন্য ধাডুও 
সোনা হয়। ক্রাম্মণ খন সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া 
উহা! প্রার্থনা করায়, তিনি আর ক্ষপকাল চিন্তা লা করিয়া 
বালুস্ূপের ভিতর পতিত “পরশপাথর” বাহির করিয়া ব্রাহ্মণকে 
দেন। ব্রাক্ষণ সনাতনের এরূপ নিম্পৃহতায় মুগ্ধ হন ও যমুনার 
জলে “পরশপাথর” ফেলিয়া দিয়া তখন সনাতনের শরণাপন্ন 
হন। এই সকল উপাখ্যানে মনাতনের অসাধারণ বৈরাগ্যের নিধন 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

সনাতন গোন্বামা গীতালী, বৈফধাতোষিণী ( ইহার 'অপর নান 
দশম টিঞ্লনী ), ভাগবতামত (বৃহদ্ভাগবতামত ) ও সিদ্ধান্তুসার 
প্রণয়ন করেন। “হরিভক্তিবিলাস”ও তাহার রচিত ধলিয়া প্রিদ্ধ। 
আজকাল যে “হরিভক্তিবিলাস” প্রচলিত আছে, তাহা! গোপালভট 
কৃত। সম্ভবতঃ গোপালভটক্কত “হরিভক্তিবিজাম” সনাতন গোম্বামী 
সংশোধন করেন, অথব| উভয়ে মিলিয়াই রচনা করেন। হরিভ্তি” 
বিলাসে ভগবানের স্বরূপ ও উপাসনার প্রকরণ লিখিত আছে। 
পরন্থখানি বহস্থান হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ বৈষ্ণব" 
ষন্প্রদায়ের পরম আদরের বস্ত। ভাগবতাম্বৃতে এই সম্গ্রদায়ের 
€ চৈতশ্সপ্প্রদায়ের ) কর্তব্য-ক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
“মিদ্ধাস্তসার” কেবল ভাগবতের দশমস্থন্ধের ভাঁষ্/মাত্র । সনাতন 
গোস্বামী বাঙ্গাল! ভাষায় কৃষণ-ভক্তি-বিষয়ক “রসময়-কলিকডি নামক 
গ্রন্থ বিরচন করেন। 

সনাতন বড়গোম্বামিগণের মধ্যে অশ্থতম। বুন্দাবনেই ঠাহার 
শেষজীবন অতিবাহিত হয়। সনাভন মুত্তিমান্‌ বৈরাগ্যঙ্থরণ 
ছিলেন। শ্রীরপ গোখামাভে কবিত্বের ভাব সমধিক, আর সনাডনে 
বৈরাগ্যের ভাব স্ষুট। রূপ প্রেমিক কবি, কিন্তু সনাতন বৈরাগী 
প্রেমিক । সনাতন গোস্বামীও অচিস্ত্যভেদাভেদবাদী। 


শ্রাজীব গোঙ্বাসী 
(স৬শ শতাবীর শেষ _১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। ) 


প্ীীব, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুক্র। 
যড়ুগোস্গামিগণমধ্যে ইনিও অন্যতম । শ্ীজীব গোস্বামীই বঙ্গদেশে 
বৈ্বমত প্রচারের অঙ্ক শ্রীনিবাস প্রৃতিকে শ্রন্থাদিসহ প্রেরণ 
করেন। বিষ্ুপুরের রাজ! বীর হান্বির সেই সকল গ্রন্থ অপহরণ 
করেন ও শেষে স্রীনিধাসের শান্্রব্যাখ্যায় শীত হইয়া তাহার শিক্বাত্ 
গ্রণ করেন। সনাতন শ্রীজীবের গুরু। প্রীজীব, রূপ ও সনাতনের 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। চৈতগ্বাদেবের অন্তর্ধানের পরে 
ভিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বুন্দাবনেই ইগার প্রতিভার বিকাশ 
তয়। 
শ্িজীব বুন্দাবনের রাধাদামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
জাবের পান্তিত্যের পরিচয় একটা ঘটনায় সবিশেষ পরিস্কুট। 
একদিন কোনও দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ, গ্রীরূপকে তাহার সঙ্গে বিচারার্থ 
আহবান করেন। ইহাতে শ্তরীরূপ বিচার না করিয়াই এ ত্রাহ্মণকে 
বিজয়পত্রিকা লিখিয়! দেন। পরে বিচারের জন্ক পুনঃ এ ব্রাহ্মণ 
জাবের নিকট উপস্থিত হন। শ্ীজীব তখন যমুনায় স্নানে নিয়োজিত 
ছিলেন। শ্ত্রীজীব কোনও প্রকার ন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন না, 
ই দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন__“আপনি ্রাহ্মণ-সস্তান 
ই বরাহ্মশোচিত মন্ধ্াদি করেন না কেন ?* উত্তরে শ্রীীব অন্য 
কিছু না বলিয়া মাত্র ছটা লোক উচ্চারণ করিলেন._ 
িধাকাশে চিদানন্দং মুদাভাতি নিরস্তরমূ। 
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যা মুপাস্মহে ॥৮ 
অর্থাৎ সবদয়াকাশে চিদানন্স্বরূপ ভগবান্‌ নিরন্তর প্রকাশিত, 
ইহার উদয়ও নাই, আর অন্তও নাই। নূর্ধ্যের উদয়ান্ত দেখিয়] 


৩৬০ বেদাস্তদর্শনের ইতিতা 


সন্ধ্যা করিতে হয়, কিন্তু আমার হৃদয়াকাশে ভগবান্রূপ শৃর্ধ্ের 
উদগ়াস্ত নাই, তাই কেমন করিয়া কখন আমি ষন্ধ্যা করিব? 
“সদ্ভক্তিত্ুহিতা জাতা মায়াভাখ্যা ম্বতাধুনা। 
অশোচং দ্বয়মাপ্পোতি কথং ষন্ধ্যামুপাসতে 

অর্থাৎ আমার সদ্ভক্তিরূপিণী কন্তা! হইয়াছে, আর মায়ারগী 
ভার্ধ্যারও মৃত্যু হইয়াছে, জননাশৌচ ও ম্ৃতাশৌচকালে আমি কি 
প্রকারে সন্ধা! করিব? 

শ্রীজীবের যে জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, ইহা এই শ্লোক ছৃষ্ঠটা 
দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়। অস্ততঃ তাহার হাদয় যে জ্রানোনুখ 
হইয়াছিল, ভদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । বোধহয় এন্যলে একটু অহঙ্কারের 
আভামও ছিল, এই জন্য রূপ পরে তাহাকে দীনতার অভাবের জন্ম 
তিরস্কার করিয়াছিলেন। জীব তদছৃত্তরে বলিয়াঁছিলেন-...পুরুর 
পরাজয়ের জন্যই আমি ওরাপ বলিয়াছি।” যাহা হউক শাস্জ্ঞান 
সাহার অবশ্থাই জন্মিয়াছিল | 

শ্রীরপ শেষবয়সে বৃন্দাবনবাসী হষ্য়াছিলেন। শ্রীরপের 
প্রভাবেই শ্রীজীবের জীবন-প্রবাহ ভক্তি-গঙ্গায় পতিত হইয়া পৃ 
হইয়াছিল । শ্রীজীব, রূপ গোন্দামী-ন্ৃত “ভক্তিরসা মৃতসিন্ধু্র টাকা 
প্রণয়ন করেন। তিনি ভাগবতের টীকা “ক্রমসন্দর্ভ”, “ষটসন্দ$" 
পভক্তিসিদ্ধাস্ত", “*গাপালচম্পু” ও “উপদেশামৃত" রচনা করেন। 
ভাগবতের “ক্রমসন্দর্ড” টাকাই গৌড়ীয়মতের প্রামাণিক ব্যাখ্যা । জীব 
অচিস্ত্যভেদাভেদবাদের অনুসারেই স্বীয় গ্রন্থগুপি রচন! করিয়াছেন। 

শ্রীচৈতম্তচরিতাম্ৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীজীবের 
প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য চরিতামুতে শ্রীরপ ও 
রদুনাথের প্রতিও অগাধ ভক্তির পরিচয় প্রপান করিয়াছেন। সকল 
অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন__ 

প্শ্রীরূপ রদুনাথ পদে ধার আশ 
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষদাস ॥” 


মন্তবা ৩১ 

চৈতগ্ত চরিতামৃতকার কৃষ্দাঁস ১৫৩৮ শকে অর্থাৎ ১৬১৬ খ্ুঃ 
অন্দে চরিতামৃত রটনা করেন। জীব গোস্বামী যোঁড়শের শেষভাগ 
হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন, স্থতরাং 
ভাঙার প্রভাব কৃষ্দাসের জীবনে থাকার একাস্তই সম্ভাবনা | 


মন্তব্য 


শ্ীরপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর গ্রস্থাদ্ি গৌড়ীয় বৈষণবমতে 
গ্রমাণিক গ্রন্থ । ইহাদের রচিত গ্রন্থ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া 
বলদেব বিদ্যাুষণ ন্বীয় “*গাবিন্দভাষ্া'” রচনা করিয়াছেন। 
"অচিষ্ত্যভেদাভেদবা৪” মধ্ব ও নিশ্বার্ককতের মিলনে ব। মিশ্রণে 
উহ হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হ্র। গোঁড়ীয় বৈষণবমতে যে 
বিশেষ আছে, তাহা! অবশ্যই নিজস্ব। বল্লভাচাধ্যের পুষ্টিমার্গ, 
গৌড়ীয়মতকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। প্রীচৈতশ্যলেব 
শেষছীবনে মধুর ভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন ? কিন্তু প্রথমাবস্থায় 
ফেধল নাম সংকীর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অথবা ইহাঁও হইতে 
গারে ধে আচার্য বল্লভের সহিত বিচারের পরে তিনি রাগমার্গের 
মধুরভাবে ভাবিত হন। চৈতম্যদেবের শিষ/গণের মধ্যে রায় রামানন্দ 
« শবরপদামোদর ভিন্ন, বোধহয় অস্থ কেহই মধুরভাবের সাধক 
ছিদ্েন না। শ্রীচৈতম্দেবও অতি সঙ্গোপনে এই দুই জন অন্তুরঙ্গ- 
মহ মধুরভাবের আলোচনা করিতেন । অবশ্য গৌড়ীয় মতের প্রধান 
বপন উহা! নাও হইতে পারে । বোধহয় বল্লভীয় মত হইতেই 
মধুরভাব ্রচৈতম্যের মতে স্থান পাইয়াছে। এবিষয়ে অন্ত কারণও 
আছে। বল্পত ও চৈতম্ত উভয়ই সমকালীন । ইহারা উদ্চয়েই 
মুখ ও বৃন্দাবন প্রভৃতি দেশে ধশ্মপ্রচার করিয়াছেন । উত্তয়মতের 


বাদৃশ্ুও আছে। এমতাবস্থায় বল্পভের প্রভাব চৈতদ্কের মতে থাকার 
একান্ত সম্ভাবনা । 


৩৬২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহা, 


এঅক্ষয়কুমার দত্ব মহাশয় “ভারতবর্ধীয় উপাসকসম্প্রদায়ে 
যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অনুধাবন-যোগ্য । তবে সর্ববাংনৈ 
আমরা তাহার অন্ধমোদন করি না। তিনি লিখিয়াছেন £_ 

“ঠৈতন্ত ও বল্লভাচাধ্য উভয়েই প্রায় একসময়ে প্রাহুর্ভুত হন 
ইহার! উভয়েই মথুখাদি প্রদেশে গিয়া ধর্মপ্রচার করেন। বিবিধ 
বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সবিশেষ সাদৃশ্)ও দেবিতে পাওয়া যায়। 
এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, চৈতন্ত ও বল্লভাগার্া- 
প্রতিষ্ঠিত উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর কোন প্রকার মূলীভূত মধন্ধ 
থাকিতে পারে। হয়ত বা একের প্রভু নিরাকরণার্থে আবে 
উত্তব হইয়া থাকিবে ।” * অক্ষয়বাবু যে মূলীভূভ সম্বন্ধের বিষয় 
লিখিয়াছেন, তাহা অন্য কিছুই নহে। উতয় মতই ম্ধব-মত্তের 
প্রভাবে সমুস্ভুত। নিশ্বার্কের প্রভাবও উভয় মতে আছে। অঙ্গয়বার 
লিখিয়াছেন__“হয়ত একের প্রভূ নিরাকরণার্থে অন্যের টন্তর 
হইয়াছে ।” এই বিষয়টাতে আমরা অক্ষয়বাবুর সহিত একমত 
হইতে পারিলাম না। একে অন্যের প্রহথহ নিরাকরণ করিবার চে 
করিলে উভয়মতে সাদৃশ্য থাকা! সম্ভব নহে । দ্বিতীয় বল্পভ, চৈতযের 
পুর্ধেই মথুরাতে স্থপ্রতিষ্ঠিত। টচতশ্যের শেবজীবনে তাহার 
আদেশে রূপ ও সনাতন বৃন্দাবন স্থাপনে ক্কৃতসঙ্কর হন। প্রীরগ ও 
নাতন বৃন্দাধনের প্রতিষ্ঠার সুজ্রপান্ড মা করেন। প্রী্ী 
গোস্বামী প্রভৃতির সময় বুন্দাবনের প্রতিষ্ঠা আস্ত হয়। শ্রীগৈত- 
দেবের অন্তর্ধানের অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে বৃন্দাবন হরণ 
হইতে সুন্দর নগরে পরিণত হয়। চৈতগ্যদেব ও বল্পভাচাধ্য উভয়ের 
মধ্যে বিচার হটয়াছিল, এই মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্ত পরম্পর 
বিদ্বেষের কোনও হেতু নাই, বরং সাদুশ্যই উভয় মতে আছে। 
সামান্থ বিরোধের জন্থাও বিশেষ প্রতিযোগিতার সন্তাবনা কম। 
.* ভারতবর্মীয় উপাপক সম্প্রদায়__বহুমতী সংস্করণ ১৩১৮ সাল, ২ 
পৃষ্ঠা অষটব্য। 


অঘতবাধ-_আচার্ধ্য ল্পনারাধ্য ৩৬৩ 


উভয় মতবাদই প্রবর্তকগ্গণের জীবন-কাঁলেই পূর্ণতালাভ করিফাঁছিল। 
পরবর্থঁ আাচার্য্যগণ পু্র্বাচাধ্যগণের আদশান্থযায়ী কেবল তাহাতে 
রং পরং ভুলিয়াছেন। এমতাবস্থায় একের মত, অন্যের প্রত 
নিরাকরণ করিতে উত্ভৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যম্ভবতঃ 
এক মত অন্গম তকে কথক্চিৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। 
আামাদের বিবেচনায় বল্লভীয় মতের স্পুটিমার্গের সাধন” গৌড়ীয় 
মতের “মধুরভাবেশ পধ্যঝসিত হইয়নুদ্ধে | 


অদ্বৈতবাদ 


আআআচাগার্্া্ অন্তশন্বান্্াঞ্থ্য 


শ্গচাধা মল্পনারাধা দক্ষিণভারতের অধিবাসী । তিনি কোটাশ 
বশে জন্মগ্রহণ করেন “অছৈহরত্ু” বা “শভেদরতু”" নামক 
প্ফরনগ্রস্থ ইহার বিরচিত | তিনি গ্রন্থ সমাপ্থিতে লিখিয়াছেন £__ 

“কাটাশবংশাখ্যপয়োনিধেরকুৎ শ্রীযল্নারাধ্যনিশীথিনীপতিঃ । 

বিক্কাশিতাশেষবিপশ্চিছিৎপলোভেদান্ধকারস্য বিভেদনক্ষমঃ |” 

এই গ্রচ্ছের প্রারস্তেও চিনি নিজকে কোঁটীশ বংশের সন্তানরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। * ইনি যোডুশ শতাব্দীর প্রারস্তে আবির্ভূত 
ইন। সারণ, আচার্য্য ন্সিংহাশ্মম যোড়শ শতাব্দীর মধাভাগে 
বর্ধমান ছিলেন। নৃসিংহাশ্রম “অদ্বৈতরত্বের” উপর “তত্বদীপন” 
নামক টাকা প্রণয়ন করেন। অগ্লনারাধ্য দ্বৈতধাদীর মত খণ্ডনের 
চল এই প্রকরণ শ্রস্থখানি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থ প্রারস্তে 
দিথিয়াচ্ছেন ২-- 

“প্রিধিরপাক্ষমারাধ্য পিতৃন্‌ বিদ্যা গুর্েনহম্‌। 

_.. ঈরোম্যভেদরবুস্) রক্ষাং কুছৈতিচোরতঃ 


কোটাশ্বরণ কোটিগুণৈই সমেতং কোটীশবংশাখ্যতরোন্চ কনদাম্‌। 
কোটাকরোসঙগমকোটিকপং নযাহি মন্বংশধুরীপমাগ্ম | 





৬৮৪ বেদান্তর্পনের ইতিচাদ 


অর্থাৎ কুছৈতবাদী চোরগণের নিকট হইতে অইৈভ-রন্থ রক্ষার জন্য 
বিরূপাক্ষ, পিতৃগণ ও বিদ্যাগুরুগ্ণকে আরাধনা করিয়া! অভেদয 
রক্ষা করিব। 

অছ্ৈতরত্ব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ণ' দ্বৈতবাদীর সত 
নিরসন পূর্বক অদ্বৈতবাদ এই গ্রন্থে সুস্থাপিত হইয়াছে 


আচাধ্য নৃসিংহাশ্রম 
(শান্করদর্শন__ ষোড়শ শতাব্দী) 
আচার্য ন্বমিংহাশ্রম শাক্ষরমতাবলহ্বী। ইনি পঞ্চপাদিস্কা 
বিবরণের টাকাকার। “ভাবপ্রকাশ্রিকা” নামক টাকা ইহার 
বিরচিত। বিবরণের অন্ধ টীকাকার অথগ্তানন্দ। তিনি তন্বদীপন 
নামক টাকা রচনা করেন। পতবদীপনে”র পরে নৃসিংহাশ্রমের 
পভাবপ্রকাশিকা” প্রণীত হয়। কারণ ভাবপ্রকাশিকাণ্য 
তত্বদীপনকারের উল্লেখ আছে-__“অযমেবা্ঘস্তত্বদীপনকৃতানভি- 
প্রেত:1” নৃমিংহাশমের গুরুর নাম জগন্নাথ আশ্রম | নৃসিংহাশ্রম 
গুরুতক্তির পরিচয় “ভাব প্রকাশিকাপ্র প্রারস্তে প্রদান করিয়াছেন, 
যথা-- 
শ্রীমদ্গুরুপদদন্মদ্থৈতাত্ম প্রসিন্ধয়ে | 
হৃদয়ে সদয়ং তৃয়ান্িগৃঢাত্মাঞ্জনংপরম্‌॥ 
জ্রীমদ্গুরুকুপালেশাদছৈতত্রহ্মগোচরে । 
কচিৎ কচিদ্বিবরণে গৃড়োভাব: প্রকাশ্থাতে ॥” 
পুনঃ গ্রন্থ-সমাস্তিতেও লিখিয়াছেন :-_ 

“অহং কিয়ান্‌ ক্বাক্ষ মনঃশ্রুভীনাং বিহারদূরং পরমাত্মতম্‌। 
অহোগুরণাং চরণারবিন্দ প্রসাদভাজাং সুলভং সমস্তম্‌ঃ” 
ক অইৈতরত্বজপোল | (০৮০াথ000৯ 02ত]  রযজা 

180015-055509559 ০], তু, ম০, £628. চস), 88717 9319. 


আচাধ্য হুদিংহাশ্রম ভিত 


সম্ভবতঃ নুসিংহাআম ভগবান ন্বসিংহের ভক্ত ছিলেন। 

ভাবপ্রকাশিকার সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন ₹_ 
“কৃতিরিয়মনবন্ধা নৈব বাসীক্সঞ্জানে 
মম হৃদয়নিবিষ্টো যস্তমোদূরচারী। 
হিতমহিতমথাস্থৎ কারয়ন্‌ মাং য আস্তে 
নরমৃগবপুরীশে! দুগভিরেনাং পুনাতু ॥ 
যদি চ বিকৃতিরত্রালীয়সী ভূয়সী বা 
কিয়দপি মম নৈন: সংস্তবে! বা গুণেন। 
অপিতু ভবত এতো কিং গ্রহগ্রস্তলোকে 
নরস্থগবপুষস্তে বত্র বেদাঃ প্রমাণম্‌ 1” 

“ভাবপ্রকাশিকা” সস্ভবতঃ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
নবমিংহাশ্রমের অন্ত গ্রন্থ “তত্ববিবেক”। এই গ্রন্থের সমাপ্তিকাল 
১৬৪ সন্ত অর্থাৎ ১৫৪৭ খু অন্দ। “ভাবপ্রকা শিক” ইহার পুর্ব 
রচ্তি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং নুসিংহাশ্রমের স্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাবীর প্রথমভাগ । আচার্ধা নুসিংহের “তত্ববিবেক” এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই । 

আচাধ্য নবসিংহাশম “ভেদধিকার" ও “অছৈতদীপিক1” নামক 
খরন্থ রচনা করিয়াছেন । ইতিবৃত্ত বলে জানিতে পার! যায় যে 
ইনিই অগ্রয়দীক্ষিতকে অ্বৈতবাদে নিবন্ধাদি রন! করিতে প্ররোচিত 
করিয়াছিলেন । অগ্রয়দীক্ষিত ইহারই প্রবর্তনায় “পরিমল”, 
“্ায়রক্ষামনি” ও “সিদ্ধান্তলেশ” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 
আচাধ্য সিংহের আশ্রম নপ্মদ্দাতীরে অধস্থিত ছিল ৷ *ভেদধিক্কার” 
বেশারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । “অদ্বৈতদীপিকা1"র 
উল্লেখ অশ্য়দীক্ষিত “সিদ্ধাস্তলেশে” করিয়াছেন। * ইহা কাশী 
শ্যা্জগারস্‌ কোম্পানী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । অদ্ৈতদীপিকায় 
ইষিহাতরম রম একট বিষয় নুন্দররূপে সমাধান করিয়াছেন। আচার্য্য 
, * সিদধান্থলেশ--অইৈতমগ্ররী সিরিজ সংক্করণ ১৮৯৪, পৃষ্ঠা ৩-৮ জবা । 


৩৬৬ বেদাস্তঘর্শনের ইতি 


মধ্ব প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এক আপত্তি তুলিয়াছেন যে, 
মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? ন্বসিংহাশ্রম বলেন-মিথ্যাত্থ মিথ্যা 
হইলেও, প্রপঞ্চমিথ্যাত্থ উপপন্গ। ব্রন্মের প্রপঞ্চতাদাত্মা মিথ্যাছত 
সুতরাং নি্রপঞ্চত্বের বিরোধী নহে। সেইরূপ মিথ্যাতৃত মিথ্যাবের 
সত্যত্বও অবিরোধে উপপন্ন হয় । সপ্রপঞ্চত প্রপঞ্চতাদাত্ম্য। কিন্ত 
নিশ্রপঞ্চর প্রপপণত্যন্তাভাববন্ধ। উহা! বাস্তব। কারণ, পারমািক 
দৃষ্টিতে ব্রন্গে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অত্যস্তাভাব । অতএব প্রণব ও 
নিশপ্রপঞ্চত্বের যেমন একত্র অবিরোধ, সেইরাপ মিথ্যাত্ব ও সতাদ্দেরও 
অধিরোধ উপপক্ন । মিথ্যাত্ব ধন্স নিথ্যাভূত। আকাশাদি গুগ 
মিথ্যাত্থের সহিত সমান স্বভাব অর্থাৎ সমান সন্ভাক | আঁকাশাদি 
প্রপঞ্চেরও ব্যাবহারিক সত্তা আছে। মিথ্যাত্থ ও ধন্মীর সত্যত্থবিরোধী 
ব৷ প্রতিক্ষেপক। ব্রদ্ষের প্রপঞ্চভাদাত্ম্য বা সপ্রপঞ্চত্ব ন্মার সহিত 
সমসত্তাক নহে। সুতরাং, নিশ্প্পঞ্চছের গ্রতিক্ষেপকও নহে! 
অতএব মিথ্যাহ্ের ব্যাবহারিকত্থে তদ্বিরোধী অপ্রাতিভামিক 
প্রপঞ্চসত্যত্বের পারমাধিকত্ব কখনই সঙ্গত নহে। কারণ; ধন্মীর 
মহিত সমন্ধভাব মিথ্যাথের ব্যাবহারিকত্ব শ্বীকার করিলে ধর্মীরও 
ব্যাবহা'রিক'য অবশ্থন্তাবী-__-এইঈ মত “্ধশ্মিসমসত্ব” পক্ষ অঙ্গীকার 
করিলে উপপক্ন হয়| কিন্ত আপত্তি হইতে পারে সর্ব্বতর ত্রদ্মসত্তাট 
প্রতীভ হয়, তদতিরেকে ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিকের কোন সা 
নাই--এই মতে ধশ্মিসমসন্ব পক্ষ অগঙ্গত হয়। 'এতহুত্বরে আচাধ্য 
বলিয়াছেন- যাহা যাহার স্ববিষয় সাক্ষাৎকার অপিবর্ত্য ধর্মী, তাহাই 
সেস্থলে স্ববিরুদ্ধ ধর্টের প্রতিক্ষেপক ।  শুক্তিতে শুক্তিতাদাগা 
শুক্তিবিষয়ক সাক্ষাৎকারে নিবত্তিত হয় না এবং অগুজিতবের 
বিরোধী । সেইস্থলেই রজততাদাখ্থ্য শক্তি সাক্ষাৎকারে নিবর্ডি 
হয় এবং অরজতত্বের অবিরোধী হয়। এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে 
পায়া যায়। এইরূপ প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব কল্পিত হইলেও প্রপক 
সাক্ষাৎকারে অনিবপ্তিত, সুতরাং সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক | রঙ্গে 


চা দৃমিতহাশ্রম টি 


মপ্রপঞ্চহও ত্রন্সাক্ষাৎকারেই নিবপ্তিত ব! নিরস্ত হয়। থৃতরাং 
নিশ্রগঞ্চতের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী নহে । অতএব আরম্ভণাধি- 
করণোক্ত স্থায়ে সমুদয় আকাশাদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই উপপন্ন। 

রৃষিংহাশ্রম খ্বৈতবাদীর যুক্তি নিরসনের অন্য তর্কজালের স্ুষ্টি 
করিয়। দ্বৈত-মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । মিথ্যা মিথ্যা হইলেও 
প্রপঞ্চনিথ্যাস্থ উপপন্ন | 

নসিংহাশ্রম অদ্ৈত্তবাদী আচাধ্যগণের মধ্যে একজন প্রধান 
মাচাধ্য। অগ্পয়দীক্ষিত “সিদ্ধাস্তলেশে” তাহার মতবাদ অনুবাদ 
করিয়া নুসিংহাশ্রমের প্রাধান্তের নিদর্শন প্রধান করিয়াছেন। 

নুমিংহা শ্রমের রচিত তন্ববিবেক” ছুইটী পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । 
এ গ্রন্থের উপ্র হিনি নিজেই “তব্বিবেকদীপন” নামক টাকা 
প্রথয়ন করেন 1*% ইহার অপর নাম “অছৈত রত্বুকোঁধ”?। 

ইনি “বৈদিকসিদ্ধাস্তসংগ্রহ” নামক গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষুঃ ও শিবের 
একস প্রতিপাদন করিয়াছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এক অদ্বিতীয় 
বর্ষের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাপনের জন্য 
“বৈদিকদিদ্ধাস্তসংগ্রহ” বিরচিতি হয়।+ নুনিংহাশ্রমের 
"তম্ববিবেকের” উপরে ভ্ঞানেন্্র সরম্বভীর শিষ্য অগ্নিহোত্রীর 
"ববিবেচনী” নামক টীকা আছে। & অগ্নিহোত্রীর পিতার নাম 
ধাদশাহেযা। অগ্গয়দীক্ষিত “শাস্তরসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ” নামক গ্রন্থে 


ক তন্ববিবেক- 31055 07597] 30০00853519 [81010980210 
০ 0১৮4০886 %০, 1, 549]. পৃঠা জষ্টব্য । তববিবেকদীপন-_ 
1 8423. 

+ বৈধিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ_218077 0770904 3159599075 8৮ছঠ 
84০095 ঘএ, 2 £:8556 

* তত্ববিবেটনী_-0:79968 245005508 15878 089০৩৪৭ত ুআ, 
২ মত, 5691 (0. 3494) 


০০ বেধাস্তরর্শনের ইতিহা 


তত্ববিবেকের উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহ শাঙ্ষরভাষ্তের উপরে 
সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা “তন্ববোধিনী” নামক এক বিচারগূ্ন 
নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (২) 
ঘ্বসিংহাশ্রম তাৎকালিক আচার্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান 
আচার্য । অসাধারণ বিদ্যাবন্তায় তিনি পণ্ডিতগণের শীবস্থানীয় 
ছিলেন । ভাব প্রকাশিকা, অদ্বৈতদীপিকা, ভেদধিকার ও তত্ববিবেক 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। 


আদার্ধ্য নাল্রায়ণাশ্রম 
(শাক্ষল্রদকস্ণ্ন ) 
নারায়ণাশ্ম আচার্য্য ভুসিংহাশ্রমের শিল্ত । সুতরাং তিনি 
নুমিংহের সমকালীন । ষোড়শ শতাব্দী ভাহার স্থিতিকাল। 
নারায়ণাশ্রম স্বীয় গুরুর কৃত অদ্বৈতদীপিকা ও ভেপধিক্ির নামক 
্রস্থঘয়ের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতদীপিকার টাকার নাম 
“অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ” * | এই টাকার প্রারস্তে তিনি স্বীয় গুরুর 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন__ 
যৎপাদসেব! বিতনোতি পাপং 
পুণ্যং রিপুং মিত্রমনেকমেকম্‌। 
অণুং মহাস্তং তমচিস্তাবৃত্তং 
শ্রীনারসিংহং গুরুমানতোহস্মি ॥ 
আচার্য নারায়ণ নৃসিংহের তেদধিকার লামক গ্রন্থের উপরে 


(২) সংক্ষেপশারীরক-ব্যাখ্যা _তন্ববোধিনী-_ 0055255598৮ 08504 
14528001776 111)75 056510889 ০] 15. টব০. 4758 9558, 

ক. অক্ৈতদীপিকা-বিবরপ _ 1454555  052855598 0 
300951226 [53025 086519859 %০, [3 ০. £519 2. 3366. 


মং রঙরাদাধবরি ৩৬৯ 


“ভেদবিকার-সৎক্রিয়” * নামক টাকা প্রণয়ন করেন। পভেদধিকার- 
সংক্রিয়াপ্র উপরে শুদ্ধানন্দ স্বামীর জনৈক শিশ্য “ভেদধিকার- 
মংক্রিয়োজ্দ্লা” নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। নারায়ণাশ্রয় 
অধৈতবাদ স্দূড় করিবার জন্যই স্বীয় টীক। বিরচন করিয়াছেন । 
'দবতবাদীর মতখগ্ডনেই এই গ্রন্থের তাৎপধ্য দেখ! যায়। 


শ্রী প্ঙ্গরাজাব্রি 
(৯৬শ শতাব্দী ) 


বঙ্গরাজাধ্বরি সু প্রসিদ্ধ অগ্নয়দীক্ষিতের পিতা । আর রঙ্গরাজের 
পিতার নাম আচার্ধা দীক্ষিত (তামিল ভাবায় অচ্চান দীক্ষিত ) 
ম্বাগধা দীক্ষিত অদ্বৈত মতের আচাধ্য। তিনি লানারূপ যজ্ঞ 
মন্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই “দীক্ষিত” এই উপনামে ভূষিত 
হগাছিলেন। কাক্ষীনগরী ইহাদের বাসভৃমি। কার্দী পণ্ডিতের 
স্বান। এই স্থানেই বেদাস্তদেশিক বে্কটনাথের জন্মভূমি । কাঞ্চীর 
নিকটে “শড়য়ধ্নন” নামক গ্রামে আচার্য দীক্ষিতের বাস। আচার্য 
দাঙ্গিতের অপর নাম বক্ষঃস্থলাচার্ধ্য । এই নামপ্রাপ্তির বিবরণ অতি 
মশোহঃ। কৃষদেবরাজ ১৫০৯ খ্ুঃ অন্দ হইতে ১৫৩০ খৃঃ অক 
পরাস্ত বিজয়নগরের রাজ! ছিলেন এই কৃষ্ণদেবের সভায় শুদ্ধ" 
বাদী বল্পভাচাধ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব কাধধীতে 
্ধর্শনে আগমন করেন! যখন ভিনি, মন্ত্রী ও পরিবারে 


বদরাজের পুঙ্জা করিতেছিলেন, তখন আচাধ্য দীক্ষিত এই শ্লোকটা 
রচনা করেন, যথা-_- 


* ভেঘরবিসার-সৎক্রিয়াঁ711785 (30552597092 028908৭1 81500৪- 


৭068৮ 085185৩ এ, 1 মি০ 4894 (51 3502-3504) 
০০২ 


চা বেরাস্তার্শনের ইাতঠান 


“কাঞ্ধিৎ কাঞ্চনগোরাঙ্গীং সাক্ষা দিব শ্রিয়স্‌। 
বরদঃ সংশয়াপন্ো। বক্ষঃস্থলমবৈক্ষাত | 
অর্থাৎ সোনার বর্ণ লক্ষ্মীর ন্তায় একটী রমনী দেখিয়া বরদ 
সংশয়াপন্ন হইলেন এবং স্বীয় বক্ষস্থলেন প্রতি দৃষ্টিপাত করি 
দেখিলেন লক্ষ্মী তথায় আছেন কি না? 
রাণী লক্্রীর হ্যায় পরমা সন্দরা ছিলেন-ইহাঙ্ আভাসে এপ্তল 
বলা হইল । এই কবিতার ভাবটা ঝড়ই মধুর। হাতে কুফলের 
অত্যন্ত গ্রীত হইঈঙগেন ও আচাখ্য দী্গিতের গাম নঙগস্থ 
রাখিলেন। অঞ্জয়দীক্ষিত€ শ্লোক জন্বেতাক। 
দৃষ্টান্ত রুশ “নিব্রদীমাংআপর করিয়াছেন । ইভা 
বসন্তোৎসব নামক গ্রন্থ হঠতে উদ্ধত হইয়াছে এক্প লিখি 
এ“বরদরাজবসন্তোৎদব* আচাধ্য দীক্ষিতের প্রণীত | আজাব দাখি 
কৃষ্ণদেবের আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন। নীলব দীক্ষিত ধর 
নলচরিতে লিখিয়াছেন যে আচাব্য দীক্ষিত ব| আচ্চান দা 
কৃষ্ণদের কর্তুক পুজিত হইতেন । ণ. তিনি আটটা যঙ্ছের অন্তগান 
করিয়াছিলেন । দেবালয়-প্রতি, ব্রাহ্মণ ভান ও জলাশরাঠি 
উৎসর্গ করাতে তাহার কীর্তি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । আাচাধা 
দাক্ষিত কেবল যে পণ্ডিত ছিলেন এনন নহে, ভিনি দ্বধন্মানিঠ 




















*. িখাম্মৎকুলকুট স্থবক্ষস্থলাচধ্য-বিরচিতে বরদররীজবসষ্তো বে 
কা্চিহ কাঞ্চন-গৌবাদ্ীৎ বাঁক্ষ্য সাঙ্ষাদিব শ্রিরমূ। 
বরণঃ সংশন্রাপঙ্রো! পক্ষ-স্থলমবেক্ষতে |” 

প' নলচরিতে গ্রস্তাবলায় ন:লপদীক্ষিত লিখিয়াছেন £-_“পারিপার্থক- 
আঃ শ্মতমন্ত কুলকুট | শাঙগশাত্ৰ ততরক্ষ।ন সর্ববাব্দাগুরবন্ছন্দে।গাঃ দোখদীফিল 
ইতবাদাযাহিফবে; জগদ্ধিদিত। এন অমংঘশি বিশেষাৎ, তত্র ভবন্চান 
দীক্ষিত ইতি। সু্ধারঃ বধু স্বতং সাধু। তত কফরাজবন্দিতিচরণারবিকই 
ভরদাঅবুলচুড়ামণেরষউভিঃ আতুভিরষ্রতিরায়তনৈত শল্ডোগউভিগ্রামৈনিডিগা 
গৈরষ্টতিশ্চ অর্ধবিগ্ঠাবিশারশৈল্তনবৈরষ্পি দিশো যশোভিজ্জিতাঃ।” 


প্রমৎ রঙ্গরজাধবরি ৩১১ 


ধাপ্রিক। তাহার ছই বিবাহ। প্রথমে তিনি শৈবমভাবলহী কোনও 
্রন্মণের কগ্তা বিবাহ করেন, দ্বিতীয় বারে শ্রীবৈষ্ব-সম্প্রদায়ের 
শলবেকুঠাচাধ্যবংশীয় শ্রীরঙ্গমাচার্যের কন্তা “তোতারশ্বা” দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। বেদাস্তদ্বেশিক বেদাস্তাচার্য্যের মাতার নামও 
পভোভার দেবী ।  তোতারম্থার গর্ভে ও আচার্য দীক্ষিতের রসে 
চারিটা পুত্র জন্মে । জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রীরঙ্গরাজাধবরি বা শ্রীরঙ্গরাজমখি | 
হ্াযণাক্ষিতও "ন্থায়রক্ষামণিশ্র প্রারস্তক্সোকে স্বীয় পিতামহের 
সয় প্রধান করিয়াছেন । * শিবার্বমনিদীপিকায়ও এই শ্লোক 
দ5়1 
অগ্রধদাক্ষিত তাহার পিতার মাতামহ-ধংশের পরিচয় পরিমলের 
পরম অধ্যায়েন ভূহীয় পাদের সমাপ্তিতে প্রদান করিয়াছেন । 
এ্বল$ ভার গিভার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা £._. 
“বৈুষঠাচাখাবংশাদ্থুধিহিমকিরণুমদদৈতথিষ্া- 
চাখা-শ্রীরঙ্গরাজা হবয়-বিস্থতঘশো বিশ্বজিদ্যাদিস্থনোঃ 
শরন্থে বেদাস্তকল্পক্রবরপরিমলে সর্বঞিদ্যাজিনোহস্মিন্‌ 
পৃণঃ পাদোইজনিষ্ট ভ্রমরহিতগিতে সিব্বিশেষ প্রধান: ॥% 
ররানগাধ্বরি সর্বববিষ্ভাবিশারদ ছিলেন। ভাহার নিকটেই 
বরদঁফিত বিষ্যাশিক্ষা করেন। অগ্রয়দীক্ষিত তাহার পিতার সমন্ধে 
গঃরক্ষাসণি” এরন্থের প্রারস্তে যাহা লিবিয়াছেন তাহা এই-_ 
“যং ত্রক্ষ নিশ্চিতধিয়ঃ প্রবদত্তি সাক্ষাৎ 
ভক্শনাদখিলদর্শনপারভাজম্‌। 
শং সরর্ববেদসমশেষবুধাধিরাজং 
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“আসেতুবঙ্ধৃতটম। চ তুষারশৈলা- 
দাচাধ্যদীক্ষিত ইতি প্রথিতাভিধানস্‌। 
অধৈত চিৎস্থমহাহসধিম্রভাব- 

মন্ছৎ পিতামহমশেষগুক প্রপন্ধে ॥৮ 


৩৭২ বেদাস্তদশনের ইতিহাধ 


পরিমলের প্রথম পাদের সমান্তিতে অঙ্গয়দীক্ষিত তাহার পিতা 
রঙ্গরাজাধ্বরির বিদ্ধাবস্তা জ্ঞানগা্তীধ্যের বিশদ বিবরণ গ্রীন 
করিয়াছেন £-- 
“কণভক্ষপদক্ষক-পক্ষ-পরিক্করপক্ষণ-তক্ষণদক্ষগিরমূ্‌। 
অতি কর্কশত্্কশতক্ষভিতক্ষপিতক্ষপণক্ষণভঙ্গপদম্‌ ॥১ 
কপিলোক্তিনিরাকরণ প্রবণং কৃতপন্নগন্ক্তিপরিফরণম্‌। 
নয়মৌক্তিক ভূ ষিতভট্রমতং বিমলাঘয়-চিৎনুখমগ্নবিয়ম্‌ ॥২ 
মহতামপি মান্ততমং বিছুষাং বিনিবেশ্ত গুরুং হুদি বৈশ্/জিতম্‌। 
নয়সংহভিশলিনি কল্পতরোৌ বিবৃতম্রণঃ প্রথম: প্রথিতঃ॥” ৩ 
পিতা রঙ্গরান্রই যে অগ্পয়দীঞ্ষিতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঠ€ 
দীক্ষিত স্বীয় মিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের প্রারন্তক্লোকে লিখিয়াছেন, যধা- 
“তন্মূলানিহ সংগ্রহেন কতিচিৎ সিদ্ধাস্ততেদান্‌ ধিয়ঃ | 
শুদ্ধ্যে সঙ্কলয়ামি তাতচরণব্যাখ্যাধচঃখ্যাপিতান্‌ ॥”২ 
রঙ্গরাজই অগ্গয়দীক্ষিতকে অৈতবিগ্ভায় পারদশী করেন' 
সুতরাং তাহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সিদ্ধাস্তলেশসংগাহ 
আচাধ্যগণের মত সংগৃহীত হইয়াছে । বাস্তবিক এরূপ পাণ্ডন্ত 
বিরল। রঙ্গরাজকে অগ্পয়ের বিদ্ার মূল গ্রঅবণম্বরূপ বলা যাইতে 
পারে। 
রঙগরাজ অইৈত-বিদ্া-মুকুর, বিবরণ-দর্পণ প্রভৃতি প্রবন্ধ রচা 
করেন। নীলকষ্ঠদীক্ষিত নলচরিতে লিখিয়াছেন_-“ভস্ত পঞ্চ 
সু্মরদ্বৈতবিদ্যামুকুরবিবরণদর্পপাগ্যনেকপ্রবন্ধনিশ্মীতা শীলিত এ 
রঙ্গরা্াধ্বরীতি।” এই সকল প্রবন্ধে রঙ্গরাজ হ্যায়, বৈশেধিক। 
সাংখ্য প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছেন। , 
সম্ভবতঃ অগ্রয়দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে “অধৈত-বিষ্াকার 
এইরূপ উল্লেখ করিয়া পিতার অদ্ৈভ-ষিদ্যা-ুকুরের বিষয় উন 
করিয়াছেন। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে বিশ্ব ও প্রতিথিঘ্বের ভোগ 
প্রথমে নিরাকরণ করিয়া! অভেদপক্ষ স্থাপন করেন। তংগর 


রং রঙ্গরাজাধ্রি ৩৭৩ 
আদ নিরাকরণ পূর্ববক ভেদপক্ষ নিরূপণ করিয়াছেন | এই ভেদপক্ষ- 
রঙ্ষে ভিনি লিখিয়াছেন-_“অগৈতবিদ্যাকৃতন্তপ্রতিবিদ্বস্ মিথযাত্বম- 
দপগচ্ছাং ত্রিবিধজীববাদিনাং বিগ্যারণ্যগুরু ্রভৃতীনামভিপ্রায়- 
দেবা: ইত্যাদি (দি. লেশ, সং অদ্বৈতমঞ্জরী ২৭২-২৭৩ পুঃ)। 
সন: এই “অগৈত-বিগ্যাকৃৎ” বলিতে অদৈভবিগ্ভামুকুরের বিষয় 
বরিখিত হইয়াছে | কারণ, সদাশিব বরদ্ষেন্্ অগ্য়দীক্ষিতের পরবর্তী । 
মমমাময়িক হইলেও অগয়দীক্ষিতের বৃদ্ধবয়সে তাহার আবিষর্ভাব। 
চিনি “অদৈত-বিষ্ঠাবিলাম” নামক ষে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহ! 
দদধান্তলেশসংগ্রহের পরে বিরচিত হয়, স্বৃতরাং অছৈত-বিদ্াকার 
অর্থ ঘঘৈ5-বিষ্ামুবুরকার স্বীয় পিতা রঙ্গরাজাধ্ররিউ সম্ভব । অন্ত 
হেড়ও বিদ্মমান, এস্থলে অগ্ৈতবিগ্াকারের অভিমতই গ্রয়দীক্ষিতের 
হনুদোদিত। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত দীক্ষিত পিতৃমতের 
ঘন্নবণ করিয়াছেন | রঙ্গরাজের মতে পারমাধিক, ব্যাবহারিক ও 
গ্াতিভাধিক ভেদে জীব ভ্রিবিধ। যখন চৈত্র দর্পণে স্বীয় মুখ দর্শন 
কার,তধন পার্থস্থ লোক চৈত্রের শ্রীবাস্থ খিষ্ভৃত ষুখ এবং দর্পণে 
চৈর-ুখ-প্রতিবিশ্ব পরস্পর ভিন্ন ও সদৃশ বলিয়াই দেখে। 
প্রতিবিষব মিথ্যা । যেমন স্বহস্তগত সত্য রৌপ্য তইতে শু্তিতে 
অনুমান রৌপ্য ভিন্ন ও মিথ্যা, মে্রূপ বিশ্ব তইতে প্রতিবিশ্ব 
তি ও মিথ্যা। 
রঙরাজের কোনও গ্রস্থই এখন পধ্যস্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
হা ছখের বিষয় সন্দেত নাই । এ গ্রন্থ দেবনাগর ক্ষরে মুক্রিত 
য়া আব্ক। 


আছার্য্য শ্রীঅপ্সয়দীক্ষিত 
(১৫৫০-১৬২২ খঃঅব ) 


অগ্লয়দীক্ষিত অদ্বৈনবাদী আচাধ্যগণের মধ্যে একজন প্রধান 
আচাধ্য। ইনি একাধারে আপঙ্কারিক,। বৈয়ারণ ও দশমিক 
ইনি তাকিকের চক্রবন্তীঁ, সর্ব্বতন্্ম্ঘতস্্। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইণর 
স্থান অতি উচ্চে। কেখল ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বসাঠিতোট 
ইহার প্রভাব নুপরিক্ফুট। বাস্তবিক যোড়শ শতাব্দী অগয়দীক্ষিরে 
ম্যায় মদীষীর আবির্ডাবে ধন্য হইয়াছে। মোগল-সম্াট আকবরে 
শাসনকাল হইতে শাহজাহানের শাসনকাল পর্যন্ত এই একশঠ 
বতমর (১৫৫৬--১৬৫৮ খৃঃঅব্দ ) ভারতীয় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে 
মনীধিগণ আপন প্রডিভ। প্রদর্শন করিয়াছেন | অলঙ্কার, ব্যাকরণ 
কাবা, নাটক ও দার্শনিক গ্রন্থের এই সময়ে সবিশেষ শিস্তার ৫ 
প্রতিপত্তি হইয়াছে । বোধ হর রাজনৈতিক সুশাসন গুণ সাগিতোর 
এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অগ্পয়ণীক্ষিত আকবর ও জাহাক্রবে 
সমমাময়িক। ১৫৫০ খুাব্ডে দীক্ষিতের জন্ম হয় এবং ৭২ ব্তমঃ 
বয়সে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ঠাহার দেহাস্ত হয়। এই অনভিদীর্ঘগাবনে 
পাহিত্যের রাঁজ্যে দীক্ষিত যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, বাস্ধিঃ 
তাহা অতুলনীয়। দীক্ষিতের জীবন আলোচনা করিতে হটলেট 
বিশ্ময়ে হাদয় পুলকিত হয়। সসম্মানে তাহার অসাধারণ দশীষ 
বিষয় স্মরণ করিতে হয়। 

দীক্ষিতের পিতামহ অদ্বিতীয় পণ্ডিত আচার্য দীক্ষিত ইনি 
বঙ্ষঃস্থলাচাধ্য নামে পরিচিত ও বিজয়নগর-রাজ কৃষদোবর 
সমনাময্িক | দীক্ষিতের পিতাও যোড়শ শতাব্দীর প্রথমতাগে 
বর্তমান ছিলেন। দীক্ষিত তীাহারই নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত রি 
দীক্ষিতের পিতার নাম রঙ্গরাঙ্জাধ্বরি । তিনি অদবৈতবাদী ছিলেন 


আচাদ্য শ্রীনগযদীক্ষিত ৩৭৫ 


সাচার কৃত অধবৈত-বিদ্যা-মুকুর ও বিবরণ-দর্পণ প্রন্ৃত্ঠি গ্রন্থ 'অতি 
প্রামাণিক । রঙ্গরাজের ছু পুজ | প্রথম অপ্রয়দীক্ষিত, দ্বিতীয় 
অন্চানদীক্ষিত। ইহার পৌল্র নীলক দীক্ষিত নীলকণ্ঠ বিজয়চম্পূ 
প্রদত্ত শ্রবিখ্যাত গ্রন্থের প্রস্থকার | 
দ্াক্ষিতের স্ুুলনাম অধস্বদীক্ষিত । সাধারণ ভাবে ভাহাকে 

হগ্ম্য দীক্ষিতও বলা হয়। ভিনি কোনও স্থলে অগ্লীয়দী সিত, 
কোথাও বা অগ্রয্যদীক্ষিত নামে অভিষ্তিত হইয়াছেন। “পরিমলেশ 
তিনি আপনাকে অগ্রয়দীক্ষিত লিখিয়াছেন। নীলক দীক্ষিত, 
মদরপুব দীক্ষিত, গঙ্গাধর বাহ্গপেয়ীজী এবং জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ 
সবাক কখন€ অগ্রপ্ন বা কখনও শপ্পষ্যদীক্ষিত নামে অভিহিত 
করিধান্েন। বোধ হয় ছন্দের সৌকধ্যার্থ এরূপ হইয়াছে । পিতার 
প্রানি দাক্ষিতের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। “শিবতন্ব-বিবেক” নামক নিবন্ধে 
ভিনি গুরুর সম্বন্ধে লিখিক়্াছেন_ 

সর্দবনিগ্ভালতোপন্পারিজা হনহীরুহান্‌। 

মহাগ্ঠরমমন্তামি সাদরং সধ্ববেদসঃ ৮ 

মানব “সিদ্ধান্ততেশ -সংগ্রাতে” শিভাকেই গুবরূপে উল্লেখ 
শবিয়াছেন 7 

তন্ঘ,লানিহ সংগ্রহে কতিচিং মিদ্ধাস্তভেদান্‌ ধিয়ঃ 

শুদ্ধৈয সঙ্কলয়ামি 'তাতচরণব্যাখ্যারচঃখ্যাপিতান্‌ 1 
খিহার গসাধারণ বিদ্যাবস্তা ও আধাাম্তিন্টতার বিষয় *“পরিমলে"ও 
শিশিবদ্ধ করিয়াছেন ( রঙ্গরাজাধ্ববির বিবরণ ৩৭১ পুঃ দ্রঈব্য )। 

দাক্ষিত পিতার নিকট অদৈরাদে শিক্ষিত হন। সাহার 

পিত্ত দৈতবাদী | রঙ্গরাজ পুত্রকে নিপু? ত্দ্ধাবাদে অভিষিক্ত 
কারন চাঁক্ষিত নিগুণি ব্রহ্মবাদে শিক্ষিত হইলেও তাহার শিব- 
রঃ অসাদান্ত ছিলি । শিশুক্কাল হইতেই তিনি শিবপ্রেমিক 
ঢলেন। 


পিতার নিকট সর্ববশাস্তর অধ্যয়ন করিয়া তিনি সুপত্তিষ্চ হঈলেন। 


৩৭৬ বেধান্ঞার্শনের ইতিহাফ 


শিবপ্রেমে তাহার হৃদয় ভরপুর হইল। তিনি শৈবমত সুস্যাসিত 
করিবার জঙ্ত নিবন্ধাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন । “শিব 
বিবেক” প্রভৃতি ভাহার প্রথম রচনা । এই সকল গ্রন্থে তিনি মরণ 
পাণ্ডিত্যেক্স সুনী প্রদশন করিয়াছেন, তাহাই ভাঙ্গার ভগিস্বং 
জীবনের সাধনার অগ্রদূত । 

যখন তিনি এইরূপে শৈন অন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠামূলক গ্রন্থ রচনায় 
ব্যাপৃত, তখন ভেদধিকার ও অছৈতদীপিকাকার ন্বসিংস্তাশ্রম স্ঠাগার 
নিকট উপস্থিত হন__ইতিবৃস্তবলে ইহা জানিতে পারা বায়। 
দ্বীক্ষিতের ম্যায় ননীষা আলব্ে ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়া নশ্মগার 
আশ্রম হইতে নৃসিংহ স্বামী ভীহার নিকট উপস্থিত হইলেন এনং 
তাহার পিতার বিগ্যাবস্তার বিষয় তাহার স্মৃতিপথে সমু'দিত করিলেন। 
ন্বষিংহ স্বামীর এই প্রবর্তনা তাহাকে শাস্্র-চর্চায় উদ্দ্ধ করিল; 
তিনি “পরিমল”, “ন্ায়রক্ষামণি”১ “সিদ্ধান্ভলেশ-সংগ্রহ” প্রতি গ্র্ 
রচনা করিলেন। এতদ্বিষয়ে ইতিবৃত্ত বোধ হয় প্রামাণিক 
কারণ, “পরিমলের” প্রারস্ত-প্লোকে দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, গুরুর 
প্রদত্ত শিক্ষা তিনি তুপিয়! গিয়াছিলেন : কিন্তু মহাপুরুষের উদ্দ'পনায় 
উহ! লিখিতে প্রবন্তিত হইলেন__ 

“গুরুভিরুপদিষ্টমর্থং বিস্ৃতমপি তত্র বোধিতং প্রাজৈঃ। 
অবলম্ব্য শিবমধীতান্‌ যথামতি ব্যাকরোমি কলতরুম্‌॥” 

দীক্ষিতের পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক মহত্বের বিবরণ চডদিকে 
প্রচারিত হঈল। তাহার পিতামহ বিজ্ঞয়নগর-রাঁজ কৃঘদেবের 
আশ্রিত ছিলেন | বিজয়নগর-রা্গণের মধ্যে ক্বধদেব একজন 
প্রধান রাজা । বিজয়নগর রাজ্য ১৫৬৫ খুঃঅবে তেলিকোটার 
বুদ্ধে এক প্রকার ধিধ্বস্ত হইল ! তখন দীক্ষিতের বয়স ১৫ বতমর। 
বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসোশ্মুখ হইলে এক নৃতন বংশের উদ্ভব হয়। 
ইহছারই নাম তৃতীয় বংশ। এই বংশের রাজগণ প্রায় শতাবীকাণ 
রাজত্ব করেন। প্রসিদ্ধ ত্রাতৃত্রয় রামরাজা, তিরুসলইরাা এবং 


শাচাধয গ্রঅননয়দী ক্ষিত ৩৭৭ 


বেস্কটাপ্রি, বিজয়নগরে দ্বিতীয় বংশের শেষ রাজদ্ব় অচ্যুতরাঁজ ও 
মদাশিবের রাজ্যকালে যথেষ্ট শক্তিলাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 
ডাহারাই রাজা ছিলেন এবং অচ্যুত ও সদাশিব নামে মাত্র ভূপতি 
ছিলেন। রামরাঙ্জ ও তিরুমলই কৃষ্ণদেব-রাজের তিরুমলান্না ও 
বেঙ্গলানায়ী কন্টাদ্বয়কে বিবাহ করেন। অচ্যুত ১৫৩০ হইতে 
১৫৪১--৪২ খুঃ অন্ধ পর্যন্ত রাজন্হ করেন । সদাশিব ১৫৪২ হইতে 
১৫৬৭ খুঃ অব শর্ধ্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। রামরাজ ও 
বেক্কটাদ্রি তলিকোটার যুচ্ধে নিহত হন | ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে একমা ত্র 
তিরুমলই বাচিয়। ছিলেন । ১৫৬৫ খ্ুঃ অন্দ হইতে ১৫৬৭ খুঃ অব 
পধ) তিনি সদাশিবকে নামে মান্্র সম্রাট বলিয়া অঙ্গীকার করেন 
এবং ১৫৬৮ খবঃ অব তিনি জদ্দাশিবকে হতা! করিয়। সিংহাসন 
অধিকার করিলেন। তিরুমলঈর চারিপুক্র হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ 
ডাকার মৃত্যাতে দ্বিতীয় পুক্র দ্বিতীয় রঙ্গ সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন এবং ১৫৮৫ খুষ্টাব্য পধ্যন্ত রাজ শাসন করেন । সর্বব-কনিষ্ঠ 
প্রথম বেস্কট অথবা বেস্কটপতি তৎপরে রাজা হন এবং ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ 
গ্ধান্ত বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন। ঃ 187907৮ 9০৫1] 
সাহেবের 44510096500 0870210” নামক গ্রন্থ হইতে বংশাবলী 
মঙ্চলিত হইল। তিনি তাহার পুরাবত্তাস্তে (:১793998 ) 
ভি্পরকম ধংশাবলী প্রদান করিয়াছেন। সে স্থলে তিরমলই 
জিন্মকে রামরাজার পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষিত-প্রণীত 
যাদবাহ্্যদয়ের ভাষ্যে রামরাজা, তিন্মরাজ! এবং চিন্নতিন্মের পরস্পর! 
উল্লেখ আছে। * তিন্ম তেলেগু ভাষায় তিরুমলইর অগ্যানাম 
এই শ্লোকগুলিতে তিশ্মের যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে তাঙগাকে 
* বিশে মহতি জধাংশোঃ পাতুমৃতপ্রববচিতপররিপূতে । 


আগাদপারমহিম| মহীশ্বরো! রামরাজ ইতি ॥ 
উদপ।দি তিম্মরাজ স্ততোহম্ুধেরিব হুধাময়ান্‌, যণিরাজঃ | 


হুদয়গমং মৃতারের্ধমলং চক্রে প্রভেব গোপী দেবী ॥ 


৫ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


রামরাজার পুজ বলিয়াই মনে হয়। মম্করূপেও ব্যাখ্যা কর 
যাইতে পারে, অর্থাৎ ভিন্ম রামরাজার ভ্রাতাও হইতে গারেন 
তাহাতে 9ি০%০]| সাঙ্গেবের ৮ 008989৮. বুতামাযাতি আর 
বিবরণের অহিত্ত মিল থাকে । চিম্নতিম্মঈ দ্বিতীয় রঙ্গ । ভি 
তিরুমলইর পুন্র ও তৎপরবন্ভী রাজা । সম্ভবতঃ তিন্রোর পুজঃ 
সাধারণভাবে চিন্নতিম্মনামে অভিঠিত হইত । যাদবাভ্াদয়েষ ভায় 
চিন্নতিন্মের অনুরোধে কৃত হয়| দক্ষিত পরিবার বনুধিন হইতেই 
বিজয়নগর-রাজজপরিবারের আশি | যখন ছিম্ম ১৫৬৭ খুষ্টাকে 
রাজা হন, তখন দাঁক্ষিতের ধরুন ১৭ বৎসর নাত্র। তখনই কাহার 
বিস্তার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইঈভেছিল। যখন চিনি 
পিতৃসিংহাননে অধিরোহণ করেন, তখন দীক্ষিতের নয়ন ২৫ বংদব 
এবং যখন বেঞ্কটপতি রাজা হন, তখন দীক্ষিত্ের বয়ন ৩৬ বৎসর । 
বেহ্কটপতির মৃত্যুকালে দীক্ষিত ৬৪ বৎসর বয়ন্ক বুদ্ধ! ৬১১ 
ঃঅবে বেঙ্কটপতির মুত হয়। দীক্ষিত বিজয়নগর রাজোর পর গর 
তিন জন রাজার সভাপপ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত “কুবপয়ানন্দের 
শেষে তিনি বলিতেছেন_ 
“অমুং কুবলয়ানন্দমমকরোদ্ীয়দীক্ষিতঃ । 
নিয়োগাদ্‌ বেঙ্কটপতেঃ নিরুপাধিকৃপানিধেঃ ॥৮ 

এতদ্ৃষ্টে প্রতীয়মান হয় “কুবলয়ানন্দ” বেঙ্গটপতির রাদাকালে 
বিরচিত হয়। “শিবার্কমনিদীপিকাপ্ ? দীক্ষিত চি্বোশ্মকে 
আপনার আশ্রয়দাতা রূপে উল্লেখ করিয়াছেন । চিনবোন্ের 


স্বাজদিরেদ লুচিরর ধুরিদ্বিতই খতামন্ধানাস্‌। 

আরাপ্য বেক্ষটেশ্বরযপভত লোক্োনরান্‌ পুহ্থান্‌ ॥ 

তেষু মহিতেু জয়তি তিপিবাধাশেষু প্মবন্ধুন্িব 

গুচিরতিন্রালঃ প্র তাপশীগাজিতক্ষমালবয়ঃ |” 
(যাধবাস্াদয় ভাষ্য-গরারভ--£ গো?) 


আদাখ্যপ্রীমগ্নয়দীক্ষিত ৩৭৯ 


অনুরোধে গ্রন্থ রচিত হয়। *্গ এই শ্লোকের পরবতী গ্লোকে 
চিন্নবোন্মের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তকোন কোনও হস্ত- 
লিখিত পুস্তকে এই ক্লোকটী পায় যায় নাঃ তবে তৎপরব্ত্ৰঁ 
স্রোকটা সকল পু'খিতেই পাওয়া যায়। " সমরপুক্রব দীক্ষিত 
গঙ্গাধর বাজপেয়ীজির পিতামহ। ভিনি “কুবলয়ানন্দের রসিক- 
ধন্থিনী নামক টীকা রচলা করেন। রলিক-রপ্রিনীতে সমরপুঙ্গব 
মহাশয় লিখিয়ােন যে, তাহার জাভা বেদাস্তে দীক্ষিতের শিল্পা 
ছিধোন। শিনি প্যাকরা-প্রবন্ধে” লিখিয়াছেন--চিন্নবোশ্ম ভাহার 
হর্ণাভিখকে শীক্ষিতকে আর্ণদ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন। তিনি 
বঝুলন-_- 

পহেমাভিষেকসময়ে পরিচ্ঠোনিয্জ- 

সৌবর্ণসংহতিমিষাচ্চিন্বোন্ম ভূপঃ 

অগ্গয়দীগ্ষিতমাণেরনবস্তবিদ্ভা - 

বল্পদ্রনস্ত কুরুতে কনকালবালম্‌ ॥ 

মন্তগতঃ এই টিন্বোগ্মক চিন্নতি্ম ॥ বিএয়নগর রাজ অছাতরাজ্দ 

দেবের সময় গণ্টুরের ($1771) নিকট শরীমান্‌ মলয্য চিবোম্ম 
একখানি শিলালিপি খোদিত করেন। এই চিল্পবোশ্মট বোধ হয় 
খিজয়*গরের সামন্তরাজ ছিলেন যদিও নামের সাম্য আছে, 
কিন্তু কালের সাম্য নাই । কারণ, অচ্যাতরাজ দীক্ষিতের পূরবী । 


* “ভাসামেতদনঘং বিবুশ্থিতি স্প্রক্দ(গরণয়ে?£ সমং প্রহুং | 
চিপ্রবোন্মনুপরূপড়বন্থয়ং মাং সগযুউ ক যহিলার্ধবিগ্রহঃ |” 
(শিবার্কমণি-দীপিকা -১ পুঃ) 
শ্রাচখবোস্মনৃপতিঃ শ্রি৬পারিজাতঃ সর্বাস্বনা পশুপতিৎ *এণ, প্রপ্নঃ | 
নঃ খার্বন্ডৌমপদবীম্ধিগদ্য ধীশ্বস্তৎপৃভবৈষ মতে সফলত্বমস্থাঃ |” 
(শিবাকমণি-দীপিক| ১২) 
প “অস্ত ক্ষিতাশিতু্পারপ্ুণ্বুর/শের্ান্থ দিস্কু বিভতোজ্দিতপাসনক্ত । 
আন সদৈব বসত বিভুনা নিযুক্তো ভাষ্যং যথাযতিবলং বিশরীকরোমি |” 





সত বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


সুতরাং দীক্ষিতের আশ্রয়দাতা চিপ্নবোন্ম ও অচ্যুন্তরাজের সমকাঁজিক 
চিন্নবোম্ম পৃথক্‌ ব্যক্তি। অতএব চিন্নবোম্ম ও চিক্সতিম্মকে অভির 
বলিয়া গ্রহণ করাই জঙ্গত। চিন্নতিম্ম বা দ্বিতীয় রঙ্গের মময়ে 
(১৫৭৪--১৫৮৫ খুংঅন্দে ) শিবার্কমণি-দীপিকা-বিরচিত হয় । 

দীক্ষিত ঘে বিজয়নগর রাজবংশের সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । রাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়। ভাহার অর্থের 
অভাব হয় নাই। তাই তিনি নানারূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। 
তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। যজ্ঞার্থ পণ্ড হত্যাকালেও তাহার 
হৃদয় দ্রবীভূত হত । তৎকৃত সমস্থ গ্রন্থে তাঙ্গার সহানভূতিম্চক 
চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় 

সিদ্ধান্তকৌনুদীকার ভট্টোঞ্জিদীক্ষিত অগ্পয়দীক্ষিতকে গুকপাপ 
বরণ করেন। উভয়ে কিছুকাল বারাণমীতে বাস করিয়াছিলেন। 
দীক্ষিতের গুণ-মুগ্ধ ভটজি তাহার চরপপ্রান্তে উপবেশন করিয়া 
রক্ষনুত্র ও অঙ্গয়দীক্ষিত-বিরচিত 'অন্গান্ গ্রন্থ অধায়ন করেন। 
ভট্টোজি  তৎপ্রণীত “তন্বকৌন্্রভেগ  অগ্নন্ঘদীক্ষিতপ্রশীত 
মধ্বতন্ত্রমুখমর্দন” নামক গ্রন্থ হঈতে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। 

ভট্টোজি বিষুবভক্ত ছিলেন । * অগ্ীয়দীক্ষিতের হাদয়ের 
উদ্দারতা দেখিযাই বোধ হয় ভট্টোজি বিষুভক্ত হইলেও শিবতক্তকে 
গুরুরপে বরণ করেন। আমাদের মনে হয় উভয়েই শাস্ত্র । 


* ভট্টোজিগ্রণীত “শজকৌগ্রভেগর প্রারন্ত গরোকে দেবিতে পাওয়া যায় 
“সমপ্য লক্ষ্মীরমণে ভকা শ্রীশব্কৌন্বভম্‌ 
ভট্রোজি ভট্োজচষ: সাফল্যং লঙ্জুমীহতে ॥” 
এতদ্ভিন্প সিদ্ধান্তকোমুদীতে যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে 
প্রতীয়মান হয় দে ভট্টোজি বিজুভক্ত ছিলেন । পত্থা” ৪ “যা” প্রভৃতির 
ব্যবহার প্রসঙ্গে নিয়স্থ প্লোকটী রচনা করিয়াছেন__ 
প্তরিশস্থাবতু মাপীহ দহাতে মেহপি শর্খ স:। 
শ্বামী তে মেহপি পহারিঃ পাতু বামপি নৌ বিঃ ॥ 


চার শ্রমসয়দীক্ষিত ৬৮৯ 


তাহাদের পক্ষে শিব আর বিষ্ুর অভিন্পতা জ্ঞান থাকাই 
সন্তরপর। সুতরাং শিবভক্কের শিশ্যত গ্রহণ বিশেষ আশ্চর্য্যের 
বিষয় নহে। 

দীক্ষিতের সহিত তট্টোজির সম্বন্ধ অতি গ্লীতিপ্রদ হইলেও 
পরিণামে ছঃখের কারণ হইল । দীক্ষিতের যশ: চতুদ্ধিকে ব্যাপ্ত হইল 
বটে, পঞ্ডিভরাজ জগন্নাথের সহিত তাহার বিরোধের সূত্রপাত হইল । 
ভট্টোজি “প্রক্রিয়/-প্রকাশকার” কৃষ্ণদীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ-শান্্র 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । আর পণ্ডিতরাঁজ জগন্নাথের ব্যাকরণ- 
শিক্ষক ছিলেন। কৃষ্দীক্ষিতের পুজ্র বীরের দীক্ষিত | ভট্রোজি 
প্প্রীটমনোরমা” নামক স্বীয় গ্রন্থে গুরুর মতবাদ খণ্ডন করেন। 
ইহাতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অসন্তুষ্ট হন এবং ভটোজিও তৎসংস্লিষ্ট 
বাঞ্জিগণের উপর জাতক্রোধ হন । 

জগন্নাথ মোগল-সআজাট শাহজাহানের প্রিয়পাত্জ ছিলেন। 
"ভামিনী-বিলাসে” তৎপরি১য় প্রদান করিয়াছেন। বথা_ 

“দিল্লী-বল্প ভ-পাণি-পল্পবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ। 

জগন্নাথ “আসফখান-বিলাস” নামক নবাব আসফখানের 
দীবনী রচনা করেন। তাহার প্রারস্তে লিখিয়াছেন যে, সআাট 
শাহজাহান ভাহাকে “পণ্ডিতরাজ” উপাধি প্রদান করেন। ৯ 





* আসফথান বিলাসের প্রারভ্ে জগন্নাথ লিখিয়াছেন__ 

“অথ সকললোকবিস্তার-বিস্তাতিত-মভোপকা র-পরস্পরাধীনমানসেন প্রতি- 
দ্নিনুভানব্ পদ্যপদ্যনেকবিদ্যাবিদ্যোভিতাস্তঃকরণৈঃ  কবিতিকুপাস্তমানেন 
কযরীকত-কলিকালেন কুমতি-ভিজাল-সমাচ্ছাদিত-বেদ-বনমার্গ-বিলোফনায় 
সমীপিত-ততর্দহনজালান।লেন মুত্তিমভেব নব্বাবাসফধানমনস: প্রসাদেন 
ছি-কুলসেবা হে বা কি ঝায্মনঃকায়েন মাধুরকুলসমুজেন্দুনারায়মুকুন্দেনা দিষ্টেন 
ধর্মভৌম শ্রীশাহজাহাং প্রসাদাদধিগতপত্তিতরানপদবীবিষ্লালিতেন বৈপ- 
ইশাবতাসেন পত্তিত-অগক্জাধেনাসফখানবিলাসাধ্যেযাব্যায্িকা নিরমীয়ত। 
সযমহঘহেণ সহদয়ানামন্দিনমুল্লসিতা তবতাদিত্যাদি ।” 


চে বেধাত্তদর্শনের ইতিহাস 


ইতিবৃত্বে জানিতে পাগা যায়, ভট্টোজির সহিত পপ্ডিতরাজ জগন্নাথের 
বিচার সময়ে দীক্ষিত ভট্টোর্জির মত-সমর্থন করেন। উহাতে 
পণ্ডিতরাজ ভট্টোজিও দীক্ষিতের জাতশক্র হন | এস্থালে একটা 
বিষয় অনুধাবন করা কর্তব্য যে--এই ইতিবৃত্তের কোন মূল আছে 
কিনা? পণ্ডিভরাজ জগন্নাথ লিখিয়াছেন-_“দিলীবল্পভপানি 
পল্লপধতলে নীতং নবীনং বয়ঃ1” এস্থলে দিল্লী-বল্লভ কে? 
আসফখান-ধিলাসের বাক্যান্্সারে শাহাজাহানই দিল্লী বল্পভ বলিয়া 
প্রতীত হন। শাহজাহান ১৬২৮ খুঃশকের ২৬শে জান্রয়ারী 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীক্ষিতের ৭২ বৎসরে মু হয়। 
তাহার জম্মকাল ১৫৫০ খুঃঅব্দ । রং ভাঠার স্বত্যুকাল€ ১৬১১ 
খুংশব্দ হবে| শা?দাহানের সিংঙ্গামন অধিরোহণের অন্ততঃ 
৬ বৎসর পুরে দীক্ষিতের দেহাস্ত হয় । জগন্নাথের যৌবনকালেঃ 
তিনি শাহজাহানের শ্রিয়শাত্র হন। তাহ হইলে জগরাথের 
গঠদ্দশায় ভটোজির সহিত ধিচার-ুদ্ধ হয়। অগ্যথায় কালসামা 
থাকে না। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যখন শাহজাহানের রাজপভাব 
কবি ছিলেন, তখন দাক্ষিতের দেহান্ত হ্য়াছে ; সুতরাং ভট্টোডির 
সহিত জগন্নাথের বিচার হইলে দীক্ষিত ভট্রোজির পক্ষাবলঞ্ন 
করিতে পারেন না। অতএব জগন্নাথের ছাত্রজীবনে ধিচার হওয়া 
সম্ভব। বিচার-প্রসঙ্গে ভট্টোজি জগন্নাথকে “গ্লেচ্ছ”* বলিয়! নির্দেশ 
করেন। ইহাতে পণ্ডিশুরাজ কুদ্ধ হয়! প্রতিচ্ৰা। করেন যে, তিনি 
ম্লেচ্ছরূপে ভট্টোজি-ক্কৃত “মনৌরমাগ্র সতী নষ্ট করিবেন। এই 
বিবরণদুষ্টে মনে হয় পণ্ডিতরাঁ্ ভট্টোজির সহিত বিচারকালেই 
মুসলমান সম্রাটের আশ্রিত ছিলেন। হইতে পারে জাহাঙ্গীরের 
দময়ও জগন্নাথ দোগল-রাজমভার কবি ছিলেন এবং ইহার 
সম্ভাবনা অধিকতর | আবশ্ত দৃঢ় তার সহিত এবিষয়ে কিছুই বঙ! 
যায় না। প্রতিশোধ বূপে পশ্ডিতরাজ অথব! ভাহার কোনও ছার 
ভষ্টে/জিকৃত দিদ্ধাস্তকৌবুদীর ব্যাখ্যা “মনোরমাপ্র খগুনের আগ 


আগায) উ্রঅয়দীক্ষিত ৩৮৩ 


"মনোরমাকুচমর্দিন” নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। নাঁগেশ ভট্টও 
সাহার কাব্যপ্রকাশের ভাত্ম-প্রারন্তে ভট্টোজিকৃতত অপমীনের ও 
জগনাণের প্রতিশোধের বিষয় উলেধ করিয়াছেন। তখন 
অধয়দাক্ষিত বর্তমান ছ্বিলেন--এরূপ উল্লেখও আছে । খাঁ 
শ্গাদ্ধাবিড় ছষ্টহ্গ্র্বশান্‌ সিং গুরুভ্রোহিগা। 
যন য়েচ্ডেভি বচোইরিচিন্থ্যসগাসিপ্রোড়েহপি ভট্টে।জিনা ॥ 
তত্মত্যাসিতমেব ধৈধ্যনিধিনা য স বা মুদৃখ।ৎকুচং 
'নির্বধ্য।ত মনে।রসনবশয়ন্সগাপয়াছান শ্িতান্‌ |” 
[ল অগন্ধাথ সক্িত শিলকৌশ্বজশাদণান্তেকনেগ 
লিদিযািন 
“মপ্পধ্যছ গ্রহিবিচেভিভচেনানাং 
আধাদ্রগানয়লহং শমায়ইবলেপান্‌ ॥+ 
জগরাথ “শশিশেনা” নামক এছ্ছেও লিখিয়।ছেন-- 
আগ্লষ/দীক্ষি ওদাপানলপগ্ধশেষং | 
সাহিভামস্কুরয়তে দরইসৈদিব্দ্ধৈঃ ॥” 
অপ্নয়দাক্ষিতের স্থায় মলাষার প্রতি এক্সপ ভিরক্ষীর জগন্নাথের 
গে শোতন হয় নাই । দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত যেরূপ প্রতিভা 
€ পাণ্ডি্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুসমাজ ভাহার নিট 
দিকৃতজ্ঞ থাকিবে । 
জগরাথ দীক্ষিতের “চিত্রমীমাংসাপ্র ] খগ্ুনার্থ *চিত্রমীমাংসা- 
খন” নামক গ্রন্থ রচন! করেন। তাহার প্রারস্তে জগল্লাথ গর্ববপূর্ণ- 
জনে তাহাকে বিচারযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন _ 
“সুক্ষ্ং ধিভাব্যময়কা সখুদীরিতানা- 
মপয্যপাক্ষিতকৃতাবিঠ দৃষণানাম্‌। 
নির্মাংসরো যদ্দি সমুদ্ধরণং বিদধ্যাং 
_ ভক্যাহপুজ্লমতেস্চরণৌ বহামি ॥” 
। 1 চিীমদা জল অলঙ্কার শাস্দের গ্রন্থ! 


গঞ্চি 





৩৮৪ বেঘাত্তদর্শনের ইতিঠাম 


জগন্সাথ “রসগঙ্গাধরীয়” নামক স্বীয় গ্রন্থেও অতি জঘন্থাভাবে 
দীক্ষিতের উল্লেখ করিয়া তাহার শত নিরসনে চেষ্টিত হইয়াছেন 
সম্ভবত: অলঙ্কার-শান্ত্রে দীক্ষিত হইতে জগন্নাথ প্রবীণ ছিলেন। 
কিন্তু দার্শনিক প্রস্থৃতি গ্রন্থে দীক্ষিতের স্থান জগন্নাথ হইতে অনি 
উচ্চে। দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল প্রন 
বাদ দিয়া কেবল শিবার্কমণিদীপিকা, পরিমল, সিদ্ধান্তেশ ও 
শ্যায়রক্ষামণি প্রস্তি গ্রন্থের বিচার করিলেও দীক্ষিত্ের স্থান 
ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে অতি উচ্চে। কেবল ভারতীয় সাহিত্য বেন, 
বিশ্বসাহিত্যেই অঞ্পয়দী ক্ষিতের স্থান অতি উচ্চে। দার্শনিক ক্ষেত্র 
দীক্ষিত অপরাজেয় ! “পরিমলেস্র স্থায় একখানি গ্রন্থ দীক্ষিতকে 
চিরস্মরণীয় করিয়াছে । ইঠ আশ্চষ্যের বিষয় নহে যে অলঙ্কার 
শান্তে জগন্নাথ তাহার মৃত খণ্ডন করিবেন। কুবলয়ানন্দ & 
চিত্রমীমাংসার মতখগ্ডন আশ্চধ্যজনক ব্যাপার নহে! হয় 
অবসরকালে দীক্ষিত এ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । তাই ততটা 
দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। ধন্ম-কন্ম-নিরভ দীক্ষিত ?য অবগর 
পাইতেন তাহাতে দার্শশিক গ্রন্থ।দিই রচিত হইত | দীর্ষিত "কবল 
অদৈত শাস্ত্েই সুপপ্তিত নহেন, পরস্ত তিনি রামানুজ, শ্রীক্ঠ ও 
মধ্বমত প্রভৃতিভেও দক্ষ ছিলেন | সর্ববদর্শন-সংগ্রহকার বিগ্ারণ্যের 
ম্তায় দীঞ্ষিতের দার্শনিক প্রতিভা ছিল তদ্বিষয়ে সনে 
নাই। চ 

পুর্বমীমাংসক খগ্ডদেব মীমাংসার ক্ষেত্রে একজন অ্িতী় 
পত্তিত। তিনি মীমাংসার ক্ষেত্রে দীক্ষিভের মত খণ্ডন করিলেও 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ-আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি দীক্গিতকে 
“মীমাংসকমূর্ধন্ত” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 

কিছুকাল কাশীধামে বাস করিয়া দীক্ষিত দক্ষিণ দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত সমাগত দেখিয়া চিপে 
গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চিদস্বরমে তাহার দেহত্যাগ হয়! 


নমদীক্গিতের মতবাদ ৬৮৫ 


শেধ অবস্থায় ধে সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে উত্থিত হয়, ভাহা 
প্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা 
“চিদস্বরমিদং পুরং প্রাথথতমেব পুণ্যন্থলং 
সুতাশ্চ বিনয়োজ্লাঃ নুকৃতয়্চ কাশ্চিৎ কৃতাঃ 
বযাংমি মম সম্ততেরুপরি নৈব ভোগে স্পৃহা 
ন কিঞ্দিহমর্থয়ে শিবপদং দিদৃক্ষে পরম্‌। 
আভাতি হাটকসভানটপাদপক্স- 
জ্যোতি্মায়ো মনি মে তরুণারুণোইয়ম্‌ ॥ 
এই বলিতে বলিতে এবং মহাদদেবকে দর্শন করিতে করিতে 
ডাঠার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তাহার জীবনব্যাপিনী সাধনার ফল 
ফপিল। মৃত্যুকালে নীক্ষিতের বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল। 
ভিনি ১১ট। পুত্র রাখিয়া যান। ভ্রাতার পৌজ্র নীলকণদীক্ষিত 
ঠাহ'র মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন। পুভ্রগণ হইতেও তাহাকে 
বেশী আশীর্বাদ করিলেন । দীক্ষিতের অসমাণ্ড শ্লোক তাহার 
পুজগণ সম্পূর্ণ করিলেন-_ 
“নৃুনং অরামরণঘোরপিশীচকীর্ণা 
সংসার-মোহ-রজনী বিরতিং প্রযাতা ॥” 


অঙ্গয়দীর্ষিতেল মতবাদ 


দীক্ষিত দার্শনিক মতে অইৈভবাদী ব! নিণু ত্রদ্ধবাদী ছিলেন । 
অবৈতবাদে সণ ব্রম্মের উপাসনা নিপু ব্রন্মোপলব্ধির উপায়। 
দীক্ষিত মর্ধই নিপু ব্রহ্ধবাদের. প্রশংসা! করিয়াছেন এবং তাহাই 
ষে উপনিষদের তাৎপর্য তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। “শিবতব- 
বিবেকে” নিপুণ বরহ্ষবাদের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
শশিবরিনীমালাগয় সঞ্জণ ত্রন্ধারপে শিবের স্ব করিয়াছেন । 
“গিবার্কনিদীপিকাপ্র (ভ্রীকঠাচার্যের ভাত্ম-ব্যাখ্যা ) প্রারভ্তে 


ব্য২জ 


৩৮৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বলিয়াছেন__উপনিবদ্, আগম, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস সকলেরই 
ভাৎপর্ধ্য অছৈতে। পণ্ডিতের নিকট ব্রহ্ষস্থত্রের তাৎপর্য 
অদ্বৈতপর। যর্দিও শঙ্কর প্রভূভি আচার্য্যগণ অদ্বৈতবানী, তথাপিও 
কেবল শিবের অনুগ্রহেই অদ্বৈত নিষ্ঠা জন্মে | * এজন তাহাকে 
বিশিষ্ট শিবাছৈতবাদী বলা যায়) 
ভিনি শ্রীক্ের ভান্ত-ব্যাখ্যা করেন। স্য়ং অদ্বৈতবাদী হইয়াও 

বিশিষ্টাদৈতের সিদ্ধান্ত অতি অপূর্ববরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। 
এরূপ উদারতা দীক্ষিতেই সম্ভব । ইহাই তাহার জর্বব-তন্র্মতন্রভীর 
নিদর্শন। দীক্ষিত শৈব হইলেও বিষুর প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি 
ছিল। তৎকৃত বরদরাজ-স্তবে এবং শ্াকষ্ধ্যান-পঞ্চতিতে ভীহার 
সরল একান্তিক বিষুতক্তি প্রকট। পরিমল ও গ্ঠায়রক্ষামণির 
প্রারস্তেও বিষুকে শুব করিয়াছেন। যথা-_ 

*উদ্ঘাট্য যোগকলয়! হৃদয়া্জকোশিং 

হন্যৈশ্চিরাদপি যথারুচি গৃহামাণঃ | 

যঃ প্রক্ষুরত্যবিরতং পরিপূর্ণরূপঃ 

শ্রেয়ঃ স মে দিশতু শাশ্বতিকং মুকুন্দঃ ॥” 

এই গ্লোকটী কুবলয়ানন্দের প্রারস্তেও আছে। তত 

শৈবশ্রস্থাফির প্রারস্তে যেরূপ শিবতক্তি প্রকট, এ স্থলেও সেইরপ 
বিষ্ুভক্তি প্রকট দেখা যায়। শৈব গ্রস্থের প্রারস্তে এই শ্লোক 
দেখিতে পাওয়া যায়, যথা-_ 








* শযগ্যপ্য্বৈত এব শ্রুতিশিখরগিরাধাগমানাৎ চ নিষ্ঠা 
সাকং সর্বৈঃ পুরাণ-স্থৃতিনিকর-মহাভায়তাদি প্রবন্ধৈ | 
তজৈব ব্রগস্থত্রাপ্যপি চ বিম্বশতাং ভাস্তিবিস্রাস্থিমন্তি 
প্রত্বৈরাচাধ্য রত্বৈরপি পরিজশৃহে শ্করাদোস্তদেব। 
তথাপ্যনতগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ 
অন্বৈতবাসন! পৃংসামাবিতবতি নান্তথা ॥% 
(শিবাকমনি-দীপিকা) 


অমদীক্ষিতের মতবাদ ৬৭ 
প্যন্তাহরাগমবিদঃ পরিপুর্ণশক্তে 
বংশে কিয়ত্যপি নিবিষসনুংপ্রপঞ্চম্‌। 
ত্মৈ ওমালরুচিভান্থরকষ্ঠরায় 
নারায়শীলহচরায় নমঃ শিবায় ॥৮ 
দীক্ষিত বিষুট ও শিবকে অভিন্ন বলিয়াই জানিতেন, ইহ! তাহারই 
মা৭। সাম্প্রদায়িকতা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। 
ইনি অস্ৈতবাদী। সাহার পক্ষে শিব-বিষু। ভেদরূপ কুসংস্কার 
াকিতে পারে না। “মধ্ধ-তশ্ত্রমুখমর্দনের প্রথম প্লোকেও 
পিয়াছেন ঘে শিব বা বিষু। ধাহাকেই হউক যে ব্যক্তি সণ 
্ষগাবে উপাসনা করে, তাহার সহিত কোনও বিরোধ নাই 
বং বিঞুভক্তের সহিতও তাহার কোনও বিরোধ নাই। 
নাদবাস্থাদয়ের ভাম্তেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। যথ1-_ 
“ঘব্যাদাপূরয়ছংশমব্যাজমধুরস্মিতম্‌ 
গোকুলাছুচরং ধাম গোপিকানেত্রমোহনম্‌ ॥” 
দাক্ষিত প্রধান চারি মতে ব্রন্মস্ত্রের টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 
রামানুন্ধের মতান্রসারে “নয়ময়ুখ-মালিকা” নামক নিবদ্ধে ক্রন্ষনূকর 
ধ্াখাত হইয়াছে | মধবমত, “ন্যায়মুক্তাবলী” ও তাহার স্বকৃত 
াখায প্রদত্ধ হইয়াছে । গ্রীকণ্ঠের মত, “তবত্রয় পরীক্ষা”ও তাহার 
থাখায় প্রদত্ত হইয়াছে। শিবার্ক-মনিদীপিকায় প্রীকণ্ঠের ভাষ্য 
ট্যাখা। করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ তত্তৎ মতাবলঘ্বিগণ পাঠি করিয়া 
হইবেন সন্দেহ লাই। দার্শনিক মতে দীক্ষিত শঙ্করের অনুবর্। 
তিনি সপ্ত্রক্ষোপাঁসক। বোধহয় গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়াই 
নি নি উপাসনায় চিত্ার্পণ করেন নাই। বিষ্ণুর প্রতি তাহার 
জি প্রগাঢ়, তবে শিবের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা 
়। ভিনি নিজেই বলিয়াছেন_ “তথাপি ভক্তিস্তরুণেনদুশেখরে ।” 
ডে ূরবমীমাংসা শান্ত অিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বেদাস্তের 
মীমাংার ্যায়স্ত্রগুলির বিচার বান্তবিকই 


৮ বেদাস্তদর্শনের ইডিঃ 
বিশ্ময়াবহ। মীমাংসাশান্ত্রের বিচারে তিনি সিদ্বহস্ত ছিলে 
সমস্ত বেদধা্তগ্রশ্থেই তিনি মীমাংসার বিচার করিয়াছেন। বোৰঃ 
ততস্কত বেদস্তগ্রন্থগুলি পড়িলেই মীমাংসাশান্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ ক 
যাইতে পারে। কল্পতরুকার অমলানন্দ কল্পতরুতে মীমাংসাবর্শ; 
স্তায়গুলি উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন, এবং পার্থসারথি মি 
মৃত খণ্ডন করিয়াছেন । “কল্পতরূ”র ব্যাখ্যাকলে দীক্ষিত পরিম! 
আরও স্থবিশ্তৃত বিচারের উতন্ভতাবন করিয়াছেন। দীক্ষিত 
দবিধিরসায়ন” প্রভৃতি মীমাংসাগ্রন্থেও মীমাংসার মত গ্রাপঞ্জি 
হইয়াছে । 

দীক্ষিত “শিবার্কমণি-দীপিকায়” মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকর? 
অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্তিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
শাঙ্করমতে বাচস্পতি, রামাহুজমতে সুদর্শন এবং মধ্বমতে অয 
যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, শ্ীকষ্ঠের মতে দীক্ষিত *শিবার্কমদি 
দীপিক1”য় তাহাই সম্পাদন করিয়াছেন। স্থলবিশেষে দীক্ষিতে 
মণিদীপিকায় বেশ মৌলিকতা আছে। এই নিবন্ধকে টীকা দ 
বলিয়া মৌলিক গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। তিনি নিজে অদ্বৈতবাদী হষ্ট্যা 
যেরূপ অসাধারণযুক্তি বলে ছৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, াঃ 
বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক । বোধয় মহান্‌ চিন্তাশীলও ইহাতে বিশ্ি 
হইবেন। 

দীক্ষিত “শিবার্কমণি-দীপিকীয়” * যেমন বিশিষ্টাদৈত-মিধা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পরিমলে সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত অধৈতবাগে 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র যেমন যড়দর্শনের টিকাকা? 
এবং সকল দর্শনশান্ত্র ব্যাখ্যাকল্পেই অসাধরণ কৃতিদ্বের পরি 
দিয়াছেন, যখন যে মতের ব্যখ্যা করিয়াছেন, তখন তদগ্ুকৃল 
অবতারণায় অসামান্য বিচার-বুদ্ধি ও মনীষা প্রকাশ করিয়াছে 
সেইরূপ অগ্রয়দীক্ষিতও সববতন্-্যতন্ত্তাঁর পরিচয় প্রদান করিয়াছে। 

“সিদধান্তলেশসংগ্রহে অদ্ৈতবাদী আচারধ্যগণের যে মণ 


অগরযদীক্ষিতের মতবাধ সি 
স্থানে মতভে্দ আছে, তাহা অতি সুচারুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। 
অধৈ্বাদী আচাধ্যগণের একজীব-বাদ, নানাজীব-বাদ, বিশ্ব- 
গ্রিবিস্ব-বাদ ও অবচ্ছিন্ন-বাদ এবং সাক্ষিত প্রন্ভুতি বিষয়ে মতভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। তিনি অতি স্পষ্টরূপে আচার্ধযগণের মত অন্থবাদ 
করিয়া বিচার করিয়াছেন। যখন সকল আচার্্যই অৈতবাদী 
খন মতভেদ কেন? দীক্ষিত তদছুত্তরে অতি সুন্দর কথা 
বপিয়াছেন। তিনি বলেন--সকল আচাধ্যই আত্মৈকন্ধব ও জগতের 
মায়াময় অঙ্গীকার করিয়াছেন। মায়াময় অবাস্তব জগতের 
মনবন্ধে স্ব সস বুদ্ধি অনুসারে ব্যাখ্য। দেওয়! আচাধ্যগণের মৌলিক 
নিদর্শন । মিথ্যার নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া দোষই বাকি? এ 
মদন্ধে দীক্ষিত বলিতেছেন__প্রাচীনৈধ্যবহারসি দ্িবিবয়েঘা শ্বৈক্য- 
মিদ্ধৌ পরং সংনহাস্তিরনাদরাৎ সরণয়ো। নানাবিধা দশিতা: 1৮ অর্থাৎ 
প্রাচীন আচার্ধ/গণ আত্মার একত্বসিদ্ধ বিষয়েই নির্ভর করিয়াছেন। 
আত্মার একক প্রতিপাদনের জগ্ঠ বিশেধ যত্তও করিয়াছেন। কি 
কারণে ব্যবহার নিষ্পন্প হয়, তদ্বিষয়ে তাহাদের আদর বা আস্থা! 
ছিল না। তবে অগ্পবৃদ্ধিদের প্রবোধের জন্ত ব্যবহারসিছ্ছি বিষয়ে 
'শানাধিধ পন্থ। বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেল। সিদ্ধান্তলেশেও 
মতের সথায় চারিটা অধ্যায় আছে। প্রথমে _সমহয়, দ্বিতীয়ে__ 
'অবিরোধ, তৃতীয়ে--সাধন ও চতুর্থে_-ফল নিরপিত হইয়াছে। 
মিদ্ান্তলেশে একটা বস্তর অভাব আছে, সেইটা এতিহানিকভা। 
বদি এতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রস্থ রচিত হইত), তাহা হইলে এই 
খুন্থের মূল্য আরও অধিক হইত। এই গ্রন্থধানি শাঙ্করমতের 
খতিধান স্বরূপ, কিন্তু ইতিহাস নহে। এমন অনেক গ্রন্থের ও 
গু্কারের নাম করিয়াছেন, যাহার বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। 
ধার একটা অভাবও পরিষ্ফুট। সর্বরদর্শনসংগ্রহে ধেমন কিভারপ্য 
মিরগেক্ষতাবে মকল মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, কোনওবূপ 
মমালোচনা দ্বারা সিত্বান্ত নিণগ্ি করেন নাই, সিদ্াস্তলেশেও 


এ বেদান্তদর্শনের ইতিং 
সেই অভাব আছে। শ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দীক্ষিত কো 
মতের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা স্ুকঠিন। ত 
এ ক্ষেত্রে বক্তব্য অবস্থাই আছে। অদ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগণ সকলে 
জ্রীশক্ষরের পদ্দাঙ্কান্থসরণ করিয়াছেন। উপনিষদের বাক্যে স্টা 
ভাষ্বের বাক্যও গল্ভীর | শাহ্করমত ব্যাখ্যাচ্ছলে এইবূপ অবস্থা 
মতভেদ স্বাভাবিক । সকল আচাধ্যই শ্রুতি-যুক্তিবলে শ্বসিদ্ধাঃ 
স্থাপন করিয়াছেন। প্রধান বিষয়ে কাহারও মতভেদ না । এক 
অবস্থায় ম্বসিদ্ধান্ত নিরূপণ ন! করিয়া পাঠকবর্গের বিচারাধী 
রাখাই কর্তব্য। 

একজীব-বাদ ও নানাজীব-বাদের বিষয়ে দীক্ষিত একজীব-বাদী . 
বিশ্ব প্রতিধিদ্ব-বার্দ ও অবচ্ছিষ্ন-বাদে তিনি বিশ্ব প্রতিবিন্ব-বাদী। 

স্ঠায়রক্ষামণি ব্রহ্মশ্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থ 
অতি সরলভাষায় সুবিস্ততভাবে ব্রহ্ষসত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পূর্বপক্ষ 
ও সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষেই অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণা! আছে। 
আনন্দময়াধিকরণে (১/১/১২--১৯ স্ুজ্জ) সাহার যুক্তিগুলি বাস্তবিক 
চমৎকার । স্ত্রগুলির ভাষা বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার অনুকূল! 
শঙ্কর প্রথমে বৃত্তিকীরের মত প্রদান করিয়া শ্রুতিবাক্যবলে তাহার 
খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুত্রের ভাষার তাৎপর্য তাহার বাথার 
অনুরূপ কি না তদ্িষয়ে দুতরভাবে কিছুই বলেন নাই। ভিন 
ভাষ্যে লিখিয়াছেন__-“অপরাণ্যপি স্ুত্রাঁণি. যথাসম্তবং পুচ্ছবাকা' 
নির্দি্টন্যৈব ত্রচ্মণ উপপাদকানি প্রষ্টব্যানি।” এ স্থানে দীক্ষিত 
সবিশেষ হ্কৃতিত্ের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সত্রের ভাঘাও 
শঙ্করের ব্যাখ্যা্কূল। শ্যায়রক্ষামশিতে প্রথমে আনন্দময়রযা? 
ুর্বপক্ষূণে শ্হাপন করিয়া ত্রক্ষপজ্ছ-বাদ সিদ্ান্তরপে নি 
করিয়াছেন। দীক্ষিত বলিয়াছেন_প্যতু. আনন্দময় কা? 
সথার্তযুক্তং তদপি ন যুক্তম্‌। পুচছতর্থাবাদ এব সমতা: বার 
সমঘিতত্বাৎ |” (ন্তায়রক্ষামদি)। আচার্য্য রামাহুন্দ 


খগ্রযদীক্ষিতের প্রস্থের বিবরণ ৩৯১ 


ুচছবর্থবাদ আক্রমণ করেন। শ্রীভাষ্ছে তিনি বলিয়াছেন, স্তরের 
ভাষা-তাৎপর্ধ্য আনন্দময় ব্রহ্ষাপর ৷ দীক্ষিত এ স্থলে রামানুজাচা্ধ্য 
প্রভৃতির মত নিরস্ত করিয়! শাক্করসিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে 
স্থাপন করিয়াছেন । 

পরিমলে দীক্ষিত অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। ভাষাবিষ্তাসের চাতূর্যে, যুত্তির কৌশলে, বিষয়ের 
যথাযথ সংস্থাপনে দীক্ষিত সিদ্ধহস্ত । 


অগ্গয়দীক্ষিতের গ্রন্থের দিবরণ 
দীক্গিত ১০৪ খানি প্রাবন্ধ রচনা করেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। 
অনেক গ্রন্থ তৎকৃত বলয়! প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন গ্রন্থ এখনও 
পাওয়। যায় না। কোন গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। বাস্তবিক 
দাক্ষিতের সম্পুর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, কারণ এরূপ 
মনীষীর গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকা জাতীয় কলক্ষ। দীক্ষিত নিজেই 
সন্ত গ্রন্থাবলীর পরিচয় নিয়স্থ গ্লোকে প্রদ্দান করিয়াছেন £-_ 
শ্শ্রীবীরবেক্কটপতি-ক্ষৌনিপালম্য সাহাতঃ | 
কৃতঃ কুবলয়ানন্দস্চিত্রমীমাংসয়। সহ ॥ 
অভিধালক্ষণা বৃত্ভিবিবৃত্তিবৃত্তিবাপ্তিকম্‌। 
যাদবাভ্যুদয়াখ্যায়! ব্যাখ্যানং চ কৃতং কৃতেঃ ॥ 
নামসংগ্রহমালা চ ব্যাখ্যা তশ্যাশ্চ বিস্তৃত! । 
কাক্ধীবরদরাজন্য দিব্যবিগ্রহবর্ণনম্‌ ॥ 
ব্যাখ্যা তস্ত চ সংররুপ্তা নাঁতিসংক্ষেপবিস্তরা । 
ষর্ধপাপপ্রশমনী শ্রীকৃষ্ধধ্যান-পদ্ধতিঃ ॥ 
সর্ধ্বহূর্গতি-তরণী ছূর্গাচজ্্রকলাম্তি: 
আদিত্যস্তোত্ররত্বং চ তদব্যাখ্যানং চ বিস্তৃতম্‌ ॥ 
নানাপদ্ধাত্বকচতুঙ্মতসারার্থসংগ্রহহ ৷ 
্ায়মুক্তাবলী তছন্মধবাচার্ধ্যমভামুগ! ॥ 


হন্য বেদাস্দর্শনের ইতিহাস 
ময়ুধমালিকা হৃপ্ঠা লক্্রণাচাধ্যবত্সনা! ৷ 
প্রীকাচাধ্যপদ্ধত্যা নিশ্দিতা মণিমালিকা ॥ 
শঙ্করাচার্্যৃষট্যা চ প্রুপ্ত। নয়মঞ্জরী। 
ম্যায়মুক্তাবলী-ব্যাখ্য! নাতিবিস্তর-সংগ্রহা ॥ 
অদ্ৈতশান্তসিদ্বস্তালেশ-সংগ্রহনামকঃ। 
শ্যায়রক্ষামণিঃ সর্বসৃত্রতাৎপব্যবর্ণকঃ ॥ 
তথ৷ পরিমল: কষ্পতরুগৃঢার্থবর্ণকঃ। 
শ্রীক্ভাস্তব্যাখ্যা চ শিবার্কমণিদীপিক1 ॥ 
স্রিশিবানন্দলহরী শিবাদৈতবিনিণরয়ঃ ! 
রত্বত্রয়পরীক্ষা চ পঞ্চরদ্ুস্তবস্তথ ॥ 
তথা শিখরিণীমালা ব্রহ্াতর্কস্তবাদয়ঃ | 
শিবতত্ববিবেকশ্চ শিবকর্ণামৃতং তথা ॥ 
শিবার্চন প্রকা শার্থচজ্দিক! বালচল্দ্রিক। 
মীমাংসায়াস্চত্রপুটস্তথা বিধিরসায়নম্‌ ॥ 
মীমাংসান্যায়নিগুঢ় উপক্রমপরাক্রমঃ | 
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রবন্ধাঃ প্রািনির্টিতাঃ ॥ 
রামায়ণ-ভাৎপর্য্য-সংগ্রহ, মহাভারত-তাৎপর্য্য-সংগ্রহ প্রভৃতি 
আরও অনেক প্রবন্ধ দীক্ষিত কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে । 


জলঙ্কার শান্ত 
১। কুবলয়ানন্দ_ইহ! “্চক্দ্রীলোক” নামক অলঙ্কার গ্রন্থে 
বিপুল ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থ বোস্থাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিগ 
হইয়াছে । কুবলয়ানন্দের কোন কোনও মত পণ্ডিতরাঙ্জ জগগ্াখ 
কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। কুবলয়ানদ্দ বেস্কটপতির রাজ্যকালে রচি 
হয়। সুতরাং ইহা ১৫৮৫__-১৬১৪ খুষ্টাব্ধের মধ্যে রচিত হইয়াছে) 
২1 চিন্রমীমাংসাঁ এই শ্র্থে অর্থচিত্র বিচার কর! হইয়াছে। 
সবিস্তর উৎপ্রেক্ষা প্রকরণ পরাস্ত এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। 


কীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ ৩৯৩ 


দীক্ষিত নিজেই গ্রস্থশেষে বলিয়াছেন-__“ অপ্যর্ধচিত্রমীমাংসা ন মুদে 
কন্ত মাংললা। অনুরুরিব তীক্ষপংশোরর্ধেন্দুরিব ধুর্জটেঃ।” এই 
গ্রন্থের মত বণ্ুডুন জন্য পশ্ডিতরাজ জগন্নাথ “চিত্রমীমাংসাথগুন” 
নামক প্রবন্ধ রচনা করেন । “চিত্রমীমাংসাথগ্ডন” সহ “চিত্রমীমাংসা” 
বোস্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

৩। বৃত্তি-বার্ভিকম্‌-_এই গ্রন্থে অভিধা ও লক্ষণা এই ছই বৃত্তি 
বিচারিত হইয়াছে । এই গ্রচ্ছে প্রতিপাগ্ঠ বিষয় সম্পূর্ণ হয় নাই। 
কারণ প্রতিজ্ঞাত বিষয় ব্যঞ্জনাবৃত্তি নিরূপিত হয় নাই | এই পুস্তক 
বোশ্বাই নির্ণয়পাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

৪। নামসংগ্রহ-মালা-_-ইহা! অভিধানের মতন প্রবন্ধ গ্রন্থ! 
কবিদের মতানুসারী স্সেহ অন্ুরাগাদি পরস্পর পর্যায়াভাস 
শব্গুলির তেদের বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । দীক্ষিত 
ই্ছার উপর নিজেই ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধ 
কেবল নামে মাত্র প্রসিদ্ধ, বোধ হয় ইহাঁও পাওয়া যায় না। 


ব্যাকরণ 

৫। নক্ষত্রবাদাবলী কা পাঁণিনিতন্বাদনক্ষব্রবাদমাল1__ইহা 
ক্রোড়পত্রের স্তায় রচিত। ২৭টী সন্ধিপ্ধ বিষয়ের বিচার ইহাতে 
আছে। ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং কাশী চৌখাস্বা! সংস্কৃত সিরিজে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

৬। আাকৃতচত্দ্রিকা-প্রান্তত শবানুশাসন এই গ্রস্থে 
আলোচিত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি ও উদ্দাহরণ প্রদত্ত 
হজ়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই । 


মীমাৎস। 
৭। চিত্রপুট..এই গ্রস্থখানির প্রতিপাগ্য বিষয় সম্বদ্ধে কিছুই 
'আনিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ হর্দভ, কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 


৩৪৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিছাম 


৮1 বিশি-রসায়ন__ইহা! বিধিত্রয়ের বিচাররূপ পচে লিখি 
প্রবন্ধ । এই স্প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশী চৌখাম্ব। সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশি 
হইয়াছে। 

৯। স্থুখোপযোজনী-__ ইহা বিধিরসায়লের ব্যাখ্যা। এই 
গ্রন্থ স্থপ্রসিদ্ধ ও অতি বিস্তত, তিন ভাগে ইহা বিভক্ত। কাখ 
চৌাম্বা সংস্কত সিরিজে বিধিরসাযন সহ এই প্রস্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

১৭।  উপক্রম-পরাক্রম--উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি দেখিয় 
শাস্তার্থ নির্ণয় করিতে হয়। দীক্ষিত এই গ্রন্থে উপক্রমের 'প্রাধান্ 
স্থাপন করিয়াছেন। বেদাস্তে যেবূপভাবে উপক্রমের প্রাধা্ 
অন্থসারে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণাত হইতে পারে, তাহা! এই গ্রন্থ 
সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে । সটাক “উপক্রম-পরাক্রেম” বেনারম 
সংস্ক সিরিল্পে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । “উপক্রম 
মীমাংসাশান্তের স্তায়। উহা বেদাস্তে কিরূপ প্রয়োগ হইতে পারে 
তাহ] এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করাঁয়। মীমাংসা ও বেদান্ত 
উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইতে পারে । 

১১) বাদ-নক্ষত্র মীলা_ইহাতে পুর্ব্মীমাংসা ও টব 
মীমাংসার ২৭টা প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে । অনেক 
বিষয় যাহা পুর্ধে আলোচিত হয় নাই, এরূপ বিষয়ের অবতারণা 
করিয়া বিচার করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রান্তে নি 
বলিয়াছেন £₹- 

“তস্্রাম্তরেঘনপপার্দিতমর্থজাতং 
য্ৎসিদ্ধবদ্ব্য বহৃতং ধ্বদিতং চ ভাষ্যে। 
তশ্ত প্রসাধনমিহ ক্রিয়তে নয়োক্ত্যা 
বালপ্রিয়েণ নৃবাদ-কথাপথেন ।* ণ 
এই গ্রন্থে প্রথমে পুর্ববসীমাংসার মাখাগ্িহো্ প্রস্থৃতি ৮টা ব্থি] 
এবং জীবাস্তর্ধামী শক্কিবাদ প্রভৃতি বৈদাস্তিক ১৯টা বিন 


অগ্রণীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ ৩০৫ 


আলোচিত হুইয়াছে। ন্বীক্ষিত এই গ্রস্থে একটী অভিনব বিষয়ের 
আলোচনা করিয়াছেন, ভন্ম মাথা ও ত্রিপুওধারণ, এই সকল 
্শ্মবিষ্ঠার অঙ্গরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন | প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব 
্রস্থতিও ইহাতে নিরণীভ হইয়াছে । এই প্রবন্ধ স্্ীরঙ্গম বাণীবিলাম 
প্রেস হইতে ১৯১২ খুষ্টাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 


বেদান্ত 

১২। পরিমল- ত্রহ্গনত্রে শাঙ্কর-ভাষোর ব্যাখ্যা ভামভী, 
ভামতীর ব্যাখ্যা কল্পতরু, এবং কল্পতরুর ব্যাখ্যা পরিমল । ভামতী 
ও কন্সতরুর গৃঢ়ার্থ বুঝিতে হইলে পরিমগগ একান্ত আবশ্বক। 
পরিমল প্রথমে কাশী বিজয়নগরসিরিজে প্রকাশিত হয় । ১৯১৭ 
ধষ্টাব্দে বোগ্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ভামতীকল্পতরু সহ পরিমল 
প্রকাশিত হইয়াছে । পরিমলে মীমাংসা-পর্শনের স্থায়গুলি যেমন 
আলোচিত হইয়াছে এমনটী আর কোথাও দুষ্ট হয় ন। 

১৩। স্যায়রক্ষামণি__ইহা। ব্রন্মস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্কর 
ভাষ্াানুযায়ী ব্যাখা । এই নিবন্ধ অসৈতমঞ্জরী দিরিছ্ছে কুম্থঘোণ 
(00711000002) শ্রীবিদ্ঞা প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

১৪ সিদ্ধাপ্তলেশসংগ্রহ-__ইহা অগ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের 
মতবাদের অভিধান। ইহার উপরে অদ্যুত কৃষ্ণীশস্ন তীর্ঘেয় 
কষ্ণালঙ্কার নামক টাকা আছে। চারিটা পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ 
মমাপ্ত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কুস্তঘোণ স্রীবিষ্ঞা প্রেস হইতে অদৈতমঞ্জরী 
মিরিজে সটাক সিদ্ধাস্তলেশ প্রকাশিত হয়। কাশী চৌখাঘ! 
সিরিজেও ইহ প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা লে।টাস লাইব্রেরীও 
বঙ্গাক্ষরে ইহা প্রকাশ করিতে আরপ্ত করিয়াছিল । 

১৫। মতসারার্থসংখহ__ শঙ্কর, শক, রামাসজ, মধ্ব প্রভৃতি 
আচাধগণের মতবাদ অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে । ৭্টা 


৩৬ বেদাস্তর্শনের ইতিহাস 


গ্লোকে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত। মধ্যভারতে এই প্রবন্ধের প্রচার 
আছে। দেবশাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। 


শাঞ্কর মত 
১৬। নয়মঞ্জরী-_ ইহা শাঙ্করমতের প্রবন্ধ, কেবল নামমাত্র 
প্রসিদ্ধ । গ্রস্থ পাওয়া যায় না। 


মাধ্বমত 
১৭। ্যায়মুক্তীবলী-_এই পুস্তাকে আনন্দতীর্ঘের (মধবাচার্যোর) 
মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বোধহয় এখনও 
ইহ! প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থের উপর দীক্ষিত নিজেই ব্যাখা! 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাখ্যা অনতিবিস্তুত। সমূল টীকা 
মধ্যভারতে প্রচারিত । বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। 


রামান্ুজমত 
১৮। নয়মঘুখ-মালিক/-_এই প্রবন্ধে রামান্ুজের অভিমত 
বিবৃত হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রচার অতি কম। এখনও ইহা 
দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। 


শ্রীক্ঠমত 
১৯। শিবার্কমণদীপিকা__ইহা প্রীকণ্ঠের ভাত্তের ব্যাখ্যা । এই 
ব্যাথা৷ পরিমলের পূর্বে রচিত হইয়াছে । কারণ পরিমলের পঞ্চরাত্রাধি- 
করণে শিবার্কমণিদীপিকার উল্লেখ আছে। *প্রপঞ্চস্ত মণিদীপিকারাং 
জর্টব্যঃ 1” * এস্থলে  “মণিদীপিকা”  শিবার্কমণিদীপিকাকেই 
বুবাইতেছে। যদি চিন্পবোন্ম ও চিন্নতিম্ম অভিন্ন হন, তাহা হইলে 


* নির্ণয়সাগর সংস্করণ (১৯১৭ খৃঃঅন্দের ) ৫৭৫ পৃষ্ঠ অরষ্টব্য । 


এগয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিধরণ ৩৪৭ 


মণিদীপিকা ১৫৭৪ খ্বঃ অন্ধ হইতে ১৫৮৫ খুঃ অন্দের মধ্যে রচিত 
হইয়াছে। শ্রীক্ঠের ভাগ্তসহ শিবার্কমণিদীপিকা ১৯*৮ খুষ্টাবে 
হালাস্তনাথ শান্্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় নির্ণরসাগর প্রেসে মুদ্রিত 
হইমা প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ছুখের বিষয় মাত্র প্রথম অধ্যায় 
পরাস্ত প্রকাশিত হইয়। অবশিষ্টাংশ এখনও প্রকাশ্িভ হয় নাই । 

২০। রত্ত্রয়পরীক্ষা-_এই প্রবন্ধে শ্ীক্ঠের অভিমত বিবৃত 
ছইয়াছে। হরিহর ও শক্তির উপাসনার বিষয় প্রপঞ্চিত আছে। 
বোধহয় দেবপাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই । 


শৈবমত 

২১। মণিমালিকা__শিববিশিষ্টাঘবতপর, হরদত্ত প্রভৃতি 
আচায্যের অভিমতানুযায়ী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ইহা! গছ্ধ ও পদ্চে 
লিখিত। 

২২। শিখারণীমাল1_-এই প্রবন্ধ শিখরিণীচ্ছন্দে লিখিত | 
৬+টা মলৌকে ইহ! নিবদ্ধ । উহাতে শিবের খুণোৎকধ প্রতিপাগিত 
হইয়াছে । এই প্রবন্ধ হুইভাগে বিতক্ত। শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতির 
তাৎপর্য শিবপর, ইহাই এই প্রবন্ধে নির্ণীতি হইয়াছে । 

২৩। শিবতস্ববিবেক-_ইহ! দীক্ষিতের প্রণীত উপরোক্ত 
শিখরিণীমালার সুগ্রসিদ্ধ ব্যাধ্যাগ্রন্থ। ইহাতে শ্রুতি, স্মতি, পুরাণ 
প্রভৃতির বাক্যবলে শিবের প্রাধান্ত নিরণীত হইয়াছে । শিবতত্ববিবেক 
মহ শিখরিণীমালা কুম্তঘোণ (0057১050000) শ্রবিষ্তা প্রেস 
হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৪। ব্রদ্ষতর্কত্তব-_ পুরাণ, ইতিহাস (মহান্ারভাদি) প্রন্থৃতিতে 
শিবপন্র যে সকল বাক্য আছে, তাহার আলোচন! ও শিব-প্রাধান্ 
এই প্রবন্ধে নির্ণয় করা হইয়াছে । বসম্তুতিলকচ্ছন্দে ইহা লিখিত 
ইইয়াছে। দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। 

২৫। শিবকর্ণাম্বতন্‌_এই প্রবন্ধেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত 


৩৯৮ বেদাত্তদর্শনের ইতিহান 


হইয়াছে । এএই প্রবন্ধ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেম হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

২৬। বামাণ-তাৎপর্ধ্যসংগ্রছ-_এই প্রবন্ধ গদ্য ও পদ্ে 
লিখিত। ইহাতেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে । বোধহয় 
দ্বেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। 

২৭। ভারততাৎপর্য্য-সংগ্রহ-_-এই প্রবন্ধও গগ্চপদ্ধময় এবং 
ই্ছাতে পূর্ব প্রবন্ধের অনুরূপ শিবোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে । ইহা 
এখনও শরকাশিত হয় নাই । 

২৮। শিবাটছবৈভবিনির্ঘর_এই প্রবন্ধে শিবাদ্বৈত স্থাপিত 
হইঝাছে। ইহা! এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

২৯। শিবার্চনা-চক্ড্রিকা _শিবপুজার বিচার এই প্রবন্ধে করা 
হইয়াছে | এই প্রবন্ধের উপর দীক্ষিত “বালচন্দ্রিকা” নামক ব্যাখা 
প্রণয়ন করিয়াছেন । এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই । 

৩০। শিবধ্যান-পদ্ধতি__পুরাণ প্রভৃতি হইতে শিবের ধ্যান 
বিষয়ক বাক্যসমূহ আহরণ করিয়! এই প্রবন্ধে বিচার কর! হইয়াছে। 
ইহ! সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । দেবনাগর অক্ষরে ইহ| প্রকাশিত হইয়াছে 
কিনা জানা যায় নাই। 

৩১। আঁিত্যভ্তবরত্র_-_ইহা ন্্্যস্তব-ব্যপদেশে অন্তর্ধ্যামী 
শিবের স্তব। ইহার উপর বিবরণ নামক ব্যাখা, আছে। 

৩২1 মধবতত্ত্রযুখমর্দন-_-এই প্রবন্ধে মধ্বাচাধ্যের মতবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে । ভট্টোজিদীক্ষিতও স্বীয় “তত্বকৌন্ভ্রভ” নামক প্রবন্ধে 
এই প্রবন্ধ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পে 
লিখিত ও প্রসিদ্ধ। বোধহয় এখনও ইহা দেবনাগর অক্ষরে 
প্রকাশিত হয় নাই। ইহার উপরে দীক্ষিত “মধ্বমতবিধ্বংসন” 
নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। 

৩৩। যাদবাভ্যুদনের ভাস্ম_বেদাত্বদেশিক “যাদবা্যুয়” 


ব্য ৩৪৯ 


নামক কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের উপরে দীক্ষিত ভাষ্য 
প্রন়্ন করিয়াছেন! শ্্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেম হইতে ক্রমশঃ 
খণ্াকারে ইহা! প্রকাশিত হইতেছে? 

এতদ্ব্যতীত পঞ্চরত্ুস্তব ও তাহার ব্যাখ্যা, শিবানন্দ-লহরী 
্গাঃজ্রকলা-স্ততি ও তদ্ব্যাধ্যা, কৃফধ্যানপদ্ধতি ও তদ্ব্যাখ্যা, 
বরদরাজস্তব ও ব্যাখ্যা, আত্মার্পণ প্রস্থৃতি প্রবন্ধ দীক্ষিতের কীত্তি। 

দীক্ষিতের অন্যান্য গ্রস্থগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক । 
এ্রথধনি প্রকাশিত হইলে বনু ্রতিহাসিক বিবরণ পাঁওয়! যাইবে। 
বিশেষ: মাহিত্যেরও পুষ্টি সাধিত হইবে) 


মত্তব্য 


অগয়দীক্ষিত অৈত-বেদান্ত-রাজ্যে একজন প্রধান অমাত্য। 
অঘেতসিদ্ধিকীর মধুস্থদন সরস্বতী তাহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার 
ঝরিয়াছেন। & লঘুচক্দ্িকাকার ব্রঙ্গানন্দ সরশ্বতী, সুত্র ভাদ্কা, 
আমতা, কল্পতরু ও পরিমল এই পাঁচখানিকেই বেদাস্ত নামে 
ভিহিত করিয়াছেন | পরিমল, সিদ্ধাপ্তলেশ ও শিবার্কমণিদীপিক! 
নঙ্নিতের অঙ্ষয়কীর্তি। ভাষার মাধূর্ধ্ে, ভাবের গভীরতায় ও 
নিয়ের বিস্তাসে দীক্ষিতের গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে উচ্চতম স্থান 
পাইতে পারে। এরূপ দার্শনিক অন্তর্দষ্টি বিরল। সর্ব-তস- 
সত্তা ইহাতে পরিস্ষুট। দীক্ষিতকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
আিরতমাতা রব্বগর্ভী। যে কোন দিরপেক্ষ সমালোচিকই দীক্ষিতের 
গুগ সুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। দীক্ষিত বাচম্পতি 
দ্র ম্যায় সর্ববন্-্বত্ত্রঃ তিনি দার্শনিকের চক্রবর্তী, উহার 
পিতা সর্ধতোসুখী। 


* মধুহদন লিখিয়াছেন-_”গর্কত্ স্বতঘৈর্ভামতীকার-ক্লতরুকারপরিযল- 
ধবৈবিতি 1 


৪০০ বেদাত্তদরশনের ইতিহাস 

বৈষুবসন্প্রদায় অনেক বিষয় গোপনে রক্ষা করেন। 
শ্রীসম্প্রদায়ের পপ্রপত্তি” সম্বন্ধে দীক্ষিতের বিবরণ সঠিক। ইহাতে 
কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি নাই।-_বোধহয় বৈষ্ণব বংশের সহিত 
সম্পর্কের জন্ভই তিনি বৈষ্ণবমত বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন। 
বেদাস্তদেশিক শ্রীবৈষ্ব। তাহার রচিত গ্রস্থের (যাদবাহ্যুদয়ের ) 
ভাস্বা রচনা! করিয়! স্বীয় অন্াধারণ উদারতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। 

দীক্ষিতের আবির্ভাব কাল ভারতের সাহিভ্যক্ষেত্রে এক অভিনব 
যুগ। এই সময়ে ব্যাকরণ, কাবা, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রন 
সর্বববিষয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণ 
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'অলঙ্কারশাজ্সে অসাধারণ প্রতিভার পরিচঃ 
প্রদান করিয়াছেন। দীক্ষিতের সমসাময়িক আনন্দ রায় মথী 
“বিদ্যাপরিণয় ও জীবানন্দ” প্রতি প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন | বালকবি 
প্রদ্ধকেতৃদয় ও নুভত্রা-পরিণয়” প্রভৃতি প্রবন্ধের কর্তা । সার্বভৌম 
“মঙ্লিকামারুত-প্রকরণ” কর্তা | রত্বখেট দীক্ষিত কবি, তাতাধয 
শ্রীবৈষব, চন্দ্রগিরি মহীপতির গুরু | অসাধারণ পণ্ডিত খণ্ডদেব' 
মীমাংসক | তিনি ভাট্টরকৌস্তত, ভাট্টদীপিকা, ভা্টরহস্ত প্রন 
প্রবন্ধের প্রণেতা । পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, প্রাপাভরণ, রসগঙ্গাধর, 
শশিমেনা, শব্দকৌত্বভশাগোত্তেজান, ভামিনীবিলাসঃ আসফখান 
বিলাস, মলোরমাকুচমর্দধন, চিত্রমীমাংসাখ্গুন, প্রভৃতি প্রবন্ধ রন 
করেন। ডট্টো্ি দীক্ষিত ব্যাকরণে সিদ্ধান্তকৌ সুদী, শব্বকৌধা। 
প্রৌটমনোরমা, বৈয়াকরপ-ছুষণ এবং বেদাস্তে তত্বকৌন্ুভ ও 
বেদাস্ততত্ববিবেক-টীক1-বিবরণ রচনা! করেন। সমরপুব দীর্গির 
শ্যাত্রাপ্রবন্ধেপ্র প্রণেতা । নীলকণ্ঠ দীক্ষিত নলচরিত, নীলক্ঠবি 
শিবলীলার্ণব, শাস্তিবিলাস, বৈরাগ্যশতক, সভারঞ্জন, কলিবি 
শিবোৎকর্ষমঞ্জরী, মীনাক্ষীশতক, শিবপুরাণ, তামসত্থনিরাকরণ প্র 
প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। রাজচুড়ামনি কমলিনীকলহংসঃ অ 









ঘাচার্যা ভট্টোজী-দীক্ষিত ৪৯১ 


ভাবনাপুরুষোত্বম, ভৈমীপরিণয়, কাব্দর্পণ, তত্তরশিখামণি প্রভৃতি 
গন্থের প্রণেতা | বেঙ্কটাধ্বরী, ভাতাচার্যের ভাগিনেয়। তিনি 
টত্রচল্পু, হস্তগিরিচম্পুঃ বিশ্বগুপাদর্শ, লক্্মীসহত্র, প্রছ্যয়ানন্দ নাটক 
গ্রদৃতি প্রবন্ধ-কর্তী। পরমহংস সদাশিবেন্র অদ্বৈতযিদ্ভাবিলাঁস, 
বোধার্য্যাত্মনির্রেদ, গুরুরত্মমালিকাঁ, ব্রঙ্মকীর্তন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি 
প্রবন্ধের প্রণেতা ৷ 

এই সকল সমসাময়িক কবি ও দা্শনিকগণ দীক্ষিতের যুগকে 
মনম্কত করিয়াছেন। দার্শনিক সাগ্তাক্ষেত্রে দীক্ষিত অদ্ধিতীয় । 
বোধহয় একমাত্র বাচস্পতি মিশরের সহিত দীক্ষিতের তুলনা হইতে 
পারে। দীক্ষিত একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ, মীমাংসক, 
মর্মনিক ও সাহিত্যিক। তিনি যাদবাস্থযদয়ের ব্যাখ্যায় নিজের 
মমামান্ত সাহিত্য-রমিকতা! প্রদর্শন করিয়াছেন । দীক্ষিতের ম্যায় 
মসামান্ব সর্ববতোধুখী প্রতিভ! পৃথিবীতে ধিরল। বিরুদ্ধভাবের 
এরুপ সময় বোধহয় “কোটিধু কোটিযু কোটিষু বিরলঃ1” 


আচাধ্য ভট্রোজি-দীক্ষিত 


(শাঙ্করদর্শন, ১৬ শতাব্দী ) 


ভট্টোন্ধি বেদাস্ত দীক্ষিতের শিখ্য। তিনি পপ্রক্রিয়াপ্রকীশস্কার 
বদীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ডট্টোজির প্রতিভা 
্দাহান্থ। তিনি “মনোরমাপয় গুরুর মত খণ্ডন করেন এবং বিচার- 
সভায় পণ্ডিতরাজ জগল্লাথকে শ্লেচ্ছ বলিয়াছিলেন, তৎফলে 
পতিতরাজ ভাহার জাতশক্র হন। পণ্ডিতরাজ তাহার মতখণ্ডন- 
নামমে “মনোরমা-কুচমর্দরন” নামক প্রবন্ধ রচন! করেন। জগক্সাথ 
বদীক্ষিতের পুজ বীরেশ্বর দীক্ষিতের শিপ্ত | 


২২৬ 


৪২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাঃ 


দীক্ষিতের শিল্বত্থ গ্রহণ করিয়া ভট্টোজি ভাহার নিকট বেদান্ত 
অধ্যয়ন করেন। কাশীধামেই তাহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। তিনি 
পাণিনি-সথত্রের বৃত্তি *সিদ্ধান্তকৌ সুদী” এবং কৌসুদ্বীর ব্যাথা 
*প্রোটিমনোরমা” রচনা! করেন। মনোরমার উপর নান! টাকা 
প্রণীত হইয়াছে) শব্দরত্ব মনোরমার টীকা, ভৈরবী আবার 
শব্দরত্বের টাকা। মনোরমার অন্ত টীকা কল্পলতা। সিদ্ধান্তকৌমুদীর 
উপর জ্ঞানেন্দ্র সর্বততীর ব্যাখ্যা আছে। সিদ্ধাস্তকৌমুদী ও 
মনোরমার নানারপ সংস্করণ আছে । 

শব্দকৌস্্রভে দীক্ষিত পাভঞ্জল মহাভাম্বের প্রতিপান্ধ বিষয় যুক্তি 
প্রযুক্তি বলে সংস্থাপন কনিয়াছেন। ইহা অভি বিস্তৃত গ্রন্থ! 
কাশী চৌখান্বা সংস্কত সিরিজে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 
বৈয়াকরপভূষণও ব্যাকরণের গ্রস্থ। ভিনি তত্বকৌস্মভে অদৈতমত 
প্রপঞিত করিয়াছেন তত্বকৌন্তভ শ্্রীরঙ্গম বানীবিলা্ প্রেম 
হইতে প্রকাশিত হইতেছে । এই গ্রন্থ কেরলি বেস্কটেন্রের আদোগ 
লিখিত হয়।* এই গ্রন্থে দ্বৈতবাদীর মত নিরম্ত হইয়াছে 
শব্দকৌন্তভ যেরূপ পাণিনির টাকা, তব্বকৌন্তভও সেইরূপ শাঙ্কর- 
ভাস্তের বিবৃতি ।ণ* বেদাস্ততত্ববিবেক-টাকা-বিবরণ অদবৈতবাদের 
প্রবন্ধ। এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। 

ফার্শনিক মতে ভটোজি অছৈতবাদী, ব্যাকরণ-শান্ত্রে ভট্রোজির 
গ্রন্থ অতি প্রামাণিক । সিদ্ধান্তকৌমুদী ও ্টনোরমার অনেকানেক 


*. তত্বকৌত্তভের প্রারস্তে লিখিয়!ছেন £ 
“কেরলি-বেঙ্কটেন্স্ত নিদেশাদিছুষাং মুদে । 
ধ্বাস্ভোচ্ছিত্যে পটুতরন্তপ্ততে তত্বকৌন্তভঃ |” 

এ গ্রন্থারভ্ে পাওয়! যায় £- 

“ফণিভাধিত-ভাত্যান্ে: শ্মকৌস্তভ উদ্ধৃতঃ। 
শান্করাদখভাত্ানেস্ত্বকৌস্তভমুদ্ধরে ॥' 


খাচার্য দদাশিব ব্রেন ৪ 


টাকাই ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণমিশ্র মনোরমার উপর কল্পলতা নামক 
টাকা প্রগয়ন করেন। কলিকাতায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
ধ্মরলা* নামক টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের 
সংস্করণে ইহা। প্রকাশিত হইয়াছে। 


আছাধ্য সদাশিব ব্রঙ্গেজ্ 
(ষোড়শ শতাব্দী) 


মদাশিব ব্রশ্থন্্ স্বামী দীক্ষিতের সমদাময়িক। ইনি হন্্যানী 
ছিলেন। কাক্ষী কামকোটা পাঠের তিনি গীঠাধীশ ছিলেন বলয়! 
অনুমিত হয়। ইহার রচিত “গুরুরত্বমালিকা"় ত্রহ্ষবিপ্ঠাতরণকার 
হবৈতানন্দের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতানন্দ কার্ধীর 
গৃঠাধাশ ছিলেন । 

মদাশিব অদ্বৈন্বিভ্ভাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্বরেদ, গুরুরত্বমালিকাঃ 
্বীর্কন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা! করেন। এই মকল গ্রন্থ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। জাতীয় সাহিতোর পুষ্টি সাধন করিতে 
হইলে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
ধর্থগুলি প্রকাশিত হইলে এঁতিহামিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইতে 
গারে। 

বদাশিব অধৈতবাদী। তিনি নিগুণ ত্রগ্ধবাঁদ প্রতিপন্ন করিবার 
জ্ই গ্রস্থরাজি বিরচন করিয়াছেন। ইনি শঙ্করকে অন্ুদরণ 
বি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন | ইহার মত শাঙ্করমতেরই অস্থুরূপ। 


আচার্য নীলকঠ সুরি 
(৯৬শ শতাব্দী) 


আচার্য্য নীলকণ্ঠ মহাভারতের টাকাকার। মহারাষ্ট্র দেং 
ইহার জন্ম। গোঁদাবরীর পশ্চিম তীরে কুর্পর নামক স্থানে নীলক। 
বাম করিতেন। বার্পণেলমাহেব (130£001]) বলেন-__নীলক? 
যোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। নীলক অগ্বৈতবাদী এব 
অদ্বৈতপক্ষেই মহাভারত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীত।-ব্যাখ্যার 
( চতুর্ধরী ) প্রারভ্ভে তিনি নিজ ব্যাখ্যাকে সম্প্রদায়ানুমত বলি 
পরিচয় দিয়াছেন, যথা-_ 

“প্রণম্য ভগবৎপাদান্‌ গ্রধরাদীংস্চ সদ্গুরূন্‌। 
সম্প্রদায়ানুষারেণ শ্বীতাব্যাখ্যাং মমারভে 1” 

তিনি শঙ্কর ও গ্রীধর প্রস্থৃতিকে প্রণাম করিয়াছেন € 
সম্প্রদায়ানুসারে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী। 

নীলকণ্ঠ চতুর্ধর-বংশে স্মলাভ করেন। তাহার প্িভার নাম 
গোবিন্দস্ুরি।  নীলকণ্ঠকৃত মহাভারতের ব্যাখ্যার না 
পভারতভাবদীপ”। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যার কোন কোন স্ৃদে 
শাঙ্করভাষ্য অতিক্রমও করিয়াছেন। * ধনপতি স্থরি তাঁহার 
ভাষ্যোৎকর্ধদীপিকায় সেই সকল স্থল অনুবাদ করিয়া খন 
করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় সামান্ পার্থক্য থাকিলেও নীলকঠের মঠ 
শঙ্করের অনুরূপ । নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত ১৮৬৩ & 
বোম্বাইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ অনেকবার 
মুদ্রিত হইয়াছে । তেলেগু অক্ষরে চারি খণ্ডে নীলকণ্ঠের টাকা মহ 
মহাভারত মান্দ্রাজে ১৮৫৫__১৮৬০ খুঃ অন্দর মধ্যে প্রকাশিত হয়। 
নীলকণ্ঠের পূর্ব অঞ্ুন মিশ্র নামক একজন মহাভারতের টাকাবার। 


খাচাধা সদানন্দ যোগী ৪০৫ 


ছিলেন! নীলক্ঠ কোন কোনও স্থলে অঞ্জুনমিশ্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ও অঞ্ঞুন মিশ্রের টাকা সহ মহাভারত 
ক্সিকাতায় ১৮৭৫ খুঃঅবে মুব্্িত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় | 
নীলকণ্ঠের গীতার টাকা অনেক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । 
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গ্নীতার সংস্করণে ও নির্ণসাগর প্রেমের 
মস্করণে নীলকণের টীকা প্রকাশিত হউয়াছে। 

নীলক্ঠ বেদাস্তদর্শন সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ লিখেন নাই, কিন্ত 
ধার টাকা রচনা করায় তাহাকে বৈদাস্তিক আঁচার্্যরূপে গ্রহণ 
বরা শোভন ও সঙ্গত। 


আচাধ্য সদালন্দ যোগীন্দ্র 
€(৯৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) 


আচার্য সদানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হন। 
“ব্দোস্তসার” তাহার কীন্তি। একপ সরল প্রকরণগ্রস্থ অতি বিরল । 
মদানন্দের কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। টীকাকার নৃসিংহ 
মরস্থতী যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বেদাস্তনারের টাকা “সুবোধিনী” 
প্রন করেন নৃসিঃহ সরম্তী পসুবোধিনী”র সমান্তিতে 
নিধিয়াছেন__ 
“জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসারাপাং পুনঃ। 
ষঞ্জাতে দশবৎসরে প্রভূবর শ্রীশালিবাহে শকে ॥ 
প্রান্তে ছুর্ম,খবৎসরে শুতশুচৌ মাসেইহুমত্যাং ভিথো | 
প্রান্তে ভার্গববাসরে নরহরি টীকাং চকারোজ্জলাম্‌॥” 
এই শ্লোকে দেখিতে পাই স্থবোধিনী ১৫১৮ শকাব্দায় বিরচিত 
ই্। শকাকা। যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ভে রচিত হওয়ায় খুষীয় 


যোড়শ শতাব্দার অস্তেই “স্থবোধিনী” রচিত হইয়াছে, ইহা সুস্থিঃ 
বেদান্তসারের অন্য টাকাকার মীমাংসক আপদেব। তিনি সপুদ 
শতাব্দীর লোক | রামতীর্ঘন্থামীও অন্থতম টীকাঁকার, তাহ 
অবস্থিতিকাঁলও সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। সদান 
অবশ্যই স্ুবোধিনীকার নৃলিংহ সরন্গভীর পূর্ব্ববর্তী। বেদাস্তমা? 
পঞ্চদশী বাক্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, নুভরাং ইহা বিদ্কারপ্যের পরবন্ত 
চতুর্দশ শতাব্দী বিগ্ারশ্যের কাল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদাস্তমা 
রচিত হইলে জস্তবতঃ অগ্রয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশে ইহার উল্লে 
থাকিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বেদাস্তসারের যেরূপ প্রাধান্ত হইয়া 
তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইলে, সম্ভবতঃ দীক্ষিত সদ্দানন্দে 
মতও সিদ্ধান্তলেশে সঙ্গিবেশিত করিতেন। তাহার নামোল্লেখ উা 
গ্রদ্থে অবশ্য থাকিত। আমাদের বিবেচনায় সদানন্দের অবস্থিতি 
কাল ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগ (১৫০০-_-১৫৫*)। ইহা 
অন্ত হেতুও আছে-_মদানন্দ-প্রণীত একখানি শঙ্করবিজয় আছে 
মাধবের শঙ্করবিন্দয় প্রথম রচিত, তৎপরে আনন্দগিরির শঙ্করবিজ্ 
রচিত হয়, তৎপরে চিদ্ধিলাম শঙ্করবিজয় রচনা করেন এব 
চিদ্িলামের পরে সদানন্দের শঙ্করবিজয় রচিত। আনন্দগিরি; 
অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী, সুতরাং সদানন্দের স্থিতিকাত 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়াই অনুমিত হয়। সিদ্ধান্তলেশে 
আনন্বগিরি-কৃত শঙ্করবিজয়ের উল্লেখ আছে ( 

সদানন্দ অদ্বৈতবাদী এবং ৬ৎপ্রণীত “বেদান্তসার” একখানি 
প্রকরণ গ্রন্থ। এরূপ সরল প্রকরগগ্রন্থ অধৈত-বেদান্তে বিরদ। 
বিষয়ের সন্নিবেশে ও ভাষার মাধুধ্যে গ্রন্থ অতীব উপাদেয় হইয়াছে। 
অদানন্দের মত শঙ্করের অনুরূপ | * ম্যাক্ডোনেল সাহের 


₹ 145710521 সাহেব তংকত 11358075901 9505)078 1160771016 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন 47. 95011998 6[%80259 ০1199988010 
০1 ৮:৩ দ5095069) ৪৪ ৪9৮ 102৮৮ ৮ 88205 89: 638. দ609049500 ্ 


আচাধ্য সধানন্দ যোগীজ্ ৪৯৭ 


লিখিয়াছেন_-“সদানন্দ যোগীন্্রকৃত বেদাস্তসার শাহ্করমতে বেদান্তের 
মংগ্রহ। গ্রন্থকার সদানন্দ যে ষে বিশেষ বিশেষ অংশে শঙ্করের 
মত অতিক্রম করিয়াছেন, সে সকল স্থলে সাংখ্যমতের অনুপ্রবেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়|” 

আমরা কিন্তু বেদাস্তসারে সাংখ্যমতবাঁদের গন্ধও পাই লাই। 
কেমন করিয়া ম্যাক্ডোনেল সাহেব সাংখ্যমতের চিহ্ন পাইলেন তাহা! 
বুঝা যায় না। বোধহয় তিনি সত্ব রজঃ ও তমোগুণের উল্লেখ দেখিয়াই 
মাংখ্যমতের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মায়! ব! প্রকৃতিকে 
শঙ্করও ব্রিগুণময়ী বলিয়াছেন। সাংখ্যের ভ্রিগুণ বৈদাস্তিকের 
অনুমোদিত | গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ গ্লোকের ভাব্ে আচার্ধ্য 
শন্ধর লিখিয়াছেন-__“প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং জিগুণাস্থিকাং 
যস্তা বশে সর্ববং জগৎ বর্ততে, য়! মোহিতঃ সন্‌ ন্যমাত্মানং বাস্থদেবং 
নজানাতি, তাং প্রকৃতিং স্থামধিষ্ঠান্স বশীকৃত্য * * ইত্যাদি।” 

শঙ্করও মায়াকে ত্রিগুণাত্মিক! সব্বরজস্তমোময়ী বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন, স্ৃতরাং বেদাস্তসারকার সদানন্দ শাঙ্করমত অতিক্রম 
করেন নাই। এচ্ছলে ম্যাকূডোনেল সাহেব ভুল করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়] 

সদানন্দকৃত শঙ্করবিজয়ে আচার্ধ্য শঙ্করের জীবনলীল! বর্দিত 
হইয়াছে । তৎপ্রণীত বেদাস্তনারের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। 
নি্য়মাগর প্রেন হইতে কর্ণেল জ্যাকব (0০1. ৪০০৮১) সাহেবের 
খু মংস্করণ ১৯১৬ খুঃ অবে টাকাছয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। 
মাপদেব কৃত টাকাসহ বেদাস্তসার স্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে 
১৯১১ খু; অবে' প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতীয় জীবানন্দ 
এআআঞামাছ আগমন, রর 165 । 5361১০৮001৮ [গো টিনা ভাগায৪ ওহ 
ঘট ও ভি টিম], আচ ৪৮০ ঘন জপসটতে 0. সিএ 
1905006.5 


(995 8, [০ 599 এ, 5402) 


৪৯৮ বেদাস্তদর্শলে ইতিহাস 


বিদ্ানাগরেরও এক সংস্করণ আছে, ইহাতে স্থবোধিনী ও রামভীর্ষের 
বিছদ্বনোরঞ্জনী টাকা আছে। কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ও 
বঙ্গানুবাদ সহ সটাক বেদাস্তসা'র প্রকাশ করেন। 

বেদাস্তসার যে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে 
অঙ্গীকৃত হইত, এতগুলি টাকাই তাহার দিদর্শন। মীমাংসক আপের 
ইহার টাকা প্রণয়ন করিয়াও গ্রন্থের মর্যাদা বুদ্ধি করিয়াছেন। 


আচাধ্য নৃসিংহ সরহ্তা 
(১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ ) 


মমি সরম্বতী সদানন্দের বেদাস্তসারের টীকাকার। 
স্থবোধিনী টীকা ১৫১৮ শকে অর্থাৎ ১৫৯৬ খুষ্টাকে রচিত হয়। 
নসিংহ ভগবানের প্রেরণায় কাশীক্ষেত্রে স্বীয় সুবোধিনী টাকা প্রণয়ন 
করেন। তিনি স্থবোধিনীর সমান্তিতে লিখিয়াছ্ছেন £-_ 

“গোবদ্ধনপ্রেরণয়। বিষুক্তক্ষেত্রে পবিত্রে নরসিংহযোগী ৷ 

বেদাস্তসারস্ত চকার টাকাং স্বোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরস্তাৎ॥” 

স্থবোধিনীর ভাষার চাতুর্য্য অদ্ভুত। দৃষ্টাস্তস্বরূপ স্থানবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হইল, যথা £--. 

পইহ খলু, কম্চিন্মহাঁপুরুযো নিত্যাধ্যয়ন-বিধ্যধীভ-সকল" 
বেদরাশীনাং চিন্বাত্রাশ্রয়-তদ্রপাছয়ানন্দ-বিষয়ানানির্ব্চনীয়” 
ভাবরূপাজ্ঞান-বিলসিতানস্ভ বাচুঠিভকাম্য-নিষিদ্ধ-বঙ্জিত-নিতা- 
নৈমিত্তিক-প্রায়স্চিত্তোপাসনা-কম্্রতি: সম্যক্‌ প্রসম্পেস্বরাণা ি্িকা' 
চুর্শীদি-সংঘধিতাদর্শতলবদতিনিশ্মলাশয়ানা . নলিনী-দলগত জগ- 
বিন্দুবদ্‌ হিরণ্যগর্ভা দি স্ত্বপর্য্যস্তং জীবজাতং, স্থাত্ম্বন্য্ত্যোরান্সাত- 
গর্ত ক্ষণতন্থুরং তাপত্রয়ারি-সন্দহ্যমানমনিশমাত্্তমপন্ততাসভিবি" 


দোদ্দর মহাটার্ধ্য কামানুজ দাস ৪০৯ 


বেকিনামহএব এহিক-্রকৃচন্দনাদি-বিষয়ভোগেভ্যঃ  আমুশ্সিক 
হৈরণাগর্ডাগ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ বাস্তাশন ঈব অতি নিবিবগ্র-মানসানাং, 
শমাদি-স।ধন-সম্পল্লানামপাতোহধিগতাখিলবেদার্থতবাদ্‌ দেহাদ্হঙ্কার- 
পর্যন্ত-ড়পদার্থ-তদ্বিলক্ষণ-স্বপ্রকাশন্বরূপে প্রভাগাত্বনি ব্রহ্মানন্দহ্গে 
মংশয়াপন্নানাং  তঙ্ঞিজ্ঞামথনামক্লশ্রবণেন মূলাজ্ঞাননিবৃত্তি-পরমা- 
নন্দাবাপ্তিসিন্ধয়ে প্রকরণমারভমাণঃ সমাপ্তি প্রচয়গমনাদিফলক- 
শিষ্টাচার-পরি প্রাপ্ডেষ্টদেবতা-নমস্কারলক্ষণ-মঙ্গ লাচরণস্তাবশ্তযকর্তব্যতাং 
্রর্শয়ন্‌ লক্ষণয়ানুবন্ধচতুষ্টয়ং নিরূপয়ন্‌ পরমাত্মানং নমফরুভেই- 
খওমিত্যাদিনা! |” 

এই বাক্যেই তিনি বেদাস্তের তাৎপর্য নিবেশিত করিয়াছেন। 
ভাষা ও ভাবে নিবন্ধ অভি মনোজ্ঞ ইহয়াছে। ইহাতে নৃসিংহের 
দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । ন্বসিংহের গুরুর নাম কৃষ্ণানন্দ 
স্বামী। 


দোদ্দয় মহাঢাধ্য লামানুজ দাস 
€রামানুজ দর্শন-_১৬শ শতাব্দী ) 


দোদদায়াচাধ্য বেদাস্তদরেশিক বেক্ষটনাথের পশতদুধণী” নামক 
প্রবন্ধের টাকাকীর। চও্মারুত প্রভৃতি টীকা ইহার রচিত। ইনি 
রামাহজ-মতাবলম্বী। মহাচাধ্য অঞ্গয়দীক্ষিতের সমসাময়িক । 
বাধূলকুলভূষণ প্রীনিবাসাচাখ্য ইহার গুরু। তাহার নিকট শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়াই মহাচার্ধ্য উপাধি প্রান্ত হন। বেদাস্তাচার্য্যের প্রতি 

ভক্তি প্রগ্াঢ়। ইহার জন্মস্থান শোলিম্্র | তিনি চওমাকুতের 
প্াযন্তে লিখিয়াছেন_ 


৪১, বেদাস্তর্শনের ইতিহাস 
“অব্যাজসৌহাদমশেষজনেধু সাক্ষাৎ 
নারায়ণে! নরবপুগু রুরিভাষীশাম্‌। 
বাচং সমর্থয়িতুমচ্যুমেব জাতং 
ভ্রীশ্রীনিবাসগুরুবেশমহং ভজামি ॥* 


মহাঢার্য্যে প্রস্থের ঘিবরণ 


১1 চণ্ুমারুত-_শতদুষণীতে বেস্কটনাথ যেরূপ অসাধারণ 
দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন, মহ্াচার্যও তৎপ্রণীত *চগ্ুমারুত” 
প্রণয়নে দার্শনিক তুক্ষম দৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
চগ্ডমারত কপিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে বিবলিওধিকা 
ইপ্ডিক! সিরিজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এখনও ইহা 
সম্পূর্ণ হয় নাই । আনন্দ চালু” মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
১৯*৩-+১৯০৪ খুষ্টাব্' পর্য্যস্ত ছুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আর প্রকাশিত 
হয় নাই। ইহার ছুঃখের বিষয় । সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া 
প্রয়োজন | কাঁঞ্চী হইতেও এক সংস্করণ (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হই- 
তেছে। মহাচার্ধ্য চণ্ডমারুত ব্যতীত আরও বহু প্রবন্ধ রচন! করেন। 

২। অদ্বৈতবিস্তা-বিজয্ব__এই প্রবন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মত 
সকল খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ভিটা পরিচ্ছেদ আছে। 
প্রথমে, প্রপঞ্চমিথ্যাত ভঙ্গ, দ্বিতীয়ে, জীবেশ্বরৈক্য ভঙ্গ, এবং তৃতীয়ে 
অখণ্ডার্থ ভঙ্গ আলোচিত ও সিদ্ধাস্তিত হইয়াছে। প্রধানত; 
অ্ৈতবাদ খণ্ডনের জন্য প্রবন্ধ রচিত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ঘৈতবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। €১) 

৩। পরিকর-বিজয়_এই প্রবন্ধে বিশ্বাসী বিষুভক্ত ভ্রীবৈফবের 
লক্ষণাবলী নির্ণীত ও বর্ণিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। (২) 


মহাচাথ্যের গ্রন্থের বিবরণ ৪১১ 


৪। পারাশর্য-বিজল্প__এই নিবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সমধিত হই- 
ছে । এই নিবন্ধে ব্রহ্মার বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যা হইয়াছে । (৩) 

৫। ব্র্মবিগ্ঠা-বিজয়--এই প্রবন্ধে উপনিষদ্-বেদ্ধ পরমাত্মার 
মহিত বিষুঝর অভিনব প্রতিপাদিত হইয়াছে । আচার্ধ্য এই প্রবন্ধে 
যুক্তিজালের অবভারপা করিয়া বিষুুর পরব্রদ্ধত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন (৪) 

৬1 ব্রন্গসুত্র-ভাক্কোপন্যাস__রামানুজের শ্রীভাষ্ের উপরে এই 
নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই নিবন্ধে তর্কজালের স্থ্টি করিয়া 
গর-ম্ত খণ্ডন পুর্ব্বক রামানুজ্র-মত স্থাপন করিয়াছেন। (৫) 

৭। বেদাস্ত-বিজ্বয়__এই প্রবন্ধ পাঁচটি উল্লাসে বিভক্ত । 
প্রথম উল্লাসের নাম “গুরূপসপন-বিজয়” | এই অংশে ব্রহ্মাজিজ্ঞান্থ 
শিশ্বের আচাঁর নিত হইয়াছে। শি্য ভ্রচ্মজিজ্ঞাস্থ হইয়া! গুরুর 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহাই এই অংশে নির্ণাত ও বিচার 
করা হইয়াছে। (৬) বেদাশুবিজয়ের পঞ্চম উল্লামের নাম 
“বিজয়োল্লাম” । এই খণ্ডে বিশিষ্টাদ্বৈত মতান্ুসারে বিষুঃর 
পরক্রগ্মব নির্ণাত হইয়াছে । (৭) 

৮ সদ্বিষ্ভাব্জিয্--এই প্রবন্ধে মহাচাধ্য অবিগ্ভার সঙ্ভা! 
অস্বীকার ও নিরসন করিয়াছেন। সদৃবিদ্ঠাবিজয় এখন পর্য্যস্ত 
.দেখসাঁগর অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। (৮) 


(১) 0025 3০, 0:190651 উআএ৪গট) [তাজা 0869188৩,. 
এ] মু. নং ৪৮৫*--৪৮৫১ পৃঃ, ৩৬৩৯ _-৩৯৪০ জুষ্টব্য ) 


(২) মত 0৮0০ প্র.) 08৮ ০ ছু নং ৪৯২৭ পৃ ৩৭১৯ আ্টব্য 


(৩) প্র. ডে 0. 2 0৮৮ সি. তু নং ৪৯২৮ পৃঃ ৩৭২১ জ্টব্য। 
(9) ইত $:0. 2. 1505৮ ০] ১ নং ৪৯৭ পৃঃ ৩৭৩৪ ভরষ্টব্য। 
(5) ইত 0-0- 0 10 0০৮ ছে ছু নঃ ৪৯৭৯ পৃত ৩২৬২ জ্টব্য। 
(৬) আ. 0.0. প্র, 1046. ৩] ড নং ৫৯১১ পৃঃ ৩৮০৩ জুষ্টবা। 
(9) 3১:০0. 15088. 5০1 3 নং ৫০২০ পৃহ ৩৮০৪ আষ্টব্য। 
(৮) আর, 3০0১ খর, 0০088 ও, ও নং ৫৯৫৭ পৃঃ ৩৮৩৩ জইব্য । 
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ইহাতে নিয়ে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচারিত হইয়াছে__ 

১। অবিদ্যাশ্রয় ভঙ্গ । ৪। অবিষ্া-নিবর্তক ভঙ্গ! 

১। অনিগ্ঠা-লক্ষপ ভঙ্গ] ৫) অবিচা-নিবৃত্তি ভঙ্গ। 

৩। অবিদ্ঠাপ্রকাশ ভঙ্গ । 

৯। উপনিবদ্মঙ্গলদীপিকা_ ইহা উপনিষদ্বাক্য সকলের 
ব্যাখ্য। ৷ এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহাচার্ধ্য রামানগুজের মত সু 
করিয়াছেন । মহাচার্ধ্ের গ্রন্থ রামান্ুজ-মতে বেশ প্রামাণিক । 

মতবাদে মহাচার্ধ্য রামাহ্জ্ের অনুসরণ করিয়া শাহ্গরমত 
নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন। অ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ মায়৷ বা 
অবিদ্ভাকে বস্ততঃ সত্রূপে গ্রহণ ন! করিলেও ইহার সত্তা একেবারে 
অপহ্নব করেন নাঈ, মায়াকে অনির্ধ্ধাচ্যা বঙিয়াছেন। কিন্ত 
মহাচার্ষোর মতে অছৈতবাদী আচাধ্যগণ মায়াকে পদার্থরূপে 
স্বীকার করিয়াছেন । 


সুদর্শন গুরু 
€১৬শ-১৭শ শতানদী ) 


স্থদর্শন গুরু মহাচাধ্যের শিত্ত ; অতএব সমসাময়িক | মহাচার্য 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতেও বর্তমান 
ছিলেন। স্মৃতরাং সুদর্শন যোড়শের শেষভাগে আবিভুতি হন। 
সুদর্শন মহা চারধ্যকৃত বেদাস্তবিজয়েব ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন? এট 
ব্যাখ্যার নাম “মঙ্গলদীপিকাপ। এই টাকা এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই । * স্ুদর্শনের মতের কোন বৈশিষ্টা নাই। তিনি রামানুজের 
মতের প্রতিষ্ঠার জন্াই টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন । 


৯47৫0. 2475 0৮৮ ঞ, আনত ৫৯২১ পৃঃ ৩৮০৯ আইব্য 


আচার্য্য ব্যাসরাজ স্বামী 


নব শুভ্তলানভলরনবাদি 


(পুর্ণপ্রজ-দর্শন--১৬শ শতাব্দী ) 


মাঁচারধ্য ব্যাসরা্জ মধ্বমভাবলম্বী । ভমদ্‌ ত্রদ্দণ্যতীর্থ ইহার 
গুরু ছিলেন। জয়্তীর্থাচার্য্ের “বাদাবলী” অন্ুলরণ করিয়া 
ব্যামরাজ স্বীয় প্রবন্ধ “গ্যায়ামৃত” রচনা করেন। পাণগ্ডিত্যের 
ঠিমাবে ব্যাসরাজ অধ্িতীয়। তিনি গ্রন্থ বিরচনে অদ্কৃত পাগ্তিতোর 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই জগ্ই তাহার গ্রন্থগুলিকে 
“্যামপ্রয়ম্ত বলা হয়। ব্যাসরাজ জয়তীর্থাচাধ্যের পরবর্তী, 
মুস্তরাং পঞ্চদশ শতাকীর পরে তাহার আবির্ভাব হয়। প্রবাদ 
ছে, মধুস্থদন সরম্বতী যখন তাহার প্নায়ামত” অ্বৈতসিদ্ধিতে 
খণ্ডন করেন, ভখন ব্যাসরাজ বৃদ্ধ। মধুস্দন সপ্তদশ শতাববীর 
প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ মধুস্দন সস্রা শাহজাহানের 
ধমমাময়িক | মধুন্দন অধ্যয়দীক্ষিতের নামোল্লেখ অনৈতসিদ্ধিতে 
বরিয়াছেন * দীক্ষিতের অল্প পরেই মধুস্থদনের আবির্ভাব । 
ব্যামরাজ শ্বীয় শিষ্য ব্যাসরামাচার্ধ্যকে মধুস্থদনের নিকট প্রেরণ 
করেন। ব্যাঁসরাম মধুসদ্নের শিল্ত হন এবং শেষে প্তরঙ্গিদী” 
রুনা করিয়া মধুসুদনের মত খণ্ডন করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 
বোধ হয় এই ইতিবৃত্ত মত্যমূলক। ব্যাসরাজ জয়তীর্থের পরবর্তী ও 
মদনের পূর্ববর্তী, সুতরাং তাহার কাল ষোড়শ শতাবী শুস্থিত। 
হিনি আনন্দভীর্থকে ( মববাচার্য/ ) গ্চায়ামূতের মঙ্গলাচরশে প্রণাম 
করিয়া পৰে জয়তী্থকেও প্রণাম করিয়াছেন, যথা-_ 





হু রকতধতইৈভাষতীকারক্তরকার-পরিমলকারৈঃ ইত্যাদি। 
(অইৈত সিদ্ধি )। 
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“অভ্রমং ভঙ্গরহিতমজড়ং বিমলং সদা! 
আনন্ৰতীর্থমতুলং ভজে ভাপত্রয়পহং ॥” (১1১, পৃঃ ২1) 
চিতৈঃ পদৈশ্চ গন্ভীরৈবর্বাক্যের্মানৈরখণ্ডিতৈঃ | 
গুরুভারং বাপ্জয়ন্তী ভাতি শ্রীজয়তীর্থবাক্‌॥” (১1১, পৃঃ ৩) 
জয়তীর্থের পবাদাবলীশ অগ্ুমরণ করিয়া ব্যাসরাজ “ন্যায়ামত" 
প্রণয়ন করেন, সুতরাং ব্যাসরাজের কাল ষোড়শ শতাব্দী এ বিষয়ে 
সংশয় নাই। দন্যায়াম্বতে”র প্রারস্তে স্বীয় গুরুর নামোল্লেখ ও 
বন্দনা! করিয়াছেন, যথ1__ 
“সমুতসার্ধা তমঃস্তে মং সন্মার্গং সম্প্রকাশ্ত চ। 
সদ! বিফুপদাসক্তং সেবে ব্রহ্গণ্যভাক্ষরম্‌ ॥” 
ভ্রীমদ্‌ ব্রহ্ষণাতীর্ঘ তাহার সঙ্গাসাশ্রমের গুরু। জক্ষ্ীনারায়ণ 
মুনি তাহার বিছ্যাগুরু | “ন্যামাস্থৃতেপ্র প্রীরস্তে ব্যাসরাজ 
লিখিয়াছেন _ 
পজ্ঞানবৈরাগাতক্যদি-কল্যাপগুণশালিনঃ | 
লক্ষ্মীনারায়ণমুনীন্‌ বান্দে বিদ্যাগুরূন্‌ মম ॥* 
ব্যাসকাজ্জ স্বামী “ন্যায়াসৃত” ও জয়তীর্থাচাধ্যন্কত তবতপ্রকাশিকার 
বৃত্তি “তাৎপর্ধ/-চক্দ্িকা” ও “ভেদদোজ্জীবন” নামক প্রবন্ধের কর্তা। 


ব্যাসরাজ হাসীর গ্রন্থের বিবরণ 


১। স্চায়াস্থৃত - এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শাঙ্ষরমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয় | প্নামীস্থুজের মত খণ্ডনের প্রচেষ্টাও ইহাতে আছে। 
ব্যারাজ স্বামী পআনন্মতারতম্য-বাদ” প্রসঙ্গে রামানুজ-মত 
খগ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে রামাহুজীয় মত প্রকৃতরণে 
অনুবাদ করিতে পারেন নাই। ন্যায়ামুত চারি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। 
প্রথমে সমম্বয়। দ্বিতীয়ে অবিরোধ তৃভীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফণ 


ব্যাসরাজ দ্বামীর মতবাদ ৪5৫ 


নির্দিই হইয়াছে । এই গ্রন্থ মধ্ববিলাস বুক্‌ ডিপো! হইতে টি. 
আর, কৃষ্ণাচার্ধ্য মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৮২৯ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৯০৮ 
সনে প্রকাশিত হইয়াছে । পুর্ধে মধ্ববিলাস বুক্‌ ডিপো কুস্তঘোণে 
(এদে00১০500800 ) স্থাপিত ছিল। এখন ইহা মাল্জাজে 
স্থানাস্তরিত হইয়াছে ৷ গ্চায়াস্থতের উপর শ্রানিবাসভীর্ঘের বৃত্তি 
আছে। মধুস্থদন সরস্বতী “ন্ঠায়াম্ৃত" খণ্ডন করিলে ব্যাসরামাচাধ্য 
সথায়ামুতের ব্যাখ্যারূপে “তরঙ্গিণী” প্রণয়ন করেন। 

২। ভাৎপধ্য-চত্দ্রিকা--ইহ!  জয়তীর্থাচার্ধযাকৃঠ “তিব- 
প্রকাশিকা"র বৃত্তি। বৃত্তি হইলেও এই নিবন্ধে ব্য।সরাঙ্ নানারূপ 
যুক্তির অবতারণ! করিয়াছেন। ইহাতে মৌলিকতাও আছে। এই 
নিবন্ধ ব্যাসরাজের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক | ইহা মধ্ববিলাস 
বুকতিপো। হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

৩। ভেদ্দোজ্জীবন-_এই প্রবন্ধে ছ্ৈতবাদ সমধিত হইয়াছে। 
পঞ্চতেদও বিশেষরূপে আলোচিত ও সমধিত হইয়াছে । এই 
প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত, ম্যায়ামত বা তাৎপধ)-চক্দ্িকার শ্তায় সুবৃহৎ নহে । 
মধ্বিলাস বুকৃডিশো। হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । 


ব্যাসলাজ স্বামীর মতবাদ 


আচার্য ব্যাসরাজ ব্বতত্তরাব্মতত্্রবাদী | সর্বর্বাংশেই তিনি 
মধ্ব-মতের অনুবর্তন করিয়াছেন $ সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাহার মতে 
আর কোন বিশেষত নাই। বেদাস্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেরূপ 
শতদ্যণীতে শাঙ্ক্মত খণ্ডন করিতে কৃতসঙ্কল্প (রামান্ছজের মত 
খহদরণ করিয়া! শতদুষণী বিরচিত), ব্যাসরাজও সেইরূপ স্তায়াম্বভে 
শষরের মতবাদ খণ্ডনে বহ্ছপরিকর । মধ্বাচার্ধ্যের মতাবলম্বনেই 
্ায়ামৃত রচিত হইয়াছে। পন্যায়াস্থতে” ব্যাসরাক্গ গ্চায়মকরন্দকার 


৪১৬ বেদধাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


আনন্দবোধাচার্ধ্য এবং তত্ব প্রদীপিকাকার চিৎসুখাচার্য্যের মত অনুবাদ 
করিয়া খগুন করিভে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন-_কেবল 
অনুমান প্রমাণবলেই অছ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগণ হৈতমিথ্যাত্ব স্থাপন 
করিয়াছেন | ভিনি “নায় মুতে” লিখিয়াছেন-__৭প্রমাণং চাত্রান্মানং। 
বিমতং মিথ্য। “দৃশ্যত্বাজ্জড়হাৎ পরিচ্ছিননস্থাচ্ছক্তিরূপ্যবৎ ইত্যানন্দ- 
বোধোক্তেঃ । “অয়ং পটঃ এতৎ তত্ত গিষ্ঠাত্যস্তাভাব প্রতিযোী 
পটবাদংশিত্বাৎ পটান্তরবৎ” ইতি তত্বপ্রদীপোক্তেঃ।” * তাহার মড়ে 
জগতের মিথ্যাত্ব সঙ্গত নহে। তিনি বলেন, মিথ্যাত্ব অনির্ব্বচনীয় 
হইলে__সদসদ্বিলক্ষণত্ মিথ্যাত্ধ অঙ্গীকার করিলে “অপ্রসিদ্ধি- 
দোষ” অনিবাধ্য। আচাধ্য চিৎসুখ মিথ্যাহের লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন-_+শ্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যস্তা ভাব প্রতিযোগিত্বং বা! মিথ্যাত্রমূ। 
অথব! স্বাত্যস্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্ম্‌ মিথ্যাক্ষম্‌।” অর্থাং 
আশ্রয়রূপ কারণে কার্য্যের ত্রিকালেই অভাব । কোনও দেশৈকট 
কারণে কার্য নাই। ন্যায়ামৃতকার বলেন__এইরূপ মিথ্যাং 
অঙ্গীকার করিলে অত্যন্ত বিরহ ও সদ্‌বিলক্ষপত! দোষ অপরিহাধ্য। 
বিবরণকার মিথ্যা্লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন পপ্রতিপঙ্গোপাধৌ 
ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিহং বা মিথ্যাত্বম। ব্যাসরাছ 
এই লক্ষণের বিরুদ্ধে বলেন। এরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করিলে 
প্রতীতির প্রতিষেধ)তা অনিবাধ্য। তিন পক্ষেই জগতের অত্যন্ত 
অসভ্যতা প্রতিপন্ন হয়। তাহা কখনই লঙ্গত নহে । এবং *জঞান- 
নিবত্যত্বং বা মিথ্যাতম্» এই লক্ষণ নির্দেশে জগতের অনিভা 
নির্দিষ্ট হয়, মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয় না| জগতের অনিভ্য্ 
মধ্বাচার্যেরও সম্মত। ভিনি সিদ্ধান্তরুূপে বলিয়াছেন_- 

প্তম্মাৎ।  এঅনির্ববচ্যেইপ্রসিদ্ধ্যাদিঃ প্রভীতে প্রতিষেধ্যডা। 
সাঅয়েহত্যস্তবিরহঃ সদ্বিলঙক্গণতা তথা । ইতি পক্গত্রয়েইত্যন্তাসবং 








ক শ্যারামৃত ১১ ৭ম পৃষ্ঠা, বোথাই নির্ণয় সাগর সংস্করণ ভ্রব্য। 


ঝাসরাজ স্বামীর মতবাদ ৪১৭ 


্থাদ্নিবারিতং । ধীনাশ্তহে ত্বনিত্যত্ৃমেবস্থান্স মৃযাত্মতা”। ম্মতত্য- 
স্তাসহমেব মিথ্যাতমিতি নাম্মৎ প্রতিবন্দী।» (ভ্ডায়াস্বত ১২, ৪১ 

1)। 
হি প্রথম নিরুক্তি-_-“সদদদ্বিলক্ষণত মিথ্যাত্” এই লক্ষণ 
সন্ধে ব্যাসরাজ তিনটা পক্ষ নির্দেশ করিয়াছেন__সবাবিশিষ্টা- 
মন্বাভাব, সন্বাতান্তাভাবাসবাতাস্তাভাবধর্মদ্য়, অথবা সত্বাভ্ন্তা- 
ভাববন্ধে সত্যসন্াত্যস্তভাববন্থ ॥ প্রথম পক্ষ যুক্তিসহ নহে। তিনি 
বলেন_জগৎ সদেকস্ধভাব, স্ৃতরাং প্র লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ। 
মন্বাবিশিষ্ট অসব্বাভাবপক্ষ অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষও 
ফুকিষুক নহে। কারণ সব ও অসন্থ পরস্পর বিরহ স্বরূপ | 
একের অভাবে অপরের সব অত্যন্ত আবশ্তক ; সুতরাং উভয়ের 
মধন অসম্ভব । অর্থাৎ বিরুদ্ধধন্ন্ের একত্রাবস্থিতি অসঙ্গত। তৃতীয় 
গ্ষ সঙ্গত নহে। কারণ, তাহাতে অর্থাস্তর ও সাধ্যবৈকল্য 
অবশ্স্তাবী, বিশিষ্টের প্রসিদ্ধিও নাই। বিশেষণও অপ্রসিদ্ধ, 
হুতরাং তৃতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। মধুস্ুদন সরম্বতী প্রথম পক্ষ 
স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়া সদসদৃ- 
বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত, এই নিরুত্তি সমর্থন করিয়াছেন । 

২ দ্বিতীয় নিরুক্তি__-“প্রতিপক্পোপাধৌ টত্রকািকনিষেধ- 
শুতিযোগিতং বা মিথ্যাত্বম্।” ব্যাঁসরাজ বলেন-_-এই লক্ষণ- 
দির্দেশও সঙ্গত নহে। ব্রকালিক নিষেধ তাত্বিক হইলে 
ঘধবৈহহাসি সুনিশ্চিত । 

প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধন, ব্যাবহারিকন্ছে তাহার তান্বিকতার 
বিরোধিরণে অর্থাস্তরের উৎপত্তি হয়, বাধও অপরিহার্য । অদ্বৈত 
হতিমকল অতান্বিকের বোধক, স্থুতরাং সেই সকলেরও 
মহন্বাবেদকত্ব অনিবার্ধ্য। ব্যাবহার্িকের প্রতিযোগী অপ্রাতি- 
পদিক প্রপঞ্চের পারমার্থিকতও অবশ্তন্ভাবী। আরও, নিষেষ- 
িযোগিত্ কি বরূপতঃ অথবা পরমার্থতঃ। প্রোথম পক্ষে শ্র্যাদি 


২য়--২৭ 


৪১৮ বেদধান্তদর্পনের ইতিহাস 


সিদ্ধ ওৎপত্তিক অর্থ ক্রিয়াসমর্থ, অবিভ্ভোপাঁদান | জ্ঞানে যাহার 
নাশ হয় না এরূপ আকাশাদির ও শুক্তিরূপ্যাদির নিষেধ যোগ 
অনিবার্য । অত্যন্ত অসব্বের উদ্ভব অবশ্যন্তাবী। অগৈতবাদী 
ব্লিয়াছেন__পত্রেকালিকনিষেধং প্রতি ব্বরূপেণাপণস্থ্রপ্যং 
পারমাধিকতাকারেণ প্রাতিভাস্িকরপ্যং বা নিষেধপ্রতিযোগীতি।” 
এই মতের হানি হয়, অত্যন্ত অসন্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ 
শশশৃঙাদিরও এতাদৃশ অসব্ধ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসহ নহে । কারণ পারমাধিকত্ের বাধ হয় 
না। আবাধ্য পারমাধিকত্ব বাধ্যত্রূপ মিথ্যাত্ব নিরপ্য ইহা 
অঙ্গীকার করিতে হয়। ন্ুুতরাং অন্ঠোন্তাশুয়দোষ ঘটে। 
রজতাির স্বরূপতঃ “নাস্তি নাসীৎ ন ভবিষ্তাতি” এই প্রকারের 
নিষেধ প্রত্যয় অসম্ভব। রজতের পারমাথিকত্ব সুস্থিত্ত। 
পারমাধিকত্থের নিষেধে অনবস্থা অপরিহাধ্য। তিনি বলিয়াছেন_ 

“স্বরূপেণ ত্রিকালম্য নিষেধো নাস্তি তে মতে। 
রূপ্যাদেস্তাত্বিকহ্থেন নিষেধাত্বত্মনোইপি চ ॥৮ 

সুতরাং দ্বিতীয় নিরুত্তিও অসঙ্গত ও অসম্ভব । মধুস্দন 
সরন্থতী বলেন_-এই লক্ষণ নির্দেশ সমীচীন হইয়াছে । ভিনি 
বলেন- ত্রৈকাঁলিক নিষেধের প্রাতিভামিকন্থ অতিরিক্ত সর্বস্ব 
এবং প্রতিযো গিত্বের স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নকরূপ পক্ষঘয 
যুক্তিযুক্ত। তাহার মতে নিষেধের অর্ধিকরণীতূত ব্র্ধা অভি্ন। 
সুতরাং নিষেধের তাত্বিকত্েও অছৈতহানি হইতে পারে না। 
কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন বন্ত সকলের অভ্যুপগম অন্বৈততে নাই। 
তায়াম্ৃতকার যে সকল খুক্তির অবভারণ। করিয়াছেন, মধুস্দন মেই 
সকল খণ্ডন করিয্সাছেন। মধুস্ঘনের মতবাদ প্রসঙ্গে সে বক 
প্রপঞ্চিত হইবে। রর 

৩। তৃতীয় মিথ্যাত্ব নিরুক্তি--”্জ্ঞানানিবগ্যত্মম্‌ বা মরিথ্যাতদ 
অর্থাৎ জ্ঞানে খাহা নিবস্তিত হয় তাহাই মিথ্যা । ব্যাসরাজ ববেদ 


বাধরাজ শ্বামীর যতবাদ ৪১৯ 


এই লক্ষণনির্দেশও অসঙ্গত | জ্ঞাননিবত্্যত্য জ্ঞানতবরূপে 
বিবক্ষা। করিলে মুদ্গরূপতাদি নিবর্ত্য ঘটাদিও দৃষ্টাস্ত হইতে পারে, 
অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য । এই দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য অবশ্যন্তা'বী, 
শুকতিজ্ঞানে রজত নষ্ট হইয়াছে এরূপ কদাপি অন্ভব হয় না। 
"এই পরিমাণকাল শুক্তির অজ্ঞান ও ভ্রম ছিল” এইরূপ অনুভবে 
সত্য ও অজ্ঞানভ্রমের অহ্থুভব হয়। সুতরাং “শুক্ত্যজ্ঞানেন তদজ্ঞানং 
নষ্ট ভ্রমশ্চ নষ্টঃ* ইত্যাদি অন্কুভবে জ্ঞাননিবত্্যত্ব অঙ্গীকার করিলে 
অবিন্যাপ্তি দোষ হয়। যে প্রকারে “রজত নাই, ছিল না ও 
তবিঘ্াতে থাকিবে না” এরাপ প্রত্যয়ের উদয় হয়, নেইরাপ শুক্যজ্বানও 
ভ্রম ছিল না এরপ প্রত্যয়ের উদয় হয় নাঁ। কারণ, ইহারা লক্ষ্মীভৃত 
নহে। সাক্ষীর সত্যত্ে ও তদ্ভাষা ছ্ঃখাদি মিথ্যা । সেই ভ্রমের 
মননে ও তদ্‌ৃভান্য রজতমাত্রের মিথ্যাত্বও সস্ভব। প্রত্যক্ষ ভ্রম 
পরোক্ষ প্রমাছারা নিবন্তিত হয় না | সুতরাং পরোক্ষাপরোক্ষ সাধারণ 
দ্রানন্থের নিবর্তকাবচ্ছেদকত্ব অনুপপন্ন। অতএব জ্ঞাননিবর্্া্ব 
নিরুক্তি অসঙ্গত। শ্মতি জ্ঞানত্‌ ব্যাপ্য। জ্ঞানে নিবন্তিত হইলেও 
মত্কারবশে মিথ্যা্থ ব্যবহার জন্ভব। সুতরাং তাহ! জ্ঞানত্ব 
ব্যাপ্যধর্শবলে জ্ঞাননিবত্ত্যত্ব নহে। অন্ভবত্ব ব্যাপ্যধশ্মবলে 
ভন্লিত্যর বিবক্ষা করিলে, যথার্থ স্মৃতিনিবর্ত্যে অযধার্থ স্মৃতিতেও 
মতিব্যান্তি হয়। জীবন্মুক্তের অজ্ঞান সংস্কার তত্বজ্ঞান সংস্কার 
শির্ধ্য। স্বতরাং এ স্থলে লক্ষণের অব্যান্তি। অতএব উহা 
অমাত্র যথার্থচ্জান নিবত্্যত্ঘ নহে। এই সকল যুক্তিবলে 
“খোপাদানাজ্ঞাননিবর্তক-জ্ঞানবিবত্যবম্” এই পক্ষও নিরস্ত হইল। 
মনাদি অধ্যাসে অব্যান্তি। আচাধ্য ব্যাসরাজ বলিয়াছেন £__ 
“বিজ্ঞান-নাশ্ততা মিথ্যা বপ্যাদৌ নানুভুয়তে । 
কিংস্ধিষ্ঠানবৎ সত্যে ভদজ্ঞানেইনুভুয়তে |” * 
-.. অভএব জ্ঞাননিবর্তাত্ব মিথ্যাত্ব এই লক্ষণও সম্ভব নহে । 
*(দ্ায়ামৃত ১১, ৪, পৃষ্ঠা) 


৪২০ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


৪। চতুর্থ নিকুত্কি__“ন্থাত্যন্তাভাব এব প্রভীয়মানতরম্” ইহা 
অনঙ্গত। অত্যস্তাভাবের তাত্বিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্, ব্যাবহায়িক্ 
প্রভৃতি বিক্পবলে প্রতিযোগিত্য স্বরূপতঃ বা পারমার্ধিক 
ইত্যাদি বিকল উত্থাপন করিয়া পূর্বেই ইহা দূষিত হইয়াছে। 
সংযোগী বা সমবায়ী দেশে অত্যন্তাভাব অসম্ভব। সঞ্তৰ 
হইলে উপাদানত্ব অনুপপন্ন হয়। স্তরাং চতুর্থ নিরুক্তিও 
অমঙ্গত। 

৫। পঞ্চম নিরুত্তি-_“সদ্বিবিক্তত্বম্‌ ব। মিথ্যাঙ্স্‌।” ব্যাসরাদ 
বলেন__এস্থালে “সদ্‌বিবিক্তত্” অর্থে কি বুঝাইবে ? সত্তা জাতিমং। 
অথবা অবাধা অথবা ব্রহ্ম, প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিলে ঘটাপির 
ণ্াজীতিমতিত্বে তদভেদের বাধাহেতু লক্ষণ অসম্ভব । আদ্ধেনধে 
অতিব্যাপ্তিও হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিলে “বাধ্যন্থাভাবস্ত 
অবাধ্যত্বরূপতয়া বাধ্যত্বেতরাংশবৈয়র্থম্‌।” তৃতীয় পক্ষে 
্রন্ম ভিন্ন প্রপঞ্চ উভয়মত সিচ্ধ, সুতরাং সিহ্ধসাধন দোষ হয়! 
স্রূপত্বাভাব বিবক্ষা করিলে নির্ধশনক সত্বরূপধণ্মরহিত তরঙ্গে 
সদরূপত্থের অভাব, সুতরাং অতিব্যান্তি। সত্বও *সংসং 
এইরূপ প্রতীতিতে সত্বাশ্রিতত্বেরও অভিথেয়ত্বে। অভিধেযত্বের 
অঙ্গীকার করায় ব্যভিচার হইতে পারে না। এইপ্রকার 
সদ্্রপত্বাভাবশশশৃঙ্গাদি সাধারণ । সুতরাং তাহাতেও অতিব্যান্তি 
অনিবার্ধয। অতএব “সদ্বিবিজ্তত্বম্‌ এব মিথ্যাত্বম্” এই নিরুক্তিও 
অসঙ্গত। 

মধুনুদন এই সকল বুক্তি নিরসন করিয়া! অস্বৈতসিদ্ধিতে মিথ্যাতব 
লক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসরাজ শ্রুতিগুলির ব্যাধ্যাও 
স্বমতের অনুকূলে করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগতের মিথ্যা 
শ্রুতির অভিমত নহে। শ্রুতি যদি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দেশ করেন, 
তাহা! হইলে শ্রুতি নিজেই মিথ্যা হইয়া যান? মতরাং ক্রি 
মিথ্যান্থের প্রমাণ নহে । প্তলল্লমিথ্যাছে ক্রতিানং* (ভ্ায়ামত)) 


বাবরাজ স্বামীর মতবাদ ৪২১ 


শদ্বৈতপর শ্রুতিগুলির * ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় 
লয়াছেন। পৌরাণিক বচন তুলিয়া জগতের সত্তা স্থাপন করিয়া- 
ছেন। আচাধ্য অমলানন্ন ও সিদ্ধাস্তমুক্তাবলীকার দৃষ্িসপ্টিবাদী। 
আচার্য অমলানন্ন দুষ্টিসমসময়া বিশ্বস্্টির পক্ষপাতী । সিদ্ধান্ত- 
মু্াবলীকারের মতে “দৃষ্টিরেব বিশ্বস্থ্টিঃ।” অবশ্যই পারমাধিক 
দুটিতে দৃরিনথষ্টিবাদ অদ্বৈতমতের তাৎপর্য । ব্যাসরাজন্বামী 
িস্টিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন £-_ 
“নির্ববাধ প্রত্যভিজ্ঞানাদৃঞ্বং বিশ্বমিতি শ্রুতে: | 
হক্রিয়াদিবিরোধাচ্চ দৃষ্টি পটিরযুজ্যতে ॥৮ + 

ব্যারাজ জগতের সত্যত্ব নিরূপণ জন্য দৃষ্টিহিবাদ নিরাঁস 
করিয়াছেন | কোন কোন অছৈতবাদী আচাধ্য হ্ষদৃষ্টিবাদী। 
তাহারা দৃষ্ি্থত্তিবাদে দোষ প্রদর্শন করেন । তাহাদের মতে দৃষ্টি- 
মটিবাদে ভগ্রংপ্রপঞ্চের প্রাতিভামিকত, বিষয়াদি স্থ্ট্রির অপলাপ, 
কন্দ ও উপামনাদি ও তৎফমের অপলাপ প্রভৃতি দোষের উত্ভব 
হয়। তাহারা প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্ত। অঙ্গীকার করিয়া স্থষ্ট- 
্টিবাদ অঙ্গীকার করেন। অবশ্যই ব্যাসরাজ স্বামীর সহিত 
্রাগদের মতবিরোধ আছে । কারণ, তাহারা জগতের পারমাধিক 
মনা স্বীকার করেন না; কিন্তু ব্যাসরাব্জ পারমাধিকরপেই জগতের 
মতাধ স্বীকার করিয়াছেন। 

ব্যাসরাজ স্বামী স্যায়াস্থতের প্রথম পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ 
নিরাকরণ কন্যা জগতের সত্যত্ধ স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম 


* স্থায়ামবতে ব্যাসরাজ নিম্নলিখিত অহৈতপর শ্রুতিগুলির ব্যাখ্য ১ম 
িচ্ছেদে করিয়াছেন, যথা--একমেবাদিতীয়ম্প, “নেহ নানেতিগ, “অত, 
নু জ্‌ িভীয়ম্ডি”, “বাচারভগক্রতিদ্, “ইদত সর্ব বদয়মাতযা্, পষস্থাত পরং 
নতি”, "্যায়ামাঅমিদম্স্, “অনব্তম্ত, *ইন্ত্রোমায়াভিঃ”, “অতোন্দার্তম্‌”" 
ভিত তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

(সাত ১1৪২, ২৯৩ পৃষ্ঠা) 


৪২২ বেধাস্তদর্শনের ইতিহা 


পরিচ্ছেদে ৬৭টী প্রকরণ, স্তরাঁং ৬৭টী বিষয়ে বিচার করিয়াছেন 
ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের প্রতিপাদিত বিবিধ ফত্তাও- 
পারনাধিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক অস্বীকার করিয়া খণ্ড 
করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে জগতের সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া অনন্থ 
গুণশালী ভগবান্ই জগতের অর্টা, ইহাই নিরণীতি হইয়াছে এব 
তাহাতেই সমস্ত বেদাস্তবাক্যের সমদ্বয় হইয়াছে । 

৬। নিথ্যাত্ব মিথ্টাত্ব নিকুভ্ভি_জগতের মিথ্যা সমন্ধে 
ব্যারাজ অন্য আপত্তি তুলিয়াছেন। মিথাত্ব মিথ্যা কি যত্তা: 
এই আপত্তি মধ্বাচাধ্যও তুলিয়াছেন। মিথ্যাত্থ মিথ্যা হই 
সিদ্ধলাধন দোষ অপরিহার্য । শ্রতির অতত্বাবেদকত্থ এবং জগং 
সত্যত্ব অনিবাধ্য | মিথ্যাত্ব সত্য হইলে অদ্বৈতহানি হয়, ইচাই 
ব্যাসরাজের অভিমত | অদ্বৈতদীপিকাকার নুসিংহাশ্রমও এ 
যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে অদ্বৈতদীপিকায়, মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে 
অগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয়, ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন। মধুস্ান 
সরন্বতীও অধৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন-__মিথাত্ছ মিথ্যাত্ব পক্ষে কোনও 
দোষ নাই। তিনি বলেন-_মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও গ্রপদ মা 
হইতে পারে না। যেস্থলে বিরুদ্ধ বস্তুর একটা মিথ্যা সে স্থুণে 
অপরটী তদপেক্ষা অধিক সন্তাক__ইহাই নিয়ত; পরন্ত যে স্থলে 
বিরুদ্ধ উদয় বস্তরই মিথ্যাত্য সে স্থলে একটা অপেক্ষা অপরটা অধিক 
সত্ববিশিষ্ট, এরূপ কোনও নিয়ম নাইণ তিনি বলেন--“নিথ্যা্ 
মিথ্যাহেহপি প্রপঞ্চ সত্যস্থানুপপত্তেঃ ৷ তত্র হি বিরুদধয়ো ধর্য়োরেক 
মিথ্যান্বে, অপরসবম, যন্তর মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকমুভয়বৃস্তিন্ন ভবেৎ।? 

৭। দৃশ্যত্ব নিরুত্তি__অদ্ধৈতবাদী বলেন, বিমভং মিথ্যা ঘৃশ্ঠধং 
জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্্বাৎ! শ্যায্াস্ৃতকার ব্যাসরাজ দৃশ্যদ্ব নিরু্জি 
সম্বন্ধে বিচার করিয়! খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বলেন, দৃশ্ন্ কি? 
€১) ব্ৃত্তিব্যাপ্যত্ব (২) ব! ফগব্যাপ্যত্ব, (৩) সাধারণ বা (৪) 
কদাচিৎ কথকিিঘিবয়ত্ধ (৫) স্বব্যবহারে স্থাতিরিক্ত সংবিদপে্গ 


ব্যাসরাঙ্ স্বামীর যতবাদ ৪২৩ 


নিয়ভি অর্থব! (৬) অন্বপ্রকাশত্ব | এইরুপ ছয়টা বিকল্প উত্থাপন 
করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন | মধুস্দন বলেন, কেবল “ফলব্যাপ্যত্বগ 
পক্ষ বিচারমহ লহে, তদ্ব্যতিরিক্ত সকল পক্ষই শোভন। 

৮1 জড়র নিরুক্তি_জড়র সস্বন্ধে ব্যাসরাজ পাঁচটা কল্প 
উাপন করিয়াছেন । জড়ন্ব অর্থে অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞানস্ব, অনাত্মত্ব, 
অন্প্রকাশহ বা পরাভিমত। কোনও পক্ষই বিচারসহ নহে। 
অদৈত্বাদীর অভিমত তিনি স্বীকার করিতে পারেন না| কারণ, 
সতাার মতে অজ্ঞাতৃক্ষই জড়স্ব। অদৈভবাদীর মতে অঙ্ঞাতৃত্ব 
অনুপপন্ন। মধুনুদন বলেন-__অঙ্গানত্ব, অনাত্মত্ব বা অন্থ গ্রকাশন্বই 
জডদ্, এরূপ নিরুক্তিতে কোনও দোষ হইতে পারে ন!। 

৯। পরিচ্ছন্নত্ব নিরুক্তি__ব্যাসরাজ বলেন, পরিচ্ছন্নস্বও মিথ্যা- 
হের হেতু নহে। পরিচ্ছেদ তিন প্রকার, যণা_ দেশতঃ, কালতঃ ও 
বন্বহ:1 ব্রন্মেতে আরোপিত উপাধির ট্রৈকালিক নিষেধ তিনি 
স্বাকার করেন না। দেশ পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, দেশাস্তরে 
অসন্তার উদ্ভব হয়। বস্ত পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে তাহার তাত্বিক 
তেদ প্রতিযোগিত্বনিবন্ধন স্বরূপ অনিদ্ধ হয়| কপ্লিত তেদ- 
প্রতিযে।গিহবূপবন্ধব অঙ্গীকার করিলে, আত্মাতে ব্যভিচার হয়। 
হরাং কোনও পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব পরিচ্ছিনত 
মিথ্যান্বের হেতু নহে। মধুস্থদন বলেন, পরিচ্ছিন্নহও মিথ্যাত্বের 
হেতু। দেশ, কাল ও বন্ত এই ভ্রিবিধ পরিচ্ছেদ। অত্যস্তাভাব- 
প্রতিযোগিষই দেশ পরিচ্ছিন্নত্ব। দেশাস্তরে অসবও নহে, স্বদেশ- 
মাত্র সত্যত্থও নহে। কালপরিচ্ছিন্স্থও ধ্বংস প্রতিযোগিত্থ। 
কাশান্তয়াসন্বাদিরূপ নহে, এই প্রকার বস্তু পরিচ্ছেদ হেতু । 

১০। অংশিত্ব নিরুক্তি-__চিংসুখাঁচার্ষয বলিয়াছেন, “অয়ংপটঃ 
এহৎ তন্ নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগী অংশিতাৎ ইতরাংশিবৎ 1 
অর্থা তত্ত উপাদান, উপাদাননিষ্ঠ অভ্যস্তাভাবের প্রতিযোগরিস্বই 
মিথযা্। অংশিশ্ব অর্থে কার্যত । সুতরাং অংশিন্ধ মিথ্যাত্বের হেতু । 


৪২৪ বেধান্তদর্শনের উতিহা 


ব্যাসরা্জ বলেন, অংশিত হেতু নহে, যেহেতু কার্ধ্যকার 
অভিন্ন। কারণে কার্য্যেরও অভাবের সিদ্ধি আবশ্যস্বীকার্য 
সুতরাং সিদ্ধসাধনদোষ অপরিহাধ্য । অনাশ্রিতত্ব বা অস্যারিত 
উপপন্তি করিলেও অর্থান্তরের উত্তব হয়। 

মধুস্থ্দন অংশিত্বেকও হেতুরূপে নির্দেশ করিয়ছেন। কার্য 
কারণ অভিন্ন হইলেও কথঞ্িংভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে 
সুতরাং সে স্থলে কারধ্যের কারণে কার্ধযাভাব অঙ্গিদ্ধ, অন্তঞ্‌ 
সিদ্ধসাধনতা প্রভৃতি দোষের উন্তব হইতে পারে না। 

জগতে মিথ্যাতথ নিরূপণ অদৈতবাদরীর কার্য । নির্বিবশেষ দি 
ব্রহ্গবাদ স্থাপন করিতে হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় আবশ্যক, 
শ্রুতির খুক্তি ও অনুভূতিবলে অছৈতবাদী আচার্য্যগণ জগতের 
মিথ্যাতুনিশ্চয় করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সগুণ সবিশেষ বরগাবাঃ 
স্থাগনে জগতের সত্যত্ব আবশ্তক। সাংখ্যদর্শনে নিগুণ পুরুষবাধ 
স্থাপন করিতে গিয়া! জগৎ পুরুষাশ্রিত ব1 ত্রক্ষাত্িত নহে, প্রকৃতি 
জগতের উপাদান, এরূপ নির্দেশ করিয়াছে। জগতের ব্রশ্গ।শ্রিত্ধ 
স্বীকার করিলে নিগুণব্রহ্মবাঁদ অসম্ভব | জগতের মিথ্যাহ ভি 
নির্বিবশেষ ব্রক্ষবাদ স্থাপিত হইতে পারে না । স্তরাং দ্বৈতবাদী 
আচাধ্যগণ জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ চেষ্টিত। জগতের 
ষত্যত্য নিরূপিত হইতেই সগুপত্রক্ষবাদ সম্ভব | শ্যায়াম্ৃতকার 
ব্যাসরাজ স্বামীও তাই প্রপঞ্চমিথ্যাত্, ভঙ্গের জাই এত চেষ্টিহ। 
স্যায়াস্বৃতের বিশেবত্থ প্রপঞ্চমিথ্যাস্থ নিরুক্কি খণ্ডনে। 

পদার্থের অখগ্ডহও ব্যাসরাঞ্জ স্বীকার করেন ন)।! ন্যায়াস্তের 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অধ্তার্থবাদ নিরাকরণ বিষয়ক । ইছাতে নিপ্তণ 
ত্রচ্ষবাদ নিরাকরণ করিয়া ভেদবাদ স্থাপন করা হইয়াছে 
জীবের অধুত্বও নিরূপিত হইয়াছে। জীব ব্রচ্মের অংশ। তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে শাঙ্করমতের মনন নিপ্িধ্যাসন প্রস্থৃতির শ্রবণাঙ্গ রসি 
নিরাকৃত হইয়াছে! উপাসনাই সাধন। জ্ঞানে মুক্তি হয় দাঁ। 


মঙ্তবা ৪২৫ 


টপামনার ফলে ভগবানের অন্থগ্রহে মুক্তি হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
চীবনুক্তি খণ্ডন করিয়া, “নির্বিশেষ আনন্দই পুরুষার্থ” এই সিদ্ধান্ত 
খণ্ডন কবিয়া, মুক্তির তারতম্য নির্দেশ করিয়াছেন। 

মুক্তির তারতম্য থাকায় মুক্ত পুরুষেরও তারতম্য আছে, 
আনন্দেরও তারভম্য অবশ্যন্তাবী | ব্যাসরাজের মতে সাধনার যখন 
তারতম্য আছে তখন মুক্তিরও তারতম্য আছে, “তম্মাৎ সাধনতার- 
তম্যান্ুক্তিতারতম্যম্‌।” যুক্তির যখন তারতম্য আছে, তখন 
মুক্তেরও তারতম্য আছে। ঠিনি বলেন, “তন্মাৎ ফলাধ্যায়োস্তু- 
্ায়ৈস্তরতমভাবাপদ্নমুক্তে! ব্রহ্মরুপ্রাদিনিয়ামকো ভগবন্‌ শ্রীপতিঃ 
মর্ধোন্তম ইতি সিদ্ধম্‌।” 


মত্তব্য 


তাৎপর্া চক্ড্রিকাঁয় শবাঙ্করমত খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা আছে। মধ্বাচার্যের মতানুসারেই তাৎপর্য্যচক্জিক! রচিত 
ইইয়াছে। ভেদোজ্জীবনে পঞ্চভেদ আলোচিত হইয়াছে। 
ব্যাময়াজের ন্যায়ামুত, খগ্ডনগ্ডখা, তত্বপ্রদীপিক! প্রন্তৃতি গ্রন্থের 
ঘন্তকরণে লিখিত। গ্রন্থ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই গ্রন্থের 
শেষ অংশে “আনন্দতারতম্যবাদ” প্রসঙ্গে রামানুজের মতের অনুবাদ 
কালে ভুল হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। অবশ্যই এই ক্রুটী তত বেশী 
কিছু নয়। কারণ বৈষ্ঃব সম্প্রদায় স্বীয় মত অতি গোপনে রক্ষা 
করেন। তন্মতে দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন উহা অপরে জানিতে পায় না। 
ব্যামরাজ দামী মধবমত।বলম্বী, স্থতরাং শ্রীসম্প্রদায়ের মতবাদ সঠিক 
ভাবে জানিতে না পারিবারই সম্ভাবনা বেশী। দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত 
আলোচনা করিতে হইলে স্াক্সাম্থত পাঠ করা একাস্ত কর্তবয। 
জামাদের বিবেচনায় মধ্বমতে স্যায়ামৃতের ন্যায় এরূপ প্রমেয়বন্ছল 
মার কোনও গ্রন্থ নাই। হ্যায়ামৃত ও ভাৎপর্ধ্য-চন্্রিকায় ব্যাসরাজ 


৪২৬ বেধাস্তর্শনের ইতিহাস 


অসাধারণ দার্শনিকভার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিক সুঙ্মাদৃ্টি ও 
বিচারের কৌশল সর্বত্রই পরিশ্ষুট 

যেমন শ্রীভাত্য অধ্যয়ন করিলে শাঙ্করভাব্য বুঝিবার গুবিধা তয়, 
সেইরপ শ্যায়াম্বহ পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদীর মিথ্যাত্ নিরুক্তি বুঝিবার 
স্থযোগ ঘটে । 

শ্তায়াম্বতের মত মধুসুদন সরস্বতী অ+দ্বতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন। 
ব্যাসরাজের শিশ্বু রামাচার্যয আবার তরঙ্গিণীতে মধুস্থদনের মত খণ্ডের 
প্রয়াম পান। বরঙ্গানন্দ সরন্মতী তরঙ্গিণীকার রামাচার্যোর ময় 
নিরসন করেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে দার্শনিক 
যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, সেই যুদ্ধ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পধাদু 
চলিতে থাকে । 


আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু 
মন্দ আাথখ্যাল্ু-্ুজন ০দ্কাতলাচত 
€১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ ) 


বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যাচার্য । তিনি সাংখ্যমতের অনুকূলে 
বেদাস্ত-দর্শন ত্শ্নস্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ততকৃত ভাষ্বোর নাম 
পবিজ্ঞানামৃত-ভাম্য” ; তিনিও শ্াক্ষরমত-থগ্ুনে বদ্ধপরিকর। 
তাহার ভাস্কের বিশেষদ্ধ এই ষে তিনি শাস্ত্রের সমন্বয় করিতে ভান়্ে 
সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন! এ জন্য ভাহাকে সম্বাদী 
(95091988)) বলা যায়। পরস্পর বিরুদ্ধমতের সমন্বয়ের চে 
দার্শনিক ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব । বিজ্ঞানভিক্ষুর চেষ্টা প্রশংসাহ 
হইলেও অন্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তিনি যোড়শ শতাবার 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন । 


খাচাথ্‌ বিজ্ঞানভিঙ্ছ ২২ 


বিজ্ঞানভিক্ষু সন্ন্যাসী । “ভিক্ষু” এই উপনাম দেখিয়া! ভাহাকে 
বৌদ্ধ নন্যাসী বলিয়াই বোধ হয়। বাস্তবিক ভিনি বৌদ্ধ সন্গ্যাসী 
নহেন। অন্তবতঃ ভীহার জন্মস্থান উত্তরভারত। তিনি মতে 
মাংখ্যের অনুমরণ করিলেও ঈশ্বরপরায়ণ ( বিষুভত্ত ) ছিলেন। 
“সাংখ্যসারেশ্র প্রারস্তক্সোকে তিনি বিষুণকে নমস্কার করিয়াছেন 
দখা যায়। * উহাতে আত্মনিবেদনের ভারও বেশ পরিশ্ুট। 
নিষ্কান কম্মষৌগের যাহা আদর্শ তাহাও ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। 
ঈগরের গ্লীতি কামনায় গ্রন্থ বিরচন নিষ্ধাম কন্মযোগীরই লক্ষণ। 
ঠিনি “গ্রবচন-ভাষ্যেপ্র প্রারন্তে মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-- 
“চিদচিদ্‌ গ্রন্থিভেদেম মোচফ়িষ্যে চিতোইপি চ। 
সাংখ্যভাষ্যমিষেণান্মাৎ প্রীয়তাং মোক্ষদো! হরিঃ 8” 
তংপ্রণীত “যোগবান্তিকে্র সমান্তিতে লিখিয়াছেন-_ 
“ব্যাখ্যাতশ্চ ঘথাশক্তি নির্মৎসরধিয়া ময়া। 
এভেন '্রীয়ভামীশো য আত্মা সব্র্বদেহিনাম্‌ ॥৮ 
তিনি ব্রহ্মসথত্রের বিজ্ঞানাম্ৃতভাষ্য-রচনার প্রেরণা গ্রীভগবানের 
নিবট হইতে প্রাপ্ত হন। গুরুর দক্ষিণাম্বরূপ শ্রীগুরুর প্রীতির জন্থা 
বিজ্ঞানামূত-ভাষ্য রচল! করিয়াছেন। বিজ্ঞানামত-ভাষ্যের প্রারস্তে 
তিনি লিখিয়াছেন__ 
“অন্তধ্যামিগুরদিস্টজ্ঞানবিজ্ঞানভিক্ষুণ | 
্রন্মসুত্র ধজুব্যাখ্যা ক্রিয়তে গুরুদক্ষিণ। ॥ 
আতিম্মতি্টায়বচঃ ক্ষারাদ্ধিমথনোদ্ধতম্। 
জ্ঞানামৃত্তং গুরোঃ শ্রীত্যৈভূদেবেভ্যোইন্দীয়তে ॥” 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য প্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় নিরীশ্বর সাংখ্য 
সন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় তিনি 
ক এিহাদাখ্যঃ য়রেযো জগদন্র ঈশ্বরঃ 
সর্ধাত্মনে নমন্তশ্ৈ বিষে সর্ব্বজিবে 1” 


৪২৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাষ 


ঈশ্বরপরায়ণ। তাহার মতে ত্রন্মমীমাংসায় ঈশ্বর-প্রতিপাঁদনই সুধা 
উদ্দেপ্য । সাংখ্যশান্ত্রে কেবল পুরুযার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের 
হেতুভূত্ত প্রন্কৃতিপুরুষ বিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্ট। ব্রহ্মমীমাংসা ও 
যোগস্ুত্রের সেশ্বরবাদ পারমাধিক এবং জাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ 
ধ্যাবহারিক। 

বিজ্ানন্িক্ষু প্রথনে বিজ্ঞানামুত ভান রচনা করেন। সাঁংখয- 
প্রবচন ভাষ্যের পূর্বেই এই ভাষা রচিত হয়। কারণ, গ্রবচন- 
ভাষ্য-ভূমিকায় লিখিয়াছেন_-“অধিকং তু ব্রক্মমীমাংসাভাষ্ে 
প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি 1” * সুতরাং বিজ্ঞানাম্থৃত ভাষ্য প্রবচন- 
ভাষোর পুরে রচিত। “সাংখ্যসার” প্রবচনভাক্মের পরে বিরচিত 
হয়। সাংখ্যসারের প্রারস্তে তিনি লিখিয়্াছেন__. 

“সাংখ্যভাষ্যে প্রকত্যাদেঃ ম্বরূপং বিস্তরান্‌ ময়! | 
প্রোক্তং ত্মাৎ তদপ্যত্র সংক্ষেপাদেব বক্ষ্যতে ॥” 

'বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদাস্তের বিজ্ঞানাম্বত ভাষ্য, গ্রীতার ভাষা, 
উপনিষদের ভাষ্য এবং “উপদেশ-বত্বমাল!” নামক প্রকরণ রচনা 
করেন। উপদেশ-রত্ধমালা বিজ্ঞানাম্বত ভাষ্যের পূর্ব রচিত 
হইয়াছে । কারণ, বিজ্ঞানামত্র ভাষ্যে উহার উল্লেখ আছে।? 
সাংখ্যমতে তিনি প্রবচনভাব্য, সাংখাসার রচনা করিয়াছেন। 
যোগশান্ত্রে যোগবাত্তিক ও যোগসার বিরচন করেন। সংখ্যা 
হিমাবে ভিনি বেদাস্তের গ্রন্থই বেশী লিখিয্বাছেন। কিন্তু বেদাস্তের 
ব্যাখ্যা সাংখ্যমতের অস্ুকূলেই করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর বেশ মৌলিকতা আছে | গতানুগতিক ভাব- 
প্রবাহে তিনি ভাসিয়া যান নাই, আর পল্পবগ্রাহিতাঁও তাহাতে 
নাই। তিনি যোগে ভাষ্যে বাচস্পতির মত হইতে পৃথক্‌ মতের 

*. গ্রবচনভাস্ত-_মহেশপাল সংস্করণ ১৮০৭ শকাবা! ১১ পৃষ্ঠা । 

$ বিআনামৃত-ভাত্র-_চৌখাম্বা সংস্কত সিরিজ সংস্করণ ১৯*১ শু্টাবের 
৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_“অধিকংভূপদেশরত্বমালাখ্যপ্রকরণে রটব্যম্‌” । 


বিজঞানভিক্ষর গ্রন্থের বিবরণ ৪২৯ 


অবতারণাও করিয়াছেন | বাচস্পতির মতে পুরুষের ছায়া 
প্রকৃতিতে পড়ে। আর বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন_ পুরুষের ছায়া যেমন 
প্রকৃতিতে পড়ে, প্রকৃতির ছায়াও তেমন পুরুষে পড়ে। যাহ! হউক, 
বিদ্রানভিক্ুর যে মৌলিকতা আছে তদ্বিষয়ে সন্নেহ নাই 
দপরে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, বিচারের কৌশল, সর্ববোপরি সামগরন্যের 
চেষ্টা তাহার গ্রন্থে সুপরিশ্কুট। অবিরোধে এরূপ সমন্বয় আর 
কাহারও গ্রস্থে দেখিতে পাওয়াযায় না। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রতিভা ও 
পািতোর আকর ! 


িজ্ঞানভিক্ষু্ গ্রন্থের বিবরণ 


(০বচ্কাস্ঞ অজ্ভে ) 


১। উপদেশ-রত্বমীল1--কেবল বিদ্ঞানামৃত ভাষ্কে এই গ্রচ্ছের 
ইন্লেষ আছে। এই প্রকরণ গ্রচ্থ এখন পাওয়া যায় না। 

২। বিজ্ঞনাম্থৃত-ভাস্ত-_এই গ্রন্থে ব্ন্মস্ত্রের সাংখ্যমতাহকুলে 
বাধ্য করা হইয়াছে । কাশী চৌখাস্বা সংস্কত সিরিজে সম্বৎ ১৯৫৮ 
অর্ধাৎ ১৯০১ খুষ্টাবে মুকুন্দ শাজীর সম্পাদনায় এই ভাষ্য প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

৩। শীতাভাস্য-_প্রসিদ্ধি আছে যে বিজ্ঞানভিক্ষু গীতার ভাষ্য 
প্রয়ন করেন, কিন্ত এই ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না। 

৪। উপনিবদৃভান্ত-_ইহা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় লাই। 
হস্ুলিপি অবস্থায় ইহা আছে। 


€সাহখ্যস্ভে ) 
৫। সাংখ্যপ্রবচনভাম্ব--ইহা কপিলের নুত্রের ব্যাখ্যা। 
কপিনসুত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট বিজ্ঞানভিজ্ষরপূর্বববন্্ী। তিনি 


৪৩৯ রতি 


সম্ভবতঃ ১৫০০ ঘুষ্টাব্ধে বর্তমান ছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষু যোড়ণ 
শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৫০--১৬*৯) প্রবচনভাধ্য রচদা 
করেন। 

পূর্বতন আচার্ধ্যগণ কপিলস্ুত্র উদ্ধত করেন নাই। সাংখ্য- 
কার্িক! উদ্ধত করিয়াছেন। কপিলস্থত্র, সাংখ্যপ্রবচন সুত্র 
কারিকার অনুরূপ অনেকে কপিলস্ৃত্রের প্রামাপণিকতা ও 
প্রাচীনতা স্বীকার করেন না । ইউরোগীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহা 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে (১৪০০ খুষ্টাকে) বিরচিত হয়! & 
বাস্তবিক এরূপ সিদ্ধান্ত সনীচীন নহে। কারিকা ও স্থৃত্রের মাদক 
নুষ্পষ্ট। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে! 
কপিকাভায় জীবানন্দ বিদ্ভামাগর মহাশয়ের এক সংস্করণ আহছ। 
বঙ্গান্ুবাদসহ মহেশচন্দ্র পাঁল মহাশয় ১৮০৭ শকাবদায় অর্থাৎ ১৮৮৫ 
খুষ্টান্দে এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

৬। জাংখ্যসার__ ইহ! সাংখ্যের প্রকরণগ্রন্থ এবং গছ্ে ও গঞ্পে 
রচিভ। এই প্রকরণ ছুইভাগে বিভক্ত। প্রথ্মভাগে, ভিন 
পরিচ্ছেদ গন্ভে লিখিত ; আর উত্তরভাগে ছয়টা পরিচ্ছেদ গঞ্ে 
লিখিত। 

এই গ্রন্থের অনেক সংস্করণ হইয়াছে, কাশী হইতে এক সংখ 
প্রকাশিত হইয়াছে। কপ্সিকাতায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৬জীবানন্দ 
বিদ্ামাগর মহাশয় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ" 
সহ মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ও এক সংস্কবণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
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বিজ্ঞানতিক্ষুর মতবাদ ৪৩১ 
€ন্যোগগশ্পাজ্রে ) 

৭। যৌগবান্তিক-_এই গ্রন্থ পাতগ্রল দর্শনের ব্যারভাষ্যের 
টকা! ইহা সুবিস্তুত ও সুপ্রসিদ্ধ। কলিকাতায় ৬্জীবানন্দ 
বিগ্বাসাগর মহাশয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সভাষ্য যোগবাপ্তিক প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ 


আচাধ/ শঙ্করের মতে আত্মা এক। স্থগ্রির পুবের্ব তিনি এক বা 
অদ্বিহায় ছিলেন। মায়ার সাহায্যে আকাশার্দি প্রপঞ্চরূপে 
বিবর্তিত হউয়াছেন। জগবপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা । সুতরাং 
হ্ষ অবিকৃত ও অপরিণামী, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশরূপ। জগৎ বিবর্ত 
ব্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম জড়রূপে পরিনত হন না। অবিদ্যার বশেই 
মপরিণামী ব্রহ্ম পরিনতের ন্যায়, চিদ্রপ ব্রহ্ম জড়বূপে, অদ্ধিতীয় 
মদিতীয়রূপে বিভাত হন। সমস্ত প্রপঞ্চস্থ্টি অবিছ্যোপাদান! ও 
দ্বপ্রণঞ্চধৎ | অদিতীয় ব্রহ্ম ই পারমাধিক। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ধ। 
আর ভেদদৃষ্টি অবিদ্ভার ফল। অবিদ্ভার নাশে আত্যস্তিক ছুঃখ- 
নিবৃত্তি ও পরমানন্দাবান্তি হয়। ত্রচ্গাম্্ৈক্যঙ্ঞানে জীব ও ত্রদ্ষ 
ম্ি্ভাবে অবস্থিত হয়। জীব নিত্যমুক্ত। কেবল মায়ার 
ব্শই আপনাকে বদ্ধ ঝলিয়! মনে করে। মায়া বা অবিদ্ভার অস্তে 
জাব অন্ষ্বরূপে অবস্থিত হয়। কণ্ম অজ্ঞানজ| কণ্খ মুক্তির 
মক্গাৎকারণ নহে, কিন্তু পরম্পরা কারণ ! জ্ঞানই মুক্তির কারণ। 

বিদ্রানভিক্ষুর মতেও আত্মা এক, ঈ্বরপদবাচ্য। সৃষ্টির পূর্বে 
একই ছিলেন। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মায়াশক্তির বলেই ঈশ্বর 
সর্ধহ্র। তিনি ক্লেশকন্দমথিপাকাশয়াদি দ্বার অপরাহৃষ্ট। শঙ্কর 


৪৩২ বেদান্মঘর্শনের ইতিছাস 


বলেন মায়া ব্রন্মের শক্তি নহে, ব্রহ্ম নিগুণি নির্বিবশেষ। মায়া 
ব্্মাশ্রিত হইলেও উহা তুচ্ছ। 

বিজ্ঞানতিক্ষু মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
স্থতরাং তাহার মতে ঈশ্বর সগ্ডণ ও সবিশেষ । বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 
ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নিগুণি। ঈশ্বর ভাহার অন্তংস্থ প্রন্থৃতি 
পুরুষাদি শক্তির সাহায্যে অন্যোচ্ঠ সংযোগবলে মহদাদি সি 
করেন। মাকড়স। যেমন জাল বিস্তার করে, ঈশ্বরের স্থষ্টিও মেই- 
রূপ। রাজ! যেমন সেবা ও অপরাধের বঙ্গ প্রদান করেন, ভগবান 
সেইরূপ কণ্মফল প্রদান করেন। ঈশ্বর পুনরায় সমস্ত জীব জগং 
আত্মাতে উপসংহ্ত করিয়! অদ্থিতীয়রূপে _এককপে অবাস্থৃত হন। 
ষমুদ্রে তরঙ্গ বুদ্বুদাদির ন্যায় সমস্ত জীব জগৎ তাহাতে লীন হয়। 
সেই অবস্থায় ক্ষণভ্কুর, মায়েজ্্রজাল সদৃশ সমস্ত বিকার 
বাচারস্তণ মাত্র থাকে। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কিছুই থাকে দা। 
শ্রুতিও বলিয়াছেন-__“সর্র্বং খছ্িদং ব্রচ্ধ তজ্জলানিতি।” জীবসকঙ 
কুর্ধয-কিরণের গ্ায় ত্রদ্মের অংশ। প্রকৃতি, তাহার গুণ ও জীবাদির 
বত্তাশ্ফুত্তি ঈশ্বরের অধীন। প্রকৃতি, গুপ ও জীবাদি স্ছাপ্রবস্তরর সতায় 
দৃশ্য । উহাদের স্বতঃসিদ্ধৎ নাই, সুতরাং পারমাথিক সত নাই! 
জীব চৈতম্যাংশে ত্রহ্মের তুল্য, চৈতন্ঠাংশে কোনও বিলক্ষপতা নাট? 
ন্থতরাং ঈশ্বর পঞ্চবিংশতিতত্বের আত্মা । জীব প্রাণাদির গ্যায় জড়রণে 
অনাস্মা। নিখিল বেদাস্তবাকাপ্রতিপঃগ্ত সৈই পরমাত্মা পরং ব্রদ্ধকে 
“তিনিই আমার আত্মা,_“স ম আত্মেতি”্, তিনিই আমি 
“মোহহমিতিগ্রূপে, মায়! ও জীবাদি হইতে পৃথক্রূপে--আখারপে 
উপলব্ধি করিয়া অবিদ্াকামকপ্াদির ক্ষয়ে নিখিল ছুঃখ হইতে 
ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করে। জীবন্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত। 
জীব ও ব্রন্মের অক্রিদ্ষুলিঙ্গের স্ায় অংশাংশিভাবই যু্িযুক। 
আকাশাদির, জীবের বিদ্ুব বা ব্যাপকনু নাই । পিতাপুত্ের গায় 
জীব্রন্মের অবিভাগ । মোক্ষধর্ন্েও পুরুষ বহু কি এক, এই প্রশ্নে 


বিজ্ঞানভিস্ষুর মতবাদ ৪৩৩ 
“বহবঃ পুরুষা রাজন্‌ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্‌। 
নৈবমিচ্ছস্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥” 
এই গ্লোকে পুরুষনানাত্ব বিচারবলে স্থাপন করিয়া ব্যাসোক্ত 
গুরুষবহহ পিতা পুত্রের স্তায় “অধিভাগপ্রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
*। শ্রুতিও বলিয়াছেন-_ 
পমায়াং তু প্রকৃতিং বিস্তান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌। 
অন্তাবয়বৃতৈত্ত ব্যাপ্তং স্বর্বমিদং জগৎ ॥৮ 
শীচায়ও শ্রীভগবান্‌ বপিয়াছেন-_ 
“মমৈবাংশো জীবলোকে ভীবভূতঃ সনাতন” ইত্যাদি । 
শ্রুতি বলিয়াছেন_-“যথ! সুদীপ্তাৎ পাধকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহশ্রশঃ 
গ্রভবস্তে সরূপাঃ তথাক্ষরাছিবিধাঃ নোম্যভাবাঃ প্রজায়স্তে তত্র 
চৈব(পি ষস্তি।” “বালাগ্রশতভাগন্ত শতধ। কল্িতস্ত চ তাগো! জীবঃ 
মবিদ্ধেয়ঃ স চানস্তযায় কল্পত* ইত্যাদি। এই অংশাংশিভাব ভেদ 
প্রতিগাদনের ফল। উৎসর্গ বলে অংশাংশির একরূপতা আছে 
বলিয়াই জীবের অসংসারিত্, বিজু, সর্ধবাধারত্‌ প্রস্তুতি শ্রুতিতে 
দিদি হইয়াছে। ভেদাভেদ বিভাগ অবিভাগপর | অ্বৈতবাদী 
অতেদবাক্যান্থুরোধে ভেদবাক্য সকলের উপাধিক ভেদপরত্ব কল্পনা 
করেন, সেইরূপ ভেদবাক্যান্থরোধে অভেদ বাক্য সকলের অভেদ- 
লক্ষণ অভেদপরত্থ নির্ণীত হইতে পারে । অবিরোধ উভয়খা! সম্ভব। 
হ্রতি ও স্মতিতে আছে--“ঘথোদকং শুদ্ধে শুন্ধমাক্ষিণ্তং ভাদৃগেব 
ভবতি। এবং সুনেধিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।” “নতু তদ্‌ 
খিস্তি, ততোহম্যদ্‌ বিভক্তম্‌» (শ্রুতি )। 
__ “অবিভক্তং চ ভূতেষু সবিভক্তমিব স্ফিতম্‌। 
* সমাসতন্ক যদ্ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্কধান্‌। 
তঙ্জাহৎ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রসাদাধ মিতৌজ্সঃ ॥ 
বহুনাং পুক্ুাণাং হি যখেকা যোনিকিস্থতে 


তখা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যান্তামি গুণাধিকমিতি ॥ 
২য--২৮ 


৪৩৪ . বেদাস্তর্শনের ইতিহাম 


ব্যক্তং স এব বাব্যক্তং স এব পুরুষঃ পরঃ ॥% ইত্যাদি। 
অবিভাগপরত অঙ্লীকার করিলেও অভেদ শব্দে লক্ষণ] হইবে-- 
এরূপ বলা বাইতে পারে না। কারণ, “ভিপি বিদ্বারণ ইডি” 
বিভাগেও “ভিদি” ধাতুর প্রয়োগ আছে যদি বল “তত্বমস্তাদি” 
অভেদবাক্যের মোক্ষফল শ্রুতি বলিয়াছেন, অভেদভ্ঞানই সম্যঙ্গ- 
জ্ঞান। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন তাহ! বজিতে পার না। কারণ শ্রুি 
বলিয়াছেন-_“পৃথগা আ্বানং প্রেরিতারং চ মত্বা! জুট্টস্ততস্তেনা সত ₹নেতি” 
ইত্যার্দি। শ্রুতিই ভেদগ্ঞানের মুক্তিফলত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। 
ভেদঙ্ঞানে ঈশ্বর হইতে মায় ও জীবের পৃথকৃত্ব-বিবেক-জ্ঞান জন্মে। 
স্থতরাং অবিগ্ার নিবর্তকরূপপে ভেদচ্জানের সাক্ষাৎ মোক্ষহেডুহ 
আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন_-“সত্যেন লতভ্যস্তপসা হোষ আত 
সম্যগ, জ্ঞানেন ব্রহ্মাচধ্যেণ নিত্যম্” ইত্যাদি । 
পপ্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। 
পশ্থাস্তি নুরয়ঃ শুদ্ধং তথিফোঃ পরমং পদম্‌ ॥৮ 
শীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন_ “ততো মাং তত্তবতো। জ্ঞান্থা বিশতে 
তদনস্তরমূ।” 
আর অভেদবাক্য সকলের সাক্ষাৎ অবিস্তা নিবর্তকত্ব অমর্তব, 
স্থৃতরাং এ বাক্য সকল ব্রদ্ধাত্মতা-বোধক বাক্যসকলের শেষভৃত। 
অভেদ জ্ঞান সাক্ষাৎরূপে “অহংছঃখী” ইত্যাদি লক্ষণ অবিষ্ভার 
উচ্ছেদ করিতে পারে না । এক আকাগ্ে শব ও তদভাবের ন্যায় 
এক আত্মাই ভাব ও অভাব অসম্ভব । অতএব বিবেক বাকারূপেই 
ভেদবাক্য সক বলবান্‌ এবং তদৃবিরোধিরূপ অভেদ বাক্য সকল 
অবিভাগপর। 
আঁতিতে ভেদনিন্দাপর বাক্য সকল আছে। “হয এতশ্বি্ 
দরমন্তরং কুরুতে অথ তন্ত ভয়ং ভবতি”। স্মৃতি তেদের নিন 
করিয়াছেন 
পতন্তাত্মপরদেছেষু সত্যেছপ্যেকমন্তং হি যত । 


বিতর মতবাদ এ 


বিজ্ঞানং পরমার্থোহসৌ দ্বৈতিনোহতথ্যদর্িনঃ ॥৮ 

সুতরাং ভেদনিন্না আছে বলয়! শ্রুতির ভেদপরদ্থ সম্ভব নহে, 
ইহাই অধৈতবাঁদীর আশঙ্কা । বিজ্ঞানভিক্ছু বলেন-_-অভেদবাকা 
মকল অবিভাগপর ! ভেদনিন্দাবাফ্য সকল বিভাগ লক্ষণ ভেদ্পর। 
সুতরাং প্রতিপাগ্ভ বিপরীতের নিন্দান্বই যুক্তিযুক্ত । অন্যথায় 
'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” “মৃত্যোঃ স মৃত্যমাপ্সোতি 
যইহ নানেব পশ্/তি” এই সকল শ্রুভিবাক্যবলে জড়বর্গের ভেদ 
নিদ্দ। থাকায় তাহাদেরও অভেদ পক্ষ অঙ্গীকার করিতে হয়। 
4হ প্রত্ঠাক্ষ ও বুক্তিবিরুদ্ধ | 

অভেন জ্ঞানে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থারও অনুপপন্থি হয়। প্রতিবিদ্ব 
ঝ অধচ্ছেদবাদবলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ 
প্রচিবিত্ব তুচ্ছ, এজন্য বন্ধমোক্ষ অনুচিত | অতএব জীব ব্রন্মের 
আশ। বিবেকভ্ঞানে মুক্তি, এক্যজ্ঞানে নহে। অ্বৈতবাদী 
মাচার্ধাগণ 'প্রতিবিশ্ববাদী | াহাদের মত শিরপন জগ্তই বিজ্ঞান- 
জিদুর সর্ধববিধ প্রচেষ্টা । 

ধিদ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান কারণ। প্রক্কৃতি 
বদ্ধ হইতে অবিভক্ত । ব্রচ্ধ স্বাবিভক্ত প্রকৃত্যাদির সাক্ষিরূপে 
পঠন্তক | সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেও নিরধিবকার। 
প্রতি পুরুষাদিতেও অতি প্রসঙ্গ হইতে পারে ন!। কারণ স্প্টির 
গর্বে অন্ত নকলের সাক্ষিত্ব অসম্ভব। ভিক্ষু “বিজ্ঞানাম্বতভা্ে” 
বলিয়াছেন-_“বরন্থাপশ্চ  স্বাবিভক্তপ্রকৃত্যাহ্যপষ্স্তকত্ধং সাক্ষিতা- 
ধাতেণেতি অগতকারণত্থেইপি ন ব্রহ্মেণো বিকারিতং ন বা প্রব্ৃতি- 
পিযানিঘতিপ্রসঙ্গ: ৷ জর্গাৎ পুর্ববমন্যেষাং সাক্ষিত্বাসস্তবাৎ।” 

অধিষ্ঠান কারণটা কি? তহত্বরে ভিক্ষু বলিতেছেন__যাহাতে 
ধিততরূপে অবস্থিত হইয়া! যদ্‌বলে উপষ্্ধ হইয়া, উপাদান কারণ 
সার্ঘাকারে পরিণত হয়, তাহাই অধিষ্ঠানকারণ | যেমন স্টির 
'খদিতে জলে অধিভক্ত পার্ডিব সুক্মাংশ সকল (যাহাদিশকে তন্মা্ 
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বলা হয়) জলঘারা উপস্টদ্ধ হইয়া! পৃথিবী আকারে পরিণত হয় 
জল মহাপৃথিবীর অধিষ্ঠান কারণ, সেইরপ ঈশ্বর প্রকৃত্যাদির অধিষ্ান 
কারণ) বিজ্ঞানামৃতভাষ্কে ভিক্ষু বলিয়াছেন 

“তদেবাধিষ্ঠানকারণং হজহবিভক্তং যেনোপষ্টন্ধং চ সহুপাদান, 
কারপং কার্যাকারেণ পরিণমতে, যথাসর্গাদৌ জলাহবিভক্তাঃ পারি 
সুষ্গাংশাস্তন্মা্াখাঃ জলেনৈবোপট্টস্তাৎ পৃথিব্যাকারেণ পরিণমন্ত 
ইত্যতো জলং মহাপৃথিব্যা অধিষ্ঠানকারণমিভি |” 

ব্রহ্ম জগতের অভিষ্ঠান কারণ, সুতরাং তিনি অবিকারী চিন্ধান্ 
হইলেও তাহাতে জগতের উপাদানত্ ও অভেদস্ব উপপক্ন | বিদ্ঞান- 
ভিক্ষু বলিয়াছেন_-“অতএবাবিকারি চিন্মাব্রত্থেইপি প্রন্মণো জগ 
পাদ্ানখং জগদভেদশ্চোপপগ্ভতে ।” বিকারিকারণের মত অধিষ্ঠান 
কারণেরও উপাদানত্বরূপে ব্যবহার আছে। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের সমবায়ী, অলমবায়ী ব! নিমিত্ত 
কারণ নহে। এই সকল কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আধার কারণ। 
বিকারি কারণ কি? তহ্ত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন--সমবায়মনবন্ধে 
যাহাতে অবিভাগ ভাহাই বিকারি কারণ। ( “সমবায়মন্বন্ধেন 
যত্ত্রাপিভাগস্তদ্ধিকারিকারণম্” ) এবং যে স্থল “কার্যস্ত কারণ 
বিভাগেনাবিভাগঃ* তাহাই অধিষ্ঠান কারণ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, 
অধিষ্ঠান কারণবাদের সহিভ বৈশেষিক সাংখ্য প্রভৃতির কোনও 
বিরোধ নাই। বৈশেষিক ও সাংখ্যবাদী আচার্ধ্যগণও অধিষঠান 
কারণের নিমিত্ত কারণতা স্বীকার করেন। যখন সাংখ্য বৈশেষিব 
প্রভৃতির কারণবাদের সহিত অবিরোধ রক্ষা করা যায়, তখন বিরো। 
স্থাপন যুক্তিযুক্ত নহে। ভিক্ষু বলেন_তবে আমর! সমবার 
অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ হইতে বিলক্ষণ উদাসীন অধিষ্ঠান কারণ 
অঙ্গীকার করি। তিনি ভাস্তে বলিতেছেন__“সম্ভবত্যবিরোধে সৃি 
্রক্রিয়ায়াং বৈশেধিকসাংখ্যয়োরুভয়োপ্যঅবিরোধানৌচিত্যাদিতি। 
বৈশেধিকাদিভিরগীদৃশং ব্রহ্ষণঃ কারপত্বমিক্তত এব। পরং ছু 


বিজ্ঞানডিক্ষুর যুতবাদ ৪৩৭ 


ভৈরিদমপি নিমিত্তকারণতেতি পরিভান্ততে ৷ অস্মাভিস্ত সমবায্যসম 
বায়িভ্যামুদ্রাসীনং নিমিতকারণেভ্যশ্চ বিলক্ষণতয়া চতুর্থমাধার- 
কাঁরণহমিতি।” বাস্তবিক এস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু গতাস্তর না থাকাতে 
এক অন্ুত কারণবাদের স্থ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যত! রক্ষা 
করিতে হইবে অথচ ক্রহ্থের নির্বিবকা রও রক্ষা করিতে হইবে । এই 
য় সঙ্কটে পড়িয়! বিজ্ঞানভিক্ষু এক অভিনব কারপবান্দ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। এই কারণবাদে অদ্বৈতবাদের ছায়াও আছে, আর 
ফাখামতের ছায়াও আছে। অছৈতবাদী বলেন, নিরধিষ্ঠান ভ্রম 
হইতে পারে না । জগদ্ত্রমের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান জ্ঞান। অবশ্যই 
দ্রানে অজ্ঞান কোনও কালে বা! দেশে নাই। বঙ্গ মায়িক জগতের 
অধিষ্ঠান। ভিক্ষু এই অধিষ্ঠানবাদ গ্রহণ করিয়া প্রন্কৃতিকে 
অধিঠানের আত্মন্ৃত করিয়াছেন। প্রকৃতি অধিষ্ঠানের সহিত 
অবিউন্ত। অবশ্যই অবিভক্ত অর্থে অভিন্ন নহে । এস্থলে অবিভজ্ঞ 
শকটি ভিক্ষু একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, 
ভ্িনি অভেদের অর্থ অবিভাগ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে 
রদ্মের অবিভক্ত বলিয়! সাংখ্যবাদকে অতিক্রম কর্দিয়াছেন। কারণ, 
মাখ্যমতে প্রন্কৃতি স্বতস্ত্রা। পক্ষাস্তরে সাংখ্যমতে পুরুষের ঈক্ষণ বা 
মাক্ষিৰ বশে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার চ্যুতি হয় ও গুণের ক্ষোভ হয়। 
এসলেও ভিক্ষু নির্ধিবকার ব্রহ্মকে উপষ্স্তক বলিয়াছেন । উপট্টস্তকত্ব 
ও নাংব্োর সাক্ষি প্রায় একই ভ্রিনিষ। ভিক্ষু মতে ব্রহ্ম 
শরিমান্। শক্তির বিকার অবশ্যন্ভাবী, যেহেতু শক্তিই স্পন্দন, 
আর স্পন্দনই বিকার। শক্তি আছে কিন্তু বিকার নাই ইহা 
ঈসস্তব। 1:86 929:85রও আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ আছে। 
বস্বাদপি সুস্্স 01192:92এরও স্পন্দন আছে। স্পন্দন থাকিলে 

রস্ধ অসস্ভব | এস্থলে ভিক্ষু সামক্ন্ত করিতে গিয়া অসঙ্গত 
নতধাদের সৃষ্টি ককিয়াছেন। জগতের সত্যতা রক্ষা ও ত্রদ্দের 
শিকার স্থাপন অসম্ভব ষাংখ্যের পুরুষ নিমিত্ত কারণ, অসঙ্গ 
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ও নিগুণ। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর অধিষ্ঠানকারণ ব্রহ্মা অসঙ ও দি? 
মহে। কারণ তিনি প্রকৃতিকে ব্রহ্গশৃক্তি বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। 
ব্রদ্দের শক্তিমন্তাই সগ্চপত্ব। ব্রচ্মের সগ্ডণত্থ যখন উপাধিক নহে, 
তখন ব্রদ্মের ৰিকারিত্ব অসম্ভাবী | ভিক্ষু বলিতে পারেন, ব্রহ্ম মগ 
হইলেও নিব্বিকার। আমর! ভদুত্বরে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিব, 
সগুণত্রক্ম কি প্রকারে প্রকৃতির উপ্টম্তক 1 যদ্ধি সাঙ্গিহ-নিবন্কন 
উপষ্টস্তকত্ব হ্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রন্কত্যার্দি খন সৎ, তখন 
সাক্গীরও বিকার অবশ্যস্তাবী ; আর যখন ব্রহ্ষই প্রকৃতির উপটম্বক 
বা বিক্ষোভক, তখন তাহারও বিকার অনিবার্য | ভিক্ষু প্রকৃতি 
সাম্যাবস্থা অঙ্গীধাঁর করিয়াছেন। কারণ, তিনি সাংখ্যের গরকৃধি- 
কেই বেদান্তে ব্রহ্মাশ্রিতবীপে গ্রহণ করিয়াছেন । আর যদি বলেন। 
প্রকৃতির সাম্যভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তখন প্রকৃতি বিক্ষোভ 
ক্রিয়াশালিনী ১ প্রকৃতি ক্রদ্ধাশ্রিতা। ক্রিয়ার ধর্া_-শক্তির ধু 
এই ষে, জাশ্রয়কে বিকৃত শা করিয়। ক্রিয়া আত্ম প্রকাশলাভ করিতে 
পারে না । ক্রিয়াত্মিক! প্রতি ব্রন্মেরও বিশ্চোভ অবশ্যই জশ্মাইবে। 
যদি বলেন, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে 
জিজ্ঞান্ত__গ্রকৃতির সমতার ক্ষোভ কি প্রকারে হইল? সাম্যাবস্থা 
হইতে কি প্রকারে প্রচ্যতি ঘটিল ? “উভয়তো৷ পাশীরজ্জুঃ শ্থায়ে 
ভিক্ষু পতিত হইয়া এক অদ্ভুত কারণবাদের স্থপ্রি করিয়াছেন। 
900:988% অর্থাৎ সমন্বয়বাদী ০দার্শনিকের এরূপ ছুরবস্থা 
অনিবার্য | 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর চেতন বিশেষ। তিনি তাহার 
ভাস্তে লিখিয়াছেন, “অন্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যান্কৃতন্য চেতনা 
চেতনরূপন্ত প্রতিনিয়ত-দেশকা লসংস্থা নব্যাপারাদিমতোহচিন্তা 
রচনাত্মকন্ত জায়তেইস্তিব্থতে বিপরিণমতেইপক্ষীয়তে বিনা 
ত্যেবংরূপং জন্মাদিযকং যত; পরমেশ্বরাদস্তলীন প্রকৃতিপুরুাত- 
খিলশক্তিকাৎ ব্বতশ্চিম্াত্রা দিশুদ্ধসত্বাখ্যমর়োপা ধিকাৎ ্ 


বিজ্ঞানভিঙ্ক্র মতবাহ ৪৩৯ 


বিপাকাশয়ৈরপরাসুষ্টাচ্চেতনবিশেষাদ.. ভবতি”  ইতি-_-এস্থলে 
পাতগ্রলের *ক্লেশকর্মমবিপাকাশয়ৈরণরাস্ৃষ্ঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃস্ই 
বেদান্তের “বিশুদ্ধত্বাখা মায়োপাধিক” হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন । 
পাতঞ্জলের ঈশ্বর “ক্লেশকম্ম্রবিপাকাশয়ৈরপরাম্টঃ পুরুষবিশেষঃ |” 
বিগ্তারণামুনীশ্বর ঈশ্বরকে বিশুদ্ধসত্বপ্রধান বলিয়া অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । বিগ্ভারপ্যের “বিশুদ্ধ সন্বপ্রধান” ঈশ্বরই বিজ্ঞানভিক্ষুর 
পবিশুদ্ধসবাখ্য মায়োপাঁধিক 1” বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে প্রকৃতি বরচ্ছের 
শক্তি। তিনিই বনিয়াছেন-_“প্রকতিপুরুষাগ্ভখিলশক্তিকাৎ।” এখন 
ফিদ্ান্__বিশুদ্ধসত্বাখ্য মায়া ও অখিল শক্তি এক কিনা। যদি 
এক হয়, তাহা হইলে মায়াও যেমন উপাধি, প্রকৃতি-পুরুষাদি অখিল 
শকজিও তেমনি উপান্িক। ওপাধিক হইলে শক্তি ব্রশ্মের সহিত 
অবিভক্ত হইতে পারে না, ব্রদ্মের আত্মভূতও হইতে পারে ন!। 
পাগল ও বেদাস্তমভের সমদ্বয় করিতে গিয়া ভিক্ষু “ডভালবিচুড়ী” 
পাকাইয়াছেন | 

কোনও পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। পাতগ্রলের সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের 
মহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীবের অত্তর্ধ্যামী, জীবের 
পরমাত্বীয়-_ ইহা পাতঞ্জলের মতে নাই। যে ঈশ্বর উদাসীন, 
জীবের সহিত ধাহার কোনও সম্পর্ক নাই, ভিক্ষু সেই পাতগ্রলের 
ঈশ্বরকে বেদাস্তের পোষাক পরাইয়াছেন। কারণ, কাহার জীব 
দেই পুরুষবিশেষরূপ ঈশ্বরকে “তিনিই আমার আত্ম” এইরূপ 
ইপামনা বা ধ্যান করিয়া আত্মভাবে সাক্ষাৎকার করিলে আত্যস্তিক 
ছধনিবৃত্তি লাভ করে। অবশ্যই তাহার মতে ঈশ্বর অন্তর্ধ্যামী কি 
না! তাহা বুঝিতে পারা যায় না । উদ্দাসীনতাও যেন আছে, কেবল 
জীব ঈশ্বরকে “ম ম আত্মেতি” এইরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই 
ছধনিবৃত্তি হইতে পারে এই মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর 
মতবাদ বেদাস্থের পোষাকে সাংখ্যবাদ। 

ভিঙ্কর মতে জীব ব্রহ্মের অংশ । মূর্তবস্তরই অংশ হইতে পারে । 


৬ বেছাস্তার্শনের ইতিহাণ 
অধূর্ত নিরংশ ভীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়ঃ তাহা হইলে ত্্গ মূ 
হইয়! পড়েন। মূর্ত বন্তর বিকার আছে । বিকার যাহার আছে, 
তাহা অনিত্য ; সুতরাং ব্রন্ষের অনিত্যতা অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। 
ভিক্ষুর মতে জীবাত্বার বিভূহু প্রভৃতি উপচারিক। জীব যখন 
ব্রদ্মের অংশ, তখন অংশত্ছ অবশ্যই নিত্য। জীব যখন ব্রহ্মকে 
“তিনি আমার আত্মা” বলিয়া জানে, তখন জীব আপনাকে তদ্ধ 
হইতে পৃথক্রূপে দেখিতে পায়। কারণ, জীব তখন “মায়ীভীবানি 
বিবেকেন আস্মতয়া” ব্রচ্মকে উপলদ্ধি করে। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের 
আত্ম! হইলেও জীবা্দি হইতে বিবিক্ত। ভিক্ষু যদি বলেন__-জীব 
তখন ব্রক্গাত্বভীব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতিপাঁদিত জীবের 
অংশত্ব অনুপপন্ন হয়? আর যদি জীব তখন আপনাকে ব্রহ্ম হস্টতে 
পৃথক্‌ করিয়া দেখে, তখন এত্রহ্ষই আমার আত্মা” এই বোধের 
তাৎপর্য কি? অংশাংশিভাবে জীব আপনাকে ঈশ্গরের অংশ 
বলিয়! বোধ করে, তাহা হইলে “ঈশ্বর আমার আত্মা” এই ভাবের 
কোনও তাৎপধ্য থাকে না। অংশ অংশীর সহ্ছিত ভিন্ন কি অভিন্ন? 
যদি বলেন ভিন্ন, তাহা হইলে ঈশ্বর আমার আত্ম” ইহার সার্থকতা 
কোথায়? আর যদি অভিন্ন হয়, তাহা! হুইলে জীবের অণু 
অন্ুপপস্ন, জীবের বিভুত্বই পারমা্ধিক বলিয়া শ্বীকাঁর করিতে হয়। 
ভীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিঙ্ষু ভেঙাভেদবাদী। ডিনি ভায়ে 
বলিয়াছেন--“যশ্চ স্বতো মায়া তদ্ঃুণ 'জীবাদিত্যো ভিদ্াভিযো 
জীবাবিলক্ষণচিম্মাতোহপি ন তেষাং দোষৈঃ কদাপি লিপ্যতে ।” 

এস্থলে তিক্ষু ভাঙ্করীয় মতের কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন। 
ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। ভেদাতেদবাদ অযৌক্তিক। "ঈশ্বর 
জীবের আত্মা” এই মতে নিষ্বার্ব-মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। 
নিষ্বার্কও ভেদাভেদবাদী | ভিক্ষু সকল মতের সামগ্রন্ত করিতে 
গ্লিয়া অন্বাভাবিকতার উদ্ভব করিয়াছেন । 

সাধন সম্বন্ধে ভিক্ষু জ্ঞান-কর্টদর-সমুজ্চয়বাদী । তিনি বলেন 


বিজ্ঞানভিক্কুর মতবাদ ৪৪১ 


শ্কর্মবিশিন্ত জ্ঞানম্য মোক্ষলাধনত্বম্‌।৮ শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
“আখ্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ত্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ” ইত্যাদি 
এ স্থলে বিদ্বানের_ আত্মারামেরও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়। যায়। 
গ্ষতিও কন্মবিশিষ্ট জ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
শ্রুতি বলেন__ 
“অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিস্ভাষুপাসতে। 
ততো ভূয় ইব তে তমে! যউ বিছ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥ 
(ঈশোপনিষদ্‌ ) 
বিদ্যাপাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্েদোভয়ং সহ। 
অবিস্তয়।ম্ৃত্যুং তত্ব? বিদ্যায় সৃতমশু,তে ॥১১॥ ইত্যাদি | 
শ্বতিতেও বলিয়াছেন--- 
পজ্ঞানিনাহজ্ঞানিন! বাপি বাবদোহস্ত ধারণম্‌। 
তাবদ্র্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্তব্যং কর্মমুক্তয়ে ॥ 
জ্ঞানেনৈব সহৈতানি নিত্যকম্মাণি কুর্বতঃ। 
নিবৃত্তফলতৃপ্তস্ মুক্তিত্তশ্ত করে স্থিতা ॥ 
ুষতরাং কশ্ধযুক্তজ্ঞানই মোক্ষের লাধন। এ বিবয়ে বৈষ্বাঁ- 
চাধাগপের সহিত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতসাদৃশ্য আছে; কিন্তু শঙ্করের 
মহিত নাই। শঙ্করের মতে জ্ঞানই মোক্ষের হেতু । ভিনি জ্ঞান ও 
কশ্ধের সমুচ্য়ের বিরোধী । কর্ম্দ পরম্পরা ক্রমে জ্ঞানের সাধন। 
শন্বরের মতবাদ খণ্ডনের জন্ত বিজ্ঞানভিক্ষ ব্রহ্মানজের ১।১।১ স্মৃত্রের 
তা সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি শ্রোত, স্মার্ত ও পৌরাণিক 
বাক্য উদ্ধার করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের জন্য সচেষ্ট। 
মুক্তি সম্বন্ধে ভিক্ষু বলেন_ ঈশ্বরের সহিত একীভাব প্রান্তি 
মুক্তি নহে। মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সমান শক্তিও হয় না। মুক্ত- 
পুরুষের ঈশ্বরের সমান ভোগ হয়। ঈশ্বরসাবুজা অর্থে একরূপ 
কলোগ। ঈশ্বরও মুক্তুপুরুষের ভোগ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
"নোহুতে সর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্ষণ1 বিপশ্চিতেতি।” “স্‌ যখৈতাং 


৪৪২ রেদাস্তদর্শনের ইতি 
দেবতাং সব্ব্বাণি তৃতান্তবস্তি এবং হৈনং সর্ব্বাণি ভৃতান্তবস্তি টেন 
এতন্তৈ দেবতায়ৈ সাধুজ্যং সলোকতাং জয়তীত্যাদি |” এন্থলে ষ্ঠ 
বিদ্বানের পরমেশ্বরের সহিত সমান ভোগ মাত্রের নির্দেশ 
করিয়াছেন। স্ৃতরাং মহদাদি স্ষ্টিতেও সুক্তপুরুষের অধিকার 
নাঈ, মেই শক্তি কেবল ঈশ্বরের। ভিক্ষু বলেন-_ “ইত্যাদি শ্ুহ 
পরমেশরেণ সহ তদ্দিছ্যাং ভোগমাজ্রং সমানং আয়তে অনেন 
চ লিঙ্গেনানুমীয়তে মহদাদিস্থক্কৌ তস্য শক্তিরাস্তি কিং তু 
পরমেশ্বরস্যৈবে্ীতার্ঘ:।”" সাযুঙ্কা অর্থ কি? ভিক্ষু বলিয়াছেন- 
প্সাযুজ্যং চোপান্তে প্রতিশ্ত তেন সহৈকীভাবেনৈকরপন্টোগ 
ইতি” অর্থাৎ সাযুদ্্য অর্থে উপাস্ত বস্বতে প্রবেশ করিয়া 
তাহার সহিত একভাবে অবস্থিত হইয়া একরূপ ভোগ। ভি্বঃ 
মতে যাহারা কার্ধযরন্গ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপুনরারৃত্ি 
উনাগিকী এবং যাস্থারা কারণবরক্গ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপুনরারৃত্ি 
নিয়ত।। তিনি ঝপিতেছেন__“অজ চায়ং বিশেষঃ। কার্ধযরগণি 
গতানামপুনরাবন্ধিরৌৎসার্সিকী কারণবরন্ষণি গতানাং চাপুমরারত্তি- 
নিয়তা।” জীবস্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর সম্মত 

র্গাবিস্তার শুদ্রাধিকার--এ মন্বন্ধে ভিক্ষু অন্যান্য আচাধাগণের 
সহিত একমত তাহার মতেও ত্ন্ষবিদ্থায় শৃক্দের অধিকার নাই। 
তবে বিছ্বর প্রভৃতির যে জ্ঞান জশ্মিয়াছিল, তাহার কারণ জ্ঞানের 
এঁকাস্তিক ফলত্ব | তিনি বলেন-_-“অতৌ বিছুরাদীনাং গুরাণাদে- 
র্িজানমৈহিকাধ্যয়নসাধামপি স্বীকর্তৃং শকাতে।” শুরা 
মন্দবুদ্ধির জস্থা, অথবা বিপরীত বুঝিতে পারে এইজন্য অধবা 
যজ্ঞাদিতে অনধিকাঁর নিবন্ধন বেদ শবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ্ববে 
ভিচ্ষু শঙ্করকে কতক পরিমাণে অনুরণ করিয়াছেন। 


মন্তব্য 


বিদ্রানভিক্ষু সমশ্বয়বাদ স্থাপন করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই 
অযৌক্তিক্তার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিকরাঁজ্যে সমহয়বাদ 
(31768570) দোষের | অর্দন্দেশেও ক্যান্টের আবির্ভাবের পূর্বে 
একদল সমস্থয়বাদী ছিলেন। সম্বয়বাদর প্রধান দোষ, যৌক্তিকতা 
থাকে না। গরস্পরবিরোধী ও বিপরীত দার্শনিক মতের সমন্বয্প 
অসম্থব। আর একদল দার্শনিক আছেন ধারা চয়নবাঁদের বা 
মগ্রচবাঁদের (701০০809887) পক্ষপাতী । এই উভয়বাদীরইঈ 
দারশমিকতার অভাব গ্রীনদেশে একদল চয়নবাদী দার্শনিক 
ছিলেন। ধর্থ্ে ও দর্শনে চয়নবাদ সত্যস্ত অস্বাভাবিক । বঙ্গদেশেও 
নধবিধান ব্রাহ্মলমাজ চয়ননাদী। আমাদের মনে হয় ধর্ম ও 
দর্শনের কেত্রে »য়নবাদে প্রাণের তৃষা মিটে না। যুক্তিরও অভাব 
চটহয়। সামন্ত রক্ষা অমস্তব হইয়া পড়ে। 

বিদ্ঞানভিক্ষু দ্বৈতবাদী। ইহার মতবাঁদকে ভেদাভেদবাদও 
বলা যাইতে পারে! আমাদের মনে হয়, ভিক্ষুর মতবাদ বেদীস্তের 
আবরণ মাংখ্যবাদ | 


ষোড়শ শতাব্দীর উপসংহার 


এই শতাব্দী কেবল টাকার যুগ নহে। দার্শনিকক্ষেত্রে সুচিস্তিত 
্থও বথেষ্ট রচিত হইয়াছে। শঙ্করদর্শন হিমালয়ের গ্যায় শতাব্দীর 
পর শতাবদীব্যাপী আক্রমণ সহা করিয়া! আপনার মহামহিমায় 
ব্ধাজিত। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ছু নব মতের উদ্ভাবন! করিয়া 


৪৪৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাম 


আবার আক্রমণকারীর সংখা বৃদ্ধি করিলেন। পৃথিবীর মধ্যে 
শাক্করদর্শনের স্তায় কোনও দর্শন এত আক্রমণ সহা করিয়া স্বীয় 
প্রতিষ্ঠ। রক্ষা করিতে পারেন নাই । পনিষদিক আত্মগ্তান শঙ্করের 
অমর লেখনীর অমরভাষায় সজীব জাগ্রত হইয়াছে । ওপনিষদিক 
আত্মজ্ঞানের বিশেষস্ব এই বে ইহ! অস্তরের অস্তরতম প্রদেশ স্পর্ন 
করে। হৃদয়ের নীরব প্রদেশে আত্মজ্ঞানের শ্মৃত্তি। আত্মজ্ঞানই 
জীবের স্বরূপ, তাই উপনিষদের আত্মজ্ঞানের ভাব ও ভাষা “কানের 
ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ” 

শাঙ্করদর্শন অনুভবের বস্ত্র বলিয়াই এত আক্রমণ সহা করিয়াও 
অন্গুঞ্ন প্রতাপে আপন মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীতে 
অছৈতবাদের প্রসার ও প্রচার পূর্ব পূর্ব শতাব্দী হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দার্শনিকক্ষেত্রে শক্রর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, এদস্ব 
আত্মরক্ষার উপযোগী দার্শনিক অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে । 

ষোড়শ শতাব্দীতে কেবল দার্শনিকক্ষেতে নহে পরন্ত সাহিত্য 
সকল ক্ষেত্রেই এই পুনরুখান লক্ষিত হয়। কাব্য, নাটক, চম্পু 
অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও দর্শন প্রত্ৃতি সব্র্ববিষয়েরই অভ্যুদয় হইয়াছে। 
অঞ্যয়দীক্ষিতের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের আবির্ভীবে কাব্য নাটক 
অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের শ্ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । ভট্রোজির প্রতিভায় 
ব্যাকরণের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্শনিক" 
ক্ষেত্রে বৃসিংহাশ্রম, নীলকণ দীক্ষিত, বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসরান্দ প্রভৃতির 
আবির্ভাব বেশ স্মরণীয় ঘটনা । সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বতোমুখ বিকাশ 
অন্যান্য শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চম শতার্বীতে গুপ্ত 
সাআজরাজ্যের সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়, ইহা! ইতিহাসে দু 
হয়। কিন্তু যোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যিক পুনরুখান ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অঙ্কিত নাই! সম্রাট আক্বর প্রভৃতির রাজ্যকাঁলে কেবল 
শাসন শৃঙ্ঘল! প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক উখানের 
(০মঘ্ ) বিবরণ সম্বন্ধে ভারতবর্ধের ইতিহাস জমুদরয় নীরব। 


ধোড়ন শতাব্দীর উপসংহার 5৪৫ 


বাস্তবিক আমাদের দেশে নৃভন করিয়! ইতিহাস লিখা নিতান্ত 
প্রয়োজন । জাতির জীবনের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক অচ্ছেস্কা। 
জাতি আপনার ইতিহাস ভুলিতে পারে না। একবার ক্ষণেকের জন্য 
ভুলিলেও সেই পূর্বতন স্দৃতি কোনও বাপে উদ্বুদ্ধ হইলেই জাতি 
আপনার প্রতিষ্ঠা স্মরণ করে। ইতিহাস জাতির জীবন। দৈনন্দিন 
ঘটনা যেমন ব্যক্তির জীবনের অংশ, সমস্ত ঘটনাগুলি প্রকাশিত 
করিলেই ব্যক্তির জীবন-চরিত রচিত হয়; ইতিহাসও সেইবপ জাতির 
ভ্বাবন। ইতিহাস সত্যে প্রতিষ্ঠিত। জাতির জীবন এক মহাযজ্ঞ। 
ইতিহাস তাহার সাক্ষী । সত্যহীন ইতিহাস হইতে পারে ন!। 
অঙ্গহীন যঙ্ যক্রই নহে । আমাদের জাতীয় ইতিহাস অঙগহীন। 
কারণ, জাতীয় জীবনের সকল মংশ ৯তিহাসে প্রতিফলিত হয় নাই। 
খুরাং নূতন করিয়! ইতিহাস রচন! করিতে হইবে। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমর! শিক্ষা পাইয়াছি দুমলমান শাসনকালে 
কেবল অনাচার অভ্যাচারই হইয়াছে । মোগল অস্রাট্গণের সময় 
চি্দু পণ্ডিত “পণ্ডিতর।জ' উপাধি পাইয়।ছে, হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানের 
ডাবন-চরিত লিিয়াছে, মোগল সম্রাটের আশ্রয়ে পণ্ডিত আপনার 
গাঙিত্যে্ন বিকাশসাধন করিগ্লাছে__“দিল্লীবল্লভপানিপল্লবতলে নীতং 
ন্বীনং বয়” ইহা! বলিয়া পণ্ডিতরাজ দিল্লী সস্রাটগণের বিচ্যোৎসাহের 
পরিচয় দিয়াছেন । 
মুলমান-শাসনকালেই কবীরপস্থীর হিন্দী ভাষায় স্বরসাগর, 
তমাল, ছত্র-প্রকাশ, সৎসইয় প্রভৃতি গ্রন্থ; মহারাষ্ট্র ভাষায় 
ঘানেশবরী, অভঙ্গ, বাকৃহারঃ নানকপন্থীর গুরুমুখী ভাষায় গ্রন্থসাহেব, 
ওগোড়ীয় বৈফবগণের চগিতাস্থৃত প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ রচিত 
ইয়াছে। কবীর, নানক প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাববীতে বর্তমান 
। তখন পাঠানশাষদ একেবারে অস্তহিত হয় নাই। 
ইজ্াং কেবল মোগলশাসন সময়ে নহে, পাঠানশাসন ষময়েও 
মাহিতের বিকাশ হইয়াছে। যে সকল ইতিহাস কেবল মুললমান 


৪৪৬ বেদাস্তার্শনের ইতি 


সময়ের অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করে, তাহা মিথ্যা ও অতিরঞন 
দোষে ছুষ্ট। জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে জতির ইতিহাম দৃতন 
করিয়া লিখিতে হইবে। 

যাহা হউক, ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের সর্ববতোমুখ প্রসার 
হইয়াছে, আর দার্শনিক প্রতিভা রও স্ফুপ্তি হইয়াছে । এই শঠানদীর 
আচাধ্যগণের মধ্যে মৌলিকতা দেখা যায়, কেবল পল্পব-গ্রাহিতায 
এবং তথাকথিত পাণ্ডিত্যেই পর্যাবমিত নহে 

বিজ্ঞানভিক্ষুর আবির্ভাবে সাংখা-দর্শনেরও প্রভাব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তাহার বিরচিত ভাষন প্রস্তুতির প্রচারে সাংখ্যমত নৃনন 
আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্যই ততপ্রণীত “প্রবচন-ভাঠ” 
বেদাস্তের প্রভাবে প্রভাবিত। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদকে বেখর 
করিবার চেষ্টা তাহাতেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। হিনি 
বলিয়াছেন, সাংখ্যশান্ত্রে জীবতত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং খেদান্তে 
বরক্মতত্ব নিরূপিত হইয়াছে । সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও তাৎগধা ত্র্ধ। 
তিনি বিজ্ঞানাম্ৃতভাষ্বের উপসংহারে লিখিয়াছেন-“ইদং শর 
জীবনিবূপণপরং ন ভবতি। অথাতে! ব্রদ্মজিজ্ঞাসেতি পরবদ্ষ- 
বিচারশ্তৈব প্রতিজ্ঞাততাৎ অস্তে চ পরব্রদ্ষণ্যবোগসংহ্থারাঘ_ 
উপক্রমোপসংহারাভ্যাসোইপূর্ববতা ফলম্‌ অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্ং 
তাৎপর্য নিশ্চয়ে। ইতি সর্ববসম্মতানাং তাৎপধ্য-গ্রাহকলিঙ্গানামত 
দর্শনাৎ ব্রহ্মশেষভয়ৈব সাংখ্যাদিশানৈরৈব জীবতত্বন্ত নিরূপিতত্বাং।” 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ বেদাস্তের আবরণে সাংখ্য। ইহাও 
অবশ্য বেদান্তের প্রভাবের দিদর্শন। দ্বিতীয় শতাকীতে যেমন 
মহাযানিক বৌদ্ধবাদ বৈদাস্তিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, যোড়ণ 
শতান্দীও তেমনই সাংব্যবাদ বেদাস্তের প্রভাবে প্রভাবিত্ত। 


সনদ শতাব্দীর উপক্রমণিকা 


মগ্তদশ শতাবীতে গ্রস্থরচনার বিরতি নাই, স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য 
কন মতই ব্যস্ত! ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাসরাজ স্বামী যে সময় 
ঘোষণ| করেন, সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ষেই সময় দাশনিক ক্ষেত্রে 
প্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছে। এই শতাব্দীতেও মৌনিকতা ও 
কারপ্রবণতা আছে। 

এই শভাব্দীতেই আচার্ধ/ মধুসথদন সরদ্বতীর অতিমান্ুষ প্রতিভার 
ত্তি হইয়াছে । এই শতাব্দীতে মোগল সঞ।ট, ভ্বাহাঙ্গির, 
বাহজাহান ও আরজে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরুড। এই সময় 
রা জাতির অস্থ্যদয় হইয়াছে। শিবাস্রীর রাজনৈতিক প্রতিভায় 
রা্াণা মংস্থাপিত হইল) উত্তর-ভারত শিখগ্রু গোবিন্দের 
(১৮৫) নেতৃত্ে সামরিক জাতিতে পরিণত হইল । রাজপুদনায় 
রজসিংহ আপন কুলমধ্যাদারক্ষণে বদ্ধপরিকর । মোগল সাআ্াজ্য 
উ্হির শিখরে উঠিয়া! পতনোন্মুখ হইতেছে ? সুবৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ড, 
চিন ও বিক্ষিপ্ত হইবার সুচনা হইয়াছে । বিক্ষিপ্ততা (1)181059- 
1300) রাজনৈতিক ইতিহাসে ম্ৃব্যক্ত। দার্শনিক ইতিহাসেও 
তা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্রমশঃ 
তের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা জাতির 
নন প্রতিফলিত হয়। ইহাই এ্তিহাসিক নিয়ম । ভারতের 
নীতিও ভারতের সাহিত্যিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে ; 
ই শ্বাতাবিক। 
অধৈতবাদী আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষায় ব্যস্ত । পক্ষান্তরে দৈতবাদীর 
পের বিরতি নাই | ্বার্শনিক আক্রমণের ফলে চিম্তার প্রসার 
শে সামান্িক ক্ষতি হইয়াছে, পরস্পর বিদ্বেষের মাত্রা বৃদ্ধি 











৪৫৮ বেদাপুযর্শনের ইঃ 


পাইয়াছে। ছাতি যতক্ষণ উদার থাকে, ততঙ্গণ বিচার-যুদ্ধ কিনে 
ন্বীর্ঘ গণ্ডি দিয়া মতবাদের পীড়নে নামা্দিক শক্রতার সি বর 
না। ষোড়শ শতীব্বীতেও সামাজিক জীবনে বৈষব ও স্মারক 
আদান প্রদান চলিয়াছে, কিন্ত বোধ হয় মগ্তদশ শতাবী হই 
সামাজিক জীবনে ব্যবধানে মাত্র! বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভাজি 
জীবনের চিহ্ন নহে, পরস্ত মৃতারই চিহ্ন। জীবনের ধর্ঘম এককেন্ি 
মংবদ্ধতা। সৃস্থশরীরের ধশ_-অঙ্গ ্রত্যঙ্গের পরম্পর সংহতভানে 
অবস্থান, সুস্থ মনের ধন্ব-_বৃপ্থিনিচয়ের অবিক্ষোভ। পরিপূর্ণ 
মম্পাদনই (11169018101) জীবনের চিহ্না। যখন খণুতা, বিন 
আরন্ত হয়, জাতির পতনের নুক্রপাত তখনই হয়। সংগঠন জীবনে 
চিহ্, আর বিচ্ছিন্তাই মৃত্যয-ম্বরূপ| 

মণ্তদশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটন! আচার্য মধুসূদনের আবি্া। 
দার্শনিকরূপে মধুনৃদনের স্থান অতি উচ্চে। ্রীহর্ষ মিশ্রের খনব- 
খাদ, চিৎমুখাচার্যোর তত্প্রদীপিকা যেরপ 'প্রমেয়বুল। মধুমূদ্নে 
অদ্বৈতমিদ্ধিও তেমনই। এই শতাবীতেও অদ্বৈতবাদী আগধের 
মংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কেবল মধ্বমতে ব্যামরাজ আগাধা $ 
রাঘবেনত্র স্বামী এবং রামানুজ মতে যতীন্্রমতদীপিকাকার শ্রীনিবায 
ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোনও আচার্ধ্যের আবির্ভাব হয; 
নাই। 


আচাষ্য মণ্সুদন সরঙ্কতী 


অটন্াদ স্পাক্ন্রস্ণল 
(১৭শ শতাব্দী ) 


আচার্য্য মধুস্থদন অরম্বতী বিশ্বেস্বর সরন্বতীর শিশ্ত। তিনি 
তংকৃত “অছৈততব্রক্ষণ” নামক প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বিশ্বেশ্বর ও স্থীয় 
গুককে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া পুস্তকখানি বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ 
করিয়াছেন । * 

মধুসদন মন্গ্যাসী। তিনি আকুমার ব্রহ্ষগারী ছিলেন। ডাহার 
অনস্থান বঙ্গদেশে। প্রবাদ তিনি ফরিদপুর দ্িলার অন্তর্গত 
কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মধুসুদনের জন্মভূমি ষে স্থানেই 
হউক না কেন, ডিনি যে বঙ্গদেশবাসী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। মধুসথদন বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। তাহার ন্যায় 
্রতিভাবান্‌ মনীষী যে দেশে জশ্মগ্রহণ করেন, দে দেশ ধন্ত। 
মুব্দন কৈশোরে ন্ায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়! কৃতী হন। লোক- 
প্রবাদ এইরূপ যে তিনি স্তায়দর্শন ধ্যয়ন করিয়া কাশীতে গমন 
করেম। তথাকার পণ্ডিতমগ্ুলী তাহার সহিত বিচারে পরাভূত হন। 
হিনি অ্কতদার ছিলেন। কাশীতে দত্তী্বামী পৃজ্যপাদ বিশ্বেশ্বর 
মরবতী চতুঃযষ্টি ঘাটের নিকটে কোনও মঠে অবস্থিতি করিভেন। 
জিন মধুসদনের অনলাধারণ প্রতিভার বিষয় অবগত হইয়া! াহাকে 
বিকটে আহ্বান করেন। মধুসদন তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, 
উয়ের বিচারেই হউক কিবা বিশ্বেস্বরের উপদেশেই হউক নধুকদন 
ব্ারমসরযাস গ্রহণ করেন। মধুসুদনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে 


* অইৈতরদ্রমেতত, শ্বশ্শশ্বরপাদয়োঃ । 
বমপিতমখৈতেন গ্রীয়তাং স দয়ানিথি: ॥ 


২২৯ 


৪৫5 বেদান্তর্শনের ইতিহাদ 


অদ্বৈতবাদ প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। কাহারও কাহারও মে 
মধুন্দন সআট আকবরের সমসাময়িক । আমাদের মনে হয়, ইহার 
এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। আকবর €১৫৫৬--১৬০৫ খুব: অন) 
ও অল্পয়দীক্ষিত সমসাময়িক। অ্বৈতসিদ্ধিতে মধুলুদন পরিমলকার 
অগ্লয়দীক্ষিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অছৈতসিদ্ধি্ে 
লিখিয়াছেন-__“সর্র্ধন্স্বতস্্ৈ ামতী কারকল্পতরুকারপরিমলকারৈ- 
রিভি”। মধুসুদন সম্ভবত: দীক্ষিতেব অব্যবহিত পরেই আরবি 
হন। আমাদের মনে হয় তিনি সঞ্জাট, শাহজাহানের সমসাময়িক! 
মধুনুদন ব্যাসরাজ স্বামীর *ন্যায়ামৃত” নামক প্রবন্ধ খণ্ডন করেন। 
প্রবাদ আছে যে ব্যাসরাজের আদেশে ব্যাসরামাচাধ/ মধুস্দনের 
শিশ্াত্থ গ্রহণ করেন এবং মধুস্থপনের নিকট বেদাস্তশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া পুনবর্বার মখুস্থদনেরই মত খণ্ডন মানসে “তরঙ্গিণী” রচনা 
করেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়।ই বোধ 
হয়। মধুস্দ্ধনের আদ্বৈতসিদ্ধি রচনার সময় ব্যাসরাজ বৃদ্ধ 
তাহার পক্ষে স্বীয় শিত্যাকে অইৈতবাদ সন্ধদ্ধে বিশেষ অভির 
লাভের জন্য মধুসুদনের নিকট প্রেরণ স্বাভাবিক । ব্যা্রামাচাধা 
প্তরঙ্গিণী” রচনা করিয়া! মধুস্দনকে অর্পণ করেন। ইহাতে ত্রদ্ষানন 
ষরম্বতী প্রভৃতি বিরক্ত হইয়া এই তরঙ্গিণীর মত খণ্ডনের উদোশ্নে 
“লঘুচক্দ্রিকা” প্রপয়ন করেন। 

মধুহ্দন সরন্বতী পৃজ্যপাদ মাধব সরস্বতীর নিকটে শান্ত অধ্যয়ন 
করেন। অদ্ৈতসিদ্ধির পরিসমান্তি (0০102)০5) প্লোকে তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 


শ্রীমাধবসরস্বত্যে। জয়স্তি যমিনাং বরাঃ। 
বয়ং যেষাং প্রসাদেন শাস্তার্থে পরিনিভিতাঃ ॥ 
ততকৃত পণুঢার্থদীপিকা* নামক শ্ীভার টাকার সমাপ্ত 
লিখিয়াছেন_- 


গাচারয মধুক্দন সরক্তী ৪৫১ 


শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসা ময়! গুরণাম্‌। 
ব্যাধ্যানমেতদূবিহিভং স্ুবোধং সমগপিতং তচ্চরণাশ্ুজেযু ৫ 
এতদ্ৃষ্টে মনে হয় যে, মাধব সরম্বতীর নিকটেই তিনি শান্তর 
অধার়ন করিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বর সরম্থতী তীহার দীক্ষাগুর ; কারণ, 
শনবাস্তবিম্দু" নামক গ্রচ্ছে “বিশ্রেশ্বর সরম্বতীকেই” তিনি গুরুরূপে 
নমস্কার করিয়াছেন। * রামানন্দ স্বামী ভাহার পরম গুরু, 
বিশ্বেশ্বর গুরু এবং মাধব বিগ্তাগুরু ছিলেন। 
মধুনুদনের বিষুতক্তি সর্বত্রই প্রকট । তত্প্রণীত গীতার ব্যাখ্যায় 
মর্ধরই তিমি বির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন ! গীতা 
ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন__ 
ব্ীবিভূষিতকরান্রবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুশবিদ্বফলাধরোষ্ঠাৎ। 
ূণনুন্দরমুখারবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তব্বমহং ন জানে ॥ 
মখৈতসিদ্ধির প্রারভ্ভে ও সমাপ্তিতেও বিষ্কে নমস্কার 
করিয়াছেন। "' আর নিষ্ধামভাবও মধুস্থদনে বেশ পরিস্ফুট। 





* শ্রীণঙ্করাচাধ্যনবাবতারধ বিশ্বেশ্বর€ বিশ্বগুরুৎ প্রণম্য ৷ 
বেদান্তশাস্তশ্রবপালমানাং বোধায় কুর্ষে্ধ কমপি প্রযত্বম্‌ ॥ 
+' অধৈতসিদ্ধির প্রারন্তে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন-_ 
মায়াকল্পিতমাতৃতা! মুখমুযা দৈতপ্রপঞ্চ/শ্র়ঃ 
সত্যজঞানহুখাত্মক: শ্রুতিশিখোত্রথাধণ্ুধীগোচর$ 1 
মিথ্যাবন্ছবিধূননেন পরমানন্ধৈকতানাত্মকং 
মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বি়্তে বিফুবিকল্পোক্বি/তঃ || 
মমাপ্তিতে লিখিয়াছেন __- 
যে! লক্ষ্য! নিখিলাহুপেক্ষ্য বিবুর্ধানেকো বৃতঃ হ্ছে্ছয়! 
ধঃ সর্বান্‌ ক্ৃতমাত্র এব সতত সর্বাত্মনা রক্ষতি। 
ষশ্চত্েশ নিরুত্য নক্রমকরে।মুক্রং মহাকুপ্ধরং 
ঘেষেণাপি দূদাতি যে! নিজ্দপদং তন্ৈ নমো! বিফবে & 


৪৫২ বেযাত্রশনের ইতিহা 


্রস্থ রচন! করিয়া কোনও অভিমান নাই, সমস্তই ভ্রীতগবানে 
অগ্লিত। অদ্বৈতসিদ্ধির সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন-_ 

কুতর্কগরলাকুলং ভিবদ্িতুং মনো ছুরধিয়াং 

ময়ায়সুদিতো সুদ বিষঘাতিমন্ত্রো! মহান্‌। 

অনেন সকলাপদাং বিঘটনেন যশ্মেহভবৎ 

পরং সুকৃতমপিতং তদখিলেশ্বরে শ্রীপতৌ ॥ 

্রস্থশ্থৈতস্ত ষঃ কর্ত! ভূয়ভাং ব1 স নিন্দ্যতাম্‌। 

মস্ষি নাস্ড্যেব কর্তৃত্বমনন্তান্থভবা মমি ॥ 

হাদয়ের উদারতায়, ভক্তির প্রবলভায় ও জ্ঞানের প্রসারগায 
মধুসুদনের গ্রন্থরার্সি পরিপূর্ণ । জীবনের সাধনার সহিত মিলাইয় 
যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার ভাব প্রাণস্পর্শী হইবেই । মধুসুদনো 
জীবনের সাধনা তাহার গ্রন্থে অভিব্যক্ত ; সুতরাং নিষ্কামভাব সর্ব 
থাকিবে । তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন । শিব ও বিষ্ুণতে তিনি কোন 
প্রভেদ দেখিতে পান নাই, তাই মহিয়ঃস্তোত্রের শিবপর ও বিধুপর 
ব্যাখা করিয়! অপূর্বর্ধ কৃতিত্ের ও জ্ঞানগানতীর্য্ের পরিচয় দিয়াছেন। 
মধুস্দন আগচার্ধ্য শঙ্কর কৃত “দশক্সোকীস্র উপর “সিদ্ধান্ত 

নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দ সরন্বহী এই সিদ্ধান্তবিনুর 
উপর “রত্বাবলী” নামক টাকা! রচনা! করিয়াছেন। সিদ্ধান্তবিনু 
অদ্বৈতসিদ্ধির পুর্ব রচিত হয়। কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধিতে সিদ্ধান্ত 
বিন্দুর নামোলেখ আছে ।* অধৈৈতসিদ্ধি, গীতার টাক! গৃঢার্থদীগিবা 
সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা, অনৈতরত্ধরক্ষণ বেদাস্তকলতিঝা, 
্রস্থানভেন, মহি়ঃস্তোত্রের শিবপর ও বিষুপর ব্যাখ্যা! প্রভৃতি প্রবন্ধ 
আচার্ধ; মধুসথদনের অক্ষয় কীন্তি। অদ্বৈতসিদ্ধির স্কায় প্রমেয়বহণ 
্রদ্থ অদ্বৈতবাদের গ্রস্থ-নিচয়ের মধ্যে অতি বিরল। 


*. পবিস্তরেণ বযুৎপাদিতাম্মাতিরিরং প্রক্রিয়া সিদ্ধান্তবিন্দৌ ।” ) 
(অদ্বৈতসিদ্দি-_নিঃ সাগর সব, ১৯৯৭ খৃঃ) ৪৯ গম 


গচার্য মধুক্দূন সরদ্বতী ৪৩ 

্রীহর্ষের “খগুনখণ্ুধাগ্ঠ* ও চিৎসুখের “তত্বপ্রদ্ীপিকা” হইতেও 
কোন কোন অংশে মধুনুদনের অহৈতসিদ্ধিতে বিচারকৌশল সমধিক 
ন্ট হয়। অবশ্তই মধুস্থদন চিৎনুখাচার্ধয ও ভ্রীহর্ষমিশ্রকে 
গ্ামানিকরপে গ্রহণ করিক্লাছেন। তাহাদের গ্রন্থ দ্বৈতবাদদীর 
মাক্রমণে খত্ডিত হওয়ায় তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণয়ন করেন। সুতরাং 
ূর্ঘহন আচার্ধাগণের গ্রন্থে যে সকল যুক্তি উপেক্ষিত হইয়াছে, 
্তাগও তিনি অবলম্বন করিয়া অগৈতসিদ্ধি লিখিয়াছেন। সুতরাং 
অদ্বৈহমিদ্ধি সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমেয়বুল। আচার্ধ্য মধুস্ুদনের 
গরেই অদ্বৈতবাদীর মৌলিকত! প্রায় অবসান হইতে আর্ত 
হইয়াছে । অদ্বৈভসিদ্ধি যুগ প্রবর্তক গ্রন্থ । এই গ্রন্থ পাঠ করিলে 
বেশ প্রতিভাত হয় যে, অদ্বৈতবাদ সমালোচনার আঘাতে ( [1 
01617100501 9৫%9289 0461015চ ) নৃভন ভাব ধারণ করিয়াছে । 
প্রাচীন আচার্ধ্যগণের গ্রন্থে শ্রুতি-প্রামাপ্য সমধিক দেখিতে পাওয়! 
যায়। মধুন্দন অশ্থমান প্রমাণ বলে জগতের মিথ্যাত্ব দিশ্চয়ে 
যেরূপ কৃতিত্ব অছ্ৈতসিদ্ধিতে দেখাইয়াছেন, এরূপ আর কোনও 
এই দেখিতে পাওয়া যাঁয় না! 

মধুস্দনের বিষ্ভাবস। অপরিসীম, হাদয়ের প্রসারতাও অক্ঠুলনীয়। 
তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত। এরূপ শান্সের মীমাংসক অতি 
বিরল। গ্লীতার প্রারপ্তে ও প্রস্থানভেদে যেক্গপ ভাবে শাস্ত্রের 
তাংপরধয নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রতিভার ভ্োতক। 
মদন বেদাস্ত-রাজ্যের সার্বভৌম, চিন্তাশীলের চক্রবর্থা 
মীমাংঘকের শিরোমশি। তাহাকে জঠরে ধারণ করিয়া বঙ্গতূমি 
সগর্ভা। 

বাঙ্গালীর ছুর্ভাগ্য যে ভাহার জাতীয় ইতিহাসে মধুন্দনের নাম 
খাস্থাননাই! এরপ দার্শনিকের স্থান যে দেশের ইতিহাসে নাই, 
গহার ইতিহাসকে ফি বলিব বুঝি না| অন্য দেশে মধূনুদনের 
গর প্রতিভার বিকাশ হইলে তন্দেশবালী তাহার জন্ক গর্বধান্থতব 


৪৫৪ বেষাসতদর্শনের ইতিহাস 


করিত। বোধ হয় বঙ্গদেশ্রে মধুসূদনের নামও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি 
জানেন না। ইহাই আধুনিক শিক্ষার পরিণাম । আমাদের দেশের 
আধুনিক শিক্ষা জাতীয়তা-বিহীন, অস্তঃসারশৃঙ্ত ও হাদয়শূনয। 
মধুসুদনের ম্মৃতি দেশে জাগরূক থাক1 আবশ্ক। 


মধু সদন সরহ্তীর গ্রন্থের বিবরণ 


১।  সিদ্ধাত্তবিন্দু-ইহা! শক্ষরাচার্যয-কৃত “দরশঙ্পোকীর” ব্যাখ্যা 
দিদ্ধান্তবিন্তুর উপর ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী “রতু।বলী" নামক নিবন্ধ রচল 
করেন | সিদ্ধান্তবিন্দ্ুতে মধুস্দন বেদাস্তের প্রতিপান্ত বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। আচাধ্য শঙ্কর তৎকৃত দশগ্লোকীতে 
বেদাস্তের স্বারসিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। মধুস্থদন বিচার 
জাল বিস্তার করিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করিয়াছেন। র্বাবন 
সহিত সিদ্ধান্তবিন্দু কুস্তঘোণ শ্রীবিষ্তা প্রেস হইতে অধৈতমঞ্রী 
সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । 

২। জংক্ষেপশীরীরকের ব্যাধ্যা ইহা সর্ববন্ঞাত্ম খুনির 
বিরচিত সংক্ষেপশারীরকের টীকা । এই গ্রন্থের প্রারভ্ডেও মধুসুণনের 
কষ্ণতক্তি প্রকট । তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“সত্যং জ্ঞানমনস্তমছয়সুখং হদ্ব্রচ্ধা গত্বা গুরুং 
অত্থা লন্ধসমাধিভিমুনিবরৈর্সোক্ষার় সাক্ষাতস্কৃতম্‌। 
জাতং নন্দতপোবনাতদখিলানন্বায় বুন্দাবনে 
বেণুং বাঘয়ছিন্দুনুন্দরমুখং বন্দেইরবিন্দেক্ষণম্‌ ॥” 

তিনি থে সম্্রায়ানুসারে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাও এই 
নিবন্ধের প্রারভ্তে বলিয়াছেন-_সপুরববাচার্যবচো বিচাধ্য নিখিল: 
স্প্রদায়াধ্বনা * * * কুরে সম্প্রতি সারসংগ্রহমিমং সংক্ষেপ 


মহান সরক্বতীয় গ্রস্থের বিবরণ ৪৫৫ 


শারীরকে ” সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা ১৯৪৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৮৮৭ 
ধানে কাশীধামে গোবিন্দ দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 

ও৩। অদ্বৈতবিদ্ধি__ইহা প্রমেয়বহুল অতি প্রো নিবন্ধ! 
প্রখানি অইৈত-সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনপর। চারি পরিচ্ছেদে ইহা 
বম্পূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতিপাস্ বিষয় ৫২টী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
ওটা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ্দে ৮টা ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬টী প্রতিপাস্ত বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। ব্রজ্জানন্দ সরন্থতী ইহার উপর “লাঘু$ল্দিকা” 
নামক ব্যাখ্যা প্রপয়ন করেন। “দৃশ্তত্বহেতৃপপত্তি” অধিকরণ পর্ধ্যস্ত 
বলজ্্-প্রণীত “সিদ্ধিব্যাখ্যা” লামক টাকা আছে। ব্রক্ষানন্দ 
মহবতীর টাকা “লঘুচজ্রিকাপ্র উপর “বিট্ঠলেশোপাধ্যায়ী” নামক 
এক টাক! আছে এই টাকায় “দৃশ্যত্বহেত্পপত্তি” অধিকরণের 
ককাংশ পর্যস্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়বরক্ষানন্নী লঘুচজ্িক! 
টীকা অতি প্রামাণিক। লবুচন্দিকা সহ অৈতসিদ্ধি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 
কু্তঘোণ স্রীবিদ্ত। প্রেস হইতে হরিহর শাল্দ্রীর সম্পাদনায় অদ্বৈত- 
মঞ্জী দিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খুষ্টাকে বোশ্বাই 
নির্ণয়সাগর প্রেম হইতে পণ্ডিতপ্রবর অনস্তরুষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদনায় 
দিদধি ব্যাখ্যা, গৌড়্রক্ষানন্দী লঘুচন্দ্িক! ও বিট্ঠলেশোপাধ্যায়ী সহ 
অধৈতমিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে । এই সংস্করণ অতি মনোজ 
হইয়াছে। এই সংস্করণের অন্য বিশেষ-_অনস্তরৃ্ণ শাস্ত্রী মহোদয় 
স্থায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীর মত, অদ্বৈতসিদ্ধিকাঁর মধুসদনের মত, 
জরঙ্গিণীকার রামাচার্য্যের মত ও লঘুচন্দ্িকাকার ব্রচ্মানন্দ সরহ্বতীর 
মহ তুলনা করিয়া প্চতুর্রস্থোপস্কতা নামক প্রবন্ধ ইহার অস্তনিবিষ্ট 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে এই সংস্করণ অরিও মুল্যবান্‌ হইয়াছে । 
কলিকাতা লোটাস্‌ লাইব্রেরীও অগবৈতসিদ্ধির এক সংস্করণ প্রকাশ 
করিতেছিলেন। 

৪। অধৈতরত্বরক্ষণ-ইহা একখানি অনভিসংক্ষিপ্ত বৈদাস্তিক 
প্রবন্ধ (4০502) । ইহাতে দ্বৈতবার্দ নিরাস করিয়া! অদ্বৈতবাদ 


৪৫৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাষ 


স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ খুষ্টাবে নির্ণরসাগর প্রেস হইতে এই 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

৫। বেদাস্তকল্পলতিকাঁ-_এইখানিও বৈদাস্তিক প্রাবন্ধ। এখন 
পর্ধাস্ত বোধহয় ইহা প্রকাশিত হয় নাই । এই প্রবন্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির 
পুর্ব বিরচিত হইয়াছে । কারণ, অধবৈতসিদ্ধিতে ইহার উল্লেখ 
রহিয়াছে ।* 

৬। গুঁার্ঘদীপিকা_ইহা গীতার ব্যাখ্যা। শ্রীমন্তগবদগীতার 
এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে লা। এমন 
কি ইহাতে *৮” পবা” “তু” প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলিরও ব্যাখ্যা কর 
হইয়াছে ; কিন্তু স্থলবিশেষে মধুস্থদদন শাঙ্করভাত্য অতিক্রম করিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্ট সেই সকল স্থল ধনপতি স্মুরি তং 
“ভাস্তোৎকর্ষমীপিকা”য় উদ্ধৃত করিয়া! খণ্ডন করতঃ শ্রান্করায়ের 
প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন। মধুস্দনের ব্যাখ্য। একটু ভক্তিবাদের 
দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। গৃঢার্থদীপিকা গীতার নানাবিধ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ 
প্রসক্নকুমার শালীর সংস্করণ প্রভৃতিতে এই টীকা আছে। 
নির্ণয়সাগরের ১৯১২ খৃষ্টানদের গীতার সংস্করণে অন্য সাতটী টীকা নহ 
গৃঢ়ার্থদীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে । এই সংস্করণ সুন্দর এবং 
সর্ববোত্বট হইয়াছে। বোম্বাই বেক্ষটেশ্বুর প্রেসের পাঁচটা টাক! 
সহ শীতার সংস্করণেও মধুথদনের টীকা আছে। এতদ্বাতীত কেবল 
মধুসুদনী টাকাসহ গীতার সংস্করপও আছে। মোটকথা মধুসুদনের 
টাকার আদর সর্বত্র । 

৭। প্রন্থানতেদ-__এই প্রবন্ধে সকল শাল্পের সামন্ত বিধান 
করিয়া অস্বৈতপর ভাংপর্ধ্য নির্ণয় করিয়াছেন । প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও 
ইহা, মনীষার প্োতক। এই প্রবন্ধে সধুস্দনের মীমাংসা-শকি 


* সিদ্ধান্তবিনু-কল্পলতিকাদাবম্বাভিরভিহিতম্‌। 
(অইৈতসিদ্ি--নিঃ সাঃ সং, ১৯১৭ খৃঃ, ৫৩৭ যা) 


জচার্ধ মধুহ্দনের মতবাদ ৪৫৭ 
প্রকট। ইহা পুণা আনন্দাশ্রম হইভে প্রকাশিত হইয়াছে। 
রঙ বাণীবিলাস প্রেস হইতেও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

৮। মহি্্তোত্রের ব্যাখ্যাঁ_ইহা৷ মহিয়ঃস্তবের শিবপর ও 
বিুপর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। প্রত্যেক (প্লাকেরই শিবপর ও বিষ্ণপর ব্যাখা কর 
হইয়াছে । বোম্বাই হইতে এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

৯। ভক্তিরসায়ন__ইহা একথানি প্রবন্ধ। এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই | 


আদাধ্য মধ.সুদনের মতবাদ 


আার্ধ্য মধুনুদন অদবৈতবাদী এবং আচার্ধ্য শস্করের মতাশুব্তা । 
অছৈত বলিতে কি বুবিব? কেহ বলেন-__দ্বিতীয়ের অভাবই অদ্বৈত | 
অন্ত সকলের মতে দ্বিতীয়-অভাব-উপলক্ষিত আত্মস্বরূপই অদ্বৈত । এই 
শেষোক্ত মতই অদ্বৈতবাদী আঁচাধ্যগণের সমধিক অভিপ্রেত। শ্রুতির 
“একমেবাদ্বিভীয়ম্‌্” “তত্বমপি” বাক্যের তাৎপর্য্যও “ছিতীয়াভাবোপ- 
লক্ষিত আত্মস্মরূপ” | এই অদ্বৈত প্রতিপাদনের জন্ত শ্রীহর্য মিশ্র, 
আনন্দবোধাচার্ধ্য, চিৎসখাচার্ধয প্রস্ভৃতি আচার্য্যগণ প্রস্তুত পরিশ্রম 
করিয়াছেল। বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী বেদাস্তাচার্ধ্য বেঙ্কটনাথ শতদূষদীতে 
বহ্ব মিশ্রের মতখণ্ুডনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ঘৈতবাদী 
ব্যামরাজ তীর্থ স্ন্তায়াস্থতে” আনন্দবোধাচার্ধ্য ও চিৎসুখাচার্য্যের 
নট বণ্ুনে বদ্ধপরিকর | মধুস্ুদন শ্ঠায়াসৃতকারের দ্বৈতমভ খণ্ডন 
করিয়া অত্ৈতমত সংস্থাপনে কৃতসঙ্কর | মধুন্ধনের সমস্ত জীবনই 
বিদাস্তের চিন্তায় ও বেদাস্তমত প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছে । 
ধন ছৈতবাদীর সহিত অস্বৈতবাশীর যে স্থলে বিরোধ বর্তমান ভাহা! 
আলোচিত হইতেছে ॥ 


৫৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


দ্বৈতবাদী জগতের সত্যত্ববাদী, আর অন্ৈতবাদী জগজে 
মিথ্যাত্ুবাদী। ৈভবাদীর মতে জীব অণু ও ঈশ্বরের অংশ। জীব 
ও ত্রন্মা অভিন্ন নহে। অগ্ৈতবাদীর মতে জীবাত্মা! ব্যাপক, ভীবাদা 
ও পরমাত্বা অভিন্ন। ভেদ মায়িক, সুতরাং থিথ্যা। পারমাধিক 
রূপে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। 

দ্বৈহবাদীর মতে জ্ঞান খণ্ডিত ও আপেক্ষিক (73050) 
জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবগাহী ; নিরবিকল্ট বা সংসর্গানধগাহী 
জ্ঞান অসম্ভব 

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান অখণ্ড, শ্বয়ংপ্রকাশ ও নিরপেক্ষ। 
জবান আপেক্ষিক (1:918559 ) নহে । উহা! ব্যাবহারিক হিমাবে 
সবিকল্প, কিন্ত ম্বরূপতঃ নির্বিবকল্পা বা সংসর্গানবগাহী | উপাধির 
যোগেই জ্ঞান সবিকয়, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ধিবিকল্প | জ্ঞানের কোনও 
পরিচ্ছেদ নাই। উহা! দেশ, কাল, বস্তু ও পরিচ্ছেদ শূন্য । 

দ্বৈতবাদীর মতে মুক্তির তারতম্য আছে। মুক্তি সাধা, উপাসনার 
ফলে মুজি হয়। 

অদ্বৈতবাদী বঙ্সেন__মুক্তির কোনরূপ তারতম্য নাই। মঞ্চ 
উপাসনায় যে মুক্তি হয় উহা আপেক্ষিক ও ন্বর্গবিশেষ মাত। 
্র্ধাত্মভাবই মুক্তি। মুক্তি নির্ষিশেষ ও তারতম্যবিহীন ; উহা 
লাধ্য নহে। নিত্যাগ্মন্বরপতাই মুক্তি। অবিদ্ভার নিবৃদ্ি্ে 
আত্মন্বরূপই মুক্তি। জ্ঞানে সুক্তি, উপাষন! জ্ঞানের সহকারী 
মাত্জ। 

এই কল প্রধান প্রধান বিষয়ে দ্বৈত ও অদবৈতবাদীর মতবিরোধ 
আছে। ঠতবাদী ব্যাসরাজাচার্য্য দৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার 
জন্ত জগতের মিথ্যাব্বাদ, ভ্ঞানের অথওত প্রভৃতি খণ্ডন করিতে ও 
জীবের অণুত্ব ও মুক্তির তারতম্য সংস্থাপন করিতে স্তায়ামূতে 
পাত্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন । নধুনুদন ব্যাসরাঁজের মত খন 
করিয়া অহৈতের বিজয় বৈজয়ন্তী স্ুদৃ়ভাবে প্রোথিত করেন। 


আদার মধুস্থগনের মতবাদ ৪৫৯ 


ভিনি জগতের মিথ্যাহ নির্দেশে অসাধারণ পাত্ডিত্য, জ্ঞান গবেষণা, 
গতীর চিন্ত। শীল ও বিচারের অপুর্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন 

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরপশের উপরেই অৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। 
রচ্ঘমিশ্র বৌদ্বগণের মত অঙ্গীকার করিয়া সেই অস্্রবলে 
ঠতঘগাহবাদী নৈয়াফিকগপের মত খণ্ডন করেন। ব্যাসরাজ 
স্বাণীর মতে অমুমান-প্রমাণে ও শ্রুতি-প্রমাণে জগতের মিথ্যাত্ব 
নিশ্চিত হয় না। তিনি আনন্দবোধাচাধ্য, চিৎসুখাচার্ধ্য প্রভৃতির 
্রগঞ্চমিথ্যাত্ব-নিরুক্তি-নিরসন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বে, মিথ্যাত্বের 
মং্রাগুলির ছার! জগৎ-মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। 
লক্ষণগ্ুলির অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। জগতের 
মিথ্যা্-নিরপণে এ সকল লক্ষণ পর্যাপ্ত নহে। মধুস্দন 
ব্যামরাজের যুক্তিজাল ভেদ করিয় মিথ্যাত্বলক্ষণগুলির সার্থকতা ও 
যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মিথ্যা লক্ষণ ও জগতের 
মিথাঙ্থ প্রতিপাপন করিতে পারিলেই অছৈতবাদ স্ুন্থিত হয়; 
সুতরাং মধুসূদন প্রথমেই মিথ্যাত্থ লক্ষণ আলোচন! করিয়া জগতের 
মিধ্যাত্ নির্দেশ করিয়াছেন। 

ব্যামরাজজ আনন্দবোধাচার্য্ের “বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ। জড়ন্বাৎ। 
গরিচ্ছিনহাৎ শুক্িরপ্যবং” এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়। খণ্ডন 
করিতে আরপ্ত করিয়াছেন। মধুস্দনও এই প্রতিজ্ঞাবাক্য অবলম্বন 
করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্প করিয়াছেন। ছৈতমিথ্যাত্থ ব্যতীত 
অধৈতমিদ্ধ হইতে পারে না) সুতরাং খৈতমিত্যাতই প্রথমে নিয়পণ 
আবস্তক। মধুলুদ্ন বলিতেছেন__“তত্াদ্ৈতসিদ্েকৈভমিথ্যাদ্ব- 
িদধিপূর্ব কাৎ তৈতমিথ্যাত্মেব প্রথমসুপপাদনীয়ম্‌।” 

গুথম মিথ্যাত্বলক্ষণ__পঞ্চপাঁদিকাকার পদ্মপাদাচাধ্যের মিথ্যাত্ব- 
মধ এই “সদসদৃবিলক্ষণত্থং মিথ্যাত্ম্‌।” এই লক্ষণ সম্বন্ধে 
ব্যামরাস্থামী তিনটা পক্ষ ,উপস্থাপন করিয়া তিনটা পক্ষই নিরসন 
কযিয়াছেন। তাহার মতে সদসদ্‌-বিলক্ষপত্থ মিথ্যাতয নহে। 


৪৬০ বেদধাস্তদর্শনের মতবা৷ 


সঘসদ্-বিলক্ষণ্ কি? সত্বাবিশিষ্ট অসত্বাভাব অথবা সত্থাত্যস্তাভাবা' 
সত্বাত্যন্তাভাব ধর্মদ্বয় অথবা সন্থাত্যস্তাভাববত্ে সত্যযন্থাত্যস্তা 
ভাববন্ব। এই তিন্টী বিকল্প উত্থাপন করিয়া তিনটাই নিরাঃ 
করিয়াছেন । মধুনুদন বলেন, প্রথম পক্ষ অর্থাৎ “সত্বাবিশি! 
অসব্বাভাব” পক্ষটা যুক্তিমহ ন! হইলেও অন্ত ছুইটা পক্ষই সমীচীন। 
এ পক্ষদবয় দ্বারাই «স্দসদ্বিলক্ষণত্য” রূপ মিথ্যাত লক্ষণ সুস্থিত। 

মধুষদন বলেন,-_“সবাত্যস্তাভাব-অমত্বাত্যস্তাভাবরূপ-ধর্মদয় 
বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ_অর্থাৎ সত্বের অত্যপ্তাভাব ও অসবের 
অত্যন্তাভাব এই পক্ষদ্বয় অঙ্গীকার করিলে সদসদ্বিলক্ষণত্য মিথ্যার 
এই লক্ষণ উপপর্ন হয়। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। 
প্রপঞ্চেও কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। ব্যাঘাতের হেতু ভিনটা 
হইতে পারে। প্রথম-_“সত্বাসত্বয়োঃ  পরস্পর-বিরহরাপতা", 
দ্বিতীয়-__“পরম্পর-বিরহ-ব্যাপকতা্, তৃতীয়-_“পরম্পর-বিরহ- 
ব্যাপ্যতা” ; অর্থাৎ তিনটি পক্ষ এই__সত্ত্বের অভাব অসত্ব, অমব্বে 
অভাব সব, ইহা প্রথম পক্ষ। সব্বাভাব ব্যাপক অদব এবং 
অমত্বাভাব ব্যাপক সব, ইহ! দ্বিতীয় পক্ষ। সব্বাভাব-ব্যাপা অসন্ব 
এবং আমত্বাভাবব্যাপ্য সত্ব, ইহা তৃতীয় পক্ষ। এই তিনটি 
ব্যাঘাতের হেতু হইতে পারে৷ 

মধুস্থদন বলেন,_-প্রথম পক্ষ আমরা অঙ্গীকার করি না। 
পরস্পর বিরহত্ব আমাদের অঙ্গীকৃ্ঞনহে, আর অঙ্গীকার করিলেও 
ব্যাসরাজের নিদ্ধান্ত অনুসারে আরোপিত সত্বাভাবের অস্ব 
অঙ্গীকার করায় বাস্তব সন্বাসত্বাভাব-সাধনে ব্যাঘাতের অবকাশ 
নাই। দ্বিতীয় পক্ষ নহে। সধুসুদন বলেন, ?অভএব ৭ 
ছিভীয়োহপি, সব্াভাববতি শুক্তিরাপ্যে বিবক্ষিতা সত্ব্যতিরেক্ত 
বিদ্বমানতেন ব্যভিচারাৎ।” তৃতীয় পক্ষও নহে। মধুল্ুদন বলেন, 
পনাপি তৃতীয়ত তন্ত ব্যাধাতাপ্রয়োজকছাত্, গোসাশব়: 
পরম্পর-বিরহ-ব্যাপ্যস্েহপি তদভাবয়োকষ্ট্রাদাবেকআ্রসহোপলভাৎ । 


আচার্য মধুসুঘেনের মতবাদ ৪৬১ 
অন্তএব মত্বাত্যস্তাভাব ও অসম্বাত্যস্তাভাবরূপ পক্ষত্বর অঙ্গীকার 
ক্করিলে সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপ মিথ্যান্থলক্ষণ উপপন্ন হইতে পারে। 
মধুনূদন বলেন। তৃতীয় বিকল্পও সাধু । তৃতীয় বিকযপ অনুসারেও 
সদসদূবিলক্ষণত্-রূপ মিথ্যা সুসঙ্গত হয়। তিনি বলেন._“অতএব 
নহাত্যস্তাভাববন্ধে সভ্যসত্বাত্যস্তাভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যমিত্যপি 
মাধু।” অতএব “মদসদ্বিলক্ষণতম্‌ মিথ্যাত্ম্‌” এই লক্ষণটা সুসিদ্ধ। 
মধুমুদনের যুক্তি সম্বন্ধে তরঙ্গিমীকার রামাচার্ধ্য আপতি তুলিয়াছেন। 
বর্ধানন্দ সরশ্বতী আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । 
দিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ-_প্রকাশাত্মতি মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন, যথা-__প্রতিপক্মোপাধোৌ ত্রৈকালিকো নিষেধ 
প্রতিযোগিতং ব! মিথ্যাত্মম্” | ব্যাসরাজ স্বামী বলেন, এই লক্ষণও 
অসঙ্গত। ভ্রকাপিক নিষেধ তাবিক হইলে অদ্বৈত-হানি, প্রাতি- 
ভামিক হইলে নিদ্ধলাধন, ব্যাবহারিক হইলে নিষেধ । তাত্বিক- 
মন্তার বিরোধী বলিয়া অর্থান্তর হয় ও বাধ হয়। অদ্বৈত শ্রুতি 
নকল অতাত্বিকত্ব নিষেধ-বোধক বলিয়া অতন্বাবেদক হইয়! পড়ে । 
তংপ্রতিযোগী অপ্রাতিভাপিক প্রপঞ্চ পারমাধিক হয়। তিনি আরও 
বলেন,_নিষেধ প্রতিযোগিত্ব কি স্বভাবতঃ অথবা! পরমার্থতঃ। 
প্রথম বা দ্বিতীয় ইহার কোন পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথম পক্ষে 
ঘত্যন্ত অসব প্রভৃতির উত্তব, দ্বিতীয় পক্ষে অগ্যোন্ঠায়, অনবস্থা 
প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয়? 
মধুহ্দন বলেন-_“্ত্রেকোলিক নিষেধের প্রাতিভাষিকত্ব 
অতিরিক্ত সর্বব-থরূপ্য এবং গ্তিযোগিতের স্বরূপাবচ্ছিযনন্ব ও 
পারমাধিকত্বাবচ্ছিন্নরূপ পক্ষত্বয় শোভন” । তিনি বলেন- “নিষেধের 
খধিকরসীকূত ত্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া নিষেধের ভান্বিকত্ধে অধৈতহানি 
পারে না। কারণ, ব্রষ্মভিন্ন বস্ত্র অঙ্গীকার অদ্বৈত মতে 
নাই। ব্যাবহান্লিকতেও নিষেধ্য অপেক্ষার নান সত্তাকদ্ছের তাত্বিক 
মবাবিরোধিত, সুতরাং স্থাপ্র-নিষেধ-বাধিত স্থাপ্র-পদার্ের দৃষ্টান্ত 


৪৬২ বেছাস্দর্শনের ইতিহী 


স্থলারে লিষেধ-বাধ্যত্বের তান্বিকনত্া। বিরোধিদ্বের অভাবে উক্ত 
অর্থান্তর ও বাধের অনবকাশ ৷ এইএপ প্রপঞ্চ-নিষেধরূপ নিষেধা, 
হুমান বা! শ্রুতি দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ হইলেও প্রপঞ্চাধিক সব্বাপত্ত 
হয় না? স্বৃতরাং অতান্তিক প্রপঞ্চকে অতাত্বিকরূপে বুঝাইয়৷ শ্রুতি 
প্রামাণ্যের অন্ুপপত্তি হইতে পারে না। 

মধুনুদনের মতে নিষেধপ্রতিযোগিক্ ম্বরূপাবচ্ছিদ্ন বলিয়। 
অঙ্গীকার করিলেও দোষ হইতে পারে না । যেমন শুক্তিতে রঙতত্রম 
অপগত হইয়া অধিষ্ঠান-তন্ব সাক্ষাৎকার হইলে, রজত নাই, ছিল না 
ও ভবিষ্যতেও থ|কিবে না, এইরূপ স্বরূপত: নিষেধ-প্রতিযে।গিহব 
প্রপঞ্চের সম্বন্ধেও “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রুতির অন্ুবলে 
নিষেধ-প্রতীতির উদয় হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই। 
কারণ,পারমাধিকত্বই বাধ্যহরূপ মিধ্যাত্বনিরূপ্য । অনবস্থা। দোষেরও 
কোন হেতু নাই ; অতএব দ্বিতীয় লক্ষণও যুক্তিযুক্ত | রাসাচার্চও 
প্রত্যেক পক্ষেই আপত্তি তুলিয়াছেন এবং ব্রদ্মানন্ৰ প্রত্যেক পক্ষেই 
উত্তর দিয়! খণ্ডন করিয়াছেন। 

তৃতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণ__প্রকাশাত্ম যতির অন্য মিথ্যাত-লক্ষণ- 
"জঞান-নিবর্ত্/তং বা মিথ্যাত্থম্‌1” ব্যাসরাজ এই লক্ষণ সম্বন্ধে 
অভিব্যাপ্তি দৃষ্টান্তের সাধ্য-বৈকল্য প্রভৃতি দোষের উল্লেখ 
করিয়াছেন । শুক্কিজ্ঞানে কখনও রজত নষ্ট হয় না, সুতরাং দৃষ্ান্ 
সঠিক নহে। মধুকুপন বলেন, _$জ্ঞাননিবর্ত্যবং হি ক্ঞানপ্রযুকতা- 
বস্থিতি-সামান্তবিরহ-প্রতিযোগিত্বম্‌।”” অতএব অভিব্যাপ্তি দোষ 
হইতে পারে না। শুক্তিচ্জানে রজত নাই, ছিল না ও পরে থাকিবে 
না,_ইহা সকলেরই অনুভবগম্য ; সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল নহে। 
অতএব এজ্ঞানত্বেন জ্ঞান-নিবত্্যত্থ” পক্ষে কোনও দোষ নাই। 
পজ্ঞানত ব্যাপ্যধর্শেণ নিবর্তকতা” পক্ষেও কোন দোষ হইতে পারে 
না। “সিদ্ধান্ত-বিন্ু” নামক প্রবন্ে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার 
করিয়াছেন। এইক্সপ পত্রমোতর-সাক্ষাকারতেন তঙিবর্ 


খাস মুসথানের মতবাদ ৪৬০ 


দিথ্যামূ* এই পক্ষও সমীচীনঃ অতএব তৃতীয় লক্ষণও সুসঙ্গত ! 

চতুর্থ মিথ্যাত্ব-লক্ষণ__চিংস্থধাচারধ্য. বলেন, *স্বাশ্রয়নিষ্ঠ 
ব্স্তাীভাব-প্রতিযোগি্থং মিথ্যাতুম্” অথবা “স্বাত্যস্তাভাবাধিকরণ 
এব প্রতীয়মানবম্‌।” এ সম্বন্ধেও ব্যাসরাজ তাত্বিকত্ব, প্রাতি- 
ভামিকছু ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি বিকর উত্বাপন করিয়া মিথ্যাতুলক্ষণ 
নিরস্ত করিয়াছেন ৷ মধুকুদন বলেন; লক্ষণ যুক্তিযুক্ত । পুর্বের্বর 
শ্রকাপিক নিষেধের ম্যায়” এ স্থলে দেশ নিষেধ সুযৌক্তিক। 
হিদি বলেন,_“কালে সহসম্ভববদ্দেশেহপি সহসংভবাবিরোধাঁৎ 
প্রাগতাবসবেনোপাদত্বাবিরৌধাচ্চ।” সুতরাং মিথ্যাত্ব অন্থমান ও 
শ্রতিকলও প্রমাণ। তিনি বলেন,-_মিথ্যাত্বান্থমিতেঃ শ্্যাদেশ্চ 
্রমাণস্বাৎ।” অতএব এই লক্ষণও সঙ্গত ও শোতন। 

পঞ্চম মিথ্যাত্ব__-আনন্দবোধাচার্ধা বলিয়াছেন, _“সদ্ভিন্নরূপন্বং 
বা মিথ্যাহমূ।” অর্থাৎ সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাতম্” | ব্যাসরাজ 
এই লক্ষণ স্প্বদ্ধে বলিয়াছেন,-“সৎ” এই পদের অর্থ কি? সত্তা 
ছাতিমং। অথবা অবাধ্য অথব! ত্রক্গ। প্রথম পক্ষে ব্রচ্ছেতে 
মতিব্যান্তি। দ্বিতীয় পক্ষে বাধ্যত্বাভাবের অবাধ্যত্থের জন্য 
বাধোতরাংশের বৈয়র্থা, এবং তৃতীয়ে সিদ্ধ সাধন প্রভৃতি দোষ হয়। 
মুন্থদন বলেন,__“সদবিবিক্তত্ম্” এই স্থলে “সৎ” পদে প্রমাণসিদ্ধত 
ব্বায়। তিনি বলেন,_“সদ্িবিভত্বং বা মিথ্যাত্বম। জত্বং 
্রম্াসিদ্ধত্মূ। প্রমাণত্বং চ  দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণক্ম। তেন 
দিব প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্েন মিথ্যাত্বং সিধাতি ।” 

মিথ্যার মিথ্যাত্ব দিরুক্তি__মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? ব্যাষ- 
রাজ বলেন, __মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে, সিদ্ধসাধন-দোষ অনিবাধ্য | 
ঈসিধ্যাত্ষের বাধ্যতা আমাদেরও অঙ্গীক্ষত, সুতরাং শ্রুতির 
ঘতাবেদকত ও জগৎসত্যত্ব অনিবার্ধ্য | মিথ্যাত্ব সত্য হইলে, 
ছঘৈতহানি অপরিহীর্য্য। 

মধুহদন বলেন,_মিথ্যা্ব-মিথ্যা্ পক্ষে কোনও দোষ হইতে 


৪৬৪ বেঘাস্তদর্শনেয ইতিহাস 


পারে না । মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চ-সত্যত্ব অনুপপক্ন। যে 
স্থলে ছুইটি বিরুদ্ধ বস্তুর একটা মিথ্যা, সে স্থলে এই উভয়ের এবট 
অপেক্ষা অন্যটা অধিক সম্তাক ইহাই নিয়ম কিন্তু বিরুদ্ধের যেটা 
মিথ্যা তদপেক্ষা অপরটা অধিক সত্তাক এরূপ কোনও নি 
নাই। মধুমুদদন বলিতেছেন, _“তগ্র হি বিরুদ্ধন়োর্ধন্ঘয়োরেক মিথ্যা 
অপর-সন্বম্* যন্ত্র মিথ্যাতবচ্ছেদকমুতয়বৃত্তির্ন ভবেং; যথা 
পরস্পরবিরহরূপয়ো রজতত-তদভাবয়োঃ শুক্কৌ। যথা বা 
পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকয়ো রঞ্জতভিগ্নত্ব রজতদ্বয়োঃ ভত্রৈব ; জজ 
নিষেধ্যতাবচ্ছেদকভিদনিয়মাৎ, প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদক- 
মেকমেব দৃশ্যতাদি, যথা গোত্বাশ্বতুয়োরেকশ্মিন্‌ গঞ্জে নিষেধ 
গজন্বাত্যস্ত/ভাব-ব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যভাবচ্ছেদকমুভয়োস্থল্যমিঙি 
নৈকতরনিষেধে অন্যতরসবং তদ্বং 1” মধুস্ুদন বলেন, এহিখ্যায্ে 
মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে ব্যাসরাব্কে অদ্বৈতমতে প্রবেশ করিডে 
হয়। মিথ্যা মিথ্যা হইলেও শ্রুতির অতত্বাবেদকত্ব হা 
না। পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে । তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, সত্যত্ব ও মিথ্যাত পরস্পর বিরহরূপত্ব নহে। 
পরম্পর বিরহ-ব্যাপকত্বও নহে। পরস্পর বিরহরপত্ব অঙ্গীকার 
করিলেও দোষ নাই। কারণ ভিন্ন-সপ্তাক বস্তর অবিরোধ অবশ্যই 
স্বীকার্ধ্য । বাস্তবিক মিথ্যাত্বও সত্যত্বের এক বাধক, বাধ্য বঙদিয় 
সম-সত্ভাক হইলেও কোনও. দোব 'ইইভে পারে না। মধুস্ম্দ 
বলেন,__“পরস্প্র-বিরহরূপত্বেংপি বিষমসত্তাকয়োরবিরোধাং। 
ব্যাবহারিক-মিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেইপি কাল্পনিক- 
অত্যত্থানপহারাৎ,।  তার্কিক-মত-সিদ্ধদংযোগতপভাববৎ সভা 
মিথ্যাত্বয়োঃ  সমুচ্তয়াত্যপগমাচ্চ। ৪৪ঞক্ অন্তি চ গ্রগঞ 
অত্মিথ্যাত্বয়োরেকক্রক্ষজ্রান-বাধ্যদ্ধম্‌। অত:  সমসতাকন্াস্িথ্যা 
বাধকেন প্রপঞ্চন্তাপি বাধাঙ্লা দ্বৈতক্ষতিরিতি 1” 
ূশ্তত্বছেতুপপত্তি_ জগৎ মিথ্যান্বের হেতু কি? দৃত জি ও 


শাচাথা মুসদনের মতবাদ ই 
পরিচ্ছিন্ছ। প্রথমে দৃশ্বস্ব হেতু সম্বন্ধে আলোচনা আবস্তিক। 
ব্যাসরাছ্ধের মতে জগৎমিধ্যাবের দৃশ্ঠতথ হেহু বৌদ্ধমতের ছায়া মাত্র । 
এখন দৃগ্তত্ব কি? বৃৃততিব্যাপ্যত্ব বা ফপব্যাপাত্ব, বা সাধারণ বা 
কদাচিৎ কথঞ্চিৎ বিষয়ত্ব বা স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষ! 
নিয়তি বা অন্থপ্রকাশত্ব। এইরূপ ছয়টা বিকল্প উত্থাপন করিয়া, 
ছয়টা পক্ষই ব্যাসরাজ স্বামী নিরাকরণ করিয়াছেন । 

মধুস্থদন বলেন,__একমাত্র “কলব্যাপ্যত্ব* পক্ষ যুক্তিসহ নহে, 
দ্ধাীত সকল পক্ষই বিচার-সহ। মধুস্থপন বপিতেছেন,_-“ফল- 
ব্যাপ্যব ব্যতিরিক্তস্ত সর্ববস্তাপি পক্ষন্য ক্ষোদক্ষমন্থাৎ। ন চ--বৃত্তি- 
বাপাহ-পক্ষে ত্রক্ষণি ব্যভিচার, অন্তথ। ব্রহ্মপরাণাং বেদাস্তানাং 
বৈধ গ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্‌, শুদ্ধং হি ব্রদ্ধ ন দৃশ্টম্। প্যতদজেশ্ট- 
মিতি শ্রুতেঃ কিং তু উপহিতমেব, তচ্চ মিখ্যেব $ ন হি বৃত্তি-দশায়াং 
অনুপহিতং তদ্‌ ভবতি।” “ক্ষুরণমাত্রমেব মিথ্যাত্বে অন্ত্রম” এই 
শৃ্বাদিমতও নিরস্ত হইল । অতএব দৃশ্যব-হেতু উপপক্জ। 

দ্বিতীয় হেতু জড়তব-_ব্যাসরাজ পাঁচটা পক্ষ উ্থাপন করিয়াছেন__ 
বড় কি? অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞান বা অনাত্বস্ক, অশ্বপ্রকাশত ব 
পরাভিমতত; ভিনি পাঁচটা পক্ষই নিরাল করিয়াছেন। মধুল্ুদন 
বলেন, --মঞ্ঞানস্থ অনাত্মত্ধ ও অন্থপ্রকাশত জড়ত্বের হেতু। জড়ত্ব 
অর্থে অজ্ঞানন্ধ| অনান্মন্থ প্রভৃতি বল! যাইতে পারে, তাহাতে 
কোদও দোষ হইতে পারে না। মধুস্দন অনাত্বস্ব ও অজ্ঞানত্ব 
গক্ষয় সম্বন্ধে বপিয়াছেন, _“ছ্বিতীয়-তৃতীয়পক্ষয়োঃ দোষাভাবাৎ” । 
তথ। হি “অগ্রানহং জড়ছমিতি পক্ষে নাত্মনি ব/ভিচারঃ 1” অন্ব- 
গরকাশহ সন্ধে বলিয়াছেন,--“এবং অন্বপ্রকাশতং বা! জড়ত্বম্‌।” 
মতএব জড়তহেতু মিথ্যান্ছে উপপক্। 

তীয়হেতু পরিচ্ছিন্-_ব্যাসরাজের মতে দেশ, কাল ও বন্দ, 
পরিচ্ছেদদে পরিছন্ন অনুপপল্প। মধুস্থদন বলেন 
পরিচছিও মিথ্যাক্ছের হেতু। তিনি বলিতেছেন, *্পরিচ্ছিয়বমপি 


২৩০ 


৪৬৬ বেঙাস্ধদর্শনের ইতিহীম 


হেতুঃ। তচ্চ দেশতঃ কালতে! বস্ততশ্চেতি জিবিধম্‌। তত্র দেশ; 
পরিচ্ছিমত্বং অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং কালতঃ পরিচ্ছিনবন্বং ধ্বংস- 
প্রতিযোগিত্বম্‌| বস্ততঃ  পরিচ্ছিক্তত্ং অন্যোন্তাভাব-প্রতি- 
যোগিত্বম্‌।” 

অংশিত্ব হেতু__চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বের অন্ত হেতু প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তাহার মতে, অংশ্রিত্ব অর্থাৎ কাধ্যত্বও মিথ্যান্ের 
হেতু । ব্যাসরাজ স্বামী বলেন,_-কার্ধ্যত্ব অর্থাৎ অংশিত্ব৪ মিথ্যার 
হেতু হইতে পারে না। কার্য কারণ অভেদ, কারণে কার্ধা ও 
অভাব সিদ্ধ; সুতরাং সিদ্ব-সাধন-দোষ অনিবার্ধ্য। অনাশ্রি্ত 
বগিলে_ অন্যোন্টাজ্রিতত্বে অর্থান্তরের উৎপত্তি হয়। মধুসন 
বপিতেছেন।_অংশিত্বও মিথ্যাত্বে হেতু। তিনি বলেন”_ 
“চিৎসুখাচার্ব্যৈস্ত__“অয়ং পটঃ, এতত্তন্ত-নিষ্ঠাত্যস্তাভাব-প্রতিযোগী। 
অংশিত্বাৎ। ইতরাংশিবৎ, ইত্যুক্তম। তত্র তন্তপদমুপাদানপরমূ। 
এতেনোপাদান-নিষ্ঠাত্য স্তাভাব-প্রতিযো গিত্ব-লক্ষণ মিথ্যাতসিদ্ধিঃ। ন 
চ কার্্যস্ত কারগাভেদেন তদনাশিতুত্বাৎ সিদ্ধমাধনম্‌, অনাশ্রিত্ে 
নান্তাশ্রিতত্বেন ব। উপপত্ত্যা অর্থা্তরং চ ইতি বাচ্যম্, অভেদ 
কাধ্যকারণভাব-ব্যাহত্যা কথংচিদপি ভেদস্তাবশ্যাভ্যুপেয়দাং |” 
অতএব জগতের মিথ্যাত্বে অংশিত্ অর্থাৎ কার্ধ্যতও হেতু ! 

মধুন্থদন জগতের মিথ্যাত-নির্্ষচন , অস্থুমান প্রমাণের সাহাহো 
অতি সুন্দররূপে করিয়াছেন। * বিশ্বের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সাতাশ 
বিশেধ অন্মান উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে আমর! তাহার 
ভাষায় তাহার মত উদ্ধত করিলাম-- 

১। ত্রহ্ষজ্ঞানেতর-বাধ্যতরক্ান্সত্বানধিকরপন্থং পারমাধিক-ম্া 
ধিকরণা বৃত্তিঃ ত্রহ্ধাবৃত্তিতবাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ পরমার্থসদ্তেদবচ্চ। 

২। বিমতং মিথ্যা, ত্রহ্ধান্তত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ। 

৩। পরমার্থসত্তাং, স্বসমানাধিকরণান্টোন্তাভাব-প্রভিযোগা” 
বৃণ্তিঃ সদিতরা বৃত্তিত্থাৎ, ব্রহ্মত্ববৎ। 


মাচর্ড মধুস্থঘনের মতবাদ ৪৬৭ 


৪। ব্রহ্মত্মেকত্বং বা সন্বব্যাপকম্‌ সত্ব-সমানাধিকরণতাৎ, 
অসদৃবৈলক্ষণ্যবৎ । 

৫1 ব্যাপ্যবৃত্তিঘটা্দিঃ জন্যভাবাতিরিক্রম্বসমানাধিকরণাভাব- 
মান্র-প্রতিযোগলী, অভাব-প্রতিষোগিত্বাৎ, অভিধেয়ত্ববং | 

৬। অত্যস্তাভাবঃ প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্গবৃত্তিঃ, নিত্যাভাবহা- 
দগ্োশ্কাভাববৎ | 

৭। অত্যন্তাভাবত্ং  প্রতিযোগাশেষাধিকরণ-বৃত্তিমাত্রবৃত্তিঃ 
গ্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিমাত্র-বৃত্তিঃ বা, নিত্যাভাবমাত্রবৃত্থিস্বাৎ অন্যোস্া- 
ভাবতবৎ। 

৮। ঘটাত্যন্তাীভাববত্ধং স্বগ্রতিযোগিজনকাভাব-সমানাধিকরণ- 
বৃৰ্ধি। এত কপালসমানকালী নৈতদ্ঘট-প্রতিযোগিকা ভাববৃত্তিত্বা 
প্রমেয়ত্বৎ | 

৯) এতৎ  কপালমেতদ, ঘটাত্যন্তাভাবাধিকরণমাধারত্বাৎ 
পটাদিবৎ। 

১*। ক্রন্দন ন পরমার্থ-সন্িষ্ঠান্টোন্তাভাব-প্রতিযোগিতা বচ্ছে- 
দকমূ, র্গাবৃত্তিত্বাদসদ্‌বৈলক্ষণ্যবত। 

১১। পরামথসতপ্রতিযৌগিকো ভেদো ন পরমার্থ-সন্গিষ্ঠ: 
পরমার্থসৎপ্রতিষোগিকত্বাৎ পরমার্থ-সত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকা- 
ভাববৎ। 

১২। ভেদস্বাবচ্ছিন্স২. সদ্ধিলক্ষণ-প্রতিযোগ্যধিকরণান্তরবৎ, 
অন্াবাচ্ছুক্িরপ্য প্রতিযৌগিকাভাববৎ । 

১৩) পরমার্থসন্নিষ্ঠোভেদঃ ন পরমার্থসৎপ্রতিযোগিক* পরমার্থ 
মদধিকরণন্াৎ, শুক্তিরপ্য প্রতিযোগিকভেদবৎ 

১৪) মিথ্যাত্বং ব্রহ্মত্চ্ছোভযাতিরিক্ত-ব্যাপকম্, সকলমিথ্যা- 
রি মিথ্যাত্বলমানাবিকরণাত্যস্তাভাবা প্রতিযোগিতা, ক! 

তা] 


১৫) দৃশ্তত্বং পরামার্থসদ্বৃদ্ধি অভিধেয়মাত্রবৃত্িতবাচ্ছুক্তিরপ্যবৎ। 


৪৬৮ বেদাস্তদশনের ইতিহাস 


১৬। দৃশ্তত্বং পরমার্থসদৃভিন্নহববযাপ্যম্‌, দৃশ্যেতরা বৃত্বিধর্মন্কাং 
প্রতিভাসিকত্ববৎ। 

১৭। উভয়সিদ্ধমসদ্হিলক্ষণং মিথ্যাত্াসমানাধিকরণধর্্মানধি- 
করণম্‌, আধারত্বাচ্ছুক্তিরপ্যত্ববৎ। 

১৮।  প্রতিযোগ্যবচ্ছিল্পো! দেশঃ অত্যন্তাভাবাশ্রয়ঃ আধারদ্বাং 
কালবৎ। 

১৯। আত্মত্বাবচ্ছিন্নং পরমার্থসত্বানধিকর্ণ-প্রাতিযো গিকভেদদ্বা- 
বচ্ছিক্নরহিভং পরমার্থসত্বাৎ, পরমার্থসন্াবচ্ছিন্নবং 

২*। শুক্তিরূপ্যং মিথ্যাত্বেন প্রপঞ্চাল্প ভিগ্যাতে, ব্যবহার- 
বিষয়তাৎ, ব্রহ্মবৎ। 

২১। বিমতং মিথ্যা মোক্ষহেতু-জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতাসদন্যত্বাৎ 
গুক্তিরপ্যত্ববত, মোক্ষহেতু-জ্ঞান-বিষয়ত্ববৎ | 

২২। পরমার্থসত্ব্যাপকম্।  পরমার্থ-সত্ব-সমানাধিকরণতা 
পারমাধিকতেন শ্রুতিতাৎপর্ধ্য বিষয়ন্ববৎ ) 

২৩1 এতৎ পটাত্যস্তাভাব: এত তত্তনিষ্ঠঃ এতৎ পটানান্- 
ভাবনা, এতৎ পটান্যোম্তাভাবব । 

২৪ যদ্া_সমবায়সম্বন্ধ। বচ্ছিক্পেইয়ষে তৎপটা ত্যস্তাভাবঃ 
এতত্বস্তনিষ্ঠঃ, এতৎপটপ্রতিযোগিকাত্যস্তাভাবদ্বাৎ । 

২৫। অব্যাপ্যবৃত্তিখানধিকরণত্তবে সৃত্যুক্তপক্ষতাব্যবচ্ছেদকবৎ 
স্বসমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগি, অনাত্বত্বাৎ, সংযোগবৎ। 

২৬। অতএব নিত্যজ্রব্যান্দব্যাপ্যবৃত্তিত্বানধিকরণসুক্তপক্ষতাব- 
চ্ছেদকবৎ, কেবলা হবর্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, পদার্থনবাৎ, নিত্যবাব- 
দিত্যপি সাধু 

২৭। আত্মহাবিচ্ছিননধন্মিকো ভেদো ন. পরমার্থদপ্রকি 
যোগিকঃ, আত্মা প্রতিযোগিত্বাৎ, শুক্তিরপ্যপ্রতিযোগিক- 
ভেদ্বৎ। 

শত গ্রন্ৃতি হেতুও মিথ্যা লক্ষণ অন্ুবলে এই সকল অনুমান 


আচাধ্য মধুন্থনের মতবাদ ৪৬৯ 
স্থাপন করিয়া মিথ্যাত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন। বাস্তবিক মধুস্দনের 
প্রতিভা অসাধারণ । বোধহয় পৃর্র্ধতন কোন আচার্ধ্যই এরূপ ভাবে 
অনুমানবলে দ্বৈতিথ্যাছ নির্ণয় করেন নাই। 
দি-্টিবাদ__ব্যাসরাজ শ্বামীর মতে দৃষিস্ঘটিবাদ অন্থুপপন্ন। 
ঠিনি বলিয়াছেন--“নির্ব্বাধ-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ক্রবং বিশবমিতি শ্রুতেঃ 
সক্রিয়াদিবিরোধাচ্চ দৃষ্ি-্ষ্টিন যুজ্যতে”। মধুস্থবন বলেন, দৃষ্টি- 
্টিবাদ উপপন্ন। “সর্ব্বলোকাদিস্যপতিশ্চ তত্দৃষ্টিব্যক্তিমভিপ্রেতা, 
যদা বত পশ্ঠুতি তৎসমকালং তত স্জতীত্যত্র ভাৎপর্ধ্যাৎ। ন চাবিষ্ভা- 
মহকৃত-জীব-কারণকত্বে জগদ্বৈচিত্র্যান্ূপপত্তিঃ, জগছুপাদানন্ 
দ্ঞানন্ত বিচিত্রশক্তিকত্াৎ। * * ৬ বাশিষ্ঠবাণ্তিকাম্থতাদাবাকরে 
চম্পমেবোক্তমূ। যথ।--“শবিদ্ভাযোনয়ে! ভাবাঃ স্ধরেইমী বৃদ্বুদ। 
উব। ক্ষণমুভু গচ্ছস্তি জ্ঞানৈক-জলখো। লয়ম্” ইত্যাদি তম্মাৎ 
বঙ্ষাতিরিজং কৃংন্ং ঘৈতঙ্গাতং জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপমাবিদ্তকমেবিতি 
প্লাহীতিকসত্বং সর্ধবস্তেতি সিদ্ধমূ। রজ্ছুদর্পাদিবদৃবিশ্বং নাজ্ঞাতং 
মদিতি স্থিতম্‌। প্রবৃদধদ্ি্পিস্বাৎ নুবুণ্তো চ লয়শ্রুতেঃ* মধু 
নৃদনের মতে দৃষ্ি-ষ্টিবাদই সমীচীন ও শোভন। 
একজীববাদ-_স্তায়াস্বভকার ব্যাসরাজস্বামীর মতে জীব নান! । 
সুখ-ছংখাদির ভেদ আছে, জাগরণ ও নুযুপ্তিরও ভেদ আছে। পাপ 
ও পুণের ভেদ আছে, সুতরাং একজীববাদ অসঙ্গত। একজীববাদে 
বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও হইতে পারে না, ইত্যাদি ব্যাসরাজের মৃত । 
কিন্তু মধু্দন বলেন, জীব এক, প্তশ্াদবিষ্যোপাধিকো| জীব 
এক এবেতি লিদ্ধমূ।” এক ব্রন্মই অবিষ্ঠা বশ করিয়া অসংসারী 
হইলেও সংসারীর ন্যায় প্রতিভাত হন। ভিনিই জীব, তাহারই 
্রতিশরীরে “অহং* এই আত্মবুদ্ধি। "অবিদ্থাবশাৎ ব্রদ্মৈবেকং 
মংরতি, স এব জীবঃ| তন্ভৈব প্রতিশরীরমহমিত্যা্দি বৃদ্ধি” 
জেদ কেবল গপাধিক ; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থায় কোনও দোষ 
হইতে পারে না। জীব নিত্য মুক্ত, অবিদ্ার বশেই জীব আপনাকে 
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বন্ধ কলিয়া মনে করে। অবিস্তার নাশেই জীব আপন শ্বরূলে 
অবস্থিত হয় ; সুতরাং একজীববাদই সুসঙ্গত। 

মধুস্দন অদ্ধৈসিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অথণ্ডার্থ ও তাহার 
প্রমাণ নিকুপণ করিয়াছেন । ব্যাসরাজের মতে, _“সত্যাং জ্ঞানমনন্তং" 
ও প্তত্বম্তাদি” বাক্য অথণ্ডার্থনিষ্ঠ নহে; অপূর্র্ধ বিচারজাল- 
বিস্তার-পৃধ্ধক মধুমুদদ অবণ্তার্থের লক্ষণ ও সত্যার্দি বাকোর 
অখণ্ডার্থনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অখণ্ডার্ধ-নিরূপণ-প্রসঙ্গ 
মধুসথদন যেরূপ মনীবার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা। অদ্ধৈতবাদী পূর্ব 
আচার্ধ/গণের মধ্যেও ছুলভ। ব্যাসরাঙ্গের যুক্তি সুচারুরূণে পণ্ড 
করিয়া অথণ্ডার্থ শিরূপণ করিঞাছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জীবের 
অণুত্ব পক্ষও নিরসন করিয়। জীব ও বর্ষের একা, ত্রন্মের নিণহ 
প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন । ভেদ-বাদ নিরাকরণে মধুস্দন 
অপুরর্ধ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিশ্ব-প্রতিবিদ্ববাদী, 
যেহেতু তিনি বিশ্ব € প্রৃতিবিদ্বেকর এক্য পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। 
[ভিনি বলেন,-_-“ভদেবং প্রতিবিশ্বন্ত বিশ্বেনৈক্যে ব্যবস্থিতে ব্রশ্ষৈকাং 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ মনন নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে নিরূপণ । 
উহাতে তিনি বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির নিয়মবিধি প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। শ্রবণাদ্দির বিধেয়ত্ব উপপত্তি বিচারের মূলেও শ্রবণ 
ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞান পুরুষতন্্র নহে, উহা 
বন্ততগ্র। জ্ঞীনে বিধির অবকাঁশ নাই ইত্যার্দি বিষয়ও তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে । 

চছুর্থ পরিচ্ছেদ্ধে অবিদ্যা-নিবৃত্তি। অবিষ্তার নিবর্তক মুক্তির 
আনন্দই পুরুষার্থত এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে । জীবনুক্তি প্রতি 
পাদন করিয়! ব্যাসরাজীয় যুক্তির তারতম্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 

দবৈতবা্দীর সকল আপত্তিই অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডিত হুইয়াছে। 
অৈতদর্শন-সাআাজ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি সর্ববশেষ্ঠ। এপ 
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বিচারকৌশল আর কোথায়ও নাই। এক আঁচার্ধ্য শঙ্কর ব্যতীত 
বোধহয় অধুনুপনের ময় পাণ্ডিত্য আর কাহারও নাই বলিলেও 
অত্ক্তি হইবে না। বেদাস্তদেশিক, অগ্রয়দীক্ষিত, বাচস্পতি, 
বিষ্ঠারণ্য প্রভৃতি সর্বরতন্ত্-স্বতপ্র তদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই; কিন্ত 
সধুহ্দনের ন্যায় যুক্তিজাল-বিস্তার আর কেহই করিতে পারেন নাই। 
মুম্দন কেবল ভারতেরই অলঙ্কার নহেন। তাহার স্থান পৃথিবীর 
দার্শনিক ক্ষেত্রে অতি উচ্চে। অল্গান্য আচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া 
অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইলেও, এইগ্রস্থে তিনি অনেক মৌলিক যুক্তির 
অবভারণা করিয়াছেন। 

আচার্য্য মধুস্থদন বেদান্তশান্ত্রের তাৎপর্ধ্য অতি সুন্দর ভাবে 
শতার প্রারস্তে প্রকটিত করিয়াছেন। নিয়ে তাহার কতকটা 
উদ্ধৃত হইল-- 


*নিফামকর্পানুষ্ঠানং ত্যাগাৎ কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ । 
তত্রাপি পরমে। ধর্দো জগন্ভত্যা্দিকং হবেঃ ॥ 
ক্ষীণপাপস্ত চিত্তস্ বিবেকে যোগ্যতা যদা। 
নিত্যানিত্যবিবেকপ্ত জায়তে সুদৃঢন্তদা ॥ 
ইহামুত্রার্থ-বৈরাগ্যং বশীকারাভিধং ক্রমাৎ। 
ততঃ শমাদি-জম্পত্া। সন্গ্যাসো। নিষ্টিতো৷ ভবে ॥ 
এবং সর্বব-পরিত্যাগানুমুক্ষা জায়তে দৃঢ়া। 
ততো গুরূপ সদনমুপদেশগ্রাহস্ততঃ ॥ 

ততঃ সন্দেহহানয়ে বেদান্তশ্রবপাদিকম্‌। 
সর্বযুত্তরমীমাংসাশান্ত্রমত্রোপযুদ্ধ্যতে ॥ 
ততভ্তৎ-পরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা | 
যোগশাস্্রং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥ 
ক্ষীপদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাৎ তত্বমভির্ভবেৎ । 
সাক্ষাৎকারে! নির্বিবিল্প: শাদেবোপজায়তে ॥ 
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অবিষ্তাবিনিবৃত্তিত্ত তত্বজ্ঞাঁনোদয়ে ভবেং। 
তত আবরণে ্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশয়ো ॥ 
অনারন্ধানি কম্াণি নশ্বাস্ত্যেব সমস্ততঃ । 
ন ত্বাগামীনি জায়স্তে তবজ্ঞানপ্রভাব্তঃ ॥ 
প্রারন্ধকন্মবিক্ষেপাদ্‌ বাসন! তু ন নশ্যতি | 
সা সর্্বতো বলবতা সংযমেনোপশাম্যতি ॥ 
সংযম ধারণাধ্যানং সমাধিরিতি যত ত্রিকম্‌। 
যমাদিপঞ্চকং পূর্ববং তদর্থমুপযুজযতে ॥ 
ঈশ্বর প্রণিধানাত, সমাধিঃ সিধ্যতি ক্রুতম্‌। 
ততো ভবেদ্মনোনাশে! বাসনাক্ষয় এব চ॥ 
তত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় ইতযপি। 
যুগপৎ শ্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবস্মুকিদু্চা ভবে ॥ 
বিভ্বৎসন্গ্যাসকথনমেতদর্থং শুতে কৃতম্‌। 
প্রাগসিদ্ধো য এবাংশো যত্বঃ স্তাতস্য সাধনে ॥ 
ইত্যাছি। 
এস্থলে পাতঞজল-দর্শনোক্ত সাধন বেদাস্তের বিচারের অন্তত 
করিয়াছেন। কল্পতরুকার অমলানন্দও বলিয়াছেন, _যোগসাধনায় 
পখাতস্তরা প্রজ্ঞা” জন্মিলে বেদাস্ত-শ্রবণের অধিকার জঙ্মে। মধুস্থদনও 
বলিলেন” 
“ততস্তৎপরিপাকেণ নিদিধ্যাসিঈনিষ্ঠতা। 
যোগশাস্ত্রং তু সম্পুর্ণমুপক্ষীপং ভবেদিহ ॥ 
ক্ষীণদোষে ততশ্চিন্তে বাঁক্যাৎ তব্বমতির্ভবেং।” 
বস্তুতঃ যোগের সাধনা পরিপক হইলে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাভ সমাধি 
অভ্যন্ত হইলেই বেদাস্তের মহাবাক্য শ্রবণ ও বিচারের সামর্থ হয়। 
মধুসুদন এ স্থলে যোগ ও বেদান্তের সামগ্রস্থ করিয়া! তাৎপর্য নি 
করিয়াছেন। পপ্রস্থানভেদে” সর্বরশাজ্মের তাৎপর্য আছৈত-্ন্গ 
নির্ণর করিয়াছেন। নকল শান্্ আলোচনা করিয়া তাৎপর্য নি 
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্রঙঙ্গে প্রবন্ধের সমান্তিতে বলিয়াছেন,_-“সর্ষেবষাং প্রস্থানকর্তৃপাং 
মুনীনাং বিবর্তবাদ-পর্ধযবসানেনাদ্িতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপান্তে 
ভাংপর্যম্। ন হিতে সুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞতবাভেষাম্‌। কিং তু 
বহিধিষয় প্রবপানাপাততঃ পুরুবার্থে প্রবেশো। ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্য- 
বারপায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদশিতা:। তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবৃদ্ধা 
বেদবিরুদ্ধেহপ্যর্থে তাৎপধ্য মুতপ্রেক্ষমাণান্তন্মতমেবোপাদেয়তেন গৃহুস্তে৷ 
জনা নানাপথজুষো ভবস্তীতি সর্ধ্বমনবন্ধম্‌।” এ স্থলে মধুন্দন 
মুদর ছুটটী কথা বলিয়াছেন। প্রথম, “সর্ধবশান্ত্রের তাৎপর্য 
ঘৈতরদ্দে” আর দ্বিতীয়, “প্রস্থানভেদের তাৎপধ্য কেবল পুরুষ- 
বুদ্ধির অপেক্ষার জন্য ।” বহিবিষয়াসক্ত চিত্কে ক্রমশ: পুরুঘার্থের 
দিকে নিতে হয়। সুঙ্ত্রাদসি সুক্ষ আত্মতন্ব প্রথমে ধারণা করিতে 
গারে ন! ধলিয়াই শাম্ত্রকারগণ প্রকারভেদ অবলম্বন করিয়াছেন। 
বোধ হয়। ইহা! ভিন্ন অন্য কোনও রকমেই সর্বশাস্ত্রের সামজস্ 
বিহিত হইতে পারে না৷ মধুসুদন সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদী। অগুণ 
উপাসনায় কৃতকৃত্য হইয়া, নিগুণে পরিসমাণ্রিই তাহার দার্শনিক 
মত। ভাহার জীবনেও এই দার্শনিক মত প্রতিফলিত হইয়াছে । 


মন্তব্য 


আচাধ্য মধুস্ুদন সরস্বতী শাঙ্ষরমত প্রপঞ্চিতি করিবার 
ম্যই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এরূপ যুক্তি-কৌশল- 
ট্টাবনী শক্তি বোধ হয় আর কাহারও নাই। সখুসুদনের সকল 
ধবন্ধেই তাহার অভিমান্ষ প্রতিভা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ঘখৈতবাদের প্রকৃত তাতপর্য্য হ্বদয়ঙ্জম করিতে মধুন্দনের গ্রন্থ অতীব 
পিযোগী। মধুস্থদন বড়, দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত | তাহার দার্শনিক 


৪৭৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 
অনুপ্রবেশ অতুলনীয় | এরূপ সুক্ষ্রদশশিতা, বিচারপট্তা ও কৌন 
অতি বিরল। পূর্বতন প্রধান প্রধান আচাধ্যগণের ( সর্ব্াত্যুনি 
বাচস্পতিশিশ্র, প্রকাশাত্মযতি, অমল্ানন্দ, তত্বগুদ্ধিকা'র, শ্ীহ্যমিশর 
আনন্দবোধাচার্ধ্য, চিৎহুখ, অগ্নয়দীক্ষিত প্রভৃতি ) অনুসরণ করিয়া 
আচার্য্য শঙ্ষরের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । পুবর্বতন আ চার্যগ্ণকে 
অন্ুম্ণ করিলেও ত্তাহার গ্রন্থে মৌলিকতা1 সব্বত্র সুপরিস্্ট। 
শান্ত্রবেত্তারপেও মধুস্দন অগ্রণী । 

মধুসথদূনের মনীষা, একনিষ্ঠতা, হৃদয়ের প্রসার, বাস্তবিক 
অন্ুকরণীয়। বঙ্গবাসীর অন্যতম কর্তব্য ভাহার জীবন-চরিত ও 
গ্রন্থাদির প্রচার করা। এখনও তৎগ্রণীত “বেদাস্ত-কর্পলতিকা" 
নামক প্রবন্ধধানি প্রকাশিত হয় নাই। 


আচাধ্য বর্মরাজ অবারীন্দ 
(শ্শাক্ষব্রদকম্পন-_সগুদস্প স্পন্ডান্দী ) 


ধর্ঘররাজ অধ্বরীন্্র “বেদান্ত-পরিভাষ!” নামক প্রবন্ধের প্রণেতা । 
ভেদধিক্কার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রেণেতা ন্ৃসিংহাত্রম অধ্ধরাশ্্ের 
পরমণ্তরু | বেদাস্ত-পরিভাষার প্রারস্তশ্জোকে অধ্বরীশ্ তৎপরিগা 
প্রধান করিয়াছেন, রি 
প্যদস্তেবাসি-পঞ্চাশ্তৈনিরস্তা। ভেদিবারণাঃ | 
তং প্রণৌমি নৃনিংহাখ্যং যতীন্দ্ং পরমং গুরুম্‌॥ 
এই নৃসিংহযতিই নৃসিংহাশ্রম। কারণ, অধ্বরীস্রের পু 





* এই গ্রন্থধানি বেনারস গ্রভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে “সরস্বতী ভবন 
রস্থযালার, প্রকাশিত হইবাছে। সম্পাদকের নাম পত্তিত প্রীরামাজ্গাপাণডর। 
সং 


খাচার্তয ঘন্ধরাজ অধ্বরীষ্জ ৪৭৫ 


গরিভাধার টীকাকার ৷ তিনি “শিখামশি” নামক পরিভাষার টীকা 
প্রয়ন করিয়াছেন । শিখামনিতে নৃসিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন 
_পন্থ ন্বসিংহাশ্রমন্ত্রীচরণৈঃ প্রাগভাবস্ নিরাকৃতত্বাৎ” ইত্যাদি ; 
মৃাং ধর্মরান্দের উল্লিখিত “নৃসিংহাখ্য বতীশ্র” নৃসিংহাশ্রম হইবে । 
ঠিনি ভেগধিকার ও অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা । 
[রদিতাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ইহা পূর্বেই উক্ত 
'হীয়াছে। তিনি অগ্লয়দীক্ষিতের সমকালিক। ন্ৃসিংহ্র সম্বন্ধে 
বর্নাও আমাদের সিদ্ধান্তের অন্থকুল। ন্বসিংহের শিল্বা বেস্কটনাথ। 
আর বেস্কটনাথই ধণ্মরাজ্জের গুরু । ধণ্মরাজ “বেদাস্তপরিভাষা”র 
্রারপ্তে স্বায় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন-__ 
শ্রীমদ্বেহ্ষটনাথাখ্যান্‌ বেলাংগুড়ি-নিবামিনঃ। 
জগদ্গুরূনহং বন্দে সর্ব্ব-তত্ত্-প্রবর্তকান্‌ ॥ 

নফিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ধন্মরাজ 
ভছ্ছিয়ের শিষ্য । সুতরাং জপ্তদশ শতাব্দী তাহার স্থিতিকাল। 
এবিষয়ে অন্য হেতুও বিছ্ভামান। ধর্শ্দরাজ অধ্বরীজ্্ “তবচিস্তামশি”র 
ট্পর টাক। প্রণয়ন করেন। তত্বচিন্তামণির উপর দশটা টাকার 
হিনি খণ্ডন কৰেল, এইরূপ বিবরণ বেদাস্ত-পরিভাষার প্রারস্ে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন __ 

“যেন চিস্তামণৌ টীকা দশটাকা-বিভজনী । 
তর্কচূড়ামণির্নম কৃতা বিছ্বন্মনোরমা |” 

এতদৃষ্টে প্রতীত হয় গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃ “তত্বচিস্তামণি”র উপর 
লিটা টাক রচিভ হইলে, তিনি মেই দশটা টীকার মত খণ্ডন করিয়া 
'র্চচ্ড়ামণি” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। গঙ্গেশ জয়োদশ 
'চাবার প্রানে বর্তমান ছিলেন। রথুনাথ শিরোমণি প্রস্ৃতি 
ঈচন্ামপিয টীকাকার। শিরোসণি পঞ্চশ শতাব্দীতে বর্তমান 
ইলেন। তাহাদের টাকা খণ্ডন করিয়া অধ্বরীজ্্ “ভর্কচড়ামণি" 
বয়ন করেন $ সুতরাং অধ্বরীক্দ্ের কাল সপ্তদশ শতাব্দী নুস্থিত। 


৪৭৯ বেধাস্তদর্শনের ইতিচাঃ 


ধর্মমরা্ছ অধবরীল্দর যে সুবিখ্যাত ছিলেন, ভাহা! “শিখামপিকার" 
তংগুক্র রামকৃষ্ঠাধ্বরীও বলিয়াছেন”_ 

আসেতোরান্থমেরোরপি ভূবি বিদিতান্‌ ধর্দারাজাধ্বরীজ্রান্‌ 

বন্দেহহং তর্কচূড়ামণি-মণিজননক্ষীরধীংস্তাতপাদান্‌। 

যৎকারুণ্যাশ্বয়াইভূদধিগতমধিকং ছুগ্রহং সুক্ষরধীকৈ- 

রপ্যাপ্থং শাজ্সদ্রাতং জগতি মখকৃতা রামকৃঞ্কচাহব:য়ন ॥ 

ধন্মরাজ অধ্বরীন্দ্র “বেদাস্ত-পরিভাষা” ও তত্বচিস্তামণির টাঝ 
প্তর্কচূড়ামণি" প্রণয়ন করেন। বোধহয় এই “তর্কচূড়ামণি” এখন$ 
প্রকাশিত হয় নাই | বেদাস্ত-পরিভাষার নানা সংস্করণ হইয়াছে। 
কাশীস্থ “পণ্ডিত” পব্দে ইহ! মুদ্রিত হইয়াছিল। পরিভাষার উপর 
রামকুষ্ণাধ্বরী “শিধামণি” টাকা ও উদাসীন হ্বামী শ্রীমমরদাম 
শিখামদির উপর “মনিপ্রভা” নামক টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন। 
বেদাস্ত-পরিভাষার উপর শিবদাসের “অর্থনীপিকা” নামক টীকা 
আছে। সাধু গোবিন্বসিংহ হিন্দী ভাষায় বেদাস্ত-পরিভাষার এব 
টাকা রচনা করিয়াছেন। কলিকাতায় জীবানন্দ বিগ্বামাঙা 
মহাশরও এক টাকা প্রণয়ন করেন। সস্তবতঃ এ টীকাটা জীবাননের 
পিত! /তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিরচিত। 

নারায়ণ দীক্ষিতের পুজ পেতাদীক্ষিত বেদাস্ত-পরিভাষার এক 
টীকা প্রণয়ন করেন। এই টাকার নাম 'প্রকাশিকা” | * শিখামদি 
ও মণিপ্রভা মহ বেদাস্তপরিভাষা বোম্বাই বেক্কটেশ্বর প্রেম হইছে 
সম্বৎ ১৯৬৮ ১৮৩৩ শ্রকান্ধে অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাবে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। অধ্বরীল্্র পঞ্চপার্দিকার উপরে পঞ্চপাদিক! টিকা 
প্রণয়ন করেন। 

বেদাস্ত-পরিভাষায় আটটা পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদ গ্রত্াগ 
দ্িতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে উপমান, চতুর্ে শব্দ, পঞ্চমে অর্থাপঞ্জি 


* জরে 0০0. 4. 10. ০1 , ঘ০০ £দও 95৪4 


আচার্য ধর্মরাজ অধ্বরী শর ৪৭৭ 


ধষ্ঠ অন্পলবি, সপ্তমে বেদান্তের বিষয়, অষ্টমে বেদাস্তের প্রয়োজন 
নির্দীত হইয়াছে । বেদাস্তদেশিক বেক্ষটনাথ যেমন “ন্যায়পরিশুদ্ধি” 
নাক গ্রন্থে প্রত্যক্ষাদি বেদান্তানুসারেই নির্ণয় করিয়াছেন, ধর্দ্দরাজ 
শধরী্দও তদ্রূপ বেদাস্ত-পরিভাবায় অদ্বৈতমতানুসারে প্রত্যক্ষা্দ 
নিরধণ করিপ়্াছেন। প্রত্যক্ষার্ি প্রমাণ যেরূপভাবে অ্বৈত-বেদান্তে 
প্রয়াজিত হইতে পারে, তাহাই বেদাস্ত-পরিভাষায় প্রপঞ্চিত 
ইইয়াছে। অতি সরল ও বিশদভাবে সকল বিষয় ইহাতে নিরূপিভ 
হইয়াছে । 

প্রত্যাক্ষের লক্ষণ যাহ! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ 
হইয়াছে। প্রমাণ-চৈতন্তের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈভন্যের অভেদই 
্রগ্ষহ |* চৈতন্য ভ্রিবিধ যথা-_বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতম্য ও 
প্রাত'চৈতগ্ত | যাহা ঘটাগিতে অবচ্ছিন্ন-চৈতন্য তাহা বিষয়চৈতন্তয ॥ 
ঘ্তুকরণের বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে প্রমাণচৈতগ্ক বলে এবং 
ঘন্ঃকরণাবচ্ছিঙ্গ-চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতগ্ঠ । তিনি বলেন, “তথা হি 
হিবিধং টৈতন্যম্‌-বিষয়-টৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্তং প্রমাতৃ-চৈতন্থাং 
ঢতি। তত্র ঘটাস্বচ্ছিন্ন-চৈতগ্যং বিষয়-চৈতন্যম্‌। অস্তঃকরণ” 
বযবচ্ছিক্-চৈতম্যং. প্রমাণ-চৈতন্তম্। অভ্তঃকরণাবচ্ছিন্স-চৈতত্তং 
রাত চৈভগ্তম্‌ 1 

স্কায়মতে ইন্ড্রিয়াদিই প্রমীণ। বেদাস্তের মতে অন্তঃকরণ- 
ব্াবচ্ছিষ্ন চৈভত্যই প্রমাণ । পরিভাষাকার তাই বলিয়াছেন/_- 
*উজমন্তটকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নিরগত্য ঘটাদি-বিষয-প্রদেশং 
। ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে |” সুতরাং বেদাস্তের মতে ইন্জরিয় 
ধমাণ নহে, ইন্জ্িয় দ্বার মাত্র অন্তঃকরণের বুত্তি-অবচ্ছিন্ন-চৈতম্থাই 
পরাণ । 

মধিকল্পক ও নির্বিবকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ-নির্দেশও অতি সুন্দর 


সর 
* শ্রযাণ-টৈতন্স্ত বিষয়াবচ্ছিন্র-চৈতন্তাভেদ ইতি । 


খাল বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


হইয়াছে। যথা-_-ণ্তত্র সবিকলপকং বৈশিষ্্াবগাহি জ্রানং হথা 
“ঘটমহং জানামি, ইত্যাদি জ্ঞানম্‌| নির্িবকলকং তু সংসর্গানবগাহি 
জ্ঞানম্, যথা সোহয়ং দেবদতডঃ।৮ ন্যায়মতে অহ্বাবসায় নামক 
জ্ঞান অঙ্গীকৃত। আর বেদাস্ত-মতে অনস্ত অন্ুব্যবসায়ের স্থুমে 
অখণ্ড নির্ধিবকল্প জ্ঞানই স্বীকৃত! “সংসর্গ অনবগাহিজ্ঞান” এই 
নংজ্ঞাটী অতি শোভন হইয়াছে । রামানুজ, মধ্য প্রভৃতি আচার্ঘযগন 
নিিবিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন না, কিন্তু সাংখ্যাচার্ধ্যগণ নির্ধিবনধ 
জ্ঞান শ্বীকার করেন। ন্যায়মতের অন্ত অন্থব্যবসায় স্বীকার 
না করিয়া অখণ্ড নির্বিবিল্পক জ্ঞান অঙ্গীকার লঘু কল্পনা, জ্‌ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক নিধিবকল্প-জ্ঞান-পক্ষই সমীচান ৫ 
শোভন। 

ন্যায়মতে পরার্থান্থমানে পীচটী অবয়ব অঙ্গীকৃত, যথা---প্রতিদ্া 
হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয়, শিগমন। পরিভাষাকার বলেন _পঞ্চাবয়ব 
ম্বীকারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, মাত্র তিনটা অবয়ব স্বীকার 
করিলেই চলিতে পারে । তিনি এ সম্বন্ধে বপিয়াছেন__“অবয়বাশ্ 
ভ্রয় এব, প্রতিজ্ঞাহেতৃদা হরণ-রূপা, উদ্বাহরণোপনয়নিগমনরূপা বা। 
ন তু পঞ্চাবয়বরূপাঃ অবয়বত্রয়েশৈব ব্যাপ্তিপক্ষধর্্মতয়োরপদর্শন- 
সংতবেনাধিকাবয়বছয়স্ত ব্যর্থবাৎ।৮ অর্থাৎ তিনটি অবয়বে যখন 
ব্যাপ্তি ও পক্ষ-ধর্্দতার দর্শনের সম্ভব, তখন ছুইটি অধিক 
অবয়ব ব্যর্থ। ইয়োরোগীয় পণ্ডিত এরিষ্টটলের মতেও (9)110190) 
তিনটা অবয়ব । বাস্তবিক তিনটি অবয়ব হইলেই অনুমান মি 
হইতে পারে। মধুসুদন সরম্বতীও বপিয়াছেন-_-অবয়ব যহগ্ধ 
বিশেব আগ্রহের কোন কারণ লাই।* মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞ 
হেতু, উদ্দাহরণ অথবা উদ্দাহরণ, উপনয়, নিগমন-_এই ডিনটি 
অবয়ব স্বীকার করেন। 


$ নাবয়বেহু আগ্রহঃ € অৈত-সিদ্ধি )। 


আচার্য রামতীর্থ ৪৯ 


বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও উপনস্থ এই ছুইটি অবয়ব শ্বীকৃত। 
পরিতাষাকার মীমাংসকের মতই অনুসরণ করিয়াছেন। 

জ্ঞানতব ( 18018590301985 ) সম্বন্ধে ধন্মরাজ অধ্বরীত্রের গ্রন্থ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । যাহারা শাঙ্কর দর্শন পাঠেচ্ছ তাহাদের 
গঙ্ষে “বেদান্ত-পরিভাষা” অবস্ঠপাঠ্য গ্রন্থ সন্দেহ নাই। 


অ.চা্য ললামতীর্য 


(১৭স্প স্ণভাক্ ) 


আার্ধ্য রামতীর্থ সদানন্দকৃত বেদাস্তসীরের টাকাকার। 
দদানপ্ৰ যোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। নৃসিংহ সরস্বতী ১৫৯৮ 
্ে বেদাস্তসারের টাক! স্থবোধিনী প্রণয়ন করেন। আচার্য্য 
রমতীর্থ হবসিংহ অরম্বতীর পরবর্তী বণিয়াই অনুমান হয়, সুতরাং 
ফাহার স্থিতিকাল জপ্তদশ শতাব্দী। রামতীর্থের গুরুর নাম 
কফতীর্ঘ। বেদাস্তসারের টাকা “বিদ্বন্মনোরঞ্জনীর” সমান্তিল্লোকে 
ছিনি লিখিয়াছেন,-_ 
বেদাস্তসার-বিবৃতিং রামভীর্থাভিধো হতিঃ। 
চক্রে প্রীকুষ্ততীর্থ-আীপদ-পক্কদ-যটপদঃ ॥ 
রামতীর্থের শ্রীরামের প্রতি; ভক্তি সর্বত্র পরিষ্ফুট। সংক্ষেপ- 
পারীরকের টাকা অৰয়ার্থপ্রকাশিকার প্রারস্ভে লিখিয়াছেন,_ 
যস্মাদধিস্বমুদেতি যেন বিবিধং স্জীব্যতে লীয়তে । 
য্ত্রান্তে গগনে ঘনাইৰ মহামারিস্ত সঙ্গেইহয়ে ॥ 
সত্যজ্ঞানসুখাত্মকেইখিল-মনোহবস্থানুতূত্যাত্মনি। 
শ্রীরামে রমতাং মনো মম সদ! হেমানুজে হংসবত ॥ 
“বিষন্ুনোরঞনী”্র সমাপ্ধি-ক্লোকে ভ্রীরামচন্ত্রের সহিত অভিন্ন 


৪৮০ বেদাত্তদর্শনের ইতিছা 


ভাবে নিঘকে স্থাপন করিয়া অতীব সুন্নর ভাবপূর্ণ শ্লোক রচনা 
করিয়াছেন, যথা-_ 
বিদ্ভাসীতাবিয়োগ-ক্ষুভিত-নিজন্খঃ শো কমোহাভিপন্ন- 
স্চেতঃ সৌমিত্রি-মিত্রে। ভবগহনগতঃ শাস্ত্র ুগ্রীবসধ্যঃ ॥ 
হত্বান্তে দৈগ্যবালিং মদন-জলনিধো ধৈর্যয-সেতুং প্রবধ্য 
প্রধ্বস্তাবোধরক্ষঃপতিরধিগতচিজ্জানকিঃ স্থাত্মরামঃ 1” 
ভ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনার সহিত আধ্যাত্মিক জীবন মিলাইয়া 
কবিতাটি রচিত হইয়াছে। 
রামতীর্থ “অনয়ার্থ-প্রকাশিক1” নামক সংক্ষেপশারীরকের টীকা, 
আচার্য শঙ্কর কৃত উপদেশসাহত্রীর “পদযোজনিকা” নামক টীকা, 
বেদাস্তসারের “বিছম্মনোরঞ্জনী” নামক টীকা ও মৈত্রায়ণ উপনিষদের 
টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্বপ্লাথপ্রকাশিকা ১৯১৩ খুষ্টাবে কান 
সংস্কত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । মধুস্থদনের টীকায়ও রামতীর্থের 
উল্লেখ নাই এবং রামতীর্থের টাকায়ও মধুস্দনের টাকার কোনও 
উল্লেধ দেখা যায় না। 
উপদেশসাহআীর “পদযোজনিকা” টাকা বোম্বাই নিণয়সাগর 
প্রেম হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে] কলিকাতা লোটাস্‌ 
লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় 
ও ততকৃত বঙ্গানুবাদ সহ উপদেশসাহআ্রী পদযোজ্জনিক1 টাকা মহ 
প্রকাশিত হইয়াছে। বেদাত্তসারের «বিদ্বস্মনোরঞ্জনী” কলিকাত্ 
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাধ 
ঘোষ মহোদয় সম্পাদিত সংস্করণে ও বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেম 
হইতে ১৮৯৪ খবঃ অন্দে কর্ণেল জেকব (001. 0%০০৮) সাহেবের 
সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । 
মৈত্রায়ণ উপনিষনদের টীক। কোথায়ও প্রকাশিত হইক্সাছে বনিয়া 
জানা যাক না। 
রামতীর্ধের মতবাদে কোনও বিশেষ নাই। তিনি অসৈতবাদী 


খাচার্ধ্য আপদেব ৪৮১ 
শাঙ্ধরমত গ্রপঞ্চিত করাই তাহার কাধ্য। নিপুণ ও নিবিবশেষ 
র্মবাদই তাহার অভিমত । 

মধুন্দনের সংক্ষেপশীরীরকের টাকা! যেরূপ বিচারবহল, 
রামভীর্ঘের অনয্ার্থপ্রকাশিক! সেরূপ নহে। অতি সরল ভাষায় 
ভীহার টীকা প্রনীত হইয়াছে। 

পবিদন্থনোরঞ্রনী”তে আচার্ধ্য রামতীর্থ বহু উদ্ধতবাক্য প্রয়োগ 
বরিয়াছেন। স্ুবোধিনী টীকায় ইহার একচতুর্থাংশ বাক্যও উদ্ভৃত 
হয় নাই, কেবল উপনিষদ হইতেই ২৬৭টি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। 
নসিংহ সরশ্বতী মাত্র ৪২টি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন । 


আদার্্য আপদেব 
(শাঙকর-দর্শন_১৭শ শতাব্দী ) 


আপদেব মীমাংসক | তিনি সদানন্নকৃত বেদান্তসারের উপর 
"বালবোধিনী” নামক টাকা প্রণয়ন কগিয়াছেন। তিনি মীমাংসক 
ইঈলেও নিজকে অছৈতবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ধেদাস্ত- 
মারের টাকা “বালবোধিনীর” প্রারস্ভে ভিনি নিজ সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন দেখা যায়, যথা__ 
আপদেবেন বেদাস্তসারতত্বস্ত দীপিকা! | 
সিজ্ধান্ত-সন্প্রদায়ান্বরোধেন ক্রি্তে শুভা ॥ 
আপদেবক্কত “মীমাংসান্তা় প্রকাশ” পূর্ব্বমীমাংসার একখানি 
খামাণিক প্রকরণ গ্রস্থ। বঙ্গদেশস্থ পূর্ববস্থলীর মহামহোপাধ্যাকস 
পতিত কৃষ্ণনাথ স্তায়পঞ্চানন মহাশয় ইহার উপর এক স্ুবিস্তৃত টাক! 
প্রয়ন করিয়াছেন । পমীমাংসান্তার প্রকাশ” নির্ণয়সাগর প্রেল 
হে প্রকাশিত হইয়াছে । 


ব্যু--৩১ 


৪৮২ বেদাস্তমর্শনের ইতিছাদ 


বেদাস্ত্সারের টীকা বালবোধিনী ১৯১১ স্্টাব্দে রর 
বানীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইতাপূরবে 
আপদেব কৃত টাকা প্রকাশিত হয় নাই। এই নিবন্ধধানি প্রকাশ 
করিয়া বামীবিলান প্রেমের সব্ধাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের 
ধস্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

এই মংস্করণের বিশেষত এই যে ইহার ভূমিকায় অধ্যাপক কে, 
হুন্দররাম আয়ার এম. এ. মহোদয় ইংরাজী ভাষায় কর্ণেল ছ্েকব 
(00. 7৮০০১) ও ডাক্তার থিবো (1):, [:1)06) প্রভৃতি 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শক্করের মতবাদ সম্থদ্ধে যে সকল অপদসি্ধান্ 
করিয়াছেন, তাহা! বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়! অদবৈতই যে হ্স্তের 
তাৎপর্য্য ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। বাস্তবিক আয়ার মহোদয়ের 
বিচারকৌশল প্রশংসনীয় । ইউরোগীয় পণ্ডিতগণ যে অনেবস্থুলে 
্রমাত্বক ধারণা পোষণ করে”, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আপদেবের পিতাও বোধ হয় গ্রন্থকার ছিলেন। কারণ 
আপদেব বালবোধিনীতে স্বীয় পিতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন_ 
“তছক্তং ভাভচরণৈঃ এ্রহিকপারলৌকিকফলেচ্ছাবিরো ধিগেতোবৃতধি- 
বিশেষাত্মকো বিরাগঃ ইতি” (বাণী, বি, সংস্করণ ২৫ পৃষঠা)। 
আপনের স্থীয় টাকায় বাচস্পতি বিবরণকার প্রকাশীব্ব্যতি 
কল্পতরুকার অমলানন্ন ও তত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দের বাক্য উদ্ধার 
করিয়াছেন। 

আপদেব অদ্বৈভবাদী। তিনি মীমাংসক হইলেও তাহার 
মতবাদ অৈতে স্থাপিত? স্বোধিনী ও বিছস্মনোরনী এই 
টাকাদয় হইতে আপদেবের টাকার একটু বিশেষত্ব আছে। এই 
টাকায় বহু স্থায়ধটিত কথার অবতারণা আছে। 


আছা্ধ্য গোবিন্দানি্দ 
(শাঙ্করদর্শন-১৭শ শতানী ) 


গোবিনানন্দ শাঙ্করভান্তের টাকাকার। ভাত্রর্বপ্রভা ইহার 

্রকাকীত্তি। ভাত্রতবপ্রভার ইনি বিবরণের টাকাকার নৃিংহা- 
শ্রমের বাকা উদ্ধার করিয়াছেন। “মাস্রম ্রীচরণাস্ত টাকা 
ঘোঙলায়ামেবমাছ:_-মংবোধ্যচেনো যুশ্সংপণবাচ্যঃ অহঙ্কারাদি- 
দিশিটচওনোইম্মৎপদবাচ] তথ! চ ঘু্দন্মদৌঃ স্বার্থে প্রযুগ্্- 
মনযোরেব তমাদেশ-নিয়মো ন লাক্ষণিকয়োঃ। পুনদস্মদোঃ যষটচতূর্থী- 
িনয়া্ুয়র্বানাৰৌ' ইডি সুত্রসাংগত্াপ্রসঙ্গাং। অত্র শবব- 
নগকয়োরিব চিস্মাতর-জড়মাত্র লক্ষকয়োরপি ন ত্মাদেশে! লক্ষকত্বা- 
টিশেষাং।” এন্থলে গোবিন্দানন্দ ভাবপ্রকাশিকাঁকার নৃসিংহা- 
অয বাক্য উক্ত করিয়াছেন এবং ভাহাকেই গৃছ্ছাপাদ “আশ্রম” 
বাঃ উল্লেখ করিয়াছেন নৃপিংহাশ্রম যোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান 
ঘিলদ। ততকৃড তববিবেকের মমাপ্রিকাল ১৬০৪ মন্থৎ অর্থাং 
4 খৃটাব । সুতরাং গোবিন্দানন্দ যোড়শ শতাবীর পরবর্তী। 
: আমাদের বিবেচনায় গোবিদদাননদের স্থিতিকাল মধ্ডাশ শতানী। 
গেবিদাদন্দের গুরুর নাম গোপাল সরন্থতী। তিনি ভায়রতব- 
পরার প্রারস্তে মঙ্গলাটরগ-ক্্োকে স্বীর গুরুর পরিচয় প্রদান 
ঝা়াছেন। 

“কামাক্ষীদততদষধগ্রুর-ুরমতপ্রাজাভোত্যাধিপৃদ্্য- 

উগোরীনায়কতিংপ্রকটনশিবরামাধ্যলবাত্ববোধৈঃ। 

প্রদদ্‌ গোপালগঞ্জ গ্রকটিভপরমাবৈডভাসা ্মিতাস্ত- 

জমদ্‌ গোবিন্দবাদীচরণকমল-গো-নির্তোইহং যথালিঃ ॥ 

ই প্োকটা রামানন্দ অরন্বতী কৃত “বিবরশোপন্তাসেত্র 


৪৮৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহা, 


মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাওয়া বাঁয়। কলিকাতা লোটাস্‌ লাইব্রেতীর 
প্রকাশিত বেদাস্তদর্শনের মুখপন্রে ভাষ্যরত্ব প্রভা! রামানন্ন সরহবতীককঃ 
বলিয়া এ সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
আমাদের বিবেচনায় বিবরণোপন্যাসের যে স্থলে এই শ্লৌকটি আছে, 
সে স্থল অসম্বস্কভাবে লিখিত হইয়াছে, এ স্থলে উহার সঙ্গতি দেখ 
যায় না। হইতে পারে উহা! লিপিকার-প্রমাদ, অথবা! রামানন্দ 
সরম্থতী গোবিন্নানন্দের শিষ্য বলিয়। গুরুসন্থম্ধীয় গ্লোক স্বীয় গ্রন্থ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামানন্দ সরন্বতী রত্ুপ্রভাকার নহেন | কারণ, 
তৎকৃত ব্রহ্ধাস্থতবর্ধিণী নামক একখানি বৃত্তি বা টাকা 'আছে। এ 
টীকায় তিনি আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিব্য বলিয়া পরিচ 
দ্বিয়াছেন। বিবরণোপস্তাসের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন__ 
গোবিন্নানন্দভগবৎপুজ্যপাদপদৌকসা 
রামানন্দসরন্বত্যা রচিভোহহুক্রমোমুদ্দে । 
বোধগন্ধ! বিবরণবাকৃপুষ্পা-নবরূপিনী 
উপন্তাসাভিধামাল! প্রাপ্তা শ্রামপাছ্কাম্‌ ॥ 
ভাস্বর প্রভার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রারস্তে একটা 
শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা-_ 
যজজ্ঞানাজ্জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তিগতিবঙ্জিতা 
লভ্যতে তত পরং ব্রচ্ম রামনমান্মি নির্ভয়ম্‌॥ 
এই শোকে কেবল রাঁমচক্দ্রের সহিত অভিন্নতা অর্থাৎ জীব ও 
ত্রচ্মের এক্য প্রদ্ূশিত হইয়াছে, সুতরাং ভাত্যরত্ব প্রভা রামাননের 
কৃত নহে। গোবিন্দানন্দ রোধ হয় রামানন্দের গুরু । ভাস্বর প্র 
তাহারই কৃত। 
সম্ভবতঃ ভাষ্যরর্ধপ্রভ। কাশীধামে বিরচিত হুইপ্লাছিল। ভাষ- 
রক্প্রভার প্রারস্তে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির ভিতরে একটা শ্লোকে 
বেরূপভাবে শিবকে প্রণাম কর! হইয়াছে, তাহাতে এ ধারণা বধ 
হয়। ক্লোকটি এই__ 


আচার্যা গোবিন্দানন্ ৪৮৫ 


শ্রীগৌর্যাং মকলার্থদং নিজপদাভ্তোজেন মুক্তিপ্রদং ৷ 
প্রো বিশ্ববনং হরত্তমনঘং শ্রীঢু শু হুণ্ডাসিনা ॥ 
বন্দে চর্কপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্যসৌখ্যাৎ পরং 
নাস্তীতি প্রদিশস্তমস্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্‌ ॥ 
গোবিন্দানন্দের রামভক্তিই সর্বত্র প্রকট । * যখন গ্রন্থারজ্তে 
শিবকে এরূপভাবে “কাশিকেশং শিবম্” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
ধন বোধ হয়, তিমি কাশীধামে ভাব্যরত্ব প্রভা রচনা করেন। 
ভাস্তরত্ প্রভা প্রথমে কলিকাতা এসিম়াটিক সোসাইটা হইতে 
প্রকাশিত হয়। কলিকাতা জীবানন্দ বিস্ভাদাগরেরও এক সংস্করণ 
মাছে। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাবধে ভাস্তরত্ব প্রভাদি 
মহ বরধানুত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে 
শাঙ্করভান্তের যতগুলি টাকা আছে, তন্মধ্যে ভাষারত্বপ্রভাই 
মরল। ভাষ্যের কাঠিগ্ক নাই বলিলেও চলে | বিশেষতঃ ভাযষ্যের 
গ্রায মকল শব্দই উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সাধারণের পক্ষে 
এই টীকা মহোপকারী। তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, যাহারা বৃহৎ 
বং টাকা অধ্যয়নে অপারগ, তাহাক্দের জন্যই এই টাকা রচিত 
হইল। 
খবিস্তৃতগ্রন্থবীক্ষায়ামলসং বস্ত মানসম্‌। 
ব্যাখ্যা তদর্থমীরব্ধা' ভাষ্যরত্ব প্রভা ভিধা ॥% 
ভাষ্যরত্বপ্রভা টীকা ্ুবিদ্তত ও সরল। গোবিন্বানন্দের 
মতবাদের কোনও বিশেষত্ব নাই, তবে ভামতীকারের ব্যাখ্যা হইতে 
হলবিশেষে ব্যাখ্যার পার্থকা আছে। 


* “বক্ষস্ক্ষোস্চ পার্থ করতলযুগলে কৌন্তভাভাং য়াং চ 
সীতাং কোদমণ্ডদীক্ষাঘভয়বরমুতাং বীক্ষ্যরাযাঙ্গসঙ্গঃ | 
শ্বশ্াঃ ক শ্াদিতীয়ং হ্দ কৃতমনন। ভাস্তরব্রপ্রভাখ্য। 
্থাত্মানন্বৈকলুনধ। বঘুবরচরপা তো যুগ্ম প্রপক্না 


৪৮৬ বেদাস্তার্শনের ইতিহাস 


গোবিদ্দানন্দ ভাব্যর্জপ্রভীয় ভাহার গুরুর সম্বন্ধে যে শ্লোকটি 
লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা পদের সহিত ্রহ্ধানন্দ সরন্বতীয 
লঘুচক্দ্িকার মাপ্তি-প্লোকের সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। 
গ্রোবিন্দানন্দ ক্লোকে বলিরাছেন-__“প্ীগৌরীনায়ক ভিংপ্রকটন- 
শিবরামাধ্যলক্ধাত্মবোধৈ:”, এস্থলে শিবরাম্াচার্ধ্যের নিকট তিনি 
আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন_-ইহাই বলিলেন । 

ব্রঙ্মানন্দের লঘুচক্ড্িকায় রহিয়াছে__মহান্ুভবধোরেয়শিবরামাধা- 
বর্দিলঃ। এতদ্গ্রস্থস্ত কর্তারঃ। লেখকাঃ কেবলং বয়ম্‌।” এস্থাম 
মনে হয় শিবরামের নিকট তিনিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
শিবরামাচার্ধয বোধহয় তাৎকালিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন। 
তাহার নিকট উপদিঞট হইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়াই তাহার 
মন্মানার্থ তাহাকেই গ্রস্থের কর্তা বলিয়াছেন। ইহা! ত্রদ্মানন্দের 
নিরভিমানের লক্ষণ। এতদ্ষ্টে মনে হয় গোবিন্দানন্দ ও ত্রদ্ধাননদ 
উভয়ে সমসাময়িক এবং উভয়েই শিবরামাচাধ্যের প্রভাবে 
প্রভাবিত। 


আছাধ্য রামানন্দ সরহ্তা 
(শাঙ্করদর্শন_১৭শ শতাবী ) 


রামানন্দ সরম্থতী সম্ভবতঃ ভাষ্যরকপ্রভাকার গোবিন্দাননের 
শিষা। তিনি শ্বকৃত বিবরণোপগ্ঠাষের সমাপ্তিতে আপনাকে 
গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। & ইনিও গুরুর 


* গোবিদ্দানম্বভগবৎপুজ্যপাদপদৌকসা 
রামানন্দসনস্থত্যা রচিতোহহক্রমো মুদ্ধে। 
বোধগদ্ষ! বিবরণ-বাক্পুম্পা নবন্পিনী 
উপক্তাসাভিধা মালা! প্রাপ্ত শ্রীামপাছুকাম্‌ ॥ 


আচার্য রামানন্দ সরন্থতী ৪৮৭ 


শথায় রামচল্জ্রের ভক্ত। বিবরণোপন্তানের প্রারস্তশ্লোকে রামচন্দ্রের 
বন্দনা করিয়াছেন, যথা-- 
বন্দে বন্দাকুবুন্দশ্কুটমুকুটমণিস্ভোঁতিভাভিব রমেশং 
স্রীরামং সপ্ভ এব প্রণতজনগতধ্বান্তবিচ্ছেধহেতুম্‌। 
সত্যানন্দাম্থভৃতিং জনহদি বিন্দনাম্মায়য়। জীবসংজ্ঞং 
সর্বাজ্ঞং সর্ধধসংজ্ঞং নিজমহিমদৃশীং নেতি নেত্যক্ষরাখ্যম্‌॥ 
প্্রহ্মামতবর্ধিদী” নামক ব্যাখ্যার প্রারস্তে রামচজ্রকে বন্দনা 
করিয়াছেন-_ 
শ্রীরামচরণহন্্মছন্বানন্দসাধনম্‌ । 
নমামি যদ্রকজোযোগাৎ পাষাণোহপি স্থুখং গতঃ ॥ 
উপাম্য দেবতার অভিন্নতাও গোবিন্দানন্দে ও রামানন্দ সুব্যক্ত । 
গোবিন্দানন্দও বিরণকার ও টীকাঁকার ন্ৃসিংহাশ্রমের উল্লেখ 
করিয়াছেন। রামানন্। সরম্বতীও ব্রা স্ৃতবর্ষিণী টীকায় বিবরণকার 
ও বিবরণ-টাগ্নীকারের উল্লেখ করিয়াছেন। * এই সকল সাদৃশ্য 
দেখিয়! মনে হয় ভাষ্যরপ্বপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ রামানন্দ সরম্বতীর 
গর 
রামানন্দ সরস্বতী ব্রহ্বস্ত্রের শাঙ্ষরভাষ্যান্যায়ী প্বরহ্মাসতবধিণী” 
টাকা বা বৃত্তি রচনা করিকাছেন। ইহাতে চতুরধ্যায়ের সকল নুত্র- 
গুপিই ব্যাখ্যা হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা শাক্ষরভাষ্যকে অনুসরণ 
করিয়াছে। ততকৃত অপর নিবন্ধ বিবরণোপাম্তাস। পন্রপাদা- 
চার্ধোর পঞ্চপাদিকার উপর প্রকাশীত্মযতি বিবরণ নামক নিবন্ধ 
প্রয়ন করেন। বিরণোপশ্ঠাপ সেই বিবরশের উপর প্রবন্ধ । 
গঞ্চপাদিক। ও বিবরণ প্রভৃতি ৯টা বর্ণকে মমাণ্ত। এই গ্রস্থও 
দেরপ | গঞ্ছে বিচার করিয়া পদ্ভে সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইল়্াছে। 
ধবাচার্ধ্য ( বিছ্ঞারণা ) ধেমন “বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ” নামক প্রবন্ধ 
করিয়াছেন, আচার্য রামানন্দের প্রবন্ধও সেইরপ। অগ্গয়দীক্ষিত 
* ক্থামৃতবধিদী, চৌখাছা সংস্কৃত সিরিজ, ৫ ও ৭ পৃষ্টা রষটব্য। 


৪৮৮ বেদাত্তদর্শনের ইতিহাম 


বিষ্তারণ্যর “বিবরণ ্রমেয়সংশ্রহঠকে বিবরপোপন্তাম নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। * বোধ হয় “প্রমেয় সংগ্রহেশ্র অঙ্ক নাম 
বিররণোপস্যাস | রামানন্দের বিবরশোপান্তাসের উল্লেখ সিদ্ধান্ত 
লেশে” নাই। অগ্যয়দীক্ষিত “বিবরণোপশ্বাসে ভারতীতীর্বচনম” 
বলিয়া! যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহ! প্রমেয়সংগ্রহেই পাওয়া যায়। 

বরহ্মামৃতবধিশী-বৃত্ধি কাশী চৌখাম্বা সংস্কত সিরিজে পরমহংম 
প্রজ্ঞানানন্দ জরম্বতীর ; সম্পাদনায় ১৯১*--১৯১১ খ্বৃষ্টাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । আচাধ্য প্রজ্ঞালানন্দ স্থামী এই সংস্করণের 
ভূমিকায় অতি স্থচারুরূপে শ্রুতি ও যুক্তিবলে অদ্বৈতমত প্রতিপারিত 
করিয়াছেন। বাস্তবিক এই “কুতর্কদগ্ধচিকিৎস1” নামক ভূমিকা 
বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। স্বামিজীর পাণডিত্যও ইহাতে পরিস্কুট। 

বিবরণোপন্থাস কাশীতে বেনারস্‌ সংস্কৃত সিরিজে পণ্ড 
দামোদর শাস্ত্রী সহত্রবুদ্ধি মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৯০০--১৯*১ 
খৃষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 

রামানন্দ স্বামী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিবর্তবাদ সম্বন্ধে 
বিবরপোপস্ঠাসে যে সিদ্ধান্ত-গ্লোকটী রচন! করিয়াছেন, গৃষ্টাসত্বূপ 
তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। 

্রশ্থারপাপরিত্যাগাদিবর্তো! জগদ্িষ্যতে | 
নিলে নিক্ছিয়েহসঙ্গে পরিপামো ন যুজ্যতে ৷ 

রামানন্দের উভয় ঘিবন্ধেরই ভাষা বেশ স্রল। যাহার! 
শাঙ্ষরতাব্য পাঠেচ্ছু তাহারা রামানন্দের শ্রদ্ধাস্ৃতবর্িনী-বৃততি পাঠ 
করিয়া উপকৃত হইবেন। বর্ষা সুতবধিনী” শ্ীমৎ শক্ষরানন্দ তুঙ 
্সত্রদীপিকা! হইতে বিশ্তৃত। শ্াক্ষরতাষ্যের তাৎপর্ধা অতি 
সরল ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 
7» নিদ্ধান্তলেশ ২৯,__২৯৪ পৃষ্ঠা জব্যে | 

1 ইহার গুরুর নাম শ্বয়প্রাশানন্দ। কাপ আক্ষঘাটে শ্বামিদীর 
গ্রবস্থিতি। 


আদার্্য কাম্মীরক সদানন্দযতি 
(শাঙকরদর্শন-_১৭শ শতাব্দী ) 


কাশ্মীরক সদানন্দ “অৈতত্রগ্মাসিদ্ধি” নামক প্রকরণপ্রস্থের 
প্রণেভা। “অদ্ৈতত্রহ্ষাসিদ্ধি* অগ্বৈতমতে একখানি প্রামাণিক 
গ্রকরণ গ্রন্থ । অস্তবতঃ কাশ্মীরক সদানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বর্মন ছিলেন। “কাশ্মীরক” এই শব্দটার ব্যবহার দেখিয়! 
ঠাক কাশ্মীর দেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। “অদৈত-বরক্মাসিদ্ধি” 
কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এখন আর এই গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। সেই সংস্করণ নিঃশেষিত 
হওয়ায় আর নূতন সংস্করণ হয় নাই। এই গ্রন্থখানি পুনঃ 
গ্রকাশিত হওয়া আবশ্যক | 

সদানন্দ অধৈতব্রক্ষসিদ্ধিতে একটী বিষয় বেশ বলিয়াছেন! 
অধ্ৈতবাদী আচার্ধ্যগণের মধ্যে প্রতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছিষ্নবাদ লইয়! 
য্তেদ আছে। তিনি বলেন__আত্মার একত্ব প্রতিপাদনই মুখ্য 
টদেশ্য। প্রতিবিস্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ কেবল অবুদ্ধি লোকের 
ঘর কধিত হইয়াছে। এক রঙ্গাত্মবাদই বেদাস্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত। 
হিনি বলেন-প্রতিবিস্বাবচ্ছেপবাদানাং ব্যুংপাদনেনাতযন্তমাগ্রহঃ | 
ত্যোং বালবোধনার্থহাং। কিন্তু ব্রদ্ধেব অনাদি মায়াবশাং 
দবীবভাবমাপন্নঃ মন্‌ বিবেকেন মুচ্যতে | ** * অযমেব একজীব- 
বদাখো মৃখ্যো বেদাস্তসিদ্ধাস্তঃ। ইদঞ্চ অনেকজদ্মাঞ্দিত- 
মুক্ত ভগবদর্পণেন ভগবদগ্রহফলাছৈতশ্রদ্ধাবিশিষ্টস্ত নির্দিধ্যানন- 
সহিতশ্রবশাদিমম্পনস্তৈব চিন্বারূঢং ভবতি। নতু বেদান্তশ্রবণমাত্রেণ 
দিধ্যামনশূশতস্তপণ্তিত্যমাব্রকামন্ত।” 

ইহার তাংপর্ধ্য এই-_ প্রতিবিস্ববা এবং অবচ্ছেদবাদের সমর্থন 


৪৯৯ বেদাস্থুদর্শনের ইডিহীদ 


বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু অগ্লবুদ্ধি লোকদের 
জন্য উহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু একজীববাদ মুখ্য বেদাস্তিদ্বান্ত। 
অনেক জস্মাঞ্জিত পুণ্য ভগবানে অপিত হইলে তগবদসুগ্রহে অৈ 
বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাদৃশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির শ্রবণ, মনন এব! 
নিদিধ্যাসন সম্পন্ন হইলে এই মুখ্য বেদাস্তসিদ্ধাস্ত তাহার চিত্েট 
সমারঢ হয়। ধাহার নিদিধ্যাসন নাই, অর্থাৎ যিনি পাণ্ডিতের 
অভিলাবে বেদাস্ত শ্রবণ করেন, মুখ্য বেদাস্তমিদ্ধান্ত তাহার বুদ্ধি 
আরঢ হয় না। 

এ বিষয়ে অধয়দীক্ষিতের সহিত লদানন্দের মতসারৃশ্য আছে। 
দীক্ষিত৪ বলিয়াছেন-__“প্রাচীনৈর্ব্যবহারপিদ্ধিবিষয়েযু আযমৈকদ. 
সিদ্ধৌ পরং সংনহাস্তিরনাদবাৎফরণয়ো! নানাবিধা দর্লিতাঃ।৮ তিনিও 
বঙলিয়াছেন__আত্মর এবত্ব প্রতিপাদনেই বেদাস্তের ভাংপধ্য। 
ব্যবহার নিষ্পাদন বিষয়ে পূর্ববাঢাধ্যগণের আঁদর ছিল না। 
অল্পবুদ্ধি লোকের প্রবোধের জন্যই ব্যবহারষিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ 
প্ছ। নির্দিষ্ট হইয়াছে 

কাশ্ম্ীরক সদ্ানন্দ এ বিষয়ে দীক্ষিতের প্রভাবে প্রভাবিত 
বলিয়াই অনুমিত হয়। আর একটি বিষয় এস্থলে প্রণিধানের 
যোগা | মদানন্দের মময়ে কেবল পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধনের ভাব হইতেও 
পাঙিত্যের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলতর্কজালের উদ্ভবে প্রকৃত 
তাৎপর্ধ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তারকিকতারও প্রমার হইন্লাছে। 
বোধ হয় দেই জগ্তই সদানন্দ বলিয়াছেন--“নতু বেদাস্তত্রবণমাত্রেণ 
নিদিধ্যাসনশৃস্তস্য পাণ্ডিত্যমাকামস্ত।” 


আচার্য্য রঙ্গনাথ 
(শান্তর দর্শন) 


আচাধ্য রঙ্গনাথ ত্র্মস্ত্রের শারীরক ভাষ্যাুসারিণী বৃত্তির 

রূঠ়িতা। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
দবিগ্ভারণাকৃতৈঃ গ্লোকৈঃ নৃসিংহাশ্রমন্থক্তিভি: 
সংদূকধা ব্যাসসূত্রাণাং বৃত্বি্ভাষ্যানুমারিণী ॥ 

এনদ্টে প্রতীয়মান হয় আচার্য রঙ্গনাথ নৃসিংহাশ্রমের 
গরবন্তী। এই নৃসিংহাশ্রম ভেদধিক্ার ও অৈত্ব-দীপিকাকার 
ব্নাথ “বিদ্যারণ্যকৃতৈঃ প্লোকৈ:” এই বাক্যে “বৈয়াসিকন্ঠায়মাল!” 
বিগ্বার্যকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া গ্রতীত হয় না] কারণ, “বৈয়ামিকম্ায়মালা” ভারতীভীর্থের 
কৃতি। প্রত্যেক অধ্যায়-সমান্তি ও গ্রন্থ-সমাণ্ডিতে *খ্রীভারতীতীর্থ- 
হুনিবিরচিতায়াং বৈয়াসিকগ্যায়মালায়াম্‌” ইত্যাদি লেখা উপলব্ধি 
হয়। ভারতীতীর্থ বিগ্যারপ্যের গুরু । মাধবাচার্য্য (বিস্তারণ্য ) 
দৈমিনীয় শ্যাযমালাবিস্তরের প্রীরস্তে লিখিয়াছেন_ 

“ম ভব্যাদ্‌ ভারতীভীর্ঘ যতীল্্ চতুরাননাৎ। 
কপামব্যাহতাং লন্ধ। পরাধ্যপ্রতিমোহভবৎ ॥” 

সুতরাং ভারভীতীর্থ ও বি্ভারণ্য এক হইতে পারেন না। এ 
বিষয়ে দীক্ষিতেরও ভূল হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। মাধৰা চারধ্য 
নিষ্বেই যখন আপনাকে ভারতীতীর্থের শি্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 
হন দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত সমীচীন হইতে পারে না। দীক্ষিত বিদ্তারপ্য 
ইইত্ডে ছুই শতাব্দী পরে আবিভূর্তি হন) নুডরাং ইতিবৃত্ত বলে 
শরভীতীর্ঘ ও বিস্ভারপ্যকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই 
তি অমূলক হইতে পারে। পঞ্চদশীর টাকাকার বিদ্ভারণোর শিশ্পা। 


৪৯২ বেঘাস্তদর্শনের ইতিহা 
তিনিও তাহার ব্যাখ্যার প্রারস্তে পিখিয়াছেন_-“নগ্া ভ্রীভারতীতীর্- 
বিষ্তারণ্যসুনীশ্বরৌ /৮” এই স্থলেও ভারভীভীর্থের পূর্ব নিপান্ত 
করিয়াছেন এবং বিষ্যারণ্য হইতে ভারভীতীর্ঘের পৃথক্তব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সমকালিক শিল্ের বাক্য ও বিদ্ভাব্প্যের স্থীয় বাক্য 


হইতে ইতিবৃত্তের মূল্য বেশী হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পঞচরশীর় | 


কয়েকটা পরিচ্ছেদ ভারতীতীর্থের লিখিত। ইহা! আমরা পূর্বে 
মাধবাচার্যের আলোচনা! প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। 

হইতে পারে ভারতীতীর্থের অহুভ্ঞাক্রমে বিস্যারপ্য পঞ্চদণী ও 
প্রমেয়মংগ্রহ প্রস্ততি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কিনদস্তী অনুমরণ 
করিয়াই দীক্ষিত, ভারতীতীর্ঘ ও বিস্ভারণ্যকে অভিন্ন বলিয়! অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । তাই মনে হয় আচার্ধ্য রঙ্গনাথও এস্থলে শ্রমে পড়ি 
হইয়াছেন। 

রঙ্গনাথ ভ্রীমৎ নৃসিংহাশ্রমের পরবর্তী। এ বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। সুত্তরাং রঙ্গনাথের অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বঙগিয়াই 
অনুমিত হয়। 

আচার্ধ্য রঙ্গনাথের “বৃত্তি” অতি মরল। রঙ্গনাথ সুত্র প্রসঙ্গে 
একটা সৃত্র অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
পাদের ভূতযোনিত্ব অধিকরণে ২৩ সুত্রের পরে “প্রকরণত্বাৎঃ বলয় 
একটি অধিক সুত্র উদ্ধার করিয়াছেন | ভামতী প্রভৃতি টাকায় এই 
সুতরটা গৃহীত হয় নাই। উহা! ভাষ্যের অস্তভূক্তি বলিয়াই বোধ 
হইতেছে । পৃথক শুত্ররূপে গ্রহণ করিবার কোনও হেতু নাই। 
ভারতীতী্ঘও এই সুত্রটাকে পৃথক্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর্য 
রঙ্গনাথ এ বিষয়ে তাহার অন্থকরণ করিয়াছেন মাত্র । 

রঙ্গনাথের বৃত্তি পুণ! আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার মতবাদের কোনও বিশেষত দেখা যাক না। শান্ধরম্ 
ব্যাখ্যার জনক ততস্কত বৃত্বি বিরচিত হইয়াছে । 


শ্রীমং বরঙ্মানদ্দ সরহ্বতী 
(শা্করদর্শন-_ সপ্তদশ শতাব্দী ) 


্রীমতবক্ষানন্ন সরশ্বতী অদৈতসিদ্ধির টাকাকার। লবুচন্দরিকা 
টীকা ইহার অতুলনীয় কীর্তি। প্রবাদ আছে যে ইনি মধুস্থদনের 
মমমামফ়িক | তরঙ্জিণীকাঁর রামাচার্ধ্য তরঙ্গিনী রচনা করিয়া 
মুম্দনের মত খণ্ডন করায় ত্রদ্ধানন্দ লঘুচক্তরিকা প্রণয়ন করিয়া 
রামাচার্যোর মত খণ্ডন করেন। এই জন-গ্রবাণ সত্য বলিয়াই 
প্রতীত হয়। ব্রহ্মানন্দ মধুসূদনের সমবয়ঙ্ক নহেন। মধুনুদন হইতে 
ডিনি বয়ঃকনিষ্ঠ। 
তঙ্মাননের গুরুর নাম পরমানন্দ সরস্বতী । তিনি লঘুচল্রিকার 
মমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-_- 
ভজে শ্রীপরমানন্দসরম্ত্যভিব পক্কজম্‌। 
যংরপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণ: সংসারসাগরঃ ॥ 
্রহ্মানন্দ নারায়ণ ভীর্থের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নারায়ণ 
তীর যড়দর্শনে সুপগ্ডিত ছিলেন। ত্রদ্ষানন্দ লঘুচন্দ্িকার প্রারস্তে 
ও অন্ত লিখিয়াছেন_ 
“শ্রীনারায়ণতীর্ঘানাং গুরূপাং চরণম্থতিঃ 
ভূয়াগ্ে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধকঃ।” 
“ভ্রীনারায়ণতীর্ঘানাং ষট্শান্দ্রীপারমীঘুষাম্‌। 
চরণো শরণীকৃত্য তী্ণঃ সারববতার্ণবঃ |» 
নধুচক্রিকার শেষভাগে একটা শ্লোক আছে, তাহা এই__ 
“মহাস্থভাবধৌরেয়-শিবরামাধ্য-বরিনঃ | 
এতদ্গ্ন্থস্থ কর্তারো লেখকাঃ কেবলং বয়ম্‌ 1” 
কাহারও মতে শিবরাম নামক জনৈক পণ্ডিত গুরুচজ্ডিক নামে 


৪৯৪ বেমাস্তদশন্র ইতিছাষ 


নামে এক টাকা প্রণয়ন করেন! উহা! অতি বিস্তৃত বলিয়। ত্রদ্ধানন্দ 
সংক্ষিপ্ত লঘুচক্দ্িক! রচনা করেন। তাহাঁণের যুক্তির পোষক প্রমাণ- 
স্বরূপ পথুচজ্রিকার প্রারস্ভে একটা শ্লোকে আছে__ 

“অগ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণ! | 

সংক্ষিপ্তচক্জিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচক্রিক। 1” 

“সংক্ষিপ্তচক্জিকার্থেনত অর্থ সংগৃহীত-গুরুচন্দ্িকার্থেন। 

কাহারও মতে শিবরামই লঘুচক্দিকার কর্তা । কাহারও মতে ত্রহ্ধা- 
নন্দের কৃত লঘুচজ্িকা কেবল শিবরামের নামে ব্যবন্থত হয় এই 
মাত্র। আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত মতই গ্রাহ্য। কারণ 
উপক্রমে দেখিতে পাই--“অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানদদেন 
ভিক্ষুণা ৮ উপক্রমে যখন নিজের কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
তখন যে লঘু$ল্িক। ব্রক্ষনন্বের কৃতি তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এখন 
“খুরুচক্জ্িকা” নামক অদ্ৈতসিদ্ধির কোনও টাক! আছে কিনা? 
আমর। এরূপ কোনও টাকার বিষয় অবগত নহি। শুনিতে পাওয়া 
যায় কাশীর স্থ প্রসিদ্ধ দণ্ডাম্বামীপরমহংস পরিক্রা্জকাচার্ধা বিশুদ্ধানন্দ 
সরম্বতীর নিকট *গুরুচক্ট্রিকা* নামক টীকাটী ছিল, কিন্তু এ সম্ধে 
স্থিরতর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় 
শোবিন্বানন্দ যেমন 'শিবরামাচার্যের নিকট হইতে আত্মবোধ লাভ 
করিয়াছিলেন * সেইরাপ ব্রহ্মানন্দও শিবরায়াচার্ষ্যের নিকট উপদিঃ 
হইয়া থাকিবেন এবং তাহার সম্মানার্থ ও গিজ্জের নিরভিমানত| 
নিবন্ধন শিবরামাচার্ধ্যকে গ্রন্থকার বলিয়া নিজকে কেবল লেখকমারর 
ধলিয়াছেন__ইহাই ন্ুসঙ্গত বলিয়। মনে হয়। কৃষ্ণালঙ্কারকার 
অচ্যুত কৃষণানন্দও সিদ্ধাস্তলেশের টাকা প্রণয়ন করিয়! গ্রথকর্তৃ 
ডাহার আচার্ষোর স্মৃতিতে অর্পন করিয়াছেন । ভিনি লিৰিরাছেন_ 

“আচারধধ্যচরপদন্থন্মৃতিঃ লেখকরূপিপম্‌। 

মাং ৃত্বা কুরুতে ব্যাধ্যাং নাহমন্্রপ্রত্র্ধতঃ ॥” 

*. শিবরামাচাধ/লন্ধাত্ুবোধৈঃ ইত্যাদি । 





ছং্ন্ধানন্দ পরদ্ষতী ৪৪৫ 


রদ্ধানন্দও এইরূপ শিবরামাচার্য্যের প্রতি তক্তি প্রদর্শনের জন্য 
গ্াাডেই প্রাস্থকর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। গুরুর প্রভাব অঙ্গীকার 
করাই শোভন । বাস্তবিক প্রবর্তন! ধাহার, কর্তৃত্ব তাহার হওয়াই 
মঙগত। ব্রহ্মানন্দ আত্মনিবেদনে গ্রন্থকর্তৃত্থ শিবরামাচার্ষ্যের প্রতি 
অর্পণ করিয়াছেন । গ 
অতএব প্রনিদ্ধি অনুসারে লঘ্ুচক্দ্রিক! ব্রহ্মাননদ সরন্বতীস্কৃত 
বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন । 
্রশ্জানন্দ ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন । কারণ, ততক্কত চক্দ্রিকার প্রারস্তে 
ডিনি শ্রকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন। গ্লেকটীতে বেশ অন্ুপ্রামের 
ছট। দেখা যায় - 
“নমো নবঘনশ্টামকামকামিতদেহিনে। 
কমলাকামসৌদামকণকা মুকগেহিনে ॥+ 
ইহাতে নিষামভাথও প্রকট । যর্দিও বিরুদ্ধবাদীদিপের প্রতি 
কটাক্ষ আছে, তথাপি গ্রন্থখানি শ্রীক্ক-ঝই অপিত হইয়াছে । 
“যদ্যদ্‌ মংভবহুক্তিকং পরবচঃ সংভূত্যহদ্দষিতং 
ব্যাখ্যাতশ্চ নিগৃঢ় ভাবগহনোবানী নুধাদাগরঃ | 
সর্ব্ং তচ্ছরদিন্দুুন্দরমুখন্রীকফণলীলাতনোৌ 
মালাভাবমবাপ্য সঙ্জনমনে মালাং সমাকর্ষতু ॥ 
এষা যছ্পি চক্ড্রিকা খলমনে! রাক্সীবরাজেরবিধ্বস্তচ্ছেদকরী 
সরীস্থপমুখব্যাঘাত মুদ্র/ঠকরী । 
সাধুনাং সকলস্বভাবকরণাকুপারমায়াস্থবনাং 
চেতশ্চন্্রমমীমশীষুরমণী জাত্যাতথা পিশ্ফুটম্‌ 
লবুচজ্দিক! ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ অন্যান্য নিবন্ধ রচনা! করিয়াছেন । 
মহদনকৃত “সিদ্বাস্তবিন্দুপ্র উপর রদ্ধাবলী নামক নিবন্ধ রচন! ও 
ন্মক্তাবলী নামক নিবন্ধ রচন! করেন। 
০০০০৩ লি 
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+ এসধস্ধে গোবিন্দাননদের প্রসঙ্গ অব্য | 


৪ বেক্ান্তদর্শনের ইতিহাস 


লঘুচন্িকা অছৈতমঞ্জরী সিরিজে কুস্তকোনম্‌ প্রীবিদ্ধা প্রেম 
হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোস্বাই 
নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে পণ্ডিতপ্রবর অনস্তকষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
সম্পাদনায় অদবৈতসিদ্ধি সহ চক্দ্িক! প্রকাশিত হইয়াছে । 

রত্ধাবলী সিদ্ধান্তবিন্দু সহ কুম্তকোনম্‌ শ্রীবিস্তাপ্রেদ হইডে 
অদ্বৈতমপ্ররী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । শক্করাচার্ষোর 
“্দশক্সোকীগর উপর মধুসুদন সিদ্ধান্তবিন্দু নামক সুবিস্তাত সিবন্ধ 
রচনা! করেন। রদ্বাবলী সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর 'টাকা। 

স্ুত্রমুক্তীবলী শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত € 
প্রকাশিত হইতেছে । এখনও ইহা! বাহির হয় নাই। 

ব্রহ্মানন্দ অছৈতবাদী, নি ব্রচ্মাট্্ৈক্যবাদই তাহার অভিমত। 
মধুস্থদনের মতের অন্থবর্থন করিয়া তিনি তরঙ্গিণীকার রাঁমাচাধ্োর 
যুক্তিজাল ভেদ করিয়াছেন । ভরঙ্গিণীকাঁর, ব্যাঁসরাজ্জ স্বামীর পঙ্গ 
সমর্থন করিয়! অথ্ৈতবাদ খণ্ডন করতঃ দ্ৈতসিদ্ধাস্ত স্থাপন করিতে 
চেষ্টিত। ব্রহ্মানন্দও রামাচাধ্যের সকল আপত্তি নিরসন করিয়া 
অগৈতমত স্থাপন করিয়াছেন | জগতের মিথ্যাত্ব, মিথ্যাত্ের লক্ষণ 
একজীববাদ, নিন ব্রহ্মবাদ, নিত্যনিরতিশয় ভার্তম্যশুন্য আনন্দরগ 
মুক্তিবাদ্দ সকলই ব্রহ্মানন্দের অনুমোদিত । জীবের অপৃত্ব, দৈতের 
সত্যত্ব, যুক্তির তারতম্য্য সকলই শ্রুতি ও যুক্তিবলে খগন 
করিয়াছেন। 

মীমাংসক খণ্ডদেব যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন 
করিয়া প্রাচীন মীমাংসকিগের সংস্থাপিত মতেরই অনুমোদন 
করিয়াছেন | ব্রক্মানন্দ রক্ধাবজীতে সুত্র, ভীন্য, ভামতী, কমলতর ও 
পরিমল-_এই পাঁচখানি গ্রস্থকেই বেদাস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন-__“বেদাস্তশান্ত্রেতি শারীরক-মীমাংসা চতুরধ্যায়ী-__ও্ঠা 
তদদীয় টীকা বাচস্পত্য_-তদীয় টাকা কল্পতরু-_তদীয় টাকা পরিমণ 
রূপ-্রস্থপধকেত্যর্থ:।* বাস্তবিক এস্থলে ব্রহ্মানন্দ স্বামী কতকটা 


ব্যাস রামাচারধ্য ৪৯৭ 


পরিমাণে একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল ব্রন্দসূত্রেই 
বোন্তশাস্ত্র পর্যবসিত নহে। উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাও বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের অস্তভূক্তি। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানপ্বের অভিমত শোভন নহে । 

লঘুচল্রিকায় ব্রহ্মানন্ন অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন) 
বড়দর্শনেই তাহার অনুপ্রবেশ স্ুব্যক্ত। তাহাকে অনায়াসে 
নর্বহম্ত্রক্ষতন্ত্র বলা যাইতে পারে। ন্যায়ভাস্করকার ত্রহ্মানন্দের মত 
খগ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ম্বায়ভাক্করকার ব্রহ্মালন্দের তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে ন! পারিয়। পণ্শ্রম মাত্র করিয়াছেন । 

রক্ষানন্দ অভেগ্য ও ছূর্ভেষ্ঠ যুক্তি-ছুর্গে আরোহণ করিয়া স্বীয় 
প্রঠিভায় সকলকে নিম্প্রভ করিয়াছেন। 

্রঙ্ধানন্দের সহিত অদৈহবাদী আচার্যগণের মৌলিকতা এক- 
প্রকার শেষ। ইহার পরবর্তাঁ আচার্যগণ কেবল অনুবাদক মাত্র । 
এন্রজালিকের করস্পর্শে যেমন সকল লোক নিদ্রাছিভূত হইয়া 
গড়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতেই সেইন্ধপ দার্শনিক জীবনে 
অবদন্নগার সঞ্চার হইয়াছে । দাশনিক মৌলিকতা নিপ্প্রভ হইতে 
হবারস্ত করিয়াছে। ব্রহ্মা নন্দের অন্তর্ধানের সহিত জাতাঁয় জীবনের 
মশীধারও আন্তর্ধানের সুচন! হইয়াছে। 


ব্যাস ল্লামাঢাধ্য 
( দ্বৈতবাদ-_-পূর্ণ প্রচ্ছ-দর্শন, সপ্তদশ শতাব্দী ) 


রামাচার্ধ্য মধ্বমতাবলম্বী | স্ঘায়াস্বতকার ব্যাসরাজ ইহার 
শুর। ব্যাসরাজ স্ামীকৃত শ্যায়াম্মতের উপর তরঙ্গিণী নামক টীকা 


নি প্রণম্পন করেন। ভরঙ্গিসীর প্রারস্তে গুরুর সম্থদ্ধে তিনি 
নিখিয়াছেন, যথা-_ 


২৩২ 


৪৯৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


শুকেন শান্তযাদিষু বাম্ময়েঘু ব্যাসেন ধৈর্বযাস্কৃবিনোপমেয়ং 
মনোজজিত্যাং মনসাং হি পত্যারধত্তমাধ্যং স্বগুরুং নমামি। 
ইহার পিভার নাম বিশ্বনাথ, তিনিও পণ্ডিত ছিলেন। * 
রামাচার্যের ব্যাসকুলে জন্ম | গোদ্দাবরী নদীর তীরে ইনার বাদ 
ছিল। গ্রামের নাম অন্ধপুরী এবং ইহার জন্ম ছিল উপমন্্য গোত্রে। 
বিশ্বনাথের ছুই পুজ | প্রথম পুত্রের নাম নারায়ণাচাধ্য, ছবিতীয়ের 
নাম রামাচার্য্য | বামাচার্য্য নিজের পিতৃ ভরা এবং কুলগোত্রের 
পরিচয় তরঙ্গিনীর প্রান্তে ও সমাপ্তিশ্লোকে প্রদান করিয়াছেন। * 
জনপ্রবাদ এইরূপ যে, ব্যাসরাজতীর্থের আদেশে রামাচাধ্য মধুসুদনের 
শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন এবং তাহার শিকট অদ্দৈভবাদের তাংণগা 
জানিয়। তরঙ্গিণী প্রণয়ন পুরর্বক নধুসুদনককৃত অদৈতিদ্ধির মত *ওন 
করেন। বোধহয় এই জনশ্রুঠি সত্য। ইহা অমূলক মহে। 
ব্যাসরাজ মধুন্ুদন সরম্বতীর সমনাময়িক এবং ব্রহ্মানন্দ সরস্থতাও 
তরঙ্গিণাকারের মত খণ্ডন করিয়াছেন | সুতরাং রামাচার্ষের কাল 
সপ্তদশ শতাব্দী | 
* স্বীয় পিতার সম্বন্ধে তরদ্দিণীর প্র/রস্তে পিখির[ছেন__ 
চ্ছন্দঃসাংগমুরগংমংগণগবী উমিহ্পজ্জংমতং ব্যাশে|দংতদ 
বুমুধচ্চপমধ|দৃযো বিশ্বনাখাতিধাং। 
ধর্মব্যাকতপূর্ণধী্কতসঘাচারএম্থ তিন্যফ্লতিব্যাঙ্জেন প্রণমামি তং 
শিতরমুত্াধায় শব্ার্থয়ো: |” 
+* তরঙ্গিণীর প্রারস্তে ভ্র/তৃপরিচয় এইরূপ +_ 
“পধাদি বিদ্কাবনুবি্লিষস্যামধ্যৈবিত তৈবিবরাগ্াতোহহং 
নমামি তং ব্যাসকুলাবতংস নারায়ণাচার্ধ্যমথাএজং ৫ম | 
আর সমাঞ্িতে লিখিয়াছেন :_ 
“সগ্চোজাতজটাপাবনসরিদগোদাবরীতীরতো! 
গব্যুতির্ববতিঃ সতাং কুলবতামন্ধপুরী তত্র যো 
ব্যাসাখা উপমগ্রাগ্লোঅজবুধাস্ডেঘা স্বয়ো মুদ্‌খল- 
ভত্রামজ্ঞতয়ে মুরারিচরণা ব্যাসাভিধানা বুধাঃ। 


বাদ রামাচাধ্য ৪৮৯ 


রামাচাধ্য ব্যাসরাঁদ স্বামীর হ্যায়াস্থৃতের টীকা! “তরঙ্গিণী* ব্যভীত 
শস্য কোনও নিবন্ধ বা! প্রবন্ধ রচনা করেন নাই । তরঙ্গিনীতে তিনি 
অসামান্য মনীবা ও দার্শনিকতার পরিচয় দ্িয়াছেন। সর্বত্রই 
শাস্করদর্শনে ও পূর্ণজ্রদর্শনে তাহার প্রগ!ড় বৎপত্তি সুপরিস্ফুট | 

“তরঙ্গিণী” শকান্দা ১৮৩২ অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মান্া্জ 
মধ্ধবিলাস বুক্ডিপো! হইতে কৃষ্ণাচার্য্য ও ব্যাসাচাধ্য মহোদয়দয়ের 
মপ্পাদনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

রামাচাধ্য মধ্বমতাবলম্বী | ব্যাসরাদর স্বামী ন্যায়ামুতে অদ্বৈতমত 
নিরসন কগিয়া দৈতবাদ-_শ্বতন্তরন্বতত্ত্বাদ স্থাপন করেন। ব্যাসরাঙ্জ 
মধ্ম অর্থাৎ পুর্ণ প্রজ্ঞের মত অনুসরণ করিয়া জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, 
ডাখাণুষ্ধবাদ, সেব্যমেবকবাদ, মুক্তির তারতমান প্রভৃতি স্থাপন 
করিয/ছেন।  ব্যাসরাজজ অদ্বৈতবাদী আচাধাগণের সংস্থাপিত 
গিথাহলক্ষণ্চলি নিরসন করিয়া! শ্রুতি ও যুক্তিবলে ছৈতসত্যত্থ 
স্থাপনে বদ্ধপরিকর | 

মধুস্দন ব্যাস্রাজজ স্বামীর মত অদ্বৈহসিদ্ধিতে খণ্ডবিখণ্ড করেন। 
রাখাচাধ্য ব্যাসরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া অনৈতসিদ্ধির উপর তীব্র 
মাক্ুমণ করেন। র্নামাচাধ্য যে সকল আপত্তি উখাপন করিয়াছেন, 
ধ্ষানন্ন সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকায় প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়! 
খুম্ধনের সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত করেন। ন্তরাং রামাচাধ্যও 
ধতাম্বতন্তরবাদী। জীবাণুত্ববাদ, সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্য- 
বাদ) জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, সকলই তাহার অনুমোদিত | 


কি শী শী 
তেভ্যোথ জায়ত বিশ্বনাথ ইতি যঃ সজ্ঞানরত্বাকর- 
স্বন্ছাদাবিরভূৎ সরহুণময্শ্‌ আচ'ধ্যনারায়ণঃ | 
স্বামাচাধ্য ইতীরিতন্তদন্জ্ধো যন্তত্ববাদাংবুধে- 
ঝ্বাতানীৎ সতরহিণীমিহ পরিচ্চেদস্চতুর্বোহপি যঃ |” 


৫৯৯ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


মধুস্দনের মত খণ্ডনের জন্ত যেরাপ সুক্ষ বিচারের অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহা! বাস্তবিকই প্রশংসার । বিচার-মপ্লায় রামাচার্যয 
দক্ষ। তরঙ্গিণীর হ্যায় নিবন্ধ মধ্বমতে বিরল । বোধ হয় ব্যাস- 
রাজন্বামী ও রামাচার্য্যের ম্যায় পণ্ডিত মধ্বমতে আর নাই। 
জয়তীর্থাচার্ধ্য পণ্ডিত হইলেও এরূপ বিচারমল্ল নহেন। গ্রন্থকার 
হিসাবে তিনি বড় হইতে পারেন, কি্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ভায় ও দার্শনিক 
বিচারকৌশলে ব্যাসরাজ ও রামাচার্ধ্য জয়তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। 
রামানুজ-মতে শতদুষণীকার বেদাস্তাচাধ্য বেক্ষটনাথ যেমন কৰি" 
তাক্িককেশরী, ব্যাসরাজও তেমনই তাক্তিককেশরী | রাম্াচাধাকেও 
সেই পদবীতে অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। রামাচাধ্যও 
তাকিককেশরা। 


শ্রীমং রাঘবেজ্দরঙ্কামী 
( হ্বতস্থা ্তন্ত্বাদ পূর্ণ পরজ্ঞ-দর্শন-__সপ্তদশ শতাব্দী ) 


রাঘবেন্দ্স্বামী জয়তীর্ঘাচার্য্যের টাকার বৃত্তিক্ণার | জয়তীর্থাচার্যোর 
প্রধান প্রধান নিবন্ধের উপর রাঘবেন্দ্র বৃত্তি রচন! করিয়াছেন! 
রাঘবেজ্ মধ্বমতালন্বী | তাহার দার্শনিক মত মধ্বাচাধ্যের অনুরাপ। 
টাকা ও বৃত্তি রচনায় রাঘবেন্্র সিদ্ধহস্ত |. 


রাঘবেজ্দর্থাসীর গ্রন্থের বিবরণ 


১। ত্বোভ্তোত টাকার বৃক্তি_ইহা মধ্ববিলাস বুকৃডিপো হইডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । টীকা] জয়তীয্থের বিরচিত, তাহার উপরে 
রাঘবেন্্রন্থামী বৃত্তি রচন! করিয়াছেন । 

২। ্যারকল্পলতার বৃত্তি মধ্বাচার্ধোর প্রমাণ-লক্ষণের উপর 


মঘবেদদ্ামীরগ্রস্থের বিবরণ ৬০১ 


জাতী স্কায়কল্পলতা! নামক টাকা রচনা! করেন । রাঘবেন্্র ইহার 
টগর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তি মধ্ববিলাম সংস্করণে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

ও। তত্বপ্রকাশিকার বৃত্তি ভাবদীপ-_মধ্বভাষোর উপর জয়তীর্ঘ 
ত্বগ্রকাশিকা প্রণয়ন করেন। রাঘবেন্দ্র ভাবদীপ নামক বৃত্তি 
রুনা করিয়াছেন। ভাবদীপ বেলগ্রাম হইতে এবং মধ্ববিলাম 
বুডিপো হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে। 

৪। বাদাবলীর টাকা_বাদাবলী জয়তীর্থাচার্য কৃত। এই 
বাদাধলী অবলম্বন করিয়াই ব্যাস্রাজন্থামী স্তায়ামৃত রচন| করেন। 
বাদাবনীর উপর রাঘপেন্দ্রম্বামী টাকা প্রণয়ন করেন। সটাক 
বাদাবসী মধ্ববিলাপ বুক্ডিপে। হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

৫। মন্্রার্থমজরী-ইহা খংগদের প্রথম ৪০ শৃক্তের টীকা। 
মবিলাম বুক্ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

৬। তত্বমঞ্জরী_এই গ্রন্থ মধ্বাচাধ্য কৃত অপুভাস্বের ব্যাখ্যা । 
ঈ্গ অতি সরল ভাষায় পিখিত | মধ্ববিলাম বুক্ডিপো হইতে ইহা 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

৭। শ্বীতাবিবৃতি--এই গ্রন্থ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা। বোম্বাই 
হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে! 

৮। ঈশ, ক প্রশ্ন, মুগডক, ছান্দোশ্য, তৈত্তিরীয় উপনিষধের 
ধার্য -এই কল উপনিষদের ব্যাখ্যা মধ্ব-মতানুসারে কর! 
ইয়াছে। বোস্থাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

রাঘবেন্দ্র স্বামীর গ্রন্্থর ভাষা বেশ সরল। তাহার মতের 
কোনও বিশেষত দেখা যায় লা। 


শ্রীনিবাস আচাধ্য। ১) 
[ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ__রামানুজ-দর্শন-_ সপ্তদশ শভাবী ] 


আচার্ধা শ্রীনিবাস চণ্মারতকার মহাচার্য্ের শিষ্বা। মহাচার্য 
আপনাকে বাধুলকুলের সস্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ্রীনিবাদ 
স্বীয় প্রবন্ধ যতীন্ত্রমঙ্দীপিকার প্রত্যেক অবতার বা পরিচ্জেদের 
মান্তিতে আপনাকে মহাচাধ্যের শিশ্ বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন_ 
“ইডি শ্রীবাধুলকুলভিলক্রীমন্মহা চারধ্যপ্রথমদাসেন” ইত্যাদি! 
চণ্ডমারুতকার মহাচা্য অর্থাৎ দোঁদায়াচার্য অগয়দীনিহের 
সমসাময়িক | সপ্ডদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মহাচাধা বর্তমান 
ছিলেন। প্রীনিবামও সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন! 

ভীনিবামের পিতার নাম গোবিন্দাচাধ্য। তিনি বোধ হাঃ 
বেষ্কটেখবরের উপাসক ছিলেন) ক 

শ্রীনিবাস “্যতীন্দ্রমতদীপিকা বা যতি-পতি-মত-দীপিকা” নানক 
প্রকরণ-গ্রদ্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রামাহুজ-মতের সারা 
প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থধানি অতি সরল ভাষায় লিখিত বত 
মতদীপিকায় ১০্টী অবতার বা পরিচ্ছেদ । প্রথম অবতারে প্রত 
দবতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে শব্দ, চতুর্থে”প্রমেয়, পঞ্চমে কাল, হঞ্ 
মিত্যাবিভূতি, সপ্তমে ধর্দতৃত জ্ঞান, অষ্টমে জীব, নবমে ঈশ্বর, দমে 
অদ্রব্য নিরপিত হইয়াছে | যতীন্দ্রমতদীপিক! ১৯০৭ খুষ্টাঝে বেনার 
সংস্কৃত দিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে সুচারুকপ শূঙ্ছগার 
সহিত রামানুজাচার্য্যের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 


দ্ধ ভননিবাস লিখিয়াছেন।_ 
* ভ্রীমদ্বেঙ্কটগ্রিরিনাথপদকমলপেবাপরায়ণস্থামিপুধ রিবিগোবিন্দাচাধ” 
চহুনা” ইত্যাদি । 


প্রনবাসাচাধ্য ৫০৩ 


প্রীনিবাস যে সকল গ্রন্থ আলোচন। করিয়া! যতীন্দ্রমতদীপিকা! প্রণয়ন 
করেন তাহার তালিকাও দীপিকায় প্রদান করিয়াছেন। এ" এই 
ভানিকায় দ্রাবিড় ভাষ্ব্ের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও 
্ত্রাবিড়ভাগ্ত ছিল-_ইহা। তাহারই নিদর্শন । শ্রীনিবাষ বিশিষ্টা- 
দৈততবাদী। তাহার মতবাদের আর কোনও বিশেষ নাই। 


শ্রীনিবাসাচার্য (২) 


[ রামানুজ-দর্শন__সপ্তুদশ শতাব্দী ] 


এই '্রীনিবাসাচার্ধ্যও রামানুজ মতাবঙগম্বী। শঠমর্ষণকুলে ইহার 
ছন্স। তিনি লক্ষান্থ। নামক রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। অনয়াচার্ধয 
ওশ্রীনিবাম নামে ইহার ছুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই বিদ্বান্‌। 
শ্রদিবাস আচার্ধ্য মধবাচাধ্যের মতে দোষ প্রদর্শনের জন্ক “আনন্দ- 
ভারতধ্য-খণ্ডন” নামক প্রবন্ধ রচন| করেন। মধ্বমভাবলম্বী আচাধ্য- 
গণের মতে দেবতা, মনুব্য ও মুক্তপুরুষগণের আনন্দের তারতম্য আছে। 
পুবাণ প্রস্তুতি শ্ান্ত্র ইহার সমর্থকরূ'পে তাহারা শ্রহণ করিয়াছেন। 
এনিবাসাচার্যা শ্রুতি ও যুক্তিবলে ভহোদের মত নিরসন করিয়াছেন। 
শ্রনিবানাচার্ধ্য সিদ্বান্তরূপে বপিয়াছেন__পৌরাণিকবচনানি তৃক্তি- 


1 এবং ভ্রাবি5ভান্ত--জ্লায়তব-__সিদ্ধিরয্- শ্ীভখ্বাপীপসার-_ বেদার্থসংগ্রহ 
আায়বিবরণ-_-সংগতিমালা-_বডর্থসংক্ষেপ__শ্রুতপ্রকাশিকা__-তত্বরত্বাকর_ 
প্রাপরিহ্রাণ__প্রমেয়সংগ্রহ_ ন্তায়কুপিশ- ্যাম় দর্শন _খানযাথাত্জ্য নির্ণয় 
স্ারমার--তদীপন-_তত্নির্পয--সর্বধর্থপিক্ধি-স্বায়পরিশুদি-গ্ঘযপিদ্ধাজন-_ 
পয ত ভদ--তত্বরযচুলুক-__তব হয়নিক্কপণ-+ তন্ত্র গুধারুত-_ বেদা স্তবিজয়-_ 
গারাখধাবিজয়াদি পুর্বাচাখযপ্রবন্ধাসুসারেণ জ্ঞ তব্যাধ্যানং সংগৃহ্থ বালবো ধার্থং 
ধতন্্রমতদীপিকাখ্য-শারীরক-পরিভাবায়ামন্তাস্তে প্রতিপাদিতাঃ ।* 

(েভীব্দ্রমতর্দীপিকা- ৪৬ পৃষ্ঠা 9. 3. 85:55. ) 





৪০৪ বেদান্বদর্শনের ইতি 
বিরোধাৎ পরমসাম্য শ্রুতিবিরোধাচ্চ সালোক্যাঁদি মুক্তিপরাদি বা 
জীবনুক্তপরা'গুপাননকালীনাম্থভবপরাণি ব! নেয়ানীত্যন্তত্র বিস্তরঃ। 
ভ্রীনিবাসাচার্যের এই প্রবন্ধ মধ্বমত নিরসনেই নিয়োভিত। 
“আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন” এখনও প্রকাশিত হয় নাই । & 


শ্রীনিবাঘ। (৩) 


[ বিশিষ্টাদৈত সম্প্রদায় সপ্তদশ শতাব্দী ] 


এই স্তরীনিবাষ, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্ীনিবাসের পু ৷ শঠমরধণকুন্পে 
ইহার জন্ম। এই কুলের অপর নাম শ্রীশৈল। শ্রীনিবামের 
অগ্রজের নাম অক্নয়াচাধ্য, মাতার নাম লক্ষাস্থা | ইহার গুরুর নাম 
শ্রীনিবাস দীক্ষিত শ্রীনিবাস দীক্ষিত কৌগ্ডিণ্য গোত্রজ। গ্রীনিবান 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নয়াচার্য্যের নিকটেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
শ্রীনিবাস ম্বকৃত “অরুণাধিকরণ-সরণি-ধিবরণী” নামক প্রবায্ধর 
প্রারস্তে স্বীয় গুরু ও আাতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১) 
ভ্রীনিবাস মধ্বমভাবলম্ী ব্যাসতীর্ঘ বা ব্যাসরাজ স্বামীর পরবন্তী। 
কারণ, তিনি ব্যাসভীর্থকৃত চক্দ্রিকার মত খণ্ডন করিবার দগ্থ 
“ব্রহ্ম মজে ব্যাখ্যা তত্বমার্ভাও” রচনা! করেন | ব্যাসরাজ ধোড়ল 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। স্তরাং শ্রীনিবাস সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্তমান থাকিবার একাস্ত জস্তাবনা | শ্রীনিবাস বছ 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি “আনন্দ-তারভম্য-খণ্ুন”কার 
শ্রীনিবাম ভাভাচাখ্যের উপযুক্ত পুত্র । তিনি (শ্রীনিবাস) “অরুণা- 





ক জনয 0০0, তর. 1008051989৩, জু. ০. 4809) 98০ ৫৫ 
8657, 
1 “কৌত্িঙ্ শ্রনিবাসাধ্বরিবরগুরুণা সৌলভ্যলভাতূা ৷ 
যজ, জাতং ব্ববীতং যদগণিসহনদাদযাধান্সধী(হোন্ছাৎ ৫" 
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বিকরণ-সরনি-বিবরণী” নাঁমক এক প্রবন্ধে রচনা করেন । ব্রদ্মস্থজের 
আনন্দময়াধিকরণ সম্বন্ধে রামান্থুজাচার্য্য শঙ্কর হইন্ে ভিন্লমত 
পোষণ করিয়াছেন। এই অরুপাধিকরণের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আচাধ্যদ্বয় 
বিরোধী মত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস ?রুণাধিকরণ-সরণি- 
বিবরণী'তে রামাহ্থজের মতানুসারেই আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । (১) 

তাহার অন্যতম প্রবন্ধ “ওষ্কার-বাদার্ঘ।” এই প্রবন্ধ শ্রীনিবাস 
প্রমানিত করিয়াছেন যে, প্রণব (ওকার ) ব্রদ্দনুত্রের “অথাতো 
বশ্বাজিদ্রাসা”_-এই সুত্রের অন্তনিবিষ্ট নহে । এই প্রকরণ ব্যাস- 
ত্র্থের চক্দিকার মত খগ্ডনের জগ্ঠই নিয়োজিত। চক্দ্রিকাকার 
ঝাসহীর্থের মতে, প্রণব প্রথম স্মুত্রের অস্তনিবিষ্ট। সেই মত 
নিহসমের জন্যই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । গ্রন্থারস্তে প্রতিপান্ত 
বিষয়ের অবতারণ-প্রসঙ্গে চন্দ্রিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন | 
র্থধানি ব্যাসতীর্থের মত-খগুনেই নিয়োজিত। ণ শ্রীনিবামের 
অপর প্রবন্ধের নাম “জিজ্ঞানা-দর্পণ।” এই প্রবন্ধে “অথাতে। 
বশ্বজিদ্রাসা” এই স্থৃত্রের “জিজ্ঞাসা” পদের সবিস্তারে আলোচন! 
করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা শব্দের নানারূপ অর্থের অবতারণা করিয়া 
রামানুজের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। £& জিজ্ঞাসাদর্পণ এখনও 


(১ 0285 350১ ই, এযগাড 085০0৫8৩) স্ওে সদ ০. &866, 
89৪১88৫8653. 
*. যছাপি চেদং প্রকরণমৃপযুক্তং চক্িকা-নিরাকরণে 
তদপি প্রথমস্ত্রে প্রণবব্দাপ্রেতি কিং ন পার্থক্যম্‌। 
৭ উরে, 3.0 ই. নক 05551০88৩০২ সি £৪৭, 
২৪০ 2565 8659. 
* “তত্র নিজাসাশকে! মীযাংসাশবাবছিচারে রূঢ় ইতি কেচিৎ। প্রমিতিরূপ- 
কলেছছারপয়া জিজ্ঞাসয়ার্থাদক্ষিখ্যো বিচার ইত্যপরে | ইচ্ছায়া ইয্যমাণ- 
পধানাগিয্যমাণৎ আ্ঞানমিহ বিষীয়ত ইতি প্রীমস্তাস্ককারাঃ |” 





৫০৬ বেদাস্দরশনের ইতিহাদ 


প্রকাশিত হয় নাই । (১)। শ্রীনিবাস “জ্ঞানরত্ব-প্রকাশিকা” নামক 
অন্ত একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেল। এই গ্রন্থে ভিনি 
প্রতিপন্ধ করিয়াছেন যে, উপাসনা ও ধ্যানবলেই মুক্তি হইতে পারে। 
অদ্বৈতবাদীর মতে উপাসন! ও ধ্যান মুক্তির সহকারী কারণ মাত্্র। 
কিন্তু রামান্জের মতে উপাসনা! ও ধ্যানই মুক্তির কারণ। শ্!নিবাম 
শ্রুতি ও বুক্তিবলে এই প্রবন্ধে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত ুস্থাপিত 
করিয়াছেন। (২) 

গ্রীনিবানের অপর প্রবন্ধ "শত্বদর্পণ৮ ৷ এই প্রবন্ধে শ্ত্রীনিহার 
প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নারায়ণ শব্দে “৭* এই পদাংশ থাকান্ধে 
নারায়ণ শব্দের শিবপর অর্থ হইতে পারে ন1। অর্থাৎ নারায়ণ শবে 
শিবকে বুঝাইতে পারে না। কেবল মাত্র বিদুনকেই বুঝাইভে পারে! 
পরবর্তীকালে গ্রীনিবামের এই প্রাবন্ধের অন্গুকরণে তিএক্লটুরি 
কৃষ্ণতাভাচাধ্য “ণত্বচক্দ্রিকা” নামক এক প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন। 
পণত্বদর্পন” এখনও প্রকাশিত হয় নাই :* শ্লীনিবাস মধ্বমতাস্ঞরী 
ব্যাসতীর্ঘের চিক্দ্িকা' টাকার নিরসন মানসে ও রামান্নফের 
জ্রীভাষ্যের মত সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করিতে ব্রন্ষনত্রের এক ব্যাথা! 
প্রণয়ন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম “তত্বমার্তাণ্ড।” গ্রস্থারস্েই 
তিনি লিখিয়াছেন যে চত্দ্রিকাকারের মত নিরদন করিতে এই প্রবন্ধ 
রচিত হইয়াছে। তিনি পিখিতেছেন__ 

প্রপদ্ধে তব্বমার্ভাণ্ং ধ্বাস্তবিধ্বংসনং শুভম্‌। 
যংপ্রভাবান্গিরস্তাভূচচন্ট্রিকা মাধ্বজীবনী ॥ 
“তবমার্তাণ্ড? নামক সুবিস্তৃত টাকা বোধহয় এখনও প্রকাশিত 


(১ প্রএক্ঞক, 0 0১ সদ 0৮৮ সণ, সু, মে 4883) 80০ রঃ 
86৭. 

(২) প্রচ, 370. সহ 08৮ দন ১ সত 2880 8০০ চ৪ 
8076. 

* পরম, 3.0, 8, 05৮ এ. হ মত, 4888, 9০০ 9 805 





শ্রনিবাসাচার্ধয ৫০5 


হয় নাই | * শ্রীনিবাসের অপরগ্রস্থ “বিরোধ-নিরোধ-ভাষা- 
পাহক1”। ইহা অতি লুবিস্তত নিবন্ধ এবং শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকল্পে 
বিরচিত। অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ শ্রীভাষ্ে যে সকল দোষ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, মেই সকল খগুন পূর্ববক রামান্থুজ-মত হ্থুপ্রতিষিত 
করিবার জন্য এই নিবন্ধ লিখিত। “তত্বমার্ডা্” যেমন মধ্বমত 
নিরমনে নিয়োজিত, “বিরোধ-নিরোধ-ভাষ্যপাছকা"ও সেইরূপ 
মদত মত নিরসনে নিয়োজিত | বিরোধ-নিরোধ এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই ।ণ* 

দনয়ছামণি” নামক অপর একখানি প্রকরণ গ্রন্থ প্রীনিবাসের 
বিরচিত বলিয়। অস্থমিত হয়। কারণ, শ্রীনিবাস “তবমার্তাণ্ডে”র 
মমাপ্রিতে লিখিয়াছেন-__-“বিস্তরস্ত সিদ্ধান্তচিন্তামণৌ, তষ্টকায়াং 
ন্যছামণৌ চাত্রাপি শরীরলক্ষণনিরূপণাবসারে বিশদমুপপাদয়িষাত 
ইঠি দিক।” এই প্রকরণগ্রস্থে রামাম্ুজাচার্য্যের দার্শনিক ও ধর্মমত 
বিশদভাবে বর্মিত আছে। নয়ছ্যমশি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।! 
এই নিবন্ধে নিয়লিখিত প্রকরণ আছে £_ 


১. শরীরলক্ষণম্‌ ৫1 শবন্থায়িত্বম্‌ 

২। ম্বতঃপ্রামাণাম্‌ ড৬। শ্রুতিলিঙ্গাদিঃ 

৩। বাক্যার্থপ্রদীপঃ ৭। যথার্থধ্যাতিতব্ম্‌ 
৪। অস্বিভ্রাভিধানম্‌ ৮।  উপোদ্ঘাত-বিনি্ণয়ঃ 


* টান, 0.0. 1 086. ০ সূ. ম০. 4894 899 17889 8689. 

পা ৩-০52:5:--28:16:16-48960.,-5:7:১:8294$ 

+:8487288- 07 0, এ, 15 0৮৮ ০০ মৈ০০ 49075 59928893200. 
এলে সমাপ্থিতে লিখা আছে--“মেঘনাদারিধিরচিতেশ, বোধহয় লেখকের 
প্রথা? বশতঃ এন্ধপ লিখা আছে। কারণ, শ্রীনিবাস যেমন তবমাস্ডাত্ডের 
মমাথিতে নয়ছ্যমণি শ্ব্কত বপিয়। লিখিয়াছেন, “সইক্প প্রারস্তেও লিখিযাছেন- 

ভাক্কার্ণবমবভীর্ণ! বিস্তীর্ণ যদবদং নয়ছ্যমশৌ । সংক্ষিপ্য তৎপরোক্কি- 
খিশ্িপ্য কয়োমি তোষপং বিছ্বায্‌॥ 





৫৯৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


৯। কালনিরপণম্‌ ১৩। উপমানপ্রমাণম্‌ 
১০। প্রত্যক্ষ প্রমাপম্‌ ১৪। অর্থাপত্বিঃ 
১১। অনুমান প্রমাণম্‌ ১৫। প্রমেয়নিরপণম্‌ 
১২। শাম্রনিরূপণম্‌ 


শ্রীনিবাস এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত সিদ্ধান্ত-চিস্তামণি ও তাহার 
টীকাও লিখিয়াছেন বলিয়া জ্ঞানা যায় | স্বতরাং দার্শনিক গ্রন্থকার 
হিসাবে শ্রীনিবাস লব্ধ প্রতিষ্ঠ। **গুকার-বাদার্থ” নামক প্রবন্ধে 
শ্রীনিবা দেখাইয়াছেন যে, প্রণব প্রথমস্থুত্রের (অথাতো ব্রহ্মাজিচ্জাসা) 
অস্ত্নিবিষ্ট নহে। তিনি “প্রণব-দর্পণ” নামক অপর এক প্রবন্ধ 
রচন! করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেও তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 
প্রণব ব্রহ্মন্তত্রের অংশীতৃত নহে। “প্রণব-দণণ” এখনও প্রকাশিহ 
হয় নাই :* শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধ “.ভদ-দর্পণ” | এই প্রবন্ধে 
তিনি জীব ও ত্রন্ষের ভেদ্ের নিত/সিদ্ধতা স্থাপন করিয়াছেন। 
আনিবাস শতদুষণীর উপর “সহশ্রকিরণী' নামক এক টাক! প্রপযন 
করেন। (৫) 


বুন্চি বেহটাচার্য্য 
€রামানুজ-দর্শন_১৭শ শতাব্দী ) 


বুচ্ছি বেঙ্কটাচার্ধ্য অন্নয়াচার্ধ্যের তৃতীয় পুজ। তিনি “বেদান্ত 
কারিকাবলী” নামক প্রবন্ধ রচনা, করেন! এই প্রবন্ধে বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের পদার্থ ও নিদ্ধান্তগুলির সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। 


ছি জট, 30, এ 15 0৯ সত হব মি, 932 895 058০ 3190. 
শা ০. ৮ ৮ শপ শত ও £980 ৮. ৮. 267. 
ক. ১. 55 ক শত চি 5045. 5. 5885 


বগনাথ ভট্ট ৫০৯ 


পরবন্ধখানি পছে লিখিত | এ্রই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । 


১. প্রত্যক্ষ প্রমাণ-নিবূপণম্‌ ৬। নিত্যবিভূতি-নিরপণম্‌ 
২। অনুমান-নিকূপণম্‌ ৭। বুদ্ধি-নিরাপণম্‌ 
ত। শব্প্রমাণ-নিরূপণম্‌ ৮। জীব-স্বরূপ-নিরূপণম্‌ 
৪1 প্রকৃতি-নিরূপণম্‌ ৯। ইঈশ্বর-নিবূপণম্‌ 
৫1 কাল-নিক্গপণম্‌ ১০1 গুণ-নিরূপণষ্‌ 
ভ্রজনাথ ভাট 
শুদ্ধদ্বৈতবাদ 


(বল্পতীয় দর্শন_-১৭শ শতাব্দী ) 


্রঙ্ননাথ ভট্ট বল্পভাচাধ্যের অণুভাষ্যের “মরীঠিবা” নামক বৃত্তি 
রচনা করেন। আচাধ্য বল্পভ স্বীয় ভাষ্যকে “ভাব্যভাস্কর” আখ্/ 
দিয়াছেন। * এই ভাষ্যভাস্করের কিরণধরূপ ব্র্দনাথ ভট্ট মরীচিক1 
বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন । 

গ্রন্থের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন যে জস্রাট জয়সিংহের আজ্ঞায় 
ডিলি মরীচিকা বৃত্তি রচনা! করেন। বল্লভাচার্যের পরে “জয়সিংহ” 
নামক কোনও সম্রাট ভারতের লিংহাসনে বসেন নাই । বোধহয় 
কোনও রান্ন্তকে ত্রজনাথ সস্রাট্রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । ণ' 

ছয়দিংহ নামক কোনও ক্ষুত্র দেশের রাজার আজ্ঞায় মরীচিকা 
বাত বিরচিত হইবার সম্ভাবনা । জয়সিংহ রাজপুতনার কোনও 

(১) মস, 3.0.10. 05. ০] 3, ৩, 6005, 199০1989 8798. 


«ইহার গ্রমাণস্থরূপ এই গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় “নানামত্ধ্বান্ত” ইত্যাদি 
জোক ভইব্য ! 


রগ সমাট্প্প্ঘঃসিংহাজ্ঞাং প্রাপ্য ব্রনাথভট্ট্রেন। 
অপুভাব্যভাস্করত্ত যরীচিকেরং কৃতাময়তাৎ &” 


৫১০ বেদবাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজ! হইতে পারেন। ব্রজ্নাথের বৃত্তিতে অপুভাযোর 
টীকাকার গোস্বামী পুরুযোত্তমজী মহারাজের কোনও উল্লেখ নাই। 
কেবল মাত্র গ্রন্থের 'প্রারস্তে বল্লভাচার্ধ্যের নমস্কার আছে__ 
নত! শ্রীবল্পভাচাব্যপাদপদ্রযুগং সদা! । 
তদীয়ভাষ্যমার্গেণ ব্যাসন্ূত্রায় ঈধ্যতে ॥ 
ত্রজনাথের বিশেষহও একটু আছে। বল্লভাচাধ্য সম্প্রদায়ের 
অন্যান্য গ্রস্থকারগণ বিট্ঠলনাথকে বন্দনা করিঝাছেন, কিন্তু 
ব্রজনাথের গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ নাহ | পুরুষোত্তমজী মহারানধ 
অষ্টাদশ শতাব্দাতে বর্তম।ন ছিলেন। ব্রজনাথ তাহা হইতে প্রাগন 
বলিয় অন্থুমিভ হন ; সুতরাং তাহার অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শগাবা 
বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। ব্রদ্দনাথের বৃত্তি সংক্ষিপ্ত | শঙ্ঘরানন্দ 
যেমন শাঞ্করভাষ্ের বৃত্তি “ত্রন্গস্ত্রকাপিকা” রচনা করিয়াছেন, 
ত্রঙ্জনাথের বৃত্তি মরীচিকাও সেইপ্$প বল্লভের অণুভ।য্যের সংক্গি্ 
ব্যাথ/॥ অতি সরস ভাষায় বল্লভের অগুভাষ্যের তাৎপধ্য ইহাতে 
বিশ্যত্ত হইয়াছে । 
ব্রঙ্গনাথ শুদ্ধদ্বৈষ্ধবাদী। তাহার মতের অন্য কোনও বিশেষ 
দেখা যায় না| “মরীচিকা” ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশী চৌখান্ব। সংস্কৃত 
সিরিজে পণ্ডিতপ্রবর রক্খুগোপাল ভট্ট মহোদয়ের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


সত্দশ শতাব্দীর উপসংহার 


সপ্তদশ শহাবদীতে অই্বৈতমচ্চের অগ্তম প্রধান আচাঙা 
মধুন্থদনের আবির্ভাবই স্মরণীয় ঘটনা । দ্বৈতবাদী ও আখৈতবাদীয 
বিচারযুদ্ধই এই শতাব্দীর বিশেষস্ব। কিন্ত তাহা হইলেও এই 
শতাবীর অস্ত হইতেই মৌলিকভা প্রার নির্ববাপিত হইয়াছে! 


মন্াশ শতাবীর উপসংহার ৫১১ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও দার্শনিকতা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশের 
শেষভাগ হইতে কি যেন এক সম্মোহনে সমস্ত দার্শনিক-প্রাণ শিল্জীব 
হইয়। পড়িল । এই সময়ে মৌলিকহা এক প্রকার নির্র্বাণোন্থুখ | 
মগ্ুদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই ইহার স্চন! হইয়াছে | প্রবল ঝড়ের 
গরে যেমন প্রকৃতি স্তব্ধ হয়, সেইরূপ মখুস্থপন, ব্রচ্মানন্দ ও 
রামাচার্ষোর অন্তর্ধানের পরে দাশনিক জীবন একরূপ স্তব্ধভাব 
ধারণ করিয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দাতে ছুই একজন আচার্য্য ব্যতীত 
হার নকলের গ্রন্থই প্রায় মৌপিকতা পরিশূত্ত 1 

সগ্ুদশ শহাবা।তে হিন্দী সাঠিত্যের অদ্টাদয় হয়। লাভাজী 
_ডদ্রনাল। তূপলীদাস _রামায়ণ, বিচগারী-_-সংসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ 
দিরচন করেন ।* সা আগওরঙগজেবের সময়ে মহারা ট্রকুলভূষণ 
শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তাহার সম:য় মছারাট্র-সাচিত্যের ও আদার 
হয়। শিা্দীর গুরু রামদাস “পাসবোধ” প্রস্থঠি গ্রন্থ বিরচন 
করেন। এই সময়ে দেশীয় ভাষাগ উন্নতি সাধিত হইয়া জাতীয় 
চানের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে । সআাটু সাহজাহানের সময় 
গৃধিবার মধ সপ্তান্চর্যা বস্ত্র অন্যতম আশ্চর্য ভাজমহপ নিশ্মিত 
হয়। অন্যদিকে এই সময়েই অদ্বৈতথাদের তাজমহল মধুনুদনের 
অকু্নীয় প্রতিভার অপূর্ব স্ৃততিশ্বরূপ অন্বৈতমিদ্ধি বিরচিত হয়। 

বিচারমল্লাও এই শতাব্দীতে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদবৈত- 
মে প্রকরণ গ্রন্থ ও নানাবিধ টাকা প্রণীত হইয়াছে। টাকার মধ্যে 
শশ্প্রভায় মৌলিকতা আছে। প্রকরণ গ্রচ্ছের মধ্যে 'বেদাস্ত- 
পরিভাষা” ও কাশ্মীরক সদানন্দের “অদ্দৈতব্রক্ষসিত্ধি' উল্লেখযোগ্য । 
ই শতাব্দীতে রামাচার্য্ের অক্ষয়কীত্তি 'তরঙ্গিণী' বিরচিত হইয়াছে। 
ঘামাহজ-মতের এক শ্রীনিবাস ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য 
গর্ধোর আবির্ভাব এ সময়ে হয় নাই। 
৯০০৪০ ৩ 
ই ইলদীদাস সংবৎ ১৬৩১ অর্থাৎ, ১৫৭৩ খাবে রামা়ণ রচনা করিয়াছিলেন। 


অষ্টাদশ শতাব্দীল্র উপন্রম 


অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন ॥ ১৭০৭ খুঁটে 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে মোগল-সাআাজ্য বিচ্যুতকেন্ত্র হইয়া পড়িল 
মোগল সগ্রাটগণের ছর্বলভায় ভারতে তিনটা শক্তির আবির্ভা 
হইল। প্রথম দেশীয় মহারাষ্র শক্তি, খিতভীয় ও তৃতীয় বিদেশ 
ইংরাঁজ ও ফরামী শক্তি। মহারাষ্ট্র ও ফরাসীশক্তি পরাভূত হনে 
ইংরাজ ভারতের সিংহাসন আধকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হ€ল। 
পলাশীর ক্ষেত্র ভারতের ভাগ্য নিণীত হইয়া মুসলমানের স্বাধীনতা 
সূর্য্য অস্তমিত হইল। 

অষ্টাদশ শতাবীর রাজনৈতিক জীবন, দার্শনিক জীবনকে 
কতকটা পরিমাণে বিত্রস্ত করিয়াছে। এই শতাব্দীতে মৌলিকার 
্ফ্তি সবিশেষ হয় নাই | কেবলমাত্র নিগ্বার্কমতে ও গোঁড়ীয় বৈ 
মতে দুইজন আচাধ্য আধিভূতি হসঈয়! উত্তরভারতে জ্ঞানের দীগ 
প্রচ্ছলিত রাখিয়াছিলেন। নিম্বার্ক মতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও 
গোঁড়ীয় মতে বলদেব বিদ্যাতভূঘণ, এই ছুইজন আচার্ধ্যের আবির 
এই ছুই মতের বলাধান হইয়াছে । বোধ হয় বলদেবের স্তায় মনীয 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্প্রদায়ে আর কাহারও নাই । 

অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের মধ্যে সদাশিব ব্রদ্ছেক্্র স্বামী আয়া 
দীক্ষিত ও অচ্যুত কষ্ণানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য । অচ্যুত কৃফানদ 
টাকাকার ও সদাশিব বৃত্তিকার, কিন্তু আয়য্মদীক্ষিতের মৌলিক 
আছে। এই মতে মহাদেবানন্দ “বরঙ্গাততবাহ্সন্ধান” নামক প্রকরণ 
ও তদ্ব্যাখ্যা “অগবৈতচিন্তাকৌন্তভ” রচনা করেন । 

বল্পনীয় মতে টাকাকার গোস্বামী পুরুযোত্বমজী মহারাজের 
আবির্ভাব একটা বিশেষ ঘটনা! । এই শতাবী কেবল টাকার মুগ! 


শাশ শতাবীর উপক্রম €১৩ 


বজদেব বিস্তাতূষণ “গোবিন্দভাম্ত' রচনা করিয়া এই শতাব্দীর মুখ 
রক্ষা করিয়াছেন ও বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। বঙ্গদেশের 
'াস্তিক আচাধ্যগণের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য । 
বাচস্পতি মিশ্র, মধুস্দ্বন সরশ্বতী ও বলদেব বিভ্বাভূষণ। বাচস্পতি 
মিথিলার লোক হইলেও মিথিলা তখন বঙ্গদেশের অস্ততূক্তই ছিল। 
এক শাসনাধীনে বাচস্পতি ও মথুস্থদন অদ্বৈহবাদের প্রধানতম 
হাচাধা। আর বলদেধ গৌড়ীপ্গ মতের অচিন্ত্য ভেদাভেপবাদের 
প্রধানতম আচাধ্য । 

ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
গ্রন্থাদির প্রগার আরম্ভ হইয়াছে | কংরাজ রাজহ্ছের অন্যতম প্রধান 
মুফন সাহিত্যের প্রচার। যু্রায্ত্রের প্রচারের ফলে সাহিত্যের 
বেশ প্রসার হইল। কলিকাতায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক 
মোসাইটা স্থাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় নানাবিধ 
রথ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে । 

সরকারের প্রচেষ্টায় বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকালয়ে সবত্ধে 
মরক্ষিত হইয়াছে । সরকারের যে পুণ্য-প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ারস্ত হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা! সবর্বতোষুখী হইয় সর্বপ্রকার 
মাহিত্যের প্রচার সাধন করিয়াছে। সরকারের এই উৎসাহ 
মুবিশেষ প্রশংসনীল্স | শাস্ত্রপ্রচার ও সংরক্ষণকার্ধো ইংরাজ 
রঙ্গকে যেরূপ সুবন্বৌবস্ত হইয়াছে তাহার জস্ক দেশবাসীর সর্বদা 
কন থাক! উচিভ। 

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মৌলিকতার অবসান হইলেও প্রচারের 
শীর্ষ হইয়াছে। গ্রস্থাদির বহুল প্রচারে সাধারণের ভিতরেও 
ঘশনিক চর্চার ক্ষৃত্তি হইয়াছে। গ্রন্থ প্রচারের ফলেই উনবিংশ 
শীতে বঙ্গদেশে ব্রান্মাপমাজ ও “কর্ণেল অলকটূ* (0০. 
01০08) সংস্থাপিত ছিওসফিক্যাল সোসাইটা (ু"50০৪০01:1051 
১০৫) প্রস্ৃতির পত্তন হইয়াছে । 


৩৩ 


৫১৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


গ্রন্থ প্রচারের অন্ত সুফল_উউরোপে ভারতীয় সাহিত্যের 
মমাদর | ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। 
প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক চিস্তা যেমন গ্রীকৃচিস্তাকে প্রভাবিত 
করিয়াছে, সেইরূপ ভারতীয়গ্রন্থ প্রচারের ফলেও উনবিংশ শতাব্বাতে 
দার্শনিক সোপেনহৌর ( 9005000821১909£)১ ভন হার্টম্যান ্রস্থৃতি 
ভারতীয় দার্শনিক চস্তার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন । 


আদার্্য বেদেশ তীর্য 
[ দ্বৈতবাদ-_স্বতস্্রান্বতম্্বাঘ ] 
(পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন_-১৮শ শতাব্দী ) 


আচার্য বেদেশ তীর্থ মধ্বমতাবলম্বী ও জয়ভীর্থাচার্ষ্যের টাকার 
বৃস্তিকার। জয়তীর্ঘ 'তবোদ্দোত? টীকা প্রণয়ন করেন, আর 
বেদেশতীর্থ ইতার উপরে বৃণ্তি বিরচন করেন । এই "তত্বোদ্ধোই' 
টীকার উপর তিনটা বৃত্তি রচিত হইয়াছে। প্রথম রাঘবেন্র স্বাবার 
ব্বত্ধি, দ্বিতীয় বেদেশতীর্থের বৃত্তি, তৃভীয় শ্রীনিবাসভীর্থের বুতি। 
বেদেশতীর্ঘ শ্রানিবাসের পূর্ববধত্তাঁ। বেদ্ধেশ অত্যান্ত হরি 
ছিলেন। আশিবাস শ্যায়াস্থৃতের বৃত্তির প্রারস্ভে তাহাকে বন্দন! 
করিয়াছেন। ক 
বেদেশতীর্থ পদার্থকৌুদী, ভক্বোদ্দ্যেত টাকার বস্তি 
কঠোপনিষদ্-বৃত্তি, কেন-উপনিষদ্-বৃত্তি এবং ছান্দোগা-উপস্যিদ 
প্রন্তুতির বৃত্তি রচনা করেন। পদার্থকৌমু্দী এখনও প্রকাশ হয় 
নাই। তন্বোদ্দযোত টাকার বৃত্তি, উপনিষতত্রয়ের বৃত্তি মধ্ববিলাম 
বুক্ভিপো! মান্রা্দ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদেশতীর্থে 
মতবাদ মধ্বাচার্ধ্যেরই অনুরূপ-_লন্ত কোনও বিশেষত্ব নাই। 
ক বেদব্যাসাভিসংজ1তও সদা হরিপদাশ্রয়ম্‌। 
পদার্থকৌ মুদ্ীযুক্রৎ বেদেশেনদুমহত ভ্দে & 


আদার্য্য শ্রীনিবাস তীর্য 


(পূর্প্রজ্র-দর্শন--১৮শ শতাবী ) 


ব্যামরাজ প্রণীত যে গ্ায়াম্বত আছে শ্রীনিবাস ভীর্ঘ তাহার 
রিকার। ইনি বেদেশ তীর্থের পরদভভী। উতয়ে বোধহয় অল্প 
কয়েক বৎসরের খ্যবধান। শ্রীনিবাস ভায়ামু তর বুভ্তির প্রারস্তে 
এদেশকে বন্দনা! করিয়াছন। কিন এানিাসের খিদ্যাগুর 
ধণ্বাণাধা | ম্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারস্ভে শুনিবাম স্বায় গুরুর 
মধান্ধ লিখিয়াছেন_- 
্রীমন্যায়নধায়া ঘৈ্াবঃ সম্যক্‌ প্রথশিতঃ। 
তান্‌ বন্দে যাদবাচাধ্যান্‌ সদাবিদ্যাগুরনহম্‌ ॥ 
বোধহয় এই যাঁদবাচাধ্য জয়তার্থাচাধ/কৃহ ত্রদ্ধসত্রের টাকা 
"কায়ছুধাপ্র উপর কোনও বিবৃতি রচনা। কপিয়াছেন। এই বিবুতি 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই | যাদবাচারেরর নিকট প্রীনিবাস বিদ্যা 
শিক্ষা করেন এবং ভাহারই অনুগ্রহে স্থায়ামুত্ের নায় প্রমেয়বন্থল 
ধন্বের বৃত্তি রচনা! করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে নিজেই 
নিখিয়াছেন_ 
অথ ততকপয়া শ্যায়াম্ততস্তেদং প্রকাশনম্‌। 
ক্রিয়তে শ্রীনিবাসেন গুরুশিক্ষানুসারতঃ ॥ 
খ্রনিবাষের দীক্ষাঞ্ডরু যাদবাচাধ্য বা যহূপতি আচাধ্য। তিনি 
আপনাকে যহুপতি আগার্ষের শিশু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। * 
যামবাচার্ধযই এই যছুপতি আচাধ্য। 
শা টো 
* প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সমাণ্তিতে লিখিযাছেন_“ইভি শ্রমদ্‌ যদুপতি 
খচার্য পুঙ্গাপাদারাধক ্্রনিবাসেন বিরচিতে স্তষাম্বতগ্রকাশে” ইত দি । 


৫১৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 

শ্রীনিবাস চ্চায়াম্বতের বৃতি পন্ায়ামৃত-প্রকাশ”, তদ্থোদ্ধোঠ 
টাকার বৃত্তি, কৃষ্ণাম্বতমহারণবের টাকা, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ও মাণুকা 
উপন্ষিদের বৃত্তি রচন! করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তি ও টীকা 
মধ্ববিলাস বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

মতবাদে শ্রীনিবাস মধ্ব-মতকেই অনুসরণ করিয়াছেন? সা 
ইনিও স্বতন্ত্রান্বতস্ত্রবা্দী | মধ্বাচাখ্যের মত তৎ্প্রদীত সকল গ্রন্থেট 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে । * 


আদাধ্য অদ্যুত কষ্ণানন্দ তীর্য 
অদ্বৈতবা 
(শাঙ্করদর্শন_-১৭শ শতাব্দী ) 


কৃষ্ণানন্দতীর্থ অগ্য়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের টীকাকার। উনার 
টীকার নাম “কৃষ্ণালঙ্কার”। ইনি ছায়াবল নিবাদা স্বপ্রদিদ্ধ 
স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরম্বতীর নিকট বিগ্যাশিক্ষা করেন। কুষ্ণানদদ 
ফাবেরী নদীর তীরে নীলকণ্ঠেগরম্‌ নামক স্থানে আবিষ্ৃতি ইন; 
স্বীয় গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সম্বন্ধে কৃষ্ণলঙ্কারের প্রারন্ক 
লিখিয়াছেন-_ 
প্রকাশিতং ব্রঙ্ধতত্ং প্রকইঞ্চণশালিনম্‌। 
প্রণবন্তোপদেষ্টারং প্রণমাম্যনিশং গুরুম্‌॥ 
যে! মে বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রং বিশ্বেশ্বরসমোগুরুঃ | 
সমধ্যান্তে ্বয়ংজ্যোতির্বাণীসংজ্ঞো ভজামি তম্‌॥ 
মস্ত শিষ্য প্রশিষ্যাদৈযেঃ ব্যান্ডেয়ং সাম্প্রতং মহী | 
সর্ববজঞন্ত গুরোস্তস্ত চরণো সংশ্রয়ে সদা । 


* এজন্য এই গ্রস্থের ১৪৩-_১৪৫ পৃষ্ঠা জুরব্য। 


আচার্য চ্যত রষ্ণান্ধ তীর্থ ৫১৭ 


প্য়ংজ্যোতির্বাধীসংজ্ঞঃ৮ অর্থে স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরহ্তী। 
“্য়-প্রকাশানন্দের শিষ্য প্রশিত্যগণ তখন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিলেন৷ “্্হ্মতন্বাহ্ুন্ধান” ও তরীকা অদ্বৈতচিস্তাকৌস্তভকাঁর 
মহাদেব সরদ্বতীও “হুয়ংপ্রকাঁশানন্দ সরন্থতীর শিষ্ব। আর 
শয়ংপ্রকাশানন্দ বোধহয় অছৈতানন্দ সরম্বতীর শিষ্য ছিজেন। 
কারণ, কুষ্ণালঙ্কারে দেখ যায় কৃষণনন্দ স্বীয় গুরু হইতেও তাহাকে 
অধিকতর সম্মান পিয়াছেন__ 
গুরোরপি গরীয়ান্‌ মে যঃ কলাভিরলন্কৃতঃ 
অধৈতানন্দবাণ্যাখ্যস্তং বন্দে শমবারিধিম্‌ ॥ 
কৃানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণাল্কার নামটিও কৃষণ- 
তক্কিরই পরিচায়ক । কৃষ্ণালঙ্কারের প্রারন্তে ভ্রীকফ্ণের বন্দনা ও 
পরিমমাপ্তিতে শ্ীকৃকেই গ্রন্থ অপিত হইয়াছে দেখা যায় | & 
কষগনপ্ৰ তৈত্তিরীয় উপনিষণের শাঙ্করভাষ্যের উপর “বনমালা” 
নামক টাকা প্রণয়ন করেন। এই “বনমালা” লামাকরণও 
র্ভক্তিরই পরিচায়ক । 
কষ্ণানন্দ প্রণীত ফিদ্ধান্তলেশের টাকা কৃষ্খলঙ্কার সহ 
শাস্্দিদ্ধাস্তলেশ ১৮৯৪ থুষ্টাব্দে কুম্তকোনাম শ্রীবিগ্ঠা প্রেম হইতে 
মদৈতমগ্ররী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । কাশী চৌধাম্বা সংস্কৃত 
সির:গও ইচ। প্রকাশিত হইয়াছে। 





* ০ভ্রকৃষ্ণচরণহ্বং গ্রণিপত্য শিবদ্ধনম্। 
ব্যাকুর্বের শাস্বসিদ্ধাস্থলেশসংগ্রহসংঞ্জিতম ॥” 
(কুষপঙ্কা4- আরম্তক্পোক ) 
প্ীউিফচরপছন্যে স্বর্ণ পাং মঙ্গল প্রদে। 
যোখিধ্েয়ে কৃতিরিয়মলঙ্কারার্থমপিতা ॥ 
শ্রীকধৎ মনসা। থ্যা্থা শরীক সংপ্রণম্য চ। 
ব্যাখ্যাতোহয়ং পরিচ্ছেদ: পকষঃপ বিতুষটয়ে |” 


৫১৮ বেছাস্তারশনের ইতি 


তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্বের টীকা দ্বনমালা” শ্ীর্গম 
বানীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিভ হইয়াছে। 
কৃষ্ণানন্দ অদ্বৈতবাদী। কৃষলঙ্কার টাকায় তিনি অসাঁধারদ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অদ্বৈতশান্ত্ে তাহার ব্যুৎপত্তি প্রকট, 
এত পাণিশ্য সব্বেও তিনি নিরভিমান। কৃষ্ণালঙ্কার ব্যাপ্যার 
প্রারস্তে তিনি লিখিয়াছেন_ 
আচাধ্য চরণদ্বদ্দস্ৃতিঃ লেখকরূপিণম্‌। 
মাং কৃত্া কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্র প্রভুধতঃ ॥ 
অর্থাৎ আচাধ্যের পাদপদ্ুদ্ধয়ের স্মৃতিই আমাকে লেখকরগে 
রাখিয়া সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে ? সুতরাং আমি এই ব্যাখ্যার প্রন 
নহি। কৃষ্ীনন্দের হৃদয়ের উদ্বারতা ইহাতে বেশ নুপরিস্কুট। 
সিদ্ধান্তলেশের ন্যায় গ্রন্থের টাকা রচনা করায় তাহার দাুনিত 
সু্ৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 


আছাধ্য মহাদেব সরহ্গতী 


(শাক্ষরদর্শন__:৮শ শতাব্দী ) 


মহাদেব সরম্ঘতী হ্য়ংপ্রকাশানন্দ 'মরহ্ষতীর শিক্ু। মহাদেব 
“তবাহুসন্ধান” নামক একখানি প্রকরণগ্রস্থ রচন! করিয়া নিডেট 
ইহার উপর “অদ্বৈতচিস্তাবৌন্তভ” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। 
তত্বানুসন্ধানের? প্রারস্তে শ্বায় গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরক্ষতীকে 
বন্দনা করিয়াছেন__ 
রন্ষাহং প্রসাদেন ময়ি বিশ্বং প্রকল্সিতম্‌। 
শ্রীমৎ স্বয়ং প্রকাশাখ্যং প্রণৌমি জগতাং গুরুম্‌ ॥ 
“ত্বাস্থন্ধান” অতি ষরল ভাষায় লিখিভ। টাকাটা জি 


আধা মহাছেষ সরম্থতী ৫১৯ 


বিশদভাবে ভাতপর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছে । “তব্বান্থসন্ধানে” অভি 
মগ্ভাবে বেদাস্তের প্রতিপাদ্ধ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
চারিট পরিচ্ছেদ প্রস্থখাশি সম্পূর্ণ । অদ্বৈতবাদে যে সকল প্রকরণ- 
গন্ধ আছে, ভাহার মধ্যে এইধানি বোধহয় সর্বাপেক্ষা সহজ । 
ভাষার কাহিগ্ক নাই, অথচ বেদান্তের স্বারদিক তাৎপর্ধয ইহাতে 
বেশ বিত্যস্ত হইয়াছে । 

অধ্ৈতচিস্তাকৌত্তভ সহ প্তত্বান্থন্ধান” কলিকাতা এশিয়াটিক 
মোসাঠটা হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইতে আরস্ত হইয়া ১৯০৬ 
ঘঃ'ব পর্ধান্ত মাত্র ৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে! বাকী অংশ এখনও 
অপ্রকাশিত, ইহ। ছুঃখের বিষয়। 

“তস্বান্থনঙ্ধান' বেনারদ সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৬ খুষ্টাবে 
গত্ডিতপ্রবর রামশাস্্রী তেসাঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হইয়াহছে। কিন্তু ইহাতে “অদৈতচিন্তাকৌস্ত্ভ' নাই । 

মহাদেব অছৈতবাদী। তিনি তত্বাস্ুসন্ধানের প্রারস্তে ও 
সমাপ্থিতে তিনটা গ্লোকেই সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম প্রদান 
করিমাছেন__ 

দেহোনাহং শ্রোত্রবাগাদিকানি 
নাহং বুদ্ধিনপাহমধ্যাসমূলম্‌। 
নাহং সত্যানন্দরূপস্চিদাত্মা! 
মায়ানাক্ষী কৃ এবাহমস্মি | 
প্রোরস্ত শ্লোক ) 
“পরমন্থখপয়োধো হগ্রচিত্বোমহেশং 
হরিবিধিসথরমুখ্যান্‌ দেশিকং দেহিমাম্‌। 
জগদপি ন বিজানে পূর্ণত্যাত্মসংবিৎ 
সুখতম্ুরহমাত্মা! সর্ববসংসারশু্াঃ ॥ 
যছুকুলবররত্বম্‌ কৃষ্ণমস্তাংশ্চ দেবান্‌ 
মন্থজপশুসৃগাদীন্‌ ব্রাঙ্গাণাদীল্প জানে । 


সত বেদান্দর্শনের ইতিচাস 


পরমস্থসমুন্দে মজ্জনা তম্ময়োইহং 
গলিতনিখিলভেদঃ সত্যবোধৈকরূপঃ 1৮ 
(সমাণ্ডি-শ্লোক ) 
এই কয়েকটি শ্লোকেই অদ্বৈতবাদের পারমার্থিক ভাংপর্য 
নিণতি হইয়াছে । কবিস্ভাগুলিও প্রসাদগুণ-সম্পন্ন | তত্বানুন্ান 
গছ্যে লিখিত] এই গ্রন্থে কোনও মৌলিকতা না থাকিলেও বেশ 
সরলভাবে সকল বিষয় সন্গিবেশিত হইয়াছে । 


আচার্য সদাশিবেজ্দ্র সরঙ্কতী 


€ শাঙ্করদর্শন__১৮শ শতাবীর প্রথমভাগ ) 


সদাশিবেন্ত্র সর্গতীর অপর নাম সদাশিবেন্্র ব্রান্মণ। 
সাধারণতঃ তিনি সদাশিব ব্রাঙ্খাণ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি 
একজন অসাধারণ যোগীপুরুষ ছিলেন। তীহার জীবনের ইতিবৃর 
ঘক্ষিণভারতের প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় । তিনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান করুর (1270) নামক নগরের 
নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। 

সদাশিব ছাত্রপ্ীবনে অতি চতুর ও কৃতী ছিলেন। তিনি 
তাঞ্জোর ছ্িলার অস্তঃপাতী তিরুবিসানানুর (ঢু3212%1557]0) 
নামক গ্রামে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। সদাশিবের ছাত্রজীবনে 
প্জানকী-পরিণয়”  নাটককার-_রামভদ্রদীক্ষিত, দাঁয়শতক ও 
অক্ষয়ধষ্ঠী প্রভৃতি প্রবন্ধের গ্রন্থকার__শ্রীবেষ্কটেশ, এবং মহাভাষোর 
টাকাকার--গোপালন্ৃ্ণ প্রভৃতি তাহার সমসাময়িক ছিলেন। 
শীবেঙ্কটেশের চরিত্রের মাধুর্যে তাহাকে সকলেই সাধুপুরুব বলিয়া 
পরবর্তী কালে সম্মান করিয়াছেন। দক্ষিণভারভে এখনও 
গাহার সবর্জনপরিচিত “আয়বল” (35০91 ) নামে সম্মানিগ 


চার সদাশিবেজ্্র সর্থতী ৪২১ 


হন। তত অক্ষর়ষ্ি ও দায়শতকে কবিত্ব ও ভাব পরিস্ফুট 
গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী “মহাভাত্ম্” এই উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। 
গোপাপকৃ্ণ শেষে পাছুকা (7০51৩ ) নামক স্থানের তোড়াখান- 
দিগের দীক্ষা্ুর হইয়াছিলেন। 

সর্দাশিব ছাত্র্ীবনে ভাকিক ছিলেন। অধ্যাপকের সহিত 
প্রায়ই তাহার বিচার চলিত। ছাত্রজীবনের শেষসময়ে তাহার স্ত্রী 
বযঃপ্রাপ্ত। হন। এই উপলক্ষে সদাশিবের মাতা নিমস্ত্রণের আয়োজন 
করেন। সদাশিব গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'আহারের জন্য 
প্রতাক্ষা করিলেন। নিমস্ত্রিত লোকজনের আমিতে বিলম্ব হইল। 
ইহাতে সদাশিবের মনে হইল-_*বিধাহিত জীবনের আরম্তেই যখন 
এইরূপ, তখন না জানি পরে আরও কত কি হইবে?” এইরাপ 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার বৈরাগ্যের সর হইল। তিনি শ্রীগুরুর 
গদাশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। সাংসারিক সুখাদিতে 
বিসর্জন দিলেন। দরিদ্রের জন্য তাহার হৃদয় সব্র্ধপা করুণায় পুর্ণ 
খাকিত। ক্রমে তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন। জাতিধর্ম- 
নির্বিশেষে সকলকে ভালবাপিতে লাগিলেন। যিনি যাহা! দিতেন, 
হিনি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন| কোনরূপ জাতি বা 
মাঞ্রদায়িক বিচার তাহার ছিল না। যেদিন কোনপগ্রকার খাস্ 
আমিড না, সেদিন পথিমধ্যে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া 
খাইতেন। অনেকে তাহাকে পাগল মনে করিত ॥ কারণ, তাহার 
মস্থনিহিত মাহাত্ম্য অনেকের নিকট অবিদ্দিত ছিল। 

এইরূপে কিছুকাল অভিবাহিত হলে, পরমশিবেজ্্র সরদ্ঘতীর 
মহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় ও তাহার পদাশ্রয় লাভ করেন। ভাহার 
নিকট দীক্ষিত হইয়া! যোগের সাধন আরম্ত করেন। তিনি 
অধায়নে যেরূপ কৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ষোগেও সেইরূপ হৃতী 
ইন। এই দাধনাবস্থায় তিনি কীর্নের পদাবলী রচনা করেন। এই 
কীর্তনের পদগুলি বড়ই উপাদের | শ্ীরঙ্ষম বাণীবিলাস প্রেম 


৫২২ বেছান্তদর্শনেয় ইতি 
হইতে এই নঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । এই সঙগীতগ্তগি 
প্রসাদগ্ুণ সম্পন্ন । ভাবের ওঁদার্যো ও ভাষার মাধুর্য ইহা 
অত্লনীয় | এই সঙ্গীতগ্ুলিতে ভাহার তৎকালীন জীবানের ও 
চিন্তার চিত্র প্রকট । যোগের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি 
আত্মোপলন্ধি সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ কবিতা! রচনা করেন। এইট 
কবিতাই “আত্মবিষ্ঠাবিগ্তাস্গ। ইহা ২২টী গ্লোকে সম্পূ্ণ। 
আরঙ্গম্‌ বাণীবিলাস প্রেস হইতে ইঠা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধে আত্মোপলন্ধি যাহার হইয়াছে_-এরপ যোগীব বর্ণনা 
আছে। ইনি জয়, ছন্স্য়, সর্ববন্থতে সমদশিতাঁ এবং আত্মানন্দের 
বিসাস অতি স্ুগারুরূপে বর্ণিত । এইরূপ জীবনই তাহার আদর্শ। 
এই আপর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় প্রকাশিত। পরে 
তাচার আকাজ্। পূর্ণও হইয়াছিল 

জনপ্রবাদ এইরূপ যে সদাশিব অনেককে বিচারযুদ্ধে পরাঞ্জিত 
করিতেন] যাহার| তাহার গুরুর নিকট আগমন করিভ, তাহা 
দিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া বিরহ করিতেন। একদিন সেই 
কল লোক, তাহার গুরুদেব পরমশেবেন্দ্র সরশ্বভীর মিকট এ 
সকপ নিবেদন করিল | তাহাতে ভিনি স্বীয় শিল্তা সদাশিরকে 
বিরক্তির সহিত বলিলেন_-“কবে তুমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে 
শিখিবে ?” তখন সদাশিব নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া, গুরু 
চরণ ধারণ করতঃ ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন এবং চিরজীবনের জগ 
মৌনব্রত অবলম্বন পূর্বক গুরুর নিকট হইতে বহির্গত হইলেন। 
জীবনের আদর্শ পরিপূরণই এখন তাহার ব্রত হইল । 

ইহার পর হইতে পর্যযটনই তাহার কার্ধ্য হইল। কোথায় 
তেমন অবস্থান করিছেন না। একদিন তিনি কোনও ক্ষেত্রের 
আলির উপব মস্তক রাখিয়া শায়িত ছিলেন। কুষকগণ পথে যাইে 
যাইতে ভাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটু উপহাসচ্ছলে বলিল 
শ্ধাহারা দংসারত্যাগী তাহাদেরও মস্তক রক্ষার জগ্ভ উপাধানের 


আগাধ্য সদাশিবেজ্্ সরস্বতী ৫২৩ 


দরকার হয়।” তৎপর দিন কৃষ্কগণ পুনরায় সেই স্থলে সদাশিবকে 

দেখিতে পাইল, কিন্তু আঙ্ধ আর মাথাটি আলির উপর নাঈঈ। 

ভাঙতে তাহারা বলিতে লাগিল” হায় | সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসীরও 

দেখিতেহি নিন্দার ভয় আছে ।” এই ঘটনার কিছুদিন পরে 

প্রিধেষ্ষটেশের নিকট বণিত হয় এবং কথিত আছে যে, তিনি 

নিয়োন্ধ্ধ কবিতায় স্বীয় মস্কব্য প্রকাশ করিয়ছিজেন-__- 
তৃণতুলিতাখিলঞ্গভাং করতলব লিতাখিলরহস্ানাম্‌। 
শ্লাঘাবাবরধুটা ঘট দাসহং সুছূর্ণিরসম্‌ ॥ 


ইহার তাৎপধ্য এই__ধাহারা সংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়াছেন, 
ধরা মকল রহস্য অবগত হইয়াছেন, তাহাদেরও সমালোচনার 
অতীত হওয়া বড়ই কষ্টকর। 

সদাশিব ক্রমে যৌবনের লীলাভূমি ত্যাগ করিয়া কইন্বাটোর 
(07,১86 ) জিলার অস্তঃপাতী অমরাবন্তী ও কাবেরী নদীর 
ছীরে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । অনেক সময় উম্মান্তের 
্থায় বিরণ করিতেন; সদাশিবের অবস্থা শুনিয়া হার গুরুও 
আদ্দেপ করতঃ বলিত্েেন_হায় | আমার এরূপ অবস্থা হইলে 
কৃতার্থ হইতাম |” 

কখনও সদাশিব নদীর তীরে বালুকার উপর শয়ান থাকিতেন। 
একদিন তঠাঁৎ নদীতে “খান” আপিলে ই 'বানে' সদাশিব ভাসিয়। 
চলিলেন। নিকটে যাতারা ছিল, তাহারা যোগীতক রক্ষা করিতে 
গারিণ না। বাবেরী নদীর তীরে কোডখুড়ির (1৩08)0509৩) 
মহ্জিচটে এই ঘটন| হয় । ঠিন মাস পরে যখন প্লাবনের হাস হইল, 
তখন গ্রামের কম্ধরচারীবর্গ বাধ বাধিবাঁর জন্য নদীর চড়ায় উপস্থিত 
ইটল। কাজ করিতে করিতে কোনও মজুরের কোদালে যোগীর 
দেহ কোঁদালীবিদ্ধ হঈল। তখন কোদালে রক্তের দাগ দেখিতে 
পাইয়া সযদ্ধে চতুদ্দিক্‌ খু'ড়িয়া যে!গীকে বাহির করা হইল। তখন 


৫২৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 
দেখা গেল-_এই যোগীই সেই সদাশিব | কিছুক্ষণ পরে সমাধি 
ভঙ্গ হওয়ায় সদাশিব তথা হইভে প্রস্থান করিলেন। 

সদদাশিবের জীবনে এরূপ ঘটন! বিস্তর আছে। তিনি একজন 
সিদ্ধপুরষ ছিলেন। একই সময় তিনি হই তিন স্থানে ই 
হতেন । কোনও সময়ে এক ব্রহ্মচারী তাহার নিকট শরীরঙ্গমের 
মৃতি দেখিতে চান। তৎপরে এ ব্রহ্মচারী একদিন চক্ষু যুদিয় 
দ্বেখিতে পাইলেন--তিনি রঙ্গনাথের মন্দিরে জ্রাড়াইয়া আরহি 
দেখিতেছেন। এই ব্রহ্মচারী শেষে সদাশিবের মন্ত্রশিষ্ত হন। পরে 
ব্রহ্মচারী, পুরাণশাস্ত্রে ব্যুৎপত্প হইলেন এবং কথকতার জন্য সুপ্রমিদ্ধ 
হওয়াতে অনেক ভূসম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। নেরুরের 
(9:0:) নিকটে এখনও তাহার উত্তরাধিকারী সেই সম্প্ত 
ভোগ করিতেছেন । 

সদাশিবের জীবনে এরূপ অত্যাশ্চর্ধ্য ঘটনার অস্ত মাই । ১৭৩৮ 
খৃষ্টাব্দে সদাশিব পছকোটার (7১,80০ )  নিকটবর্া 
গভিরুবয়ক্কুলম্ নামক জনপদের নিকটবর্তী বনে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন। তথায় পছুকোটার শাসনকর্তা বিজয় রঘুনাথ টোড়ামলের 
সহিত ( ১৭৩০-১৭৬৯ ) সাক্ষাৎ হয়। বিজয়রঘুনাথের অপর নাম 
শিবন্জান পুরম্দোরাই | বিজয়রঘুনাথ ভক্তিভরে যোগী সদাশিবকে 
প্রণাম করতঃ উপবেশন করেন। সদাশিব গ্রীত হইয়। বালুক্সার 
উপরে বতকগুলি উপদেশ পিয়া দেন।” তাহাতে তাহার মতীর্থ 
গোপালকষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখও ছিল। গোপালক্ঃ খন 
জ্রিচিনাপপী জিলার ভিক্ষণপারকৈল (73171)91127108107818 ) 
নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৭৩৮ খ্ৃষ্টাে ভাহাকে রাজমভায় 
নিমন্ত্রণ কর! হয় এবং বহু সম্পত্তি তাহাকে প্রদত্ত হয়। ১৭৮ 
খুষ্টাব্সের তারশাসন এখনও বিদ্যমান। পছুকোটার রাঁজ-প্রা সাঁদের 
মন্দিরের দশরার উৎসব এবং দক্ষিণা ৃত্তির পুজা সদাশিব-প্রত্তি 
নিয়মাহ্থসারে হইয়া থাকে । যে বালুকার উপরে মদাশিব লিখিয়া 
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ছিলেন, তাহাও রাজ-প্রাসাদের মন্দিরে সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । 
এই সময় হইতেই পছুকোটা-রাজের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ত হয়। 

শুনা যায় সদাশিব ইউরোগীয় তুরস্কদেশ পর্যাস্ত ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । নেরুরের নিকট তাহার সমাধি অগ্ঠাপি বর্তমান 
আছে। 

সদাশিব অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহার অনেকই এখন 
পাওয়া যায় না। তাহার বিরচিত শরন্গম্ত-বৃত্তিষ্ই প্রধান। 
ইচাতে অতি নরল ভাষায় রগ্ধস্ত্রের ত।ৎপর্ধ্য সন্গিধেশিত হইয়াছে + 
ূ্বণক্ষ ও দিদ্ধান্ত উতয় অতি দার সঠিত নির্ণয় করিয়াছেন। 
শাহরভাম্য পাঠেচ্ছ? এই বৃত্তি বিশেষ উণযোগী। সকলের পক্ষেই 
ব্ষমন্ত্রবত্তি সহন্বোধ্য । এই বৃত্বর নাম প্ত্রহ্মহত্ব-প্রকাশিক1”। 
এই বুন্ধিতে শ্রাঙ্করমত প্রপঞক্িত হইয়াছে । “ত্ক্ষতত্ব-প্রকাশিকা” 
১১৭৯ খু্টাবে শ্রীরঙ্গম্‌ বাধীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত 
ইইয়াছে। 

ঠিনি ছাদশখানি উপনিষদের দীপিক| রচলা করিয়াছেন । এই 
দীপিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই | ইহা! ভিন্ন *মাত্মবিষ্ঠাবিলাস 
'দিদ্ধান্তকরবল্লী”, “অধৈতরসমঞ্জরা প্রস্থতি বেদাস্তের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 
সাহার রচিত । 

€১) আত্মবিস্তা-বিলীস-ইহাতে যোগীর অবস্থা বর্ণিত 
হইয়াছে। ইহাতে ৬২টী ক্পোক আছে। আধ্যাচ্ছন্দে ইহা 
নিখিত। শ্ীরঙ্গম বামীবিলাস প্রেম হইভে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত 
ছইয়াছে। 

(২) কবিতাকল্পবন্লী_এই কবিতায় অগ্নয়পীক্ষিতের “সিদ্াস্ত- 
লেশসংগ্রহে'র তাৎপর্য প্রদত্র হইয়াছে । ইহার উপর “কেশবাবলী” 
নামক টাকা! আছে। এই প্রাবন্ৃও বাদীবিলাম পপ্রদ হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


(ৎ) অঠ্ৈতরস-মঞ্জরী__এই প্রবন্ধে অদৈমত প্রপঞচিত 
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হইয়াছে । ৪৫টা ক্লোকে ইহা সম্পূর্ণ! অদ্বৈহমতের দারতন্ব অতি 
সংক্ষেপে ইসাতে বিবৃত হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে এই 
প্রবন্ধ সদাশিবের শিষ্য নল্লদীক্ষিত বিরচিত। ইহা সঙ্গত মনে হয় 
না। এই প্রবন্ধ সপাশিবেব রচিত বলিয়াই মনে হয়। 

এতদ্বাভীত তাহার রচিত অনেকগুলি বীর্তন আছে। ভাঁহাও 
বাণীবিলাস পেস ভইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

সদ।শিব যোগন্থৃত্রের উপরেও এক বৃত্তি রচনা করিয়াতেন। এই 
বৃন্তির নান “ঝোগন্ধাসাও” এই বৃত্তিও শরম বাণীনিনাস প্রেদ 
হইতে প্রকাশিত হইগাছে | 

সদাশির হঈৈতবাদা । তাহার মতের কোনও বিশেষ না 
সদাশিবের জাবন বাস্তবিকই সিদ্ধজীবন। ততপ্রণীভ গ্র-স্থও সাহার 
দিদ্ধনীবনের আভাস “ওয়া যায়| তাহার সকল গ্রন্থ বেশ সরল, 
কবিতাগুলি প্রসাদগ্তণ-সম্পন্ন, মধুর ও প্রাণস্পশী | 


আছাধ্য আয়গ্রদীক্ষিত 


( শাহ্করদর্শন--১৮শ শতাব্দী ) 


আয়ন্দীক্ষিত আীবেক্কটেশের শিষ্য | আয়ন্পদীক্ষিত “ব্যাস 
তাৎপধ্য নির্ণয়” নামক প্রবন্ধ রচনা করেন এই গ্রন্থের প্রারঙে 
তিনি স্বায় গুরুর পরিচয় প্রধান করিয়াছেন, যথা 
বদ্বীক্ষাখিললো ককিদিষতমন্গ।ওুস্ত চগ্ডহ্যুতিঃ 
মুততিরষস্থ বিরক্তিভক্তিভগবছে ধাপ্ররোহাবনিঃ। 
ব্রহ্মানন্দ নুধদ্বিমন্থনগিরির্যস্তোপদেশক্রম- 
স্তন্মৈ শীধরবেঙ্কটেশগুরবে কুর্বে প্রণামাযুতম্‌ . 
দ্রীবেঙ্কটেশ সদাশিবেজ্রের সমসাময়িক ও সভীথ | বেটে 
“অক্ষয়ঘ্ি” ও "দায়শতক+ প্রভৃতি প্রবন্ধের রচয়িতা । ওয়াং 
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আয়ক্দীক্ষিত সদাশিবেক্দ্রের সমসাময়িক, কিন্তু বয়সে নবীন। 
অষ্টাদশ শতাব্দা ইহার স্থিতিকাল । 

আয়ন্নদীক্ষিত “ব্যাসতাৎপধ্যনির্ণয়” নামক প্রবন্ধে ব্যাসদেবের 
অভিমত নির্ণর করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম 
বাণীধিলাৰ প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হহয়াছে। এই প্রবন্ধে 
দুইটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ব্দদেধ-কৃত ব্রহ্গস্ত্রের 
ভাৎপ্য অদ্বৈত কি দ্বৈতশর, তাহা নিনীত হহয়াছে। প্রথমে 
আপত্তি তুসিলেন_-ঘখন আচার্য্য শঙ্কর, আক১১ রামাগুজ, মধ 
বল্সত প্রভৃতি আচাধ/গণ ভিঙ্ ভিন্ন ব্যাখ্যা কগিয়াছেন, তখন কাহার 
মহ ব্যাসদেধের অভিগ্রেত হহবে ? ইহার! ত সকলেই বিদ্বান, 
মনীযামম্পন্ন ও শান্্রদশী 1 ইহারা ত সকলেই শখ স্ব সিদ্ধান্ত 
বামের অভিপ্রেত বণিজ সাব্যস্ত করিয্জাছেন, এমতাবস্থায় ওকৃত 
ভাংণধ্য কি? 

আচাধ্য শঙ্করের মতে জীব ও ব্রক্মের াভাবিক ও পারমার্ধিক 
অতিরতা। “তদ উপাধিক। ভট্টভাস্করের মঠে-জীব ও ত্রচ্ছের 
মজে স্বাভাবিক ও পারমাধিক, তেন উপাধধিক হইলেও 
গারমাথিক ॥ যাদবপ্রকাশের মতে_-আঁব ও ব্র-্গার ভেদাভেদ 
াভাবিক। শ্রক ও রামান্ুজ্ের মতে-জীব ও ত্রহ্ম ভিন্ন 
ইজারা! উভয়েই বিশিষ্টাছ্ধৈতবাদী। শরীক শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
এবং রামান্গদ বিষুবিশিষ্টাদ্বৈভবাদী | মধ্বাচাধ্যের মতে__জীব 
& বরচ্মের ভেদ স্বাভাবিক । এখন কাহার মত ব্যাসের অনুমোদিত, 
তি ও যুক্তিবলে ইহা নির্ণয় করা অসন্তব। কারণ ইহার! সকলেই 
তির অনুসরণ করিয়াছেন এবং সকম ভাষ/কারই উপক্রম, 
িমংহারাদ্রি যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত নির্ণয় কগিয়াছেন। তাহা হইলে 
ক প্রকারে ব্যাসদেবের অভিমত নির্ণয় করা সম্ভব? এ বিষয়ে 
গাযদীক্ষিহ এক অভিনব উপায় উত্তাবন করিলেন, তিনি 
দধাইলেন যে, পাশুপতশান্্র, সাংখ্য, পাতঞগল, ম্যায়, বৈশৈধষিক ও 
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মীমাংসাদর্শনে_ব্যাষের মত খগ্ডনের প্রচেষ্টা আছে। অর্থই 
ব্যাসের মত অদ্বৈতপর বপিয়। গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। 
পুরাণ প্রস্থচিতেও অদ্বৈহমত উপনিষদের মত ব্দিয়! গ্রহণ করা 
হইয়াছে এবং কপিল, কণা প্রস্থুতিও যে সে মতের অনুমোদন করেন 
নাই-_তাহাও পুরাণে বর্দিত আছে। কপিল, গৌতম প্রতি 
সাধারণংলোকের বৃদ্ধি পরিমাজ্জিত করিবার জন্য প্রথমভঃ খৈতবাদের 
ব্যবস্থ। দিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈহবাদই অভিপ্রেত। শীঠা, যাঞ্জবনধা- 
স্মৃতি, বিষুপুবাণ্, ভাগনত প্রভৃতি স্মৃতি ও পুরাণে অদ্বৈমতষ্ট 
ব্যাসের অভিমত বশিয়। শির্ণাঠ আছে। সিদ্ধান্তে আয়ন্নদ[ক্ষিত 
বঝলিঠেছেন_ণতম্মাৎ. সকলশ্রুঠিস্ত্রুতাতি হা সপুরাণাগমতস্্াাং 
ব্যাসাভিমতকেবলাৈত এব ভাৎপর্ধ্যান্তাবধারিতত্বেন তাদৃশাদ্বৈভমেব 
পরমার্থ ইতি সিদ্ধম্‌।” 

বাস্তবিক এস্থলে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। যখন অন্যান্য দার্শনিকগণ ব্যাসের মত খণ্ডন প্রসাঙ্গ 
অছ্বৈতবাদের অনুবাদ করিয়া উঠা খণ্ডন করিয়াছেন, তখন অদ্বৈতই 
যে ব্রক্ষন্থত্রর তাতপর্ধ্য তদ্ধ্ষিয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
রামান্থদও আচার্য, শঙ্করও আচার্ধা। অবতার বলিতে তত্তং 
অন্প্রদায় রামানুজকেও অবতার বলেন, মধ্বকেও অবতার বলেন? 
আবার শ্ক্ষরকেও মহাদেবের অবভার বলা হয় ; স্থৃতরাং এ বিষয়ে 
কোনও পৃথক্ত্ব নাই | ব্যাসের অভিমতান্জুসারে ব্যাখ্যা করিতেছেন_ 
ইহা সকল পক্ষই অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং আয়ক্নদীক্ষিত অনু 
এই নূন পন্থাটা বাস্তবিকই তাহার মৌলিক গবেষণার দিরর্শন। 
নান! গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের 
প্রামাণিকতা আরও সুদ করিয়াছেন | এই প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করিয়! বামীবিলাম প্রেস সর্বসাধারণের ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন 
এই প্রবন্ধের উপাদেয়তার তুলনায় মুল্য অতি কম হইয়াছে। 

ব্যানতাৎপর্ধ্য নির্ণয়ের” দ্বিভীয় অধ্যায়ে শৈব ও বৈফবমতের 


শাচাধ্য আয়ঘদীক্ষিত ৫২৯ 


কুগনা করিয়াছেন! শৈবগণ বলেন শিব বড়--“শিব তুরীয় ব্রহ্ম” 
আবার বৈষবগণ বলেন বিষু বড়-_বিষুই “পুরুষোত্তম' শিব 
প্রভৃতি তাহার অধীন। কেহ কেহ বলেন, অপ্রয়দীক্ষিত ততত্কত 
গিবতন্ব-বিবেকাদি গ্রন্থে ত্রহ্মাঃ শিব ও বিষুঃ অপেক্ষা তুরীয় শিবের 
ধাবহারাধিকা বর্ণন করিয়াছেন । আয়ম্সণীক্ষিতের মতে এবপ 
ধারণা! ত্রমাত্বক। ভিনি বলেন__অগ্রয়পীক্ষিতও শিব, বিষুঃ 
্রদ্থতিকে সগ্ডণত্রক্ম বপিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন এবং শিব ও 
নিগ্ুকে অভিন্ন বলিয়াই ঠিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন! এই 
গ্রবন্ধেও দীক্ষিতের গ্রন্থ হইতে দীক্ষিতের মতবার্দ প্রপঞ্চিত করিবার 
জন্য বু বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে । শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাপাদির বাক্য 
হতেও আয়ঙ্পদীক্ষিত শিব ও বিঞুর সঞ্পত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। 
াহার সিদ্ধান্ত এই__ 

“্তস্মাদ্‌ ব্যানাভিমত-কেবলাদ্বৈতরূপ-সচ্চিদানন্দাখ গুনিরিবশেষ- 
গররঙ্ষপদ এব মায়োপঠিতামূর্তরাপেণ জগম্ন্মাগিকারণত্রূপেণ 
হাবিযুরকুদ্ররামকষ্ণাদিরপেণ চ শুসুক্ষিপাস্তত্ধং তৎপ্রসাদাকের 
হস্ষজ্ঞান প্রাপ্তিশ্চেতি সর্র্বং রমণীয়ম্‌।” 

আয়ঙ্নদীক্ষিত এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহা 
বাস্তবিকই প্রশংসার । তাহার প্রগাঢ় পাতিত্য এই প্রবন্ধে 
স্বাক্ত। বিষয়ের শৃঙ্ঘলায়, ভাষার প্রাঙ্জলতে প্রবন্ধধানি বড়ই 
উপাদেয়। তৎকৃত অন্ত কোনও প্রবন্ধ আছে কি না জানা যায় 
ন' কিক এই একখানি শুদ্র প্রবন্ধেই ভাহার সু্জবুদ্ধির পরিচয় 


যথেষ্ট পাওয়া যায়| আমাদের মতে এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ 
সরা উচিত | 


২--৩৪ 


শোঙ্কামী পুকুযোত্তমজী মহারাজ 
( কল্পভীয় দর্শন--১৮শ শতাব্দী ) 


পুরুষোত্তমজী মহারাজ বল্লভ-মতাথলম্বী। তিনি বিটঠদনাং 
দীক্ষিতের পুজ্র বালরুফের বংশধর | বিট্যলনাথ বল্পভাচার্র 
পুত্র আর বালকৃষ্ণ বিলের পুক্র; পুরুষোত্তম বালক হে 
সংখ্যাগণনায় পঞ্চমপুরুঘ। পুরুষোত্বম অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধন 
ছিলেন বগিয়াই অনুমিত হয়। পুরুষোত্তন অণুভাষোর টাকাঠার। 
সুদর্শনাচার্ধ্য যেমন শ্রীভাষ্যের ও জয়তীর্থ যেমন মধবভাযের 
টাকাকার, পুরুষোত্বম তেমন বল্লভীয় অগুভায্যের টীকাকার। 

পুরুষোত্বমের সিতার নাম পীতাম্বর ও সিতামহের নাম যহুগ্তি। 
যছপতির পিতা ব্রন্ধরাঞ্জ ও ভ্রজরাজের পিতা বালকষ্ণ। পুরুযো্স 
“ভাষ্যগ্রকাশ” নামক অণুভাষ্ের টাকায় পিতা ও শিতাদহাদির 
পরিচয় দিয়াছেন। * অণুভাষ্য সহ “ভাষ্য প্রকাশ” টীক1 ১৯1 


*. তত্দুত্রান্‌ সহ কৃহঠিশিজগুরন্‌ প্রকষচন্্াহবয়ান্‌। 
ভক্ত! নৌমি পিতামহং যছুপতিং ৩/তং চ পীতান্বরমূ॥ 
বন্দে চ বজঝাদমন্থয়মপিং ধদবোচিযামাদৃশো- 
হপ্যাসান্মহ্থি কপাপরঃ প্রভ্বরঃ শ্রবালরুষঃ: শ্বহমূ | ৭ 

(অগুভাষ্য ২ পৃষ্ঠা) 





প্র বন্পভাচাধ্য রা, 

বিটুঠলনাথ ] ষছুপতি 

টা ২ 
ঢা এটি 


টা 


গোস্বামী থুরুবোতরমর্জী মহারাজ ৫৩১ 


ধুঠাকে বেনারস সংস্কাত সিরিজে প্রকাশিত হইন্সাছে। 
দান্ুগ্রকীশের' একটু বিশেষ আছে। আচার্ধা শঙ্কর, ভাস্কর, 
মানু, নিশ্বার্ক+ মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রসথতি আড।ধাগণের মতবাদ 
শনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা ইহাতে আছে; সুতরাং 
গুরুষোত্তমের টাকায় এই সকগ আচার্ধে।র মতবাদের সারম্্ পাওয়া 
যাইতে পারে। 

পুরুধোত্তম বিউ্ঠলনাথ প্রমীত “বিছন্মগুনের” উপর “ন্থুবরণশুত্র+ 
মাম টাকা রচনা কহিয়াচ্ছেন। খবিদ্বন্মগ্ুুন” মায়াবাদ খণ্ুনর 
গ্রচ্ইা আছে | ন্ুবর্ণস্থত্র্ পুরুধোত্তন শাঙ্করমত খণ্ডনে বথেষ্ট চেষ্টা 
কম্িগিছেন। এই নিবন্ধ সেনাপস সংস্কত সিরিজে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

পুরুষোত্তম *প্রস্থানরদ্ধ'কর”? নানক একখানি প্রবন্ধ রচন! 
করিয়ান্ছেন। এই প্রবন্ধ কাশী *টীখান্ব। সংস্কৃত সিরিদ হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

মতবাদে পুরুষোত্তম শুদ্ধদ্বৈতবাপী বলপভাচার্ষেযরই অমুরূপ। 
ঠাহার মতে অন্য কোনও বিশেষহ নাই। 


শ্রানিবাস দীক্ষিত 
বিশিাদৈতবাদ 


(১৮শ শতাব্দী) 


প্রনিবাম দীক্ষিতের পিতার নাম শ্রীনিবাস তাতার্ধ্য এবং 
দিমহের নাম অনয়।চাধ্য । অহয়াচাধ্য “তবমার্তা গুভভূভি 
্সথর গ্রন্থকার আীনিবাসের অগ্রজ ভ্রাতা। সপ্তদশ শতাবীতে 
ইয়ে বর্ষমান ছিলেন; সুতরাং আীনিবাস দীক্ষিত সপ্তদশের শেব 
হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। আনিবাস দীক্ষিত 


£৩২ বেদাত্তদশনের ইতিহাম 
“বিরোধ-বরূধিনী-প্রমাধিনী” নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন; 
এই প্রবন্ধ রামানুজ্ঞাচার্যের আভাষ্যের ও শ্রীনিবাসের «বিরোধ- 
নিরোধের মত রক্ষা করিবার জন্য রচিত | গ্রন্থখানি এখন৪ 
প্রকাশিত হইয়াছে কি ন! জান! যায় না। * 


আদাধ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
দ্বৈতাদ্বৈভবাছ 
(নিশ্বাক-দর্শন_-১৮শ শতাব্দী ) 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৬৩৬ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৭১৪ খুটাকে 
বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাহার অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাবদী। 
গৌড়ীয় মতের ভাষাকার বলদেব খিদ্যাদুষণ বিশ্বনাথ চক্রবন্রীর 
শিষাত গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশ্বনাথ নিশ্বার্ক মতাবলম্বী ছিলেন। 
তৎকৃত ভাগবতের টাকাই নিশ্বার্ব সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখা। 
অদ্বৈমতে “্রীধরী”, রামানুজ সম্প্রদায় “বীররাঘবীয়”, মধ্বসপ্রণায়ে 
“বিজয়ধবজী”, বল্লাভীয় স্প্রদায়ে “মুবোধিনী” এবং গোঁড়ীয় 
সম্প্রদায়ে “ক্রমসন্দর্ত” যেমন প্রামাণিক, নিগ্বার্ক সম্প্রদায়ে চক্রবর্তীর 
টাকাও সেইরূপ 'প্রামাণিক। ,. 

বিশ্বনাথ গীতার উপরেও এক টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি 
তদ্গ্রন্থে জীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করায় বৃন্দাবনের রাধাদামোদরের 
মন্দিরে বিশ্বনাথের গ্রন্থ প্রবেশ করিতে দেওয়! হয় না| দার্শনিকত| 
াম্প্রদায়িকতার ক্ষুক্্ গণ্তীর গীড়নে এখন এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে! 

বিশ্বনাথের ভাগবতের টীকা বুন্দাবলের বনমালী রায় মহাশয়ের 
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আচাধ্ট বলদেব বিগ্যাভূষণ ৫৩৩ 
ভাগবতের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । শীতার টীকাও কলিকাতা 
প্রমোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিভ হইয়াছে। 

বিশ্বনাথ দ্বৈতাছৈতবাদী | নিঙ্ার্ক স্বামীর মত হইতে তাহার 
মনের কোনও পৃথকৃন্ব নাই । বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জগ্মস্থান বঙ্গদেশ । 
্বাচরয্য বিশ্বনাথ চক্রেনত্তাঁ ও বলদেব বিছ্যাভ্ধণের তিরোভাবের 
গরদাদৃশ প্রতিভালম্পন্ন পণ্ডিত আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে গৌরবাস্বিত 
করেন নাই । 


আছাধ্য বলদেব বিদ্যাভুষণ 
অচিন্তা ভেদাভেদবাছ 
(গৌড়ীয় বৈষণবমত-_১৮শ শতাব্দী ) 


মদ বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভাষ্মকার | 
গাঁড়ীয় মতের প্রবর্তক স্ীচৈতম্বাদেৰ কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 
পমিত্যানন্দেরও কৌন গ্রন্থ নাই। শ্রীপূপ, সনাতন ও আীজীব 
গোপামীত্রয় নানাবিধ প্রবন্ধ রটনা করিলেও ত্রহ্মাস্থত্রের কোনও 
বাধা) তাহারা রচনা করেন নাই। রূপ ও সভাতন ভক্তিবাদের 
বাধ্য। করিয়াছেন। জীব গোম্বামী দার্শশিকগডিত্তিতে অভিস্ত্য- 
জাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বলদেব বিগ্যাভূষণ বোধহয় 
এই তিনজন গোম্বামীর পদাক্ষান্থসরণ করিয়া স্বীয় ভাষা রচনা 
ঝারয়াছেন ও তাহাদের গ্রন্থ হইতেই অচিন্তাভেদাভেদবাঁদের আন্মাদ 
গাইয়াছেন। তাহাদের প্রন্থই বলদেবের গোবিন্পভাব্যের মূল 

। 

বঙ্গদেশে বলদেবের জগ্ম হয়। তিনি রসিকানন্দের শি্য- 
গর্পরায় চতুর্থ অধস্তন পুরুষ। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য | 
দেবের গুরুর নাম রাধাদামোদর। বলদেব শেষজীবনে বৃদ্দাবনে 


৩৪ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


গমন করিয়া বিশ্বনাথ চত্রবস্তীর শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিঃসন! 
বলদেব গীতাস্বর দাসের নিকটেও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

বলদেব ত্রগ্ধস্ত্রের উসর “গোবিন্দভাষ্য” শ্রণযন করেন। 
শ্রীচৈতক্দেব মধ্বাচা্যের ভাষ্যকেই শ্ীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য ব?িয়া 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এইবূপ প্রবাদ আছে সুরা গৌড় 
বৈষ্বমভের কোনও জাল্প্রতফিক ভাষা ছিল না। গে 
বিগ্চাভৃষণ জনৈক্ক পণ্ডিতের সহিত বিচার করেন) ব্ঠান়ের গর 
পণ্ডিত জিজ্ঞাসা] করিলেন--“আপনি যে মত ব্যক্ত করিতেছেন) ভাহা 
কোন্‌ সন্প্রদায়ের ভাষ্যের অন্থমে।দিত ? এরূপ কানও ভাষা লা 
থাকায় একমাসের মধো বলদেব ভগবান্‌ গে!বিন্দদেখের সবগ্রানেমে 
ভাষ্য রচনা করেন। গোবিন্দের আদেশ পাইয়! ভাষ্য রটনা ৫: 
বলিয়া স্বীয় ভাষ্যের “.গাধিন্দভাষ্য” নামাকরণ করেন। একমানের 
মধ্যে এই ভাষ্য রচিভ হইয়াছিল-_-এরূপ জনপ্রবাদ আছে। এই 
প্রবাদের মূলে সত্য থাকারই সন্তাবনা। 

বলদেব বিদ্যাভূফণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুপরিচিত ছিলেন। নি 
স্বীয় চরিত্র ও পাণ্ডিহ্যবলে সকলের নিকট সন্মানিত হইয়ািনেন। 
বিদ্যভূষণ মহাশয় এই গোবিন্দভাষ্য ভিন্ন আরও কয়েকথানি 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন | ভীহাদ কচিত গ্রস্থমকণের মধে 
সিদ্ধান্তরত্ব বা ভাষ্/গীঠক, প্রমেয়-রদ্ধাবলী, বেদাস্ত-সমস্তক, গীত উড 
ও দশোপনিষদ্ভাষাই স্ুপ্রমিদ্ধ। স্তবাবলী-টীকা ও মহ্শ্রণাম 
ভাষ্যও বিদ্যাকূষণের খিরচিভ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 

বিদ্যাতৃষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৬৪ খৃ্াকে 
(১৬৮৬ শকাবে ) বর্তমান ছিলেন তিনি বিশ্বনাথ চক্রতীর 
শিষ্/তধ গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ 
(১৭১৪ খুষ্টাবে ) বর্তমান ছিলেন ; সুতরাং বলদেব বি্যাত্ষণের 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দী ৷ 








বলদেবের গ্রন্থের বিবর্ণ 


১। গৌবিন্মভাস্ত-_-ইহা রন্শৃত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদবাঁদে বা 
গৌঁড়ীয়মচে বিস্তৃত ব্যাশ্যা। এই ভাষ্যের উপর এক টাকা আছে! 
হনেকের মতে এই টাকাও বলদেবের রচিত । গোবিন্দভাষ্য ১৩০১ 
বগা অর্থাৎ ১৮৯৪ খুষ্টান্দে কৃষ্ণগোগাল ভক্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় 
কনিকাতা হইতে প্রকাশিত হঠয়াছে। 

২। সিদ্ধাস্তরত্ব বা ভাষ্যগীঠক__ইহা গোবিন্দভাষ্যানুসারে 
প্রকবণগ্রন্থ। গোবিন্দভাষ্য পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের ইহা! উপযোগী । 
মাধারণে যাহাছে এ ভাষো প্রবেশ করিতে পারে, ভছুদ্দেশ্যেই এই 
প্রকরণগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । পঞ্ডতিতপ্রবর শ্যামলাল গোস্বামী 
মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ₹ 

৩। প্রমেয়-রস্কাব্দী_ ইহা্ড একখানি প্রকরণগ্রন্থ। এই 
প্রবন্ধে অচিস্তাভেদাভেদবাদ নিশীত হইয়াছে । এই প্রবন্ধও 
কলিকাতা হতে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রমেয়তত্থাবলীর টাকাকার 
শ্রকাঃ বেদাস্তবাগীশ। এই বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিশ্বনাথ 
চক্রণর্তার শিষ্বু ছিলেন৷ 

৪। গীতাণ্ীস্ত-_ঈহার নাম শীতাভ্ষণ কেদারনাথ দত্ত 
ভক্তবিনোদ মগাশয় এই ভায়ের উপর বাঙ্গালায় এক বিবৃতি রচনা 
করিয়াছেন। এ ভাষ্বসহ শী রানসেবক চাট্রাপাধায় ভক্তিবৃক্ষ 
মঙ্াশয়ের সম্পাদনায় ৪০৬ চৈতন্সা অর্থাৎ ১৮১২ খুষ্টাকে 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর 





* সন্রুতি বারাণসী সংস্কৃত কলেজের সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থের এক 
গাব প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক-্ীমুক গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ। 


৫৩৩ বেদাস্তদশনেত ইতিহাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার সংস্করণেও “গীভাভ্ষণ* নামক সীতার 
ভান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 

৫1 বেদাস্ত-স্যুমন্তক-_-ইহাও একখানি প্রকরণগ্রন্থ | এই গ্রন্ 
এখনও বোধহয় প্রকাশিত হয় নাই। 

৬। উপনিষদূ-ভাক্ত--ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন যুণ্ডক, মাশুস্গ, 
ধতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগা ও বৃহদারণ্যক-_এই দশখানি 
উপনিষদের অচিস্তাভেদাভেদবাদে ব্যাখ্যা । 

৭। স্তবাবলী-টাকা_ ইহা এখনও অপ্রকাশিত । 

৮। বিষুঃসহতঅনাম তান্ত-_ ইহার নাম নামার্থ স্ধাঁভিধভাত্া। 
ইহ। পণ্ডিত বিপিনবিহারী গোস্বামীর অস্ুবাদ ফহ ৪০০ চৈতন্থাকে 
কেদারনাথ ভক্তবিনোদ মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 


আছাধ্য লদেবের মতবাদ 


শ্রীচৈতন্ত-সন্প্রদায়ের মতে শ্রীমদ্ভাগবত বেদাস্তন্ত্রের ভান্বা 
এরূপ ভাষ্য থাকাতে ভাত্াস্তরের প্রয়োজন নাই দেখিয়া শ্রীসৈতন্থদেব 
স্বয়ং বেদাস্তস্জের কোনও ভাষ্য রচন1] করেন নাই, তবে 
শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য প্রণীত ভান্তকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদূ ভাগবতের 
অনুমোদিত দেখিয়। তিনি উহাকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভান্ত বলিয়! 
এক প্রকার স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন | শীচৈতচ্যদেবের পার্যদ 
গোম্বামীপাদগণও বেদাস্তম্থুত্রর ভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। 
মধ্বভাস্তের যে যে অংশ আপাতত গ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়, শ্রীচৈতস্দেব সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার 
করিয়া তাহার সামগ্রন্য বিধান করেন; পরস্ত সেইগুলি তৎকাল 
পর্যন্ত কোনও গ্রন্থে নিবন্ধ হয় লাই দেখিয়া বলণেব বিদ্যাতৃষণ 


আচার্য বলদেবের মতবাদ ৫৩৭ 


মহাশয় তাহা স্বতন্ত্রভাস্তরূপে প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক 
মর ভিতরে একটা সার সত্য নিহিত আছে। চৈতন্কের মতবাদ 
মব্ধমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল__.এই সত্যই এঁতিহাসিকের 
চটি মাকর্ষণ করে। কেবল মধ্বের মত নহে, পরস্ত নিশ্বার্কের 
দন্ের প্রভাব ্রাচৈতশ্কের মতে দেখিতে পাওয়া যায়। জীব 
ণু ৪ সবক, আর ভগবান্‌ সেব্য। জগৎ সত্য, এ সকল বিষয়ে 
শ্রাচৈতযোর মত মধ্বমতের অনুবন্তী। ভেদাভেদবাদ সিশ্বার্কমতের 
্াদ্বৈতৈর অনুরূপ । নিশ্বার্কের “অনিস্ত্যশক্তিউ চৈতম্তমতে 
অচিগ্যশতি রূপে প্রকট | মধ্বমতের সূত্রব্যাখ্যাও বলদেব বিদ্যাভূষণ 
হঙ্গাকার বরিয়।ছেন। ১1১1৫ স্ুত্রের “ইক্ষতের্াশকম্” ব্যাখ্যায় 
বলদেব মধ্বদুনির অন্থসরণ করিয়াছেন । আচাধ্য শত্কর, শরীক, 
রমা প্রভৃতি এইখুত্রে সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ 
করিয়াছেন, আর মধবাচাধ্য ও বলদেব এই সুত্রে ব্রদ্দের শব্ববাচ্যত্ব 
নিয় করিয়াছেন । 

টচৈতস্তের মত বল্লভাচাধ্যের মতেও প্রভাবিত হইয়াছে। 
খীড়ীয়মতের মধুবভাবের সাধন বল্লভীয় “%ুষ্টিমার্গ” সাধনের 
প্রতিধ্বনি মাজ। 

মধ্বমতে ত্রহ্ম সগ্ড৭ সবিশেষ । গৌঁড়ীয়মতেও ত্রচ্ম সগ্চণ 
নবিশেষ। মধবমতে জীব অণুত সেবক, আর ভগবান্‌ সেব্য | 
ঈগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি গৌডীয়মতেও ভ্রীব অণু, জীব 
মবক--আর ভগবান্‌ পেব্য। ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি 
ইয়। মর্বমতে জগৎ সত্য। গৌড়ীয় মতে জগত সত্য | মধ্বমদূত 
জগং বরন্ষের পরিণাম, ব্রহ্মা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । 
গৌড়ীয় ( বলদেবের ) মভেও জগৎ ব্রঙ্ষেরই পরিণাম । ব্রদ্ধ জগতের 
নিমিব ও উপাদান কারণ | মধ্বমতে জীব ও ত্রহ্ধ চিরভিছ। মুক্ত 
মবস্থায়ও জীব ত্রচ্ম হইতে ভিন্ন থাকে । বলদেবের মণ্ডেও ভ্রীব ও 
বন্ধ তিক্গ। তবে গুণ ও গুনিভাবে অভিন্ন এবং ভিন্ন, সেই অর্থে সমস্ত 


৫৩৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহায় 


জীবজগৎ ব্রন্দেতে লয় পায়। সাধন সম্বন্ধে মধ্বের সহিত বলদেবের 
মতের পার্থক্য আছে। উপাসনা ও ভক্তি সম্বন্ধে উভয়ে একমত; 
কিন্তু মধ্বমতে কেবল সেন্য-সেরক ভাবের ক্ফুর্তি আছে। বলদেবের 
মতে দাস্ত ব্ীত আরও চারিটা ভাবের স্থান আছে, যখা-শাস্, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । 
বলদের বিদ্যাভৃষণের মতে প্রথম অধ্যায়ের পথম পাদের প্রথম 
একাদশটী স্থাত্রই তর্ব্জান নিণীি হইয়াছে । এ বিষয়ে তিনি 
অ্ান্থা আচার্বগণের মনত অতিক্রম করিয়াছেন । অন্থাম্থামন্ছে 
চতুঃস্থত্রীতে্ঈ তব্জ্ঞান নিণীত হইয়াছে । তিনি টীকায় বলিয়াছেম__ 
এতামেকাদশস্ুত্রাং সভাব্যাং পঞ্চন্তায়ীং যে পঠেমুঃ সনুক্্াম্‌। 
তত্বদ্দানং সবলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রম্থোইয়মতিবিস্তারকারী ॥১১% 
বলদেব ধিদ্যাভূষণের মতে পাঁচটা তত্ব, যথা _ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি 
কাল ও কর্্ম। "ঈথ্রর-জীব-প্রন্তৃতি-কাল-কন্মাণি পঞ্চতন্বানি 
আয়স্তে।” (১২ পৃষ্ঠা ) রামানদ্ধের মতে তত্ব তিনটি, যথা_-চিত 
অচিৎ ও পুরুষে ত্তম। রাশানুজ কাল ও কন্মাকে পৃথক্রূপে গ্রহণ 
না করিয়া অচিৎ ঝ। জড়পদার্থের অস্ত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
অপিকারী-_বলদের বিদ্যা ভূষণের মতে নিম ধর্শে নির্লচি্ 
সতপ্রসঙ্গলু, শ্রদ্ধলু শমদমাদি জম্পন্প জীব ব্রহ্মজিদ্রাসার 
অধিক্ষারা। তিনি বলিতেছেন--প্যন্র নিষ্কামধর্ম্মনির্মপচিন্তঃ সং 
প্রসঙ্গলুবঃ শ্রদ্ধালুঃ শাস্ত্যার্দিমান্ অধিষ্ারী ।”ণ* তাহার মডে 
শিক্ষার্দি য্ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন পূর্বক দুদর্থ 
আপাত; অবগত হইয়া তত্ববিৎ আচার্ষ্যের সহিত প্রসঙ্গে, অনিত্য 
জগৎ হইতে নিতা লক্গক্ে ভিন্ন জানিয়া সাহার বিশেষ অবগহির ভগ্ন 
চতুরধ্যায়ী বেদান্তস্ত্র নিখিষ্টচিত্ত হইবে । তিনি বলেন-_সাঙ্গং 


৬. গ্োবিদদডাষ্য-_ কলিকাতা কফগোপাল ভক্তের সংস্করণ ৫? পৃঠার 
ভাম্যবিবৃতি ষ্টস্য। 
$ গোষিন্দভাষ্য-_১৬ পৃষ্ঠা । 


আচার্য্য বলদেবের মতবাদ ৪৩৯ 


মশিরস্ঞ্চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোহধিগম্য তব্ৃবিতপ্রসঙ্গেন 
নিত্যানিভ্যবিবেকতোহনিত্য বিতৃফো নিত্য বিশেষাবগয়ে চতুলক্ষণ্যাং 
প্রবর্তত ইতি 1”$ তাহার মতে যাগাদিকশ্মের অনস্তর ত্রহ্মিজাস। 
উচিজ, একপ বলা যায় না। কারণ, ভাদৃশ কর্ম করিয়া কোন 
কোন ব্যন্তির সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃ ব্রহ্মাক্জ্ঞিসার অভাব এবং 
তাড়াশ কর্ম না জিয়াও সন্যাঁচরণ-পলিত্র কৃতমতপ্রসঙ্গ ব্যক্তির 
রহ্মক্িচ্ঞাসার সন্ভাব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ভাঙার মতে বজ্ছাদিকর্ম্ম 
দিলপেক্ষভাবেও বক্ষদিভ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায়। শঙ্করের 
দন্চে নিহ্যানিন্াসস্থবিবেক প্রতি সাধনচতুষ্যসম্পন্ন ব্যক্তিই 
হ্জিজা।সার অধিকারী | বলদেবের মতে ইহা অসঙ্গত। কারণ, 
ভক্ত সংব্যক্তির সহিত প্রসঙ্গের পূর্ব এ সকল সাধনসম্পত্তি স্থলভ 
নে । তিনি বগেন_ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদি সাধনচতুষ্টর়- 
মম্পন্তানস্তর্দাং শস্ক্যং বক্কুং। প্রাক্‌ ভম্থা দৌলভ্যাৎ সংখ্রসঙ্গশিক্ষা- 
পরভান্যহু'চ্চ।”ঞ বলদেব শাক্ষরমতের সম্বন্ধে যে যুক্তির অবভারণ! 
কহিয়াছেন, তাহার সার্থইভা কম। বাস্তবিক য'হার বিবেকবুদ্ধির 
উদয় হয় নাই, সে সৎসঙ্গ লাভের জন্ক খ্যাকুলও হয় না। সাধু 
করিপার মত চিন্তবৃত্থির উদয় না হঈলে শত শত সাধু নিন্দটে 
খাহি লে চিন্তে কোনও প্রভা হয় না। আবশ্যই আমরা মৎসজের 
উপকারিতা আকার করি, কিন্তু উষপক্ষেত্রে খাঁজ বপনের ম্যায় 
খমমাহিওচিত্তে সধুর উপদেশও কার্য্যকর হয় না। 

বদের শাক্করমত আংশিক ভাবে স্বীকার করিয়াছেন | হিনি 
নদমাদি সাধনসম্পরকে অধিকারী বলিয়াছেন শাস্/াদিসান্‌ 
অধিকারী” এবং “নিহ্যানিভাবিবের হোইনিভ্যবিড়ফ্ণো  ব্যজিই 
বঙ্গনূত্রের বিচাহরর অধিকারী । এ স্থলেও তিনি শাঙ্করমতের 
“মিত্যানিভাবন্তবিবেক” অঙ্গীকার প্রকারাস্তরে করিয়াছেন। 

গোবি্মভাব্য__২৩ পৃষ্টা। 

». গোবিন্দভাব্য__কঞ্সিকাতা সংস্করণ ২৪ পৃষ্ঠা জু্টব্য। 


৫৪৯ বেছান্তদর্শনের ইতিহাস 


বলদেবের মছের বিশেষ কেবল সং বা সাধু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণে । 
তিনি “দৎপ্রমঙ্গলুক্ধ: শ্রদ্ধ নং” ব্যক্তির প্রাধান্ত দিয়াছেন। ভিনি 
সাধুপ্রসঙ্গের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন। জৎপ্রসঙ্গলনবিষ্ঠ 
জীবসকলের ব্রিবিধ্ব৪ অঙ্গীকার করিয়াছেন| তিনি বলেন- 
আচার্ধযা ভাবান্ুসারে সনিষ্ঠাদিভেদে সতগ্রসঙ্গ-লব্ধবিদ্ভ জীব 
ত্রিবিধ। নিষ্ঠা সহকারে কর্মকারী সনিষ্ঠঠঈ লোকসংগ্রহেচ্ছা় 
কর্মচারী পরিনি্িত, ধ্যানমাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ । তিনি বলিতেছেন 
-_“তদবাপ্ুজ্ঞানাঃ খলু দেশিকভাবান্থুসারিণঃ সনিষ্ঠাদিভেদাৎ ব্্রিধা 
ভবস্তি। শিষ্ঠয়া কর্পাণ্যাচরন্তঃ সনিষ্ঠাঃ। লোকসংগ্থিদৃক্ষয় 
তাশ্যাচরস্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। ধানমেবান্থৃতি্ঠ:স্তা নিরপেক্ষা্চ ৮৪ 

তাহার মতে সংপ্রসঙ্গকারীরই প্রাধান্য এবং তাহাকে 
মুখ্যাধিকারী বঙ্গ হইয়াছে। তবে বেদবেদাস্তা্দি অধ্যয়নের 
সার্থকতাও অল্পবিস্তর স্বীকার করিয়াছেন । 

জন্থদ্ধ_ভাহার মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ স্বীকৃত। শাস্ত্র বাচক 
এবং ঈশ্বরবাচ্য। শঙ্ষরের মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অঙ্গীক্ষুত। তবে 
সাহার মতে গুণ মোপাধিক ব্রহ্মই বাচ্য এবং নিগুণ নিরুপাধিক 
ব্রন্মাই লক্ষ্য । শঙ্কর বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ জঙ্জীকার করেন। বলদেব 
বাচ্যার্থ মাত্র ্বীকার করেন । শঙ্কর বলেন__নিগুণ নির্বিবশেষ বদ্ধ 
অআপাচ্য। শ্রুতিবাক্য কেবল নিষেধমুখে উপলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে 
নির্দেশ করে। বলদেব বলেন_ ব্রক্ম শঞ্ধের অবাচ্য নহেন। 
কারণ, উপনিষদ্বেদ্া পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি-_-এস্থলে জিজ্ঞান্ত 
পুরুষেরই উপনিধদ্বেছ্া দর্শনহেতু এবং বেদনকল ত্রাহাকেই বাক্ত 
করে__এইরূপ উক্তিচেভু, ত্রদ্ের শব্দবাচ্যত্বই প্রমাণিত হয়? যেমন 
মেরু দৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণরূপে দর্শন হয় না! বলিয়া! উহাকে অনুষ্ট বলা 
হয়, তেমন বেদসকল সাকল্যে ব্রহ্মনিরূপণ করিতে পারে না বগিয়াই, 
ব্রচ্মের অবাচ্ত্ব উক্ত হইয়াছে । 
8. গোবিন্দভান্__কলিকাতার কে, জি, ভক্তের সংস্করণ ২৫ পৃষ্ঠা জর্টব্য) 


গাচাধ্য বলদেবের মৃতবাদ ৫৪১ 


দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে, যেমন তাহার 
কাশীপুরী গমন পূর্বক নিরৃত্তি বুঝায়, ভদ্রপ বাঁকাসকল না পাইয়া 
হাহা হইতে নিবৃত্ত বপিলেও তদ্বিষয়ক কিঞ্িৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে $ 
এবং ধিনি বাক্যদ্বারা সর্বতোভাবে প্রকাশিত হন না ধলিলে কিঞ্িৎ 
প্রকাশিত হন বুঝিতে হইবে ? সুতরাং ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। বলদেব 
বণিয়াছেন-_ 

অশবন্ত কাৎন্গোনাশব্দিতহ্বাৎ | দৃষ্টোইপি মেরু; কাৎক্যেনা- 
দ্শনাদদৃ্টঃ কথ্যতে ৷ অন্তথা যত ইতি, অপ্রাপ্যেতি, অনভ্থ্দিভমিতি, 
ভদেব ব্রন্দেতি চ ব্যাকুপ্যাৎ। স্থাত্বনা বেদেন চ্তাপনং খলু 
্বপ্রকাশতয়া ন বিরুধাতে | ক ** তস্মাৎ শববাচযং ত্রহ্ধ । * 

বিষয়__বলদেবের মতে নিরব বিশুদ্ধ অনন্তগুণশালী, অচিন্তা 
শনস্থশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোস্তন গ্রাকঞ্চই বিষয় | তিনি বলেন__ 
“বিষয়ে নিরবন্ছো। বিশুদ্ধানস্থগুণগণোহস্তানস্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ 
পুরুযোন্বমঃ।” (গোবিন্দ ভাষ্যু__১৬ ১৭ পৃষ্ঠা )। 

প্রয়োজন তাহার মতে অশেষ দোষ বিনাশ পুরঃসর সেই 
পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন। তিনি কলেন__“প্রয়োজনস্ত 
মশেষদোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকার ইতি।” (গোবিন্দভাম্ম__ 
পৃষ্ঠা )। 

ত্রক্ব_বলদেবের মতে ত্রন্া স্বতন্ত্র, কর্তা, সর্ব, যুক্তিদাত! ও 
বিদ্ান্বরূপ | ঈশ্বর পূর্ণ চৈতন্য, নিতাড্রালাদি গুণবিশ্িষ্ট ও 
মন্মংশববাচ্য। জ্ঞানেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশের স্বপ্রকাশকত্ববৎ 
অখিকদ্ধ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও ম্বরূপশক্তিমান্‌ এবং প্রকৃতি আদিতে 
স্প্রবেশ ও তঙ্দিয়মনদ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি 
ধান করেন] ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুদী 
খবং দেহ ও দেহীভাবে জ্ঞানীর প্রতীতি-বিষয় হন ! জীব অণুচৈভল্ক 


১৯০০৯১৯১৯০৫ 


* এম হত্রের গোবিন্বভান্ত--৪৬ পৃষ্ঠা । 


টি বেঘাত্বদর্শনের ইতিহাস 


হইলেও শিত্যজ্জ'নাদিগুণবিশিষ্ট এবং অস্মতশব্দবাচ্য | এই বিষয়ে 
জীব ও ঈশ্বরের সমত1 মাছে, তবে ঈশ্বর বিহু ও জীব অণু | তিনি 
বপেন_ তু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোইণুট্তৈদ্যন্ত জীবঃ। নিত্যহ্ঞানাদি 
গুনক হমস্মদর্থহধযভগ্নত্র । জ্ঞানহ্যাপি জ্ঞাতহং প্রধাশস্থ স্ব প্রকাশ- 
কতবপনিরুদ্ধমূ। তত্রেশ্বএ: স্বতনঃ স্বরূপশক্তিমান্‌ প্রনেশসিয়মনান্যাং 
জগদিদধৎ ক্ষেত্রগ্ত ভোগাপবর্গে বিতনোতি। একোহপি বছ- 
ভাবেনছিক্পোইপি গ্রণগুণিভবেন দেহদেছিভানেন চ বিদ্বং প্রতীতে- 
বিষগ়: 1৮ (গোবিন্দ ভাথু-_১২১৩ পুষ্ঠ।)। 

ঈত্বর খ্যাণক হইলেও ভক্তিগ্রান্থ। তিনি একহস হইলেও 
স্বর ভূত ছাশানন্দ বিউরণ করেন তিনি বঙ্গেন--দঅব)তেনঙনি 
ভক্তিবাঙ্গ একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎনুখং হ্ববূপম্‌।”৮ (গোবিনভাষা 
১৩ পৃষ্ঠ) ব্রচ্ধ ভানৈকগম্য- প্িদ্ষেষ তু জ্ঞানৈতগন্যম্‌ ৮ প্র 
অক্ষয় অনন্তন্খরূণ-“অক্ষয়ানন্তহবখম্‌।” ক্রঙ্গ নিত্যগীনাদি 
গুণঘুক্ত-_পশিহ্যজ্ঞানাদিঞ্ণকম্‌ 1” ব্রঙ্ষের শক্তি স্থাভাবিক। 
ভাগর শক্তি সন্থিং, সগ্ধিলী ও হলাদিনরূপা। ব্রদ্ধ নিত্য হুখদ। 
বলদেবের মতেও ত্রহ্ম নিুণি। নিগুন অর্থে ভ্রদ্মের প্রাকৃত মর, 
রজন্তমোগুণ নাই, তবে স্বরূপানুবন্ধি অতিপ্রাক্কতগুণ তাহার আছে। 
ভিনি বলিতেছেন_-“ননু নিগুশোইপি গুণবাশিতি বিরুদ্ধং। মৈবং। 
রহস্তানববোধাৎ। ভথাহি, নিগুপাদয়ঃ শব নৈগু ণ]াদিনা। নিমিত্তে 
তত্র প্রবর্তেরন্‌।  অর্ববঙ্ঞাদয়ন্ত সার্বগ্গাদিন)। তেন প্রাকষ্ৈ 
সন্বািভিগ্তনৈথিহীনঃ খবরূপানুবদ্ধিভিকৈ্তৈত্ব বিশিষ্টোহদাখিভি ন 
কাপি বিচিকিৎসা। স্মরস্তি চেখম্। সহ্াদয়ে! ন সন্তাশে যত্রচ 
প্রান্ততা গুণাঃ%  জমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসাবিত্যাদিতিঃ।” * 
ভগবান্‌ ভোক্তা আর জীব ভোগ্য | 

ত্র ও জম বর্ষা জগতের কর্ত। অর্থাৎ লিসিত্তকারণ। তিনিই 


» গোবিনদভান্ত--ক্লিকাতার সংস্করণ, ৫৫1৫৬ পৃষ্ঠা । 


আগার্ধয বলদেবের মতবাছ ৪৩ 


উপাদান কারণ। ব্রহ্ম অবিচিন্তযশক্তিমান্‌। এই শ্রক্তিবলেই তিনি 
জগংবূপে পরিণত হন | জগৎ সৎ কিন্ত অনিত্য। 

বাস্তবিক বলদেবের ভেদাভেদবাদ অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম জীব 
গুণগুণিভাবে অথব! দেহদেহিভবে ভিন্নাভিন্ন বপিলে, জাঁব গুণ ও 
বক্ষ গুণী হন| অথবা জীব দেহ আর ব্রহ্ম দেহী হন। দেহ জন্য 
বন্ব সৃতগাং ভাহার বিকার আছে। বিকার যাহার আছে তাহ! 
অনিষ্তা; ুভরাং পাৰ অনিত্য হইয়া পড়ে। ইহাতে বলদেবের 
্বায় পিদ্ধান্তেরই ব্যাকোপ হয়। তিনি ভ্রীন্ের নিত্যত্ব স্বীকার 
করেন।  গুনগুণিভাবে গ্রহণ করিলে এই দোষ অনিবাধা। 
গুনের বির তাহাকে অবশ্যই ন্বীকার করিতে হইবে ।  প্রন্তির 
মাম্যাবস্থায় গুণসাম্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গুণপাম্য 
মঙ্গাংারে জগতের বিচিত্রতা খাকিভে থারে না । বৈচিত্র্য স্ষ্ি, 
মতরাং গুণের বিকার অবশ্তন্তাবা | জীব গু৭ হইলে জীবের বিকার 
অনিবার্য, আর বিকার থাডিলেহ নিত্যন্রেরও হানি হয়। সুতরাং 
গুণগুণিভাব বা দেহদেহিভাবের অন্ুথলে ভেদবাভেদবাদ সাব্যস্ত 
ঝরা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত | 

বলদেব নি্ণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি নাই। 
অতিপ্রাকত গুণ কিরূপ? অবশ্যহ অতিপ্রাকত গুণ অনির্ব্বচনীয় 
নহে । অতিপ্রান্ত বলায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এস্থলে 
বদের 0০9210810). 0:89 00171001900 করিয়। তুলিয়াছেন। 
অতিপ্রান্কত গুপ কি তাডার উত্তর বলদেব দেন নাই। মন, রজঃ 
ও ডমোগুণের অতীত কোনও গুণ অগ্ভাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
মমস্ত কল্যাণগুণাত্মক বলিলেও বিশুদ্ধসন্ব-এধানই মনে হয়। 
খতদতিরিক্ত কোনও বোধ জন্মে না! 

ঈশ্বর নিরষিবকার থাকিয়া! কি প্রকারে অগদ্রূ:প পরিণত হন! 
খছুত্বরে বলদেব বলিয়াছেন-_-দঅবিচিন্তাশক্তিকতাৎ।” এই 
টন্তরেও সংশয়ের তৃষ্ণা মিটিল না; চেতন ঈশ্বর কি প্রকারে 


৫৪৪ বেঘাস্তদর্শনের ইতিহাস 
জড়রূপে পরিণত হইলেন? ভিনি কি প্রকারে বিরুদ্ধধন্থাক্রান্ত 
হইলেন? অবশ্যই জগৎ ত্রন্ষের কার্ধ্য, কার্য্য ও কারণ কতকটা 
পরিমাণে ভিন্নাভিল্ন । বাস্তবিক ভিন্নাভিগ্ন না বলিয়া কাধ্/কারণকে 
অনির্ধ্ব১নীয় বাই যুক্তিযুক্ত | কাধ্য ও কারণ ভি্নও নহে, অভিন্ন 
নহে আগার ভিন্নাভিম্্ও নহে । মুতরাং অনির্র্বচনীয় । বলদেবের 
“অবিচিন্ত্যশক্তিত অবশ্যই অনির্র্বচনীয় নহে । এই অধিচিন্ত্য শক্তি 
কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহা অবিচিন্তয ১ সুরা? 
বলদেবের দার্শনিক মত আমাদিগকে সংশয়ের হাত হইতে উদ্ধার না 
করিয়া থিগুগ সংশ:য় নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থ। গিয়াছে । বে স্কলে 
আর উপায়াস্তর নাই, সেই স্থলেই 10879এর “17078007000 
০৮1০০” বা1110108 10 165০]£এর মত অব্যক্ত বস্তুর নির্দেশ কঠকটা 
পরিমাণে স্বাভাবিক হঠয়৷ পড়ে। 

বলদেব ঈশ্বরের ত্রিশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন-_সংবিত, সন্ধিণী 
ও হলাদিনী। একট শর্তিত্রয়ই কি অবিচিজ্তা শক্তি? এই ঠিন 
শক্তিই যদি অবিচ্স্্যশক্তি হয়, তাহা হইলে সংবিৎ বা জ্ঞানশক্তি 
কি প্রকারে জড়তাবাপর হয়? অগ্নি উহ্ণ ও ঠাণ্ডা_ইহা অসম্তব। 
স্থতরাং বলদেবের এই সিদ্ধান্ত স্থযৌক্তিক নহে। মেইরূপ হুলাদিনী- 
শক্তি কি প্রকারে জড়ন্থ প্রাপ্ত হয়? তাহা কখনই হইতে পারে না। 

জাঁব__বলদেবের মতে জীব অণুটৈতন্য। ঈশ্বরের গ্মায় 
নিত্যাদিজ্ঞানগুণবিশিষ্ট এবং অন্মতশব্দবাচ্য | ঈশ্বর গুণী, জীব গুণ। 
ঈশ্বর দেহী, জীব দেহ। জীবাত্বা বহু ও নানাবস্থাপন্প । ঈগর- 
বৈষুখ/হ তাহাদিগের বন্ধের কারণ এবং ঈশ্বরের সাম্মুখাই তং্ঘরা- 
পাবরপ ও তদৃগুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়। স্বরূপসাক্ষাৎকার 
লাভ করায়। বলদেব বলেন__“জীবাত্মানক্বনেকাবস্থা বহবঃ। 
পরেশবৈষূধ্যাত্তেহাং বন্ধন্তৎসাম্মখ্যাৎ তু তংস্থরূপ তদ্‌গুগাবরণরাপ- 
ছবিবিধবন্ধিনিবৃততিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাকৃতিঃ |”. (১৩ পৃষ্ঠা) জীব 
নিত্য। ঈশ্বর, জীব, প্রক্কতি ও কাল এই পদার্থচতুষ্টন্ন নিত্য এবং 
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ভীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরের বশ্ত ! বলদেব বলেন-_“ঈশ্বরা- 
ক্শ্চহ্ারোহর্থা নিত্যাঃ | ** * * জীবাদয়স্ত তথ্শ্যাশ5।” জীব 
ঈরের শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমতৎ। 

মুক্তি_-বলদেবের মতে মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ঃ 
বন্ষষবরূপ ব্যাপ্তি অর্থে মুক্তজীব ব্রন্মের সমান ভোগ করিতে পারেন। 
সুস্তজীব ব্রক্ষের কৃপায় অনস্ত আনন্দ লাভ করেন, কিন্ত নিজের 
অপুহ প্রযুক্ত অনন্ত আনন্দ হঈতে পারেন না। অন্লধনযুক্ত ব্যক্তি 
মহাধনের আশ্রয়েই সম্পন্ন হন__ ইহাই বুক্তিসঙ্গত। “অল্পধনো হি 
নহাধনমাশ্রিত্য সম্পক্পো ভবতীঠি বুক্তিশ্চ শব্দাৎ |” ব্রহ্মের সহিত 
দীবের কেবল ভোগ বিষয়েই সাম্য আছে। কিন্ত জীব ও ব্রচ্ছে 
মার্বকাণিক স্বরূপগত্ত ও সান্থ্যগত পারমাধিক বৈলক্ষণ্য নিত্যই 
আছে, ইহাই বাস্তবিক তব বেদাস্তশান্ত্রেে চরম উপদেশ এই 
যে, মুক্তবুরুষের ক্লেশাভাবে এবং আনন্দাংশে পরমেখরের সাম্যভাব 
স্বাকার করা যায়। কিন্তু আর সমস্ত বিষয়েই ভেদ থাকিয়। যাইবে 
এব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ্য ও স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য 
স্বীকার্ধয। তিনি বলেন_ “মুক্তস্ত ভোগমান্রে ভগবৎমাম্যবচনাৎ 
শিঙ্গাদেব ন্বরূণসাম্যং বাক্যার্থে। ন ভবতীত্যর্থঃ। * কক অনেন 
সরণনির্য়াস্তযসুত্রেণ জীবব্রক্ষণোর্োগমাত্রে নৈব সাম্যং ক্রবন্‌ 
শান্তকং তয়োঃ স্বরূপসামর্থকৃতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তবমিত্যুপাদিশং |” 
মুক্রপুরুষের ভগবৎসাঙ্গিধ্য লাভ হর । ভগবছপাসনা ও ভগবত্তন্ব- 
হ্থানদ্বারা ভগবল্লোকগত জীবের তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। 
মর্বেশ্বর হরি স্বাধীন মুক্ত জীবকে স্বলোক হইতে পাতন করিতে 
ইচ্ছ! করেন না এবং মুস্তপুরুষ কলাচিৎ ভগবানকে পরিত্যাগ 
করিভে চাহেন না। সত্যবাক্‌, সত্যসঞ্চর্। ভক্তবাৎসল্যনীরধি হরি 
স্বনিমিত্ত পরিতাক্ত সমস্ত বিষয় ভক্তের সম্বন্ধে স্ববৈমুখ্যকারী অবিষ্! 
বিনিধূর্ত করিয়! সেই অতিপ্রিয় নিন্াঙ্গগলকে স্থসমীপে আনয়ন” 
পূর্বক আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। জীবও 
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সুখান্বে” করিতে করিতে সুখাভাস দর্শনে তুচ্ছ জড়বস্তুতে অঙ্গুরজ্যমাম 
হইয়া অসম্ধ্য জন্ম অতিবাহিত করিবার পর ভাগ্যক্রমে সদ্গরুর 
প্রসাদে নিজাংশী ভগবানের স্বূপতব্‌ প্রাপ্ত হন এবং তদিতর সমস্ত 
বিষয়ে নিংস্পৃহ হইয়া ভগবদনুবুত্তি ছার! পরিশুদ্ধ হন। তখন সেই 
অনম্তানন্দ চিৎস্বপ্ূপকে নি্ন্বামী ও সুন্গতম জানিয়া ভাহাকে 
প্রসাদাভিমুখরূপেই প্রাপ্ত হন। তিশি বহুকাল পরে সেই পরমরমনীয় 
রমন্বরূপ বন্ত প্রাপ্ত হইয়া আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে স্কভাবত্ 
অন্চ্ছিক হন। অতএব তাদৃশ মুক্তপুরুষের পুনরারতির সঞ্তাবনাই 
নাই। বলদেব বলেন-_“সভ্যবাক্‌ সতযসঙ্ক্ঃ ন্বাশ্রিতবাতনহ- 
বারিধিঃ সব্বেশ্বরঃ স্বতক্তানাং শ্বনিমিত্ত-পরিত্যন্ত-সর্ব্ববিষসাবং 
স্ববৈষুখ্যকীরীমবিগ্ভাং নিধি তানতিপ্রিয়ান্‌ নিজাংশান্‌ ান্তি+- 
সুপানীয় কদাচিদপি ন ঞ্িহাসতি। জীবশ্চ সুখৈকান্বেষী বুখাভাষায় 
তুচ্ছেযু তেঘনুরদ্যন্‌ ব্যতীভাফংখ্যেয়জনুভ/গ)বিশেযোগতন্ধাং 
সদৃঞ্চরুপ্রমাদাং বিপিতনিজাংশিশ্বরূপত্তদিতরলিংস্পৃহত্তদন্ু নতি 
পরি শুন্ধস্তমনভ্তানন্দ-চিৎয্বরূপং প্রসাদাভিমুখং সুদ্ত্তমং নিদন্থ/নিনং 
প্রাপ্য কদাচিদপি তঘিচ্যুতিং নেচ্ছতাতি ॥” বলদেবের মতে মুক্তি 
সাধ্য ও ভগবদনুগ্রহলভ্যা। 


প্রন্কতি-বলদেবের নতে সব, রজঃ ও তমোগুণের জাম্যাবস্থাই 
প্রকৃতি । উহা ওমোমায়াঁদি শব্দবাচ্যা এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদুদ্ধ 
হইয়। বিচিত্র্গৎ উৎপাদন করেন। জাংখ্যের প্রকৃতি স্বতদ্া। 
বলদেবের মতে একুডি ঈশ্বরের আশ্রিভা, প্রকৃতি নিত্য ও ঈপ্বরেষ 
বশ্থ| ; প্রকৃতি ত্রন্মের শক্তি ব্রহ্ম শক্তিমান্। সাংখ্যের মহন্ত ও 
অহচ্কারতত্ব প্রন্থতি বপদেব শ্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর ১১1২ 
সুত্রের "ইগ্ররেষাধ্ণম্থপলবে:” সাংখ্যপরিকমিত মহত্ব প্রদ্ৃি 
অশ্রৌত বলিয়া নিরসন করিয়াছেন, কিন্ত বলদেব মহত্ব ্রস্থতি 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রন্কতি সম্বন্ধে বলদেব বলিয়াছেন” 
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দপ্রকৃঠি: সহার্দিগুনসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্ববাচ্যা তথীক্ষণাবাপ্র- 
মানরথ্যা বিচিত্রজগজ্জননী |” (১৩ পৃষ্ঠা) 

কাল-_বলদেবের মতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যুগপৎ চিরক্ষিপ্র 
প্রকৃতি শব্দ প্রয়োগের কারপন্থত ক্ষন হইতে পরাধ্ধ পর্য্যস্ত 
উপাধিবিশিষ্ট, চক্র1ৎ পরিবর্তমান, প্রলয় ও স্যষ্টির নিমিত্তভূতজড়্রব্য 
বিশেষের নাম কাল । তিনি বলেন__“কালস্্ ভূতভবিষাদ্তমান- 
ঘুগণচ্চিরঞ্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতু: ক্ষণাদিপরা দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্তমানঃ 
প্রপয়সর্গনিমিত্ততূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ পি. (১৪ পৃষ্ঠ।) তাহার মতে 
কাল নিহ্য। কাল ঈষ্বরের ঘধীন। 

বর্__বলদেবের মতে কম্ম জড়পদার্থ। অদৃষ্টাি শব্ব্যপদেশ্য, 
অনাদি ও বিনশ্বর। তিনি বলিয়াছেন__কর্ম চ জড়মদৃষ্।দিশব্দ- 
ব্যপদেশ্তমনদি বিনাশি চঈ ভবতি।” (১৫ পৃষ্ঠ! ) কণ্ম ঈশ্বরের শক্তিঃ 
ঈদন্ধ শক্তিমান্। জীব, প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি নিত্য, কিন্তু কণ্ 
অনিত্য বা বিনাশী। 

ভন্বমসি বাক্য-__বলদেবের মন্তে তত্বমস্ত।দি বাকা অবশ্র্থপর 
নহে। “তন্বমসি” বাক্যের অর্থ__ভাহার তুমি, প্তস্তয ত্বম্‌ অসি।” 
'ত্ধমসি” বাক্যবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা নির্ণাত হয় না? পরস্ত 
জেদই নির্দিষ্ট হয়। 

সাঁধন-_-বলদেবের মতে ভক্তিই সুখ্য সাধন । উপাশনার ফলেই 
ভগখান্‌ গ্রীত হন। তিন প্রীত হইয়। মুক্তি প্রদান করেন| জ্ঞান, 
বৈরাগ্য মহকারী সাধন । বপদেবের মতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি 
ব্তীত ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের 
গোবিদ্দভাব্যের প্রারস্তল্লোকে বশিয়াছেন-_ 

ন বিনা সাধনৈর্দেবো! জ্ঞানবৈরাগ্যতক্তিভিঃ ॥ 
ছদাতি স্পদং শ্রীমানতস্ত/নি বুধঃ আয়েৎ 

গৌড়ীয়বৈষণবগণের পক্ষে বলদেবের এই সিদ্ধান্ত অসুধাঁবন করা 

উচিত। তাহারা আজকাল জ্ঞানের নামে চটিয়া আকুল হন। 


৫৪৮ বেরাস্তদর্শনের ইতিহাস 


শ্রীচৈতম্তচরিভাম্বতৈর দোহাই দরিয়া বলেন_ জ্ঞানশৃন্য! ভক্তিই 
প্রকৃত প্রেম । কিন্তু বলদেব বলিলেন__+জ্ঞানবৈরাশ্যভক্তিভিহিন! 
স্বপদং ন দপ্দাভি।” তিনি ভাষ্যের অন্যত্র৪ বপিয়াছেন__“তরন্ধ 
জ্ঞানৈকগমাং |” 

বলগেব পাঁচটা ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা-_শাভ, দাশ, 
সধ্য, বাৎসলায ও মধুর। এই মধুর ভাবের গ্রহণ বল্পাভাচাধ্যের মত 
হইতে হইয়াছে বলিয়! প্রতীভ হয়। ম্যামী-্ত্রী ভাবের সাধন! 
প্রবন্তিত হওয়ায় শ্রীটৈতৈস্োর মতলাদ বালকের হস্তে আগুনের ভয় 
উপকারী না হইয়া অপকারাই হইয়াছে । বোধ হয় এক্ট মধুরভানের 
ফলেই প্রকৃতিলাধক সহজিয়া, কর্ঠাভজা প্রভূতি সন্প্ররায়ের উষ্ভর 
হইয়াছে এবং ব্যভিচারের আ্োতে সমাজ কলক্কিত হইয়াছে। 
আমাদের বিবেচনায় বলদেব প্রস্তুতির সিদ্ধান্তগ্রন্থই বৈষণব-সমাডে 
বন্ছল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। 

্রক্মবিস্তায় শু্রাধিকার__-বলদেবের নতেও ত্রদ্ষবি্ধায় শুদ্রাধিকার 
নাই। তিশি বলেন-_-“তস্তাং শুদ্রোনাধিক্রিয়তে |” শুক্রাণির 
যখন বেদ পাঠাদিতে অধিকার নাই, সংস্কীর নাই, তখন তাহারা 
্রক্মবিষ্ভার অনধিকারী__শৃত্রস্ত নাধিকারঃ।” বিছ্বরা্ির খিষয়ে 
কিছুই উক্ত হয় নাই$ কারণ তাহার! সিদ্ধপ্রজ্ঞ। শৃত্রাদির 
মোক্ষ পুরাণাদি শ্রথণ অন্ুবলে হইতে পারে, কিন্ত ফলের তারতম্য 
অবশ্থন্তাবী। তিনি বলেন-__“তথা বিছুরাদীনাং তু সিদ্ধপ্রচ্ঞহ্া্ 
কিঞ্চিচ্চো্তং। শুক্রাদীনাং মোক্ষভ্ত পুরাণাদিশ্রবণজজ্ঞানাং 
সস্ভবিষ্যতি, ফলে তু তারতম্যং ভবতি।” যে বৈষ্ণব অধ্প্রদায় 
মুলমানকেও ভক্তিবাদের ক্রোড়ে আনিয়! হিন্দুধর্শে স্থাপিত 
করিতে সচেষ্ট, তাহাদের প্রধান আচার্য আবার ত্রগ্ষধিগ্ায 
শুর্ধাধিকার নিরস্ত করিলেন। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ 
বলদেব শৃর্রাদদির মুক্তিফলের তারতম্যও স্বীকার করিয়াছেন । শু 
মুক্ত হইলেও তাহার যুক্তি ব্রাঙ্মণাদি বর্ণবয়ের মুক্তি অগেক্ষা নি 


আচাধ্য বলদেবের মতবাদ ৫৪৯ 


হইবে। বাহার! বলেন, গৌড়ীয় বৈষণবমতে প্রেমের ধর্মে আচগ্ডাল 
ত্রক্মণকে সমীন করিয়াছে, তাহাদের এইস্থলে প্রণিহিত হওয়া 
আবগ্রক । আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, শৃদ্রাদির বেদপুর্বক জ্ঞান 
না হইলেও ইতিহাস পুরাপাদির সাহায্যে হইতে পারে । এই অংশে 
হিস্ত বলের শৃঙ্করের অন্ুবর্তন করিয়াছেন । শঙ্কর মুক্তির তারতম্য 
অঙ্গীকার করেন নাই। শূক্র যুক্ত হইলেও তাহার যুক্তি নিকৃষ্ট, 
বগদেব ইছা বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

ভক্--বলদেবের মতে ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুঘার্থের 
দাধন। এ ভক্তি হলাদিনীশক্তি ও সা্বিংশক্তির সারভূতা, সুতরাং 
ভক্তি জ্ঞানকূশিণী ও আনন্দদায়িনী | জ্ঞানের সারই ভক্তি। এ 
দ্রান দ্বিবিধ, যথা-বিদ্ধা ও বেদন। শুদ্ধ “তং” পার্থাস্থসন্ধি জ্ঞানের 
নাম বিদ্া।। এই বিদ্যা কৈবলা বা নির্বাণ মুক্তির সাধন এবং “ভৎ” 
পদার্থ-পরিশুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ সাধকজ্ঞান বা বিধিভক্তি ও নিগুণ- 
ভক্তিরূগ প্রকৃত পুরুষার্থ-সাধক জ্ঞান বা রুণ্ভিক্তির নামই বেদন। 

ভক্কি অনুশীলনেত্র তিনটা অবস্থা, যথা--সাধন, ভাব ও প্রেম 
ইন্রিয্গণের €প্ররণাদ্বারা সাধনীয়া সামান্তা ভক্তির নাম সাধনতত্তি। 
ইঠ| ভীবের হৃদয়নিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে 
মাধনত্ক্তি বলা হয়। শুদ্ধসন্ত্বিশেষরূ, প্রেমসথর্যাংশুসদৃশ এবং 
রুচিদ্বার। চিত্তের সিঞ্ধত সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নামই ভাব | এই 
তাবই প্রেমের প্রথম অবস্থা । এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই 
তাহাকে প্রেম বলা যায়; প্রপ্েমই চেষ্টার চরম ফল, প্রেমই জীবের 
নিত্যধর্মম। 

বৈষ্ণবমতে ভক্তি জ্ঞানের সার। বাস্তবিক এই সিদ্ধান্ত সমীচীন 
মনে হয় না। ভক্তি ব! প্রেম জ্ঞানে পরিসমাপ্সি লাভ করে--ইহাই 
মনোরাজ্োর সত্য । সকল দর্শনশান্ত্ই একবাক্যে বলিয়াছেন জ্ঞানই 
পুক্ষষার্থের মুখ্যসাধন, কর্ম্ম ও ভক্তি সহকারীসাধন। ভক্তি কর্মবিশেষ 
মা, জ্ঞানকে ভক্তির ব! প্রেমের সার বলাই সঙ্গত ও শোৌভন। 


ঘলদেবের মতের গানার্ধপংঙ্গেপ 


বলদেবের মতে নয়টা প্রমেয। যথা __ 
১। শ্রীকৃ্চই একমাত্র পরতম বস্ত। 
২1 ভিনি নিখিল শান্ত্রবেদ্য | 
৩। বিশ্ব সত্য। 
৪| তদৃ্গতভেদও সত্য । 
৫1 জীবমাত্রই শ্রীহরির দাম। 
৬। ভবের মাধনগত তারতম্য অবশ্য স্বীকার্ষ্য। 
ণ। ্রীন্কফের চরণ লাভই মুক্তি, যুক্তির তারতমা আছে। 
৮1 নিগুণ হরি ভনরূপ অপরোক্ষজ্ঞান বা ভক্তিই যুক্তির 
হেতু। 


৯। প্রত্যক্ষ, অস্থমান ও শব্দ_এই তিনটা প্রমাণ। 


মন্তব্য। 


বলগদেবের মতবাদ মধ্বাচার্ষেযর মতের "প্রতিধ্বনি মান্র। মধ 
হইতে বলদেবের মতের যে যে অংশে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহাও 
নিষ্বার্ক ও বল্লভীয় মতের প্রভাব ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। কেবল মাত্র 
মতবাদ হিসাবে বলদেবের মৌলিকতা। দেখা যাঁয় না। তবে রং 
পরং ভোলায় কৃতি আছে এবং যেরূপভাবে ইহার মভবাগ 
সংস্থাপিভ হইয়াছে সেই প্রণালীতে অবশ্য মৌলিকতা অ্বিস্তর 
আছে। বলদেব তাহার ভাষ্বেও মৌলিকতা৷ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
ব্যাখ্যার মৌলিকতাও আছে। কোন কোন বিষয়ে তিনি শঙ্করের 


মঙ্গুব্য ৫১ 


মহবাদেও প্রভাবিত হইয়াছেন | বলদেবের মতবাদ অনেকটা 
পকিমাণে 29)7007981820৮ | বলদেবের মতবাদ যে মর্বমতের 
প্রভাবে প্রভাবিত, ভাহা ধলদেব নিজেও প্রকারান্তরে স্বীকার 
বরিগাছেন। তাহার রচিত সিদ্ধাস্থরদ্ধ ব! ভাষ্/গীঠকের সমান্রি- 
স্লোকে মধ্বকে নমস্কার ও আচাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন | * ইহা! 
হইছেও প্রতীয়মান হয় গেঁড়ীয় মত অধবসতের ক্রমবিকাশ মাত্র। 
আঃবিন্দভাম্বের টীকায় সন্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে আনন্দতীর্থ বা 
সবাচার্যকে বন্দনাও করা হইয়াছে £- 
“আনন্দতীর্থনামা সপময়ধামা যতির্জঁয়াৎ 
সংসারার্ণৰতরণিং ঘমিহ জনাঃ কীর্ত়ন্তি বুধাঃ ॥” 
গুরু পরম্পরায় মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়েরই উল্লেখ রহিয়াছে £- 
প্রীকৃ্ণ-্রহ্ম-দেবধি বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্‌। 
ভ্রীমধব-্রীপদ্মনাভ-্রীমন্ন্রি-মাধবান্‌॥ 
অক্ষো ভ্য-দয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ু-দয়ানিধীন্‌। 
শ্রীবিছনিধি-রাজেন্্র জয়ধন্থান্‌ ক্রমাদ্ বয়ম্‌ ॥ 
পুরুষোত্বম-ক্ষব্য-ব্যাসভতীর্ঘাংস্চ সংস্থমঃ। 
ততোলক্ষ্্ী সতিং শ্রীমন্‌ মাধবেন্দ্র্চ ভক্তিতঃ ॥ 
তক্ছিত্যান্‌ শ্রীঙ্থরান্বৈহনিত্যানন্দান্‌ জগদ্গুয়ান্‌। 
দেবমীশ্বরশিষ্যং প্রীচৈত্য্চ ভঙ্গামহে ॥ 
শ্রীকৃফ্প্রেমদানেন যেন নিস্ত।রিতং জগৎ। 
ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীনভা! ॥ 
শ্রীগোধিন্বনিদেশেন গোবিন্দাখামগান্ততঃ | 
অধীত্য সব্বব!ন্‌ বেদাস্তান্‌ গুরোিক্্ীহবপ্রিয়ান্‌॥ €৫ পৃষ্ঠ1) 
এহন্টে প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় বৈষবমত মধ্বমতের শাখা- 
বিশেষ | 
*  আনন্নতীর্থপ,তমচ্যুতং যে চৈতন্তভাস্বংপ্রভয়াতিফুল্ম্‌। 
চেতোহ্রবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবত্যলি£ সচ্ছিবতত্ববাদম্‌॥ 





৫২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বলদেব বিগ্াভৃষণ মহাশয় একটা বিষয়ে বড়ই অন্ুদারভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি গরোবিন্দভাষ্যের সমান্তিতে গোবিন্দ 
ভক্তের ভাব্য পাঠের অধিকার নির্দেশ করিয়া অস্ভের প্রতি শপথ 
দিয়াছেন, যথা 
দভ্রীমদ্‌ গোবিন্দপদারবিন্দমমকরন্দলুক্াচেতোভি: | 
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ পাঠ্যং শপথোহপিতোইন্যেভ্যঃ ॥* 
(গোবিন্দভাষ্য-_১২২ পুষ্ঠা) 
এতদৃষ্টে মনে হয় তৎকালে জিগীষার ভ!ব বড়ই প্রবল হইয়াছিল । 
আক্রমণের ভয়ে বলদেব ওরূপ শপথ দিয়া থাকিবেন। যিনি 
গোবিন্ব-চরণ-সংসক্ত, তাহার পক্ষে এরাপ শপথ দেওয়া! শোভন হয় 
নাই। আয়ুবের্দের আচার্য চত্রদত্তও স্বীয় নিবন্ধের সমাপ্ডিতে 
এরূপ শপথ দিয়াছেন । & 
মধ্বভাষ্য হইতে বলদেবের গোবিন্দভাষ্য বিশদ ও প্রাঞ্জল। 
মধ্বাচার্যের ভাষ্যে কেবল পৌরাণিক প্রন্ুতি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে; 
কিন্ত বলদৈবের ভাষ্যে সেরূপ নাই। ব্যাখ্যা সঙ্থস্ধে বলদের 
অনেবস্থলে মৌলিকতাই প্রকাশ করিয়াছেন। 


ক্ষ হঃ সিচ্ধ যোগলিখিতাধিক সিদ্বযোগা- 
নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুক্ধরেদ্ধরেদ্!। 
ভট্টত্রয়তিপথ বেদবিদা নেন 
দত: পতৎ্সপদি মৃদ্ধনি তশ্ত শাপঃ ॥* 


ইউরোপীয় পণ্ডিত 
সার উইলিয়ম জোনৃষ 


সার উইলিয়ম জোন্দ্‌ (১৭৪৬--১৭৯৪) ইউরোপে সংস্কৃত 
চর্চার অগ্রদূত ৷ তিনি একাদশ বৎমরকাল ভারতে বাঁ করেন 
এবং ১৭৮৪ খুষ্টান্দে ভাহারই এঁকান্তিক পরিশ্রমে কলিকাতায় 
48850900108 01 3৩708। স্থাপিত হয় । ইনি নিজে সংস্কৃত 
ভাষ। শিক্ষা করেন। তৎপরে মন্ুমংহিতার ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়| তাহারই প্রযত্ণে সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৯২ খুঃ 'ঝহুসংহার” নামক কালিদাসের 
গরন্থ প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়। & তিনিই বলিয়াছেন 
বেদান্ত পাঠে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ- প্লেটো! পিখা- 
গোরাষ প্রন্থতি ভারতীয় খষিগণের মূল প্রস্রবণ হইতেই চিন্তা-ধার! 
গান করিয়াছেন। ইনি বেদাস্তের কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, 
কিন্ত এ-স্বদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জোনস্‌ সাহেবের গ্রন্থাবলী 
১৭৯৯ খুষ্টাৰে লগুন হইতে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 


অগ্নাদশ শতাব্দীর উপসংহার 


এই শতাব্দীই দার্শনিক মৌলিকভার শ্েষ। সহস্রাধিক 
বংমরকাল যে দার্শনিক প্রতিভার দ্ুত্তি হইতেছিল ভাহা যেন 
ধন্রজালিকের সম্মোহনে একেবারে নির্র্বাপিত হইল। পাণ্ডিত্য 





ক ইনি কালিদাসের শকুস্তলার ইংরাজী অন্থবাদ করেন। তাহার এই 
অ্ধাদ গেটে সাহেব পড়িগা মুদ্ধ হন এবং শকুস্তলার উচ্চ প্রশংসা করেন। 
গেটে দাহেবের এই প্রশংসা জর্খন পত্ডিতগণের প্রাণে সংস্কৃত চষ্ঠার প্রেরণা 
সঞ্চার করে। (প্রকাশক ) 


5৫৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 
পল্পরগ্রাহিতার পর্যবসিত হইল। উন্ভাবনী শক্তি কেবল 
সমালোচনায় পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই শতাবাতে গৌডরীয় 
মতের অভ্যুদয় ব্যতীত বিশেষ উল্লেধযোগ্য ঘটন! নাই । শতাব্দীর 
পর শতাব্দী যে দার্শনিক সমর চলিয়ছিল তাহারও অবদান হইল। 
জাতীয়চিন্ত! দার্শনিক ক্ষেত্রে মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া! কেবল 
জল্প-বিপ্তায় অপব্যয্রিত হইতে লাগিল । জাতায় চিন্তার অন্তন্মখীন 
ধার! বহিন্ুখীনতায় দার্শনিকত। হারাইল। ভারতীয় চিন্তার ধারা 
নৃন পথে প্রধাবিত হইল। অষ্টাশ শতাবার দার্শনিক ইতিহাম 
অবনঠির ইতিহাস। 
উনবিংশ শতাব্দীর উপক্রম 

এই শতাব্দীতে কোনও মৌপিক গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। 
দার্শনিক চিন্তা কেবল সমালোচনায় পধ্যবসিত। ইতিহাসের দিকে 
মনাধিগণের চেষ্টা কতকট। পরিমাণে আক্কষ্ট হইয়াছে । এই শতাব্দীর 
চারিটা বিশেষত্ব আছে | প্রথম-_ প্রদেশীয় ভাষায় বেদাস্ত-শান্্ের 
অনুবাদ ও প্রচার হইয়াছে । দ্বিভীয়-_ ইউরোপীয় এবং দেশীয় 
পণ্ডিহগণের প্রচেষ্টায় বেদাস্তের মত ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছে, 
এবং ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। তৃভীয় _খুঠান 
মতের আবির্ভাবে বেদান্ত-মত বিকৃত হইয়! নানারূপ সাম্প্রদায়িক 
মতের উত্তর হইয়াছে । মুসলমান শাসনকালে যেমন নানকঃ কবীর 
প্রন্থতির মতবাদ মুসলমান ধর্ম-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, উনবিংশ 
শতাবীতেও সেইরূপ বঙ্গদেশের ব্রাঙ্মমত, খিয়োসপিষ্ট-মভ। এবং 
পাঞ্জাবের আধ্যসমান্দের মত খৃষ্টান প্রভাবের ফল বলিয়া প্রতীত 
হয়। অবশ্যই এই তিন মতের ভিত্তি বেদান্তে, কিস্তু এই ভিন মডই 
খুঠীয় পোষাকে বেদান্ত। সুতরাং কতকট1 পরিমাণে বিরত 
হইয়াছে | নববিধান ব্রাহ্মমত চয়নবাদে (79190510920) পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। থিয়োসফি সমস্বয়বাদে (95750951929) ব্যাপূত। 
আধ্যমমাজের মতবাদ প্রাচীন ও আধুনিকে মিল করিতে গিয়া 


উনবিংশ শতাবীর উপক্রম ৫৫৫ 


এক অভিনব মতবাদে পর্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্গমতের প্রধান 
দোষ যে উহাতে জাতীয়ত! বোধ থাকে না, কতকটা :১7১৪০৮যেহ- 
এর সৃষ্টি করে। ধিয়োমফিও সেই দোষে ছুষ্ট। বিশ্বমানবকে 
এক করিবার প্রচেষ্টা 0০185 উহাতে কল্পনার সৌষ্ঠব থাকিলেও 
বাস্তব নাই | আর্ধ/সমাঙ্জের মতবাদে 1$001017011910 থাকিতে 
পারে, কিন্ত জাতির ইতিহাসের সহিত যোগ না থাক্চায় অনেকটা 
পরিমাণে আধারশন্য ভাবের মত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্থই এ 
মকল মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেক মঠাত্ম। ব্যক্তি আছেন, 
খাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি উচ্চ। কেবল দার্শনিক 
ওএঁতিহামিক দিক্‌ দিয়া--এই সকল মতবাদের আলোচনায় আমণ! 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই পিপিবন্ধ কর! হইল | এই 
তিন সম্প্রদায় দল ভাঙ্গিতে গিয়! দপ গড়িয়া বসিয়াছেন । ইহাই 
প্রকৃতির প্রতিশোধ । কেখল ব্যাবহারিক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাত 
প্রতিঘতের ফলে যে মতবাদের উন্তন হয়, যাহাতে বিজাতীয় 
অনুকরণ স্পৃহা থাকে, তাহা কতকট। পরিমাণে ব্বাভাধিকতা হারাইয়। 
ফেলে । ধণ্ম-জীবন ও দার্শনিকজীবন কেবল চয়নবাদ (11910010151) 
ও সমঘয়বাদের (9509£951828) উপর দাড় হইতে পারে না। 
বিদ্রানতিক্ষুর মতবাদ যেমন বেদাস্তের পোষাকে সাংখ্যবাদ হওয়ায় 
অখাভাবিক হইয়া! পড়িয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মগবা, থিয়োসফিবা 
ও আর্যাসমাজবাদ * থুষ্টানী পোষাকে বেদান্ত-বাদ হওয়াতে 
অদ্াভাবিক হইয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্ধার চতুর্থ বিশেষত্ব শাস্ত্রের বহুল প্রচাঁর। 





ঙ আখ্যামাজ- -বাদ ভাবে প্রভাবিত না হইলে'9 হইতে পাপে, তবে 
হাতির ইতিহাসের সহিত ইহার যোগ কম। আমাদের মনে হর দয়াননদ স্বামী 
একবারে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পান নাই। 
খানিক ও খুষ্টান প্রভাব তাহার জীবনে খাকিবার সম্ভাবনা। বৃন্দাবন 
খবস্থান কালীন বৈষ্ণব প্রভাবের ও সম্ভাবনা আছে । 


৫৫৬ বেদান্তদর্শনের ইতিহাদ 


ইংরাজ রাজন্বের শাসনগুণে ন্সাভাস্তরীণ শাস্তি থাকায় প্রচার 
কার্ষোর সুবিধা হইয়াছে । ভারতের নান! প্রদেশে এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকায় গ্রন্থ প্রচারক সমিতি স্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থের বহুল 
প্রচার হইয়াছে | মাসিক পত্রগুলিও প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট নুহায়তা 
করিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে মৌপিকতা একেবারে নির্বাসিত, এই 
শতাব্দী সমালোচনার ও প্রচারের যুগ । এই শতাব্দীর বিশেষ 
এই বে, খৃষ্টান মতবাদ ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে । ইউরোগায় 
সাহিত্যের চিন্তা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় চিস্তার ধার 
কতকটা পরিমাণে পরিবপ্তিভ করিয়াছে; আধ্যাত্মিক ভারতকে 
অন্নাধিক পরিমাণে জড় ভারতে পরিণত করিয়াছে । পক্ষান্তরে 
ভারতের চিস্তা ও সাহিত্য ইউরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্যকে প্রতাবিষ্ত 
ও সমৃদ্ধ করিয়া! তুলিয়াছে। স্বাধীন প্রকৃতি ইউরোপ ভারতীয় 
চিন্তাকে আপনার ছাচে ঢালিয়া আপনার করিতে ব্যস্ত। আর 
অন্ুকরণপরায়ণ ভারত কেবল গতানুগতিক ভাবে অন্ভুকরণ করিতে 
গিয়া স্বীয় সনাতন ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেছে । আদান প্রদান 
প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু পরস্ব গ্রহণ করিতে হইলেও স্বাধীন ভাবে 
গ্রহণ করিতে হয় | আপনার মূল উপাদান বজায় রাখিয়া পরন্থ 
গ্রহণ করিতে হয়। 

ইউরোপীয় জড়বাদে মুগ্ধ ভারত বাহিরৈর চাক্চিক্যে ুস্ধ হইয়া 
সনাতন ভাবের সহিত জড়বাদের মিলন করিতে না পারিয়াঃ 
জড়বাদের ভিভ্িতে অধ্যাত্ববাদকে স্থাপন করিতে গরিয়! 
অম্বাভাবিকতাদোষে হষ্ট হইয়াছে । 

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক-উল্নতি বেদাস্ত-দর্শনের বিকাঁশের সহায় 
হইয়াছে । বিজ্ঞান যতই অগ্রমর হইতেছে ততই বেদান্তের 
প্রতিপাদ্দিত সত্যের বিকাশ হইতেছে । স্পন্দন জড়ের ধর্ম, প্রকাশ 
চিতের ধর্ম, ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান সেই দ্বিকে অগ্রসর হইতেছে। 


উনবিংশ শতাবী-_ প্রথম বিশেষত ৫৫৭ 


রসায়নশান্স পরমাণুবাদ অতিক্রম করিয়। স্ুশ্্লাপুবাদ অর্থাৎ 
818৫৮0 9)০০৮/তে পৌছিয়াছে | রেডিয়মের (উন) 
আবিষ্কারে পরমাণুবাদ বিধ্বস্ত হইয়াছে, স্ুক্্লাণু বা 0190:02. 
আপিষকৃ্ত হইয়াছে । সুক্ধ্াপুতেও স্পন্দন আছে, সতরাং ক্রমশঃ 
সুক্মাদপি সুক্ষ কারণ আবিষ্কৃত হইডেছে। সৃক্াণুতে স্পন্দন 
থাকায় তাহাও সাংখ্য পরিকল্পিত “অব্যক্ত প্রকৃতি" নহে স্পন্দন 
জড়ের ধশ্ম নিশাত হওয়ায় আত্ম। মন হষ্ঠাতে পৃথকৃ-চৈচন্য স্বরূপ এই 
ম্গবাদের আরও স্মুত্তি হইয়াছে । বিজ্গনেন্গ বিকাশে ভাই বেদাস্তের 
বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে ; বিজ্ঞান ক্রমে বেদাস্তের অভিমুখখীন 
হইতেছে । বেদ্দান্তের প্রতিপাদিত সতের ইহাই মহিমা] । 


উনবিংশ শভার্দা 
প্রথম বিশেষত 


এই শতাব্দীতে কোনও বিশেষ আচার্য্যের আবির্ভাব হয় নাই; 
কেবল প্রদেশীয় ভাষায় বেদান্তের সত্য সম্কপিত হইয়াছে। 
গ্রদেশীয় ভাষার মধ্যে বৈদাস্তিক সাহিত্যে হিন্দী ভাষার আসন 
মর্ষোপরি। বঙ্গভাষায় শারীরক ভাব্যাদদির অন্থবাদ ও প্রকরণ 
গ্র্থও অনুদিত হইয়াছে। 
বজ্গভাব! 


কাপিবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় শারীরক ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ 
প্রচার করেন (বঙ্গাব্দ ১২৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৮৮৭)। তিনি বেদাস্ত- 
মারেরও অন্থবাদ করিয়াছেন । মহেশচন্্র পাল মহাশয় উপনিষদ্‌- 
সমূহের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করেন। 
এই শতাব্দীর শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় চক্্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
মহোদয় স্বীয় অসাধারণ পাগ্ডিত্য ও অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় 


৫৫৮ বেদাস্তদর্শন্র ইতিহাষ 
দিয়াছেন। গোপাললাল বস্থ মল্লিক মহাশয়ের ফেলোশিপের 
বন্তৃতায় চল্্রকান্ত পাচ বংদরকাল বেদান্ত সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। প্রথম বর্ষে উপক্রমণিকা, নামকরপ-প্রণালী, দর্শন 
শান্তর এবং স্ভায় বৈশেধি্ সাংখা, পাতঙ্জল প্রভৃতি দর্শনের সারমণ্ধ 
প্রদান করিয়াছেন । দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে অন্ধান্গ 
দার্শনিক মতের জহিত ছুলনা করিয়া বেদান্তের মত স্থাপিত 
করিয়াছেন। দ্বৈহবাদ ও অদৈহবাদের তুলনামূলক বিচার এই 
প্রবন্ধে যেরশ আছে, বোধহয় বঙ্গভাষার আর কোনও প্রবন্ধে হা 
মাই। চন্দ্রক্কাস্তের গ্রন্থ ব্যতীত ধঙ্গভাষায় উল্লেখযোগা গ্রন্থ 
বিরল। চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধে গুতিখিশ্ববাদ ও ভবিচ্িবাদ 
সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে । তিনি গরতিবিশ্ববাঁদেরই মর্থন 
করিয়াছেন। তাহার প্রথমবর্ষের বক্তা ১৮৭৮ খুষ্টান্দে (১৮২৭ 
শকে) গ্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খুষ্টান্দে ইনার দ্বিঠীয় সংস্বরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । অন্য চারি বর্ষের বক্তা বিংশ-শতাকীর 
প্রান্তে (১৯০০--১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধের শ্যায় প্রবন্ধ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বিরল, 
কিন্তু জাতীয় ছুর্ভাগ্য এখন চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধ পাওয়া যায় না| 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত সন্থন্ধে ামলাল গোগ্ামী মহাশয়ের প্রচেষ্টা 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণ্রে গোবিপ্বভাষ্যের অগ্ুষাদ 
ও গোবিন্দভাষা-বিধুভি নামক এক প্রবন্ধ চিখিয়া বলদেবের মত 
বিবৃত করিয়াছেন। বলদেবের “সিদ্ধান্তরত্ব বা ভাষ/পীঠকের" 
বঙ্গান্ুবাদও গোস্বামী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামলাল 
গোস্বামী মহাশয় বৃহদারপ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষলের সংস্কৃত ভাষায় 
টীকা রচনা করেন। 

বঙ্গবামী আফিম হইসে শ্রীযুক্ত পঞ্গনন তর্করত্ব মহাশয় পঞ্দশীর 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । প্রবন্ধ হিসাবে একমাত্র চত্র কা 
ঘর্কালক্কার মহাশয়ের নামই উ-ল্লধযোগ্য । 


উনবিংশ শতাবী-_প্রথম বিশেষত হল 


দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গীভার ব্যাখ্যা করিয়াছেল। 
ওগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "জ্ঞান ও কণ্ম” নামক এক প্রবন্ধ 
রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ উনবিংশ শতাব্দীর অস্তে রচিত 
হইয়াছে। উহাতে বেদান্তের দিক্‌ হইতে জ্ঞান ও কম্ধের আলোচন! 
করা হইয়াছে। 

গৌড়ীয়মতে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহ্নাশয় অনেক গ্রন্থ 
অন্নবাদ মহ প্রকাশ করিয়াছেন । “মান্নায়নুক্র” নামক এক্জ প্রবন্ধে 
হিনি গৌড়ীয় মতের সংক্ষিপ্ত মনন প্রদান করিয়াছেন । এই প্রবন্ধ 
মস্কৃত ভাষায় পিখিত, ইহার সঙ্গ ভাগার কৃত বঙ্গান্থবাদ আছে। 

বর্তমান বিংশ শচাব।র প্রারস্ত গ্রীবুক্ত ফোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য 
মহাশয় উপনিষদের উপদেশ” নামক এক প্রবন্ধ রন! করিয়াছেন। 
এই প্রবন্ধ কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত হঈয়াছে । ইহাতে উপশিষদের 
মাণার্জিকাগুনির ভাৎপধ্য প্রদ্িত হইয়াছে । শান্করনত ব্যাখ্যা- 
ক।র স্থান বিশেষে তিনি শক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়। বোধ 
হয় ₹ 

হিন্দী ভাষা 


হিন্দী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, বোধহয় প্রাদেশিক 
ভাষার মধ্যে হিন্দী দার্শনিক সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট। 

১। স্বামী অভিলাখ দাস উদ্বাসী “অভিলাখ সাগর” লামক 
এক প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন । ইহাতে বন্দন বিচার, গ্রন্থ-বিচার,ঃ 
মার্টবিচার। ভজন-বিচার, জড়ত্রক্গ-বিচার, চৈতনত্রদ্ষ-বিচার, 
নিরাকার-্রঙ্ষ বিচার) মিথ্যাব্রক্ষা-বিচার, অহ্ত্রক্ষবিচীর, ব্রক্মবিচার 
্রন্থতি খিষন্ বর্সিত আছে । 

২1 ভগবানফাস নিরপ্রনী “অস্বতধারা” নামক বেদাস্তের এক 
থ্রকণ গ্রন্থ পদ্ভে লিখিয়াছেন। 


পরিশিষ্ট জন্য 1 





৫৬০ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


৩। পরমহংস চিদ্ঘনানন্দ স্বামী “আত্মপুরাশ'” নামক এক বৃহ 
প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন । ইহাতে দশোপনিষদের ভাবার্থ বর্ধিত 
আছে। ন্বামিজী মহাদেবানন্দ সরস্বতী কৃত “*ততান্ুসন্ধান ও 
অছৈতচিস্তাকৌস্তরভের” হিন্দী অশ্নবাদও করিয়াছেন। 

৪1 আনন্দশিরি স্বামী “আনন্দামৃতবধিনী” নামক এক প্রবন্ধ 
রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়াবসরে বেদান্ত 
নিগত হইয়াছে। 

৫। কাম্লীবালে বাবাজী “পক্ষপাভ রহিত অনুভব প্রকাশ" 
নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল শান্ত্রের অধ্যাত্থ তাৎপধ্য 
এই প্রবন্ধে নিণীত হইয়াছে । 

৬। গুলাব সিংহ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কৃত “প্রবোধচন্দ্রোদয়” 
নাটকের ভাষ্যান্ুবাদ করিয়াছেন । 

৭। পরমহংস লক্ষ্যানন্দ স্বামী “মোক্ষগীতা” এবং “ধিবেক বীর 
বিজয়” নামক ছইখানি বেদাস্তের প্রকরণগ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 

৮1 গুলাব রায়জী “মোক্ষপন্থ” নামক এক প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন । 

৯। ্যামী নিশ্্দদাসজী “বিচারসাগর” নামক প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন । ইহার উপর নিজেই টাক! রচনা করেন। পীতাগ্থর 
দাস ইহার উপরে সুবিস্তৃভ টাক। রচনা করিয়াছেন। বোধহয় 
হিন্দী ভাষায় বৈদাস্তিক গ্রস্থের মধ্যে "দবিচারসাগর” সর্বত্রেষ্ঠ। 
স্বামী নিশ্চলদাস “বৃত্তি প্রভাকর” নামক অন্য এক প্রবন্ধ রচন! 
করিয়াছেন। ইহাতে ষড়বর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে বেদাভ্ূমতের 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন । 

১০] স্বামী “বিচার-মালা” প্রবন্ধ রচনা করিয়াঁছেন। 

১১। পীতাম্বর দাস বালবোধিনী টাক সহ “বিচার-চল্রোদয” 
রচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজ্গুমদীর মহাশয় 
বিচার-চত্র্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । বিচার 


উবিএ শতাব্দীর_-দ্বিতীয় বিশেষত্ব ৫৬১ 


চন্পাদয়ে বেদাস্তপ্রতিপাদ্য বিষয় অঠি মুন্দররূপে প্রপঞ্চিত 
হইযাছে । 

১২। কবিবর কেশবদাস "বিজ্ঞান গীতা” নামক প্রবন্ধ রচনা 
ককদিযাঙ্ছেন।  এতদ্বাতাত শুন্দর-বিলাস, স্বরূণানুসন্ধান, স্থান ভব- 
প্রচঃশ, সম্তোযন্থররু, সন্ত এর াব প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ হিন্দী ভাষায় 
1 হইয়াছে । যোগেশ্বর বলানাথজী মারবাড়ী ভাষায় 
শক্কাশ” নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে 
ভুতি সাক্োর তাৎপধ্া নির্ণাত হইয়াছে । উনপিংশ 
এএবা,ত হিদ্বাসাহিতা দাশ কক্ষেত্রে গতিষঠ। লাভ করিয়াছে । * 








উনবিংশ শতাব্দী 
দ্িষ্ঠায় থিশেষহ 


ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 


-*াপায় পণ্ডিগলের মধ্যে সার উইলিয়ন ভ্োনস্‌ (98 
1018 ০508), চর্লস্‌ উইল্কিন্স্‌ (00090108 ৮১11005 02 
কোতত্রাক (60100০9) গ্ভৃতি সাহেদ্গণ প্রথমে দার্শনিক- 
গেতরে অধ্তার্ণ হন| অষ্টাদশ শতাবীর শেষ হইতে উনধিংশ 
শহাক। এখমভাগেই তাহার সংস্কত-জাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ কর়েন। 
ঈণদর শুষ্টাস্তে উইলসন্, রোযার, কাওয়েল, বথলিং ডসেন্‌। 
গার্ধব। মোক্ষমূলর, থিব, কর্ণেল জেক্ব, বুলার, ডেভিস, ধেনিস, 
গফ, প্রন্থুতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দার্শনিক সাহিত্য আলোচনা 
কঠিতে লাগিলেন এই সকল পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় দার্শনিক- 
সাহিত্য ইউরোপের ন্ুুবীসমান্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দার্শনিক 
মাহিতোর প্রচারে ইউরোপীয় চিন্তাও কাব্য প্রভাবিত হয়। এডুইন্‌ 

পরিশিষ্ট ভব । ূ 


২৩৬ 


৫৬২ বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস 


আর্নন্ড (15070 4১:0010 ) সাহেব 8£1ঘ। ০ 487৮ নামঃ 
শ্রন্থ রচন! করিয়া বৃদ্ধরেবের জীবনী ইউরোপীয় সমাজের নিকট 
উপস্থাপিত করেন । বর্তমান শতাব্দীতে যেট্স্‌ (০৪) ও রামেল 
(0708801 ) পপ্রস্থতি ইংলতীয় পঞ্িতগণ ভারতীয় প্রভাবে প্রচ্গাখ্তি 
দর্শনিক চিন্তায় সোপেনহোৌর, ভন্হাটম্য।ন্‌ 'প্রভভি দ।শনিঞ্দ 
প্রভাখিত হইয়াছেল। বর্তমানে দিনেসার অধ্যাপক কফড়ি 
(8910 হার) ততকৃহ 00011080000) ০1 191 
নামক গ্রন্থে উপানিষদের চিন্তার প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠঙ ৬ 
করিয়াছেন । 

ইউরোগীয় পঞ্ডিতগচণর প্রচে্া প্রশ সদায় । বি 
যতদূর সম্ভব তাহ! তাহারা করিয়াছেন । উহাদের যে আ্রন পরমা? 
নাই এমন নহে । অনেক স্থলে তীহাগা ভাৎপর্য। দপয়ঙজন করিতে 
না পারিয়া জাস্ত সিদ্ধস্তে উপন।ত হইয়াছেন । 

কোস্ব্রক্‌ (0010) ১৭৬৫ খু১--১৮৩৭ খু)_$নি ১৮০৫ 
খৃষ্টাব্দে /১51%06 1২০3৩2৫১৪৪৮ নাক প্রবন্ধে বেগ সধ্থন্ধেত ৩৪ 
[1০ 6৫9৪ প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৩৭ খুষ্টাধে কোল 5 
উইল্সন্‌ সাহেব “গাঁড়পাদীয়-ভাব্য সহিত” সাংখ্য-কারকাৎ 
ইংরাজী অন্ুখাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত বরেন। জক্হফেতে 
এই সংস্করণ গুথম প্রকাশিত হয়। কোজ্ভ্রকু * ভারতীয় দর 
হন্বদ্ধেও প্রবন্ধীদি টন।র সুচনা করিয়া খান। পরবসীকালে 
তাহারই পথ অনুসরণ বিয়া অন্থাহ্। পণ্ডিতগণ বেদাস্ত-দর্শনাদি 
মন্বন্ধে আলোচনা করেন। 















* ইনি প্রথমে সংস্কও ধ্যংকরপের ইংরাজী অঙ্বাদ করেন, এবং আপে 
সংস্কৃত হাতের লেখা সংগ্রহ কির! [0856 [0115 0০0105কে দান কেন 
ভাহারই এঁকাস্তিক প্রচেষ্টর ফলে লগ্ডনে 1555] 43০8 5০5০) স্াপিই 
হয়।_( প্রকাশক ) 


উদবিশ শতান্দী-_ছিতীয় বিশেষন্ধ ৫৬৩ 


ভইল্সন (13009. 17%)0)07 ছ11500 )--উইল্সন্‌ 
্লাহেব ভারতীয় নাট্য সম্থন্ধে একটা সুধিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
এর পুবন্ধেব তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭১ খুঈান্দে লণ্ড.ন প্রকাশিত হয়। 
প্রবন্ধের নাম 9০919০ট 51১67109)8 ০0 870170050০1 টা 
1101008”| অবশ্যই এই প্রবন্ধে উঠল্সন্‌ সাহেব বে সিদ্ধান্তে 
ইপনাহ হইয়াছেন তাহা মকলাংশেই সঙ্গত ও শোভন নহে। ইনি 
'চাল্ঞক সাছেবের সহিত সাংখাকারিকার এক সংস্কূরণও প্রকাশ 
জেয়াছেন। ক শঙ্কগাচাধ্যের অধস্থিতি-কাল জঙ্বন্ধেও উইলসন্‌ 
£ত গবেষণা করিয়াছেন। কিন্। তাহার গবেষণার ফলে যে 
স্স্থাপিহ হইয়াছে ভাহ। সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় না| উইলসন্‌ 
45 পথ শ্রদর্শ ক মাত্র । 

জর 'দ্‌ উইপ্কিদ্স্‌ (01070১ চ175 )-ইনি ১৭৭০ খু 
হতে আগমন কক্েন, এবং মস্কঠ ভাষায় বযুৎপত্তি লাভ করিয়! 
আগত শীঠার ইংগাঞ্জা অন্বধ করেন। ১৭৮৫ খুঃ এই শ্বীতানুবাদ 
মনে প্রচাশিত হয়, এবং ভাগবত গীতার এহ ইংরাজী অন্থবাদ 
আমরা ও ফগাসা ভাষায় অন্ুধ্ত হয়। 

রোগার (3১০০৮) বোয়ার সাহেব একখানি উপনিষদের 
ম্পাদক। ১৮৫০ খুষ্টাব্খে কলিকাতা “বিবলিওঘিক। ইপ্তিকা 
দিএদে? এতরেয়। কেন, শ্বেতাঙ্বতর, কঠ, তৈত্তিরীয় প্রভাতি 
ঈনিষদ্‌ সম্পাদন করিয়া প্রকাশিভ করেন। 





£ ইনি সংস্কত-ইংক্েজী অভিধান রচনা করেন । 
নোছেন, (0০143013০19 )-একজন খৃষ্টান ধম প্রচারের উগ্র উদ্যোক্তা । 
প্রা বিশ্বাস সংস্কৃতে সুশিক্ষিত হইলে ভারতে মিশনারিখণের এচাত ক্ার্ধ্যের 
পি হুষিধা হইবে এই বিশ্বাসে অন্প্রাণিত হইব খৃষ্টান ধধ্ধ প্রচারের সৌকার 
শনের জন্য তাহার সমুদয় সম্পত্তি ১৮৩০ খুঃ অক্সফোর্ড বিশববিদ্ঞ।লয়ে গুধান 
গন] ই হইতে বোডেন্‌ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়, এবং ১৮৮০ গৃঃ সংস্কৃত 
সার একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। (প্রকাশক ) 


৫৬৪ বেদাভ্তদশনের ইতিহাস 

কাওয়েল (0০চগো] )--৯নিও . উপনিষদের সম্পাদঃ। 
কলিকাভার বিব,লিওথিক! ইপ্ডিকা মিরিজে কায়কখানি উপনষদ 
প্রকাশিত করেন] ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৌষীতকা উপনিষদ, ১৮৭০ কঃ 
মৈত্রী উপনিষন্‌ সম্পাদন করেন। ইনি বুদ্ধচরিতের অনুবাদ, 
১৮৯৩ খবুঃ বুদ্ধ»রিত অক্ষফোর্ডে প্রকাশিত করেন। 

বুলি (13081011168) ইউরোপীয়. পণ্ডিতগপের মু 
আগ্ুতম প্রধান পর্ডিত | উনি রপং (18৮৮5) আহহেবের আটা এ 
মিশিহ হইয়া সংস্কৃত ভাষায় এক জন্মন্‌ শহিধান প্রনয়ন লশির৬2, 
রুশিঘ!র রাজধানী জেন্টনিতারবার্গ (ঘর্তনাগ নিন গ্রাড়) ৮ 
এই সুবৃঙ্ধ আউিধান ৭ খঙে প্রক।শিঠ হউঘঃছে (১৮৫৪৭ ৮৭৫) 
বলিঙ্গ, সাহেব ঈচার এক সংক্ষিপ্ত সংস্ক ৭ণ্ড (১৮৭৯--১৮৮৯) 
লিপজিগে প্রকাশ করেন । ১৬৯৭ খুং ইভার র।চভ টগএনা, 
0177098027019 নানক প্রবন্ধের তৃঠা্ সংস্কহণ শিপুদিম, পথ 
হইতে প্রকঃশিত হয় । * 

১৮৮৯ খুঃঠনি ছা্দোগা উনি অনুবাদ দহ সম্পাদিত কয়ে 
লিপজিগ, নগর ২ইতে গ্রকাশত করেন । এ খুিনেই চু 
ববহদারণ্যক উপানষদ্‌ জম্পাদিত হইয়া £কাশিত হয়। ১৮৭০ ৭: 
খুষ্টান্ে সেন্টংপিটারস্বার্গ নগর হইতে ছুই খণ্ডে “17001 
91059 নামক প্রবন্ধের ছিতীয় জ্স্করণ প্রকাশিত হয়। ইন 
বৈদিক সাহিতে)হ য় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । 

অদ্যাপক মোক্ষপুলার (704, এ, 9185 810110৮)-8বি 
অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন আলোচনায় ইউরোণয় 
পণ্ডিতগণের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। বৈদিক ও বৈদ্াস্তিক সাহিত্য 
ইহার রচিত অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি ঝগবে.দর সম্পাদক ' 
১৮৭৩ খবঃ কেবল খগ.বেদের মূল লগ্নে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৭ 























পাঁপিনি অধায়নে বিশেষ সহায় তা কৰিয়াছে।_€ প্রকাশক ) 


উনিশ শত।ী-ছ্িতীয় বিশেষত ৫৬৫ 


খঃ উতার পদপাঠ প্রকাশিত হয়? ১৮৭৭ খু 00001070, 100 
লন হটতে রোমান অক্ষরে (180 000৮ ) খক্সংহিতা 
প্চাশিত করেন । ১৮৯০-৯২ খ্বঃ সাফ্নভাষা ও পদ্পাঠ সহিত 
ধক্সংতিতা লগ্ন নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। ১৮৯১ খ্বুঃ 
অকুদূফোর্ড হইতে প্রকাশিত 96:০৫ 13008. 0 006 71585 
ই এ কতকগুলি বৈদিক সুনে অনুবাদ প্রকাশিত করেন। % 
৮0790. 1১০০৮ ০, 1707. 2. এতে কএকখানি 
হশষদের অনুখাদ করিয়াছেন । ১৮৯৪ খুনে 1০১] 1178868- 
(1 এতে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধ কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করেন, ইহাই--_ 
৮৮ ৮6078৮ 1১1)11980))]5৮ নামে অভিহিত | ১৮৯৯ খবঃ ঝি 
১:/৫।)৪ 01 120010090111050705 প্রকাশ করেন। ইনি 
ফ্কানিদাসকৃত মেঘদৃ:5র জান্মান্‌ ভাষায় আন্গবাদও একাশ করিয়া- 
ছেব। ১৮৪৭ খুঁত কনিগজবার্গ, (10018৯৮০%) নামক নগরে 
হহ অদ্ুণাদ প্রহাশিভ হয়, মক্ষিমূতাব 075000১9928 60 0১9 
৯10069 91 81051910385 01718016৮77 09 0899007760 
10181 905 ০] 1৯001057 (00)0 0৮ ঘন, 15000298), 


মা] 11181 (জেটি ত0. 15000909805 5১0৮001১০1৮ 











৯1 100100। 55111009891 ০1 0৯ 
থি 


01710078011) 210 ৮2০67) ০ 10018151)198725)10108 91 


)01110401 10010810, 


৮100৯১3৮070. 0000 70720001010 815450851101170 80709 
গম মএ 01000518977) 2৮0300010৮0 স0ি001)01) 5 
6০৮০1) লাক প্রতি অনেক প্রবন্ধ রচন! 


1001005102৮ 






হস) 000 





1157704- মকত, কুপ্র, বাত বাড ২৮ পা 
টি সত205 খে, সাত) 
পপ আয 36 (জি চিজ ম৪-এই প্রবন্টে তিনি বলিয়াছেন 





১ 


1 সনে 0৭59] 7995158 ৯110 815 150 1১000 ২এগন এল হজে সি] 


1070১90০7০9, ০01 365 0208065 27185) 0753 250561 055] 52518795 


নি নান ইতি 


করিয়াছেন। ইনি বেদাস্ত-দর্শনে শ্বাঙ্কর মতের অস্থসরণ করিয়াছেন, 
কিন্ত স্থল বিশেষে ইনার সিদ্ধান্ত অসমীচীন ও অঙঙ্গত হটয়াছে। 
তিনি যে বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি ০1208, [9111080121১ নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-4$01- 
100 16 109 6011 07 01700 2, 1910110780001592 ৪০ গর 
001200660 ঘট) 8111 009 00196017108] 8১:8691))5 
[77011080109 88 9011017651170615 800. 9০101 017 1 
0০০ 815০ ৮০006 7] 63:05৮15591)6 792180 01 ৮] 
[00117800009 07 005 চেখাও 20110790108. 01722100110 
০021709 [011110801)5 88 ০0191716010 8179 ঢো70151717 
2) 91010110৮10 আগএন5ঠ পচ 0010 ৮116)10 ৮016 000116 
5800 ৪010) 80 17027910101 0010. ৪০ 016৮৮/00 25 0178 1 
8070 [70001911%09- 16105 0600 010801৮5000 2035 [ছি 
16 স1]] 79091708010 01100) 0011. 11 010050৮711১ 
0.9901790021)01828 12019027703 90011801101 1 
81908]. ৮11151019 81৮০ 1৮ 3 010 20801600150) ও) 
631)01002060 0021018৮100 0109 09561৮050 0১88) 
0£1000) 017119501)0)103 00. 37078) 70110701511 
7011119801)1)0 198 7389210 (0 10 2, 10]/৮051া [িযা ছে | 
092007 ০7170007007778870 1 10001502270 1১99৮ 17001510107 
1018 00872 0১6 ৮ 008050 001)010801)5-1 

ভজেন্‌ ( [১৮] 1)901986) )_ ইনি জান্মান অধা?পক, বেদান 
দর্শনের ক্ষেত্রে ইহার প্রচেষ্টা ও সাধনা সব্ধ্বোপরি উ:িষযোগা 
ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া তথ্য সংগ্রহ পুর্ব্বক প্রবন্ধ সকল রচনা 





90 । 091 প্রত [01508 ৩1130, 0৫075510100. 80161050500 
০ 8890 আবুতাং সভা] 095659 85০ 886520102০0 0085 দা যদি 


985৫754 11280 জার রগ, [ সাততা] ০০1০6 ও৭ট 6০ 1501৮ প্রাপক) 


উনবিংশ শতাব্দীছ্ছিতীয় বিশেষত্ব ৫৬৭ 


করিয়াছেন । বেদাস্তের প্রাণস্পর্শী ভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। যে 
করেকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, 
কমমধো ইলিই সর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বেদ্দাস্তের রস উপলব্ধি 
করনে পারিয়াছেন। স্থল বিশেষে ইহার সিদ্ধাস্ত৪ অশ্দোভন 
হইয়াছে ; অবশ্যই তাহা দোষের নহে, কারণ ইনি বিদেশী হইয়াও 
যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্তাত ইনি ধন্বাদার্থ । বিদেশীর 
পক্ষে শরম প্রমাদ ক্ষমাহ, কারণ ভাষা ও ভাবের ভিতর তাহাদের 
প্রবেশ করা সুকঠিন। ডসেন্‌ বৈদিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৯৪ খুষ্টাব্দে 
-৮5১02001191010 (08910100700 08 000017801000% নামক 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে (1. 119৮6 1) 41108019010 
রস ৮০৪৬ নামক প্রবন্ধ (লিপ.জিগলগরীতে প্রকাশিত করেন। 
বেদান্ত-দর্শন জন্বন্ধে ডসন্‌ কৃত 4100 10071087700010 নু 
[01950180708 (101091)071199718)) 01 0079 00108018079 ) 
নামক গ্রন্থই নুপ্রসিদ্ধ । ১৮৯৯ খুং লিল,পিগ, নগর হতে এই প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়| ১৯০৬ খুঃ গেুডন্‌ (৫০৩) সাহেব ইহার 
ইরা তজ্না প্রকাশ করেন । ইউরোগীয় পপ্ডিতগণের মধ্যে 
বেণাস্ত মন্ব্ধ এন সুচিষ্থিভ প্র-ন্ধ সার কেহই লিখিতে পারেন 
নাহ। গফ, (৫০৮00) সাহেবের প্রধন্ধ সুবিস্তৃত হইলেও এক্সপ- 
নমাধাগ সহিত লিখিত হয় নাড। মোক্ষমূলারের ৮০৫80105 
111105)0) হঈতে গফ, সাহেবের প্রবন্ধ “য সুচিস্তিত তদ্ধিষধ়ে 
মন্দেহ নাই | ডসেন্‌ ১৮৯৭ খৃঃ অন্থবাদ ও ভূমিকা সহ “3011018 
170৮0810588” প্রবাশ করেন। লিপংজিগ, নগর হইতে ইহা! 
প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খুঃ পিপংপিগ, গর হইত ডসেন-০108 
৭১৪6০) 70৭ 0081752৮748 বিডিস9)0 00 ৮ ০1%%5 নামক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯১২ খুষ্টান্দে আমেরিকার সিকাখে। 
নগরী হইতে 01. 00108607. স্কৃত এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বেদান্ত-দর্শন সালোচিত হইয়াছে! 


রা বেদাস্থদর্পনের ইচিত 
১৮৮৭ স্ব শাঙ্কর ভাগ ও স্তরের অনুবাদ সহ ত্রদ্গস্ত্র লিপভরিগ 
নঙ্গর হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের নাম *্0)10 08 
86৪. 58007790110 90675 0£ ৮ 02716৯৮ বেদান্ত দখলের 
ক্ষেত্রে ডসেন্‌ সাহেব ইউরোপীয় পণ্ডিতগ-পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। সংস্কত সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতায় দম 
অধ্যয়ন করিপার জন্যই ভসেন্‌ ভারচ্ছে আমিয়াহিলেন। স্থান 
বিশেষে ডসেন্‌ ফাহ্ছেবের সিদ্ধান্ত সমাচীন না হইলেও তিনি জরি 
শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। হার 10701750105 
679 1070211508 নামক প্রবন্ধ সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত | 

ওয়েবার। (4১19৮9০])6 ০ )-নি মোক্ষমূলারের 
সমসাময়িক ॥ ইনি যজুরেদের এক অনুবাদ সম্পার্দন করেন। ঠঠি 
739৮0 1৮8] 101014)র জন্ত সংস্কৃত হস্তলিখিত পুত্তবানদ: 
এক তালিক! নিশ্মাণ বরেন। তৎকৃভ “[70187)90, ১:0/01007 
১৮৫ খুঃ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টান্দের মধ ১৭ খণ্ডে প্রকাশিঠ হয়। 
ইহা ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের খনিদিশেষ। ততক্কৃত 1119/92 
0£:1700150) 14507505000 নামক গ্রন্থ তিনি বাঁলয়!চছন ফে। 
হিন্দুগণের মৌলিকতা। ছিল না, এবং কাবা, বিজ্ঞান ৬ শয়করায় 
তাহারা গ্রীকগণের অনুসরণ করিয়াছেন, হিন্দুদের রামায়ণ হোমারে 
(70097) অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বন্ধের স্বীয় পণ 
কাশীনাথ তরিশ্বক তৈল্গ মহোদয় তাহার এই সকল অসার সিদ্ধাের 
অযৌক্তিকতা৷ বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন । 

গার্বে (0209) -ইনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ ভ।বে না 
লিখিলেও ভারাহীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। 
১৮৯৭ খৃঃ দিকাগো। (0099 ) নগর হইতে ০৮20108905৮ 
১0960670018 শামক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৮৯৪ খু 
লিপংজিগ, নগর হইতে [10 550155% [711980)10” নামক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খবঃ হার্বব্ড (ঢঙে ) হইতে 





উনবিংশ শতাবী-দ্বিতীয় বিশেষন্ধ ৫৬৯ 


সা্যপ্রবচন ভাষ্যের 'এক সংস্করণ প্রকাশ করেন] ১৮৮৯ হু 
জাশ্মান ভাষায় ইঠার অন্ধুবাদ লিপ্দিগ নগরে প্রকাশিত 
করিয়াছেন। ১৮৮৮-৯২ খবুঃং গার্ধবে সাঙেব সাহ্গুবাদ সাংখান্ত্র 
কণিকীতার ধিবলি€খিকা। ইপ্ডিকা সিরিজে প্রকাশ করেন। ১৮৯২ 
খু; মিউনিক্‌ (17101) নগরে গার্বের সাহেবের সাংখ্যতব-কৌমুদীর 
অনুবাদ প্রকাশিহ হয়। তিনি 4387010)5% 0770 ০৫৮ নামক 
প্রশন্ধে আীক্‌ দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব খিশদ ভাবে 
দখাইয়াছেন | তিনি ১৮৭৮ খুঃ লগ্ডন হইতে “বৈভান সুত্রে+র 
এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই খুষ্টাবেই ট্রাস্বর্গ, | 
(50028) নগরে বৈঠান সুরের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 
দার্শনিক ক্ষেত্রে গার্ধের সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । বেদান্ত 
মন্থন্ধে নিশেষ কিছুই না করিলেও ভারতীয় দর্শনের প্রভাবাদি 
মন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহার নাম উল্লিখিত হইল। 
শিনি গীদার এক সংকবণ প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকায় গার 
সাহের সংসা-ভাব প্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এবং এই 
সমিকায় হিনি অসার যুক্তি, অমানুষিক কল্পনা ও নিজের অকৃতিত্বের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । ঠিনি ভুমিকায় পিখিয়াছেন ষে, তিনি 
৬৭ বার গ্লীা পড়িয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি গীতা 
পড়িলেও খিছুঈ বুঝেন নাহ । গার্বে মাভেবের উক্তি দেখিয়া মনে 
হয় ইউরোপীয় গণ্ডিভগণ ভারতীয় সাহিত্যে সম্যক্রূপে প্রবেশ 
করিতে পারেন নাই । কেহ গার্ষে সাহেবের ভূমিকার প্রতিবাদ 
সচক মালোচন! করিলে ভাল হয়। এই ভূমিকা 03117001120 
10৮এমাগেন [080010 000৮5, হইন্ছে প্রকাশিত হইয়াছে ) 

থিবো। (0) [1010৮ )--ইনি কাশী 09০) (011600এর 
অধ্যাপক হইয়া ১৮৭৫ খুঃ ভারতে আগমন করেন । শেষে কলিকাভ 
বিববিদ্তালয়ের [0গি/ঃ হইয়াছিলেন। কাশী প্রসিদ্ধ পপপ্থিত” 
পত্রে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। “পণ্ডিত পত্রিকয় বৌধায়ন 


৫৭5 বেছাস্তদর্শনের ইতিহাস 


শুবনুত্রে অনুবাদ সহ প্রকাশিত করেন । (1১00৮ ৮০1. [স.) 
শুহনত্র সম্বন্ধে ১৮৭৫ 00108] 01 06 4১81206 900308 
706088] নামক পত্রিকায় আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের 
জ্যামিতি (09:709075) সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! 
১৮৯০ ও ১৮৯৬ খু 98090. 19008 01 0178 12080907198 এ 
বেদাম্তশুত্রের শঙ্কর ভাষ্য এবং পরে রামানুজ্জ ভাদ্র ইংরাজা 
অন্নবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। * 

থিবে! সাহেব রামানুজ মতবাদের পক্ষপাতা। তিনি শাহর 
মতের সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রথম আপত্তি, শঙ্কর 
সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাষ্য রচনা! করেন লাই, কিন্ত রামামুজ বোধায়ন 
ভাষ্ের অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, শাঙ্করিক মায়াবাদ স্ুত্রের 
তাৎপর্ধে; পাওয়া যায় না। তৃঠায়, ব্রন্মের সগুণ ও নিগ্ুণ এই 
হুঈ ভাব শ্র/তর অনুমোদিত নহে। ত্রঙ্গানুতত্রপ পরিসমা!গুতে যে 
বুঁক্তর বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় শঙ্ষর-প্রাতিপাদিত 
নির্ববাণখুক্তি নুত্রকার খ্যাসেক্স অভিপ্রেত নহে। থিবো সাহেবের 
এই সকল যুক্তির অমারতা অধ্যাপক কে. প্দদররাম আয়ার মতোন 
শ্রারঙ্গম বানীবিপাস প্রেস হইতে প্রকাশিত “আপদেবী” টাকা সহ 
“বেদাস্তসারের” ভূমিকায় অভি সঈচারুরূপে খণ্ডন করিয়াছেন? 
বাস্তবিক ভূমিকায় আয়ার মঠোদয় থিবো সাহেবের যুন্তিজাল 
এরূপ দক্ষতার সহিত খগ্ডদ কনিয়াছেন “যে, তাহা প্রশংলাষোগ্য' 
অনেকস্থলে থিবো সাহেবের অন্বাদ€ দেবযুক্ত হইয়াছে । থিবে 
সাহেব যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তা! ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত! 
থিশো সাক্কেব ব্যতাঁত অন্যান্ত ৯উরোগীয় পণ্ডিৎ্গণ রামান্ু-ভায়ের 
বা অনা কোনও আচাধোর ভাষ্যের বোলগক্প আলোচনা করেন 

* (শাঙ্কর ভাত (5564 0০০দ ৩. ১ 1 9:1890 এবং 
সহ, ০ 18906. বামাচজ ভাস্তু--9%৮701] 09089 ৮০], সে 
অকৃস্ফোর্ড (05০51) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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নাই। আরার মহোদয়ের ভূমিকা সকলের পাঠ করা৷ উচিত । 
হিনি ইংরাজী ভাষায় ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় 
প্রাদেশিক ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত। অনেক ইংরাজী 
শিক্ষিত ভদ্রজোক সংস্কৃতের ভিতর দিয় শ্রাঙ্করভাম্তাপি পাঠ করিতে 
নাপারিয়া থিবো সাহেবের অনুবাদের শরণাপন্ন হন; সুতরাং 
ভাহার! যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন ৬দ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 
ভাহাদের পক্ষে আয়ার মঙ্গোদযের ভূমিকা অবশ্যপাঠ্য। থিবে! 
মাঠেব ও কর্ণেল জেকব যেরূপ অসার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, 
ষ্টরূগ ডসেন্‌ ও গফ, সাহেব করেন নাই। জেকব সাঙেবের 
সিদ্ধান্ত থিবো সাহেবের সিদ্ধান্ত হইতেও হীন; ভবে থিবো 
সাহেবের প্রচেষ্টার জন্য তিনি ধন্যবাদ । * 

কর্ণেন জেকব (0201 1৮০০১ )-ইনি ১৮৯১ খু বোস্ে 
দস্কৃত সিনিঙ্গে 41৯ (00007015066 ৮০ 07০ 100001থণ ঢা 
৪1018 2৮10 1)070006 318৮? নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
১৮৯১ খ্ুঃ পেকব সাহেব গক্ঠাণন্ষিদে 'র এক সংস্করণ প্রকাশ 
করেন। এ খৃষ্টান যুব, প্রশ্ন ও মাওক্য উপশিষদ্‌ সম্পাদিত ও 
& প্রক্কাশিভ হয়। ১৮৮৮ খু বোস্বে সংক্কত সিরিদ্ধে সভান্ত 
“মহানারায়ূণ উপনিষদ" সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খুঃ 
মাক নেদাস্সার নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়| ইংরাজী 





৯ থিবো সাহেল শিয়লিখিত অঙ্টবাদ প্রকাশিত করেন 2১ ছনগুত্র 
৭ খড় ২। বোধামন শুহছর ১৮৮২ পু) ৩। জর্থনংগ্রহ-- পূর্ব 
মামাংলার অগ্বাদ, ১৮৮২ পৃঃ ৪1 পশ্তিত আ্ধাসর ছিবেদীর সহযোগে 
পঞ্িদধান্তিকা_বরাহ-মিহিগের জ্যোতিষ, ১৮৮৯ খু:% ৫1 বেধাস্তসথতর শাঙ্কর 
ভাঙ্বপহ (সিধগাওর 3০৩ন তা 9০ [3০৭5 39005, ঘাএুদত ১45 88 7 ৬। বেদাস্ত- 
সঙ গরামাজ্জ ভাষ্ুগহ (95703 73০০০ ০619 নট 90195 ০1, &8৪) ১৯০৪ 
7 খু। ৭। গপানাখ ঝা! মহোদয়ের সাহচয্যে দ্ৈযাসিক অস্ঝদ পত্রিকা 
শদএ১5০01:০৫9৮ সম্পাদন করেন ।_ (প্রকাশক ) 


শিং বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অনুবাদ লক্ষ ১৮৯২ খুঃ লগ্ডন নগরে বেদাম্তপার প্রকাশিত কয়। 
বেদান্তমাের ভূমিকার জেকব সাহেব শঙ্চরের উপর কটাক্ষ 
করিয়াছেন এবং খুষ্টান মতের শ্রেষ্ঠহ প্রতিণাদন করিয়াছেন । নিন 
বলেন শঙ্করের অসঙ্গতি আছে। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার 
মহোদয় শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রক্কাশিত 'বদাস্তমাতের 
ভূমিকায় ভ্রেকব সাহেবের মতের অসারতঠ1 প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
আমাদের মনে হয় জ্েকব সা্চেবে: মত অসঙ্গত। ভিনি শান্কর- 
ভাত্য বুঝিতে পারেন নাই । আয়ার মহোদয় অভি সুন্দর ভাবে 
জেকব সাহেবের অসার ও অপদার্থ যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়াছেন । 
গ্বক২(0908])) গফ. সাহেব 11101192800) 
997108-এর “0১01লগ)5 ০06 600 00950181708” প্রাস্াশিহ 
করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিগ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, বং 
বেদান্ত-দর্শন বুঝিবার জন্য স্টাহার যে একটা আস্তরিক প্রচেটা ছিল, 
ভাহাও হেশ বুঝিতে পারা যায়| ১৮৯৪ খুঃ কাউয়েল্‌ (0০৮০1) 
সাহেবের সহিভ একত্রে তিনি ভংকাজী অনুবাদ জ “সর্ব দল 
সংগ্রহ” লগ্ন নগরী-ভ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ 1071)1074 
07897৮5, 9০৮9৪এ প্রচ।শিত চইমাছে ॥ ডনেস্‌ ও গফু খানি 
বেদাস্্-রসে রমিক ছিলেন। অ্রমপ্রমাদ সন্ধে তাহাদের গ্রথ 
স্ুখপাঠ্য | তাহারা বেশ সম্বগয়তার সহিত বেদাস্ত শাস্ত্র অধায়ন 
করিয়াচ্ছেন। দেশ বা ধশ্ম£ভদের সংকার্ণহায় তাচাদের 0 
কলুষিত ছিল না। তরে বিদেশীর পক্ষে সামান্য ক্রটি খাকা 
মন্ভবপর। কিন্তু খুট-ধর্মাবশস্বা নীলকণ্ঠ শান্তা ঘোর ম€াশঃ 
তাগার +4৮13900চ5]10010586102 0007911000৪ 
১0108011051 9585০/08* নাষক প্রবন্ধে ফেরাণ সংকীর্ণ তার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুললায় গর ও ভসেন্রে উদারতার পামা 
নাই। শাস্ত্রী মহাশয় পুণাতে পাদরী ছিলেন। হিন্দী ভাবায় তাহার 
প্রবন্ধ রচিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ ভাং এডওয়ার্ড হল্‌ (70৮ 20৫ 
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17013 [ুঞ] ) কলিকাতায় উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। আমাদের মনে হয় শরা্্ী মহাশয় ভারতীয় দর্শন কিছুই 
বুঝতে পারেন নাই, বিশেষতঃ ধশ্মান্ধগায দার্শনিক দৃদ্রি লোপ 
পাঠয়া্ছিন, মোক্ষমুলার গফ, সাহ্ছেবের সিদ্ধান্ত সব্বাংশে গ্রহণ 
করেন নাই । তিনি ততকাত +৮৪18:16% [১0।110901915” নামক 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।-টেঘনগসণা্ এুটগঠাল 2] বাঃ) 
17011081)0)5, 9) 060] গা ছে 0 ৪1] ছতযাছ 





1৯070088৮0৯ বগা [06 সাত (08105 08৪৮চদ গেট 006 
 টামাগএ্স 0950৮500৮61 60810008198) 900001811 ছাত 
মা 01100800788 000 819৮00৮1000 07095 100 
২1700010,% ক 

আমাদের মনে হয় গফ, সাহেব যে ভাবে ভাবিত হইয়া 
শাখয়াছেন ভাঠাই শাভন। আক্ষমূলায় সাহেব পাধসিগণের 
খাক্ষমণ সৌকধ্যের জন্ম হিন্দুধ্ম আলোচনা করিয়াছেন | এইবূপ 
সভিমত “0011)8 [0 0 0077000) উ051)0)) নামক প্রবন্ধে 
শিয়াছেন। িনি বরং হৃদয়ের সংবীর্ণতা লহয়া সংস্কৃত সাহিত্য 
আলোচনা করিয়াছেন, কিন অধ্যাপক গফ, সাহেবে তাহা কম। 

বেনিদ্‌ (৮617৯) ইশি কাঁশা 090০1)'5 0011(894র অধ্যক্ষ 
ছিলেন: “পণ্ডিত” পত্রে নানানিধ প্রবন্ধ গ্ুবাঁশ কারয়াছেন | ১৮৯০ 
ধু গত পত্রে প্রকাশানন্দকৃত “.বদাত্ত-সিদ্ধান্ত মুীনলী” ইংস্জাজী 
অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। 

তেভিস (1)২199)--ইনি ইংরাজী ভাষাকস প্রীসন্তগবদ্গ্লীতার 
অহ্থবাদ করেন। ১৮৯৪ খুঃ 4110501001858 05102691992158৮এ 
মাহুখাদ গীতার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়| ডেতিস্‌ সাহেব 





+ 5081059 50551050]5 (৮১ ্851501865)  249 8. 
0195 1911 





৫৭৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


দ77000 01011990012” নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাও 
[7000275 051921 99595 এ প্রকাশিত হইয়াছে । 

সার উইলিয়ম্‌ জোন্স (8 ড7111175. 0088 )--কৌনস্‌ 
সাহেবও বেদান্তের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
সকলেহ বেদাস্ত-দর্শন বলিতে শাঙ্করমতই গ্রহণ করিয়াছেন। 
কেবল খিবো (10৮5 7000516) সাহেব রামানুদ্দের পক্ষ মর্থন 
করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন ইউরোপে প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপে 
নূন ভাবের সঞ্চ/র ভইয়াছে। কেবল দার্শনি? ফোপেনহৌর নহে 
অন্যান্য পণ্ডিভবর্গ উদ্চকণ্ঠে ভারতীয় দর্শনের বিশেষ হ: বেদান্ডের 
প্রশসো করিয়াছেন। ডি ড0110 2০৮6৪ লিখিয়াছেন 
01108 1015 0101)881010 60 ৮] 009৮০9৮77৮৮ 0৮ 000 
20009 10010 69100081019) 12 2110৮ খে 1 মা0)০5 
১০110স1716 01) 7১017১875 চ126.19050 00 9197 
৪11)1811)0 ৮0711080002) 000 81070 097108017 ৯10) 070 
98588 01107 +* (0০৮98 0 091. 140,115 15 
20, 125, 19.) 





*. মোঙ্গমুলার ভারতবধীয় এই প্রভাব স্বীকার করেন না। ছিনি বলেন 
্রীক দর্শন হ্ব।ধীন ভাবে স্ফুতি প।ইয়াছে, তথে সৌসাদৃহ। দেখিয়া বিদ্মিত 


হইতে হয়৮-418 55 চ৪৮ 0302 0০9৮ স1০6092 বত 20507 00758 








70826 098 0050 88559850760] 20105017528 100মানে 800 
8019500003 (ি৩/। [8087 0009 গু) 099 ০০14 22 ভিসি ৪0026 / 
০04 63005 09657089 € 2182 91005 ৫ 201001550 1985 958]08 ৪৪ 46 
3০৮ ৪৪000531019 818 999. 09675 আ৪৪ 1১0555)19 200 875010281০5 
7306 839 150 28708108 216406]761058 0188 5১5. 8৫77119776505 108৯ 0৫7 
007989 6০ পালা ০৫ চ1,310501017558] 00988 3৮. 10085 20৫. 02578 


৪৩ 0০১ ৪6551612386 হা 502096202098 10086 10820550604, 


উনধিংশ শতাবী-_ছিতীয় বিশেষত ৫৭৫ 


কোনদিন ( ৮1০6০ 0০89) ইনি ফত্রাসী দেশের দার্শনিক 
উঠিহাসিক। তিনি পঠারিস্‌ (1829) সহরে ১৮২৮-২৯ খুঃ 
বর্ঠনান দর্শন সম্বন্ধে বক্তত। করিয়াছিলেন । তিনিও ভারতীয় ঘর্শন 
মন্বদ্ধে মঠি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন । ভিনি সেই বক্তা প্রসঙ্গে 
ধলিয়াছেন৮-৮1১- সা 2৪চথ 0 565918০0775 1)9০5০] 
0 0007111747190195] 20000179205 01 001০ 058১5 1800) 211, 


10780 01 [যন সি] 20070010010 90809707102 





মু) ০ 0182০%০৮ 017010 7811৮05৮110] হণার 00901)8 
91190750005 0৫. চ177100 8200 নিহত] 00৮55 0] 
এ 08007705501 050 1০০8০01800০) 01)911077001১080 
8০08 0188 8705100098 1 9600)0)605 0৮5 ৮0800 
৫01১01859৮০ 0৩ 0১০00 0089 05000 9106 0)9 19071199101) 
10101198506) 80০ 00 605 00501901819 10001)300) 
1770 0102 11565010001 010 17184 12101105910) 
(৮. 1+ 1১80) 

জম্মন দার্শনিকগণ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষতঃ দর্শনের 
পক্ষণাতভা | (মা909)0 561018%6] ) শেগেল্‌ * তাহার গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন,_"[5 087200৮০ 0027100. 00096 017০ ০5 
17:0782:8 0১08505866 00:01 09 907০ 08308 5 21] 
000৮ 50110189240 500750 510) 80707100068 8000. 
01168880285 2001১106102 8210. ৪৫৮০২015750) 8 0০915 





* ইনি ১৮০পথৃং ভারতীয় ভাষ!, সাহিতা, ধর্শন সঙ্থন্ধে প্রবন্ধ গচনা করেন 
খন সাস্কত চচ্চার জন জনিত নৃতন প্রেরণ। প্রদান করেন। উহার সময় 
হইতে জশ্মণিতে সবস্কৃতের নিয়মিত অঠশীণন হইতে খাকে। ইংপাক্স এবং 
ধমশীর মত অস্মণির পত্তিতগন ভারতে কোন গাজনৈতক স্ছার্থে গুণোদিত 
ইইয় মংস্কত চষ্চা আরম্ভ করেন নাই-_(প্রেকাশক )। 





৫৭৬ বেযান্তদর্শনের ইতি 


000061%9ণ 200 795610108111) 6308800. &৪ 1 90 
1)010900 10080060 10 10001 0102 0৮0 ৪0000 01 800 
904.” তিনি আরও লিখিয়াছেন,-“র%৫0 06 101708/ 
11011080075 0010 10070079508 00910900910 01008৮5 
7৪5 08 8০৮ 10161) 00 97091; [700110870010089 81)0%5 10 
00010051801) ৮100) 9)6 90০৮৫7906 1101)5 806. 51৫9) 0 
0180091 100211800) 10 0, 06010 1১010100000 81/1 11 
006 10111907401 17005070210 00100908742 মা) 
101৮0070814 60019 এ 0৮৪৮ 10245 লি 18 
80120019110 

বেশাস্ত দর্শন মন্ব্ধ তিনি বলিয়াছেন, 100 01518018100 
01 27000)09 000511101911) 109010256000 880100160 105 
010005 00 20৮00) 60201000980 1011) 10 0)9 56100216 &0 
17701061117) 00 00181007 % 007001101110010 1041)90110015101 
10 01510018088 010 000 11000 70105901000 
00100 000. 656:6107,৮  এতনৃষ্ট প্রতায়মীন হয় বেদান্তের চিন 
ইউবোপায় হৃদয়ে কিরূপ গরভাব বিস্তার করিয়াছে; ফরাসী ও 
জর্দ ৭ দাঁশবিক উত্ঠ়ই খু্তকণ্ঠে ভারতীয় দর্শনের শেঠ ঘোষণা 
করিয়াছেন । বেদাস্ত-দশনের প্রচারে ইউরোপের চিন্তীরাত্যেও 
একটা! বিপ্লবের সুচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় পত্তিতগণ ব্যতীত 
ভারতীয় ইংরাজী শিক্ষিত পণ্ডিগণও এই কাঁধ্যের সহায়ক 


হইয়াছেন। 


উনঘিংশ শতাব্দী 


দ্বিতীয় বিশেষহ_দেশীয় পণ্ডিতগণ 


দেবীয় পণ্ডিগণের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশয়ের 
নাম সনিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ 
ফিছু না করিলেও সংস্কৃষ্চ সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার প্রচেষ্টা ও সাধনা 
প্রশংসার । দার্শনিক সাঠিত্য সম্বন্ধে কে, টি, তেলাঙ্গ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য । তেলাঙ্গ মহোদয় বোম্বাই এর 
শা) 10থা1ঘ" পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি 
হাগধা শঙ্করের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে গবেষণ। করিয়া ৬ষ্ শতাব্দী 
গ্বিরকরেন। ততকৃত ভগবদ্গীতার ইংরাজী অন্ুবাঁদ ১৮৯৮ খৃঃ অন্দে 
//9713999 01070 [0586 391৩5এ প্রকাশিত হয়। * 

পরমংস স্বামী বিধেকানন্দ সিকাগো ধর্মমসভায় বক্তৃতা প্রদান 
করিয়। আমেরিকায় বেদান্তের মহিমা উদ্ঘোষিত করেন। তিনি 
রাঙ্জী ভাষায় জ্ঞানযোৌগ ও কম্মযোগ সম্বন্ধে ইউরোপ ও 
হামেরিকায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎকৃত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ 
ৎ রাজযোগ জন্মূণ, রুশ ও ফরাসী প্রস্ৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া 
ইয়েরোপে প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গতাষায়ও এই সকল গ্রন্থ 
দিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমানে বঙ্গদেশে ও ভারতের 
তর বিবেকানন্দের গ্রস্থের সমাদর । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারভ্ভে এলাহাবাদের গঙ্গনাথ ঝ! মহোদয় 
ধান্দোগ্য উপনিষদের শ্রাঙ্করভাত্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন । 
মাসাজের নটেসন্‌ কোম্পানী (88980 & 0০.) হইতে উহা 
প্রকাশিত হইয়াছে ও পরে একাকীই বা মহাশয় বহু বেদান্ত গ্রশ্থ 
টিটি 


ক 850790 73০01--250 170$6100, ০. ঘা 
২য়--ও৭ 


৫৭৮ বেদান্মদর্শনের ইতিহাম 


ইংরাজীতে অন্থুখাদ করিয়াছেন। ভিনি থিবে! সাহেবের সহযোগে 
প[0018011,00808” লামক একখানা অন্থবাদপত্রিক! সম্পাদন 
করেন। উহাতে বহু দাশনিক গ্রন্থের অন্থবাদ্ প্রকাশিত হইয়া,ছ। 
“বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ' খিগুন-খণ্ড-খাছ্', “অদবৈতসিদ্ধি' প্রস্ীতি 
গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া ঝা মহাশয় বিদন্মগুলীর 
ধন্চবাদাহ হইয়াছেন | এস্‌ মুববারাঁও (9. 50098 1050) মহা 
মধ্বাচাধ্যের ব্রন্ষস্থত্রের ভাষা ও গীতাভাষ্যের ইংরাজী অনুখন 
করিয়াছেন । এই অনুবাদ মাক্ঞাজ্র হইতে প্রকাশিত হইখাছে। 
বিংশ শতাব্দীর ৬প্রিয়নাথ সেন মহোদয় “1১031080100 ০ 
০৪710 নামে এক প্রবন্ধ রচনা! করেন। ইাভে আচাধা 
শক্করের মতবাদ আলোচিত হইয়াছে । প্রিয়নাথ বাবু দশানক 
সুন্মদৃষ্টির মহিভ প্রতিপাদ্ঠ খিষয় আলোচন! করিয়াছেন | এই প্রবন্ধ 
তাহার কৃতিব প্রকট। অধ্যাপক 1)7 0840 হিন্দুধশ্মের উপর 
'যথ| আক্রমণ করিয়! গিয়াছেন। তিনি ভতকৃত “17160010000 
60 000 7১011109801)75 01 089118102৮ নামক প্রণদ্ধে ব্রহ্মগাধন্য 
সম্বন্ধে অতি তীত্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহার মতে হিন্দু্থণের 
নৈতিক অবনতির কারণ- হিন্দুিগের ঈশ্বর সষ্থন্ধে বিশ্বাস। 
তিনি লিখিয়াছেন__“4. 180600018010১ 0 26030 &০ 6০9)106 
99, 01 000, ৪9০1 8৪ 8096 01 1312120000181)) 7706 0010 
01075 00 101770701109 6০ 1009190 8070.7057907105 0 
হওঞ্ট ৮৪883. ৪৮০7 60 1280. ৮০ 0১270 20 ছে 1000 
9098816.” অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি খৃষ্টান ধর্ধের সৌন্দধ ও 
ধার্য বিশেষরূণপে বর্ণনা করিয়াছেন | প্রিয়নাথবাবু 08৫ 
সাহেবের এই অযথা! অসারগর্ভ বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও হঠকারিতার বশেই 0940 মাহের 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ঝলেন/_"]0 18 
10750105] 08179. 0588 018115790. 50 012927990590 60507 


উদবিংশ শতান্ধী ৫৭5 


19800 04100005005 100850889 800. 07810020910 0558175 
7105068 100. 73121770801870 8100 13178177010 
1/10800-৮  প্রিয়নাথবাবুর বাক্য ষথার্থ। তিনি বেশ হুন্দর 
যুকিবলে 0%100 সাহেবের অসারগর্ভ বাক্য নিরাম করিয়াছেন। 
ইয়ারোপীয় পঞ্ডিতগণের এরূপ অনুদারতা প্রশংসার নছে। 


উনবিংশ শতাব্দী 


তৃতীয় বিশেষছ- ধন্মমমান্দের আবির্ভাব 


উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিশেষত্ব ধর্ম-সমাজের আবির্ভাব। 
বেদোস্তের তব মূল করিয়া, খুষ্টান-ধর্ ও বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্মমমাদ, খিয়/ফি সম্প্রায় ও আরধ্যসমাজের 
ট্ঘ হষ্টরাছে। থিয়সফি সংপ্রধায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সময় 
মাধন করিতে কৃতলক্ষলপ ; ব্রাহ্মমমা্জ সমাজসংস্থারে ব্যস্ত ; এবং 
আর্ধানমান্জ প্রাচীন ও নবীনের সামঞ্জস্ত করিতে বদ্ধপরিকর 


আমাদের মনে হয়, এই তিনটি মতই কতকটা পরিমাণে [১01190%1 
10187071 


ত্রাঙ্ম সমাজ 
্াহ্মদতে বর্গ উপাশ্থ, কিন্তু নিরাকার । ব্রহ্ম সগ্তণ ও সবিশেষ, 
কিন্ত তাহার কোন আকার নাই। ব্রান্ষ দার্শনিক মত অনেকটা 
পরিমাণে দৈতাইৈতবাদ। ৬/রাজা রামমোহন রায় ভ্্াহ্ম সমাজের 
ধর্ষক, তিনি উপনিষৎ ও তদ্ত্সান্ত্ের অনেকস্থল ব্যখ্যা করিয়াছেন। 
রশ্োত্বরচ্ছলে ও বিচারপ্রসঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা 
ার়াছেন। তকৃত গ্রস্থাবলীতে বেদাস্তের আলোচন! আছে। 


চি | বেদাত্তদর্শনের ইতিহাস 


এলাহাবাদ পাশিনি আফিস হইতে এ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। 
ভৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার হয়েন। 
তিনিও বহু শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । দেবেজ্নাথের গ্রন্থ 
আদিবরাহ্গমমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি জ্রুতি ও 
মনুমংহিতা হইতে অতি মনোজ বাক্য সকল চয়ন করিয়! স্বীয় 
অভিমতান্থ্সারে সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

৬কেশবচক্্র সেন মহাশক্প আর্ি সমাজ ত্যাগ করিয়া! শিবনাথ 
শান্্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী প্রভৃতির সহিত একত্রে সাধারণ ত্রাঙ্গ- 
সমাজ স্থাপন করেন। কেশববাবুর ইংরানী ভাষায় কতকগুলি 
বক্তৃতা আছে, তাহাতে ব্রহ্মতব প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা আছে। 
কেশববাবু যখন সাধারণ ত্রাহ্মলমাজ পরিত্যাগ করিয়া নববিধীন 
সমাজ স্থাপন করেন, তখন গৌরগোবিন্দ রায় ও প্রতাপ মজুমদার 
প্রভৃতি সুধীবর্গ তাহার অনুসরণ করেন। কেশবসেনের শির্দেশে 
গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় গীতার “সমম্বয়ভাব্য”' প্রণকন করেন। 
নববিধান সমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । সাধারণ বর 
সমাজের অন্তত্ক্তি পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্বভূষণ মহাশয় কয়েক- 
খানি উপনিধদের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বর্তমান 
শতাব্দীতে “11711980909 0£ 13780010181” নামক এক প্রবন্ধ 
রচনা করিয়া দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন ব্রাঙ্ম সমাজের 
প্রচেষ্টায় এইরূপে বেদাত্তের তব প্রচারিত হইয়াছে। কবিবর 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ্রক্মাসাদ ফুটিয় উঠিয়াছে। 


ঘিযসফি 


খিয়সফি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 0০]. 01০০9 সাহেব । বিয়সফি 
মতবাদ বেদাস্ত, সাংখ্য ও পাতগ্গলের সংমিশ্রণে উদ্ধৃত। মহা 
অল্কটের অবর্তমানে মিসেস্‌ এনিবেশাস্ত থিয়সফিক্‌ ষদ্প্রদায়ের 


উনবিংশ শতানী ৫৮১ 


নেত্রীরপে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বিয়সফি মতের অনুকূলে ক্ষু্র 
বৃহৎ নানারপ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । * 


ক 15০80158021 000586075 
€, চা. 1950109869: সাহেব কৃত-_ 
(0) 0. 00109 ০01 [90801905, 
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(৩0. 01৯85০5870৩, 
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11, [৮1131858৪৮5 কৃত 
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মহ 00535 ৪9৪0৮ অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়া 1159০9০91১১ ব্যাখ্যা! 
করিয়াছেন-_ 
8) &001905 1৫০০, 
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নি বেদাত্তদর্শনের ইতিহাম 


থিয়সফি নিগুপত্রহ্মবাদ অঙ্গীকার করেন । তগ্মতে ব্রহ্ম মিতা 
হইলেও দয়া প্রভৃতি তাহার আছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সন্ধে 0. 
1,9579980হ আহেব গিশিয়াছেন_-"0০. 10. [717,801 1৯ 


(ষ) নে 08৮০7 0০০০, ) গর, 

(ফট হাত 

(মা) 2100 51075776 ০1 6)০ 0০808, 

(সে) গানও নক্ণ[্াগো। 0111198470০), 

(৯) 9075 75000192055 ০1 1510, 

(ফট) না0500৮-00৭৩৮-ল 02৮20] গাথা (৮আি, 

(৮2) ভগবদ্গীতার ইংরাজী অঙ্গবাদ । 
48, 0১৮ 80096 কত 

$) 005০৪০৭ এনা 

(৮) ১9 02০61) ০1 639 9০০]. 

(0) বৈথ০৪)5 1658609দ, এবং অন্তান্ত প্রবন্ধ | 

৫, 8.8. 7099 কত-_ 

(১. চপল গে [ট) চ00605501, 

(9) 0020৮, 

(3) এবং জে, সি. চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে উপনিষদের ইংরাজী 
অন্বাদ দুইখণ্ডে গ্রকাশিত হইয়াছে 

(৯) পুধ5 0050] আট] 909 0০816%8. , 

এতত্যতীত ভগবাদ ঘাঁস ৮189 9০107709 ০: ১9০০৪৭, *ণুগ০ 9৫180৫৫ ০ 
8১৪ [71006108৮, ও মেবেল, কলিব্দ, ( 14796] 0911319 ) “13876 ০০ 0.9 
9৮৮৮ প্রস্ৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ক্ষত কষুত্র অনেক 
প্রবন্ধ চিত হইন্াছে। প্রবন্ধগুলি গুণ: 1১980011091 10100 
৪০9৮4 হইতে প্রফাশিভ |. “1৩৩৪০ ৩৫ 0753813529৮ নামে একটি 
প্রবন্ধ আছে। তাহাতে বিরসফির অন্থকূলে উপনিষদ ব্যাধ্যা হইয়াছে, 

ৎ প880195 ঠ ঠ5৩ 9০৪০৮০৮ 3155৮ নামক প্রবন্ধে গীতার তাৎপর্য 
খিয়সফির অঙ্সারে শির্দাত হইয়াছে । 


উনিশ শতাবী ৮৩ 


1700 976 01078 01 [005078185, 9৪ পাঠ 91] 200 
(101) 21৮ ৪0৫10000018 ৪117 000 0101010177109 
110 80801080) 0 811 ও ৫৪0. 0015 ৪] “7018৮ 
ধ্মিসফি জগতের মতা স্বীকার করে। কল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা দ্েওয়৷ থিওমফি সপ্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষিত 
চনমাধারণের ভিতর ব্্ প্রচার করিতে ইঠার! সচে্ট। মকল 
ধার্দর সময় করিবার জন্য ইহারা বদ্ধপরিকর বাস্তবিক এই 
মালে তাহাদের মতবাদ কতকটা পরিমাণে [801%) বলিয়া মনে 
য়। 1009৮ ঢ88000001 01 00৫ 800. 73:00161- 
00৭ 01 1000” এই বাকাই ইহাদের মৃগমন্র। কিন্তু দগতে 
ধৈষমা আছে। বৈষমোর উপর সাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। 
[0080] এই [809টি বড় সুন্দর হইতে পারে, কিন্ত 
ব্যবহারিক জগতে হার প্রয়োগ অমস্তব বলিয়। মনে হয়। 
্রানূ্টিতে ভেদ না, কিন্ত জ্রানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ভেদ আছে। 
মে ভেদ বাবারে দুর করা যায় না। যাহ! হউক খিয়সফি মন্প্রদায় 
স্বীয় মতের অনুকূলে প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেছেন। বর্তমান 
মহাঝার গ্রারস্তে বঙ্গদেশের কুসম্থান দার্শনিক হীরেন্্রনাথ দত্ত 
মহাশয় "গীতার ঈশ্বরবাদ”। “উপনিষত ও ন্ববিষ্তা" প্রভৃতি প্রবন্ধ 
রচনা করিয়াছেন। 


আধ্য সমাজ 


পরমহংস দয়ানন্দ সরস্বতী আরধ্য-সমাজের প্রবর্তুক। পার্জানে 
এই সমাজ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় পৌবানিক 
ধণ্ম মানে নাঁ, কিন্তু বৈদিক গেমাদির অনুষ্ঠান করে। বহু শশ্রাী- 
ব্যাগী জাতীয় ইতিহাসে পৌরাণিক ধর্শের স্থান রহিয়াছে। জাতির 
পক্ষে তাহা বিস্বৃত হওয়া সহজ নহে; সুতরাং আর্ধামমাজের 
মতবাঁদ জাতীয় জীবনের পথে অনুকূল হইতে পারে নাই | দয়াল 
স্বামী যুবদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং দিক্‌ বেদি 
ভাষ্বভূমিকা' নামক এক প্রবন্ধ রচনা! করেন। তিনি হিন্দীভাষায় 
“সত্যধর্ম প্রকাশ” নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। 
তিনি স্পপ্ডি্ত ও গ্লতিতাসম্পন ব্যক্তি ছিলেন। “সভাধশ্মগ্রকাশ" 

ংলাভাষায় অনুদিত হইয়াছে। 

উনবিংশ শতাবীতে ভারতে এই তিনটি নৃতন ধর্মম্রদায়ের 
উদ্ভব হইয়াছে। এই ভিন সম্প্রদায়ই দল তাঙ্গিতে কৃতমন্। বিন 
আমরা দেখিতে পাই দল ভাঙ্গিতে গিয়! ইরা আবার দল 
বীধিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ই প্রান্তিক নিয়ম। যাহা 
হউক এই মকল মন্প্রদায়ের আবির্ভাবে 'আঘাতের ফলে ভারতীয় 
সমাডের নিপ্রা কতকটা| ভাঙ্গিয়াছে, এবং সমাজ এখন স্বীয় স্বরূপে 
অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে। আঘাতের ফলে একটা জীবনের মঞ্চার 
হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনাদি অধ্যয়নের স্পৃহা শিক্ষিত অমাজে 
জাগিয়াছে। 


উনবিংশ শতাব্দী 
চতুর্থ বিশেষত্ব - শাস্ত্রের প্রচার 


সাহিত্য প্রগার-ক্ষেত্রে নিয়লিখিত পত্রিকাগুলি ভারতীয় 
মাহিত্োর প্রচারে নিয়োজিত £__ 

১1. [00187 20000 পত্রিকা _বোম্বাই। 

২1 এসিয়াটিক্‌ মোসাইটি পত্রিকাঁ__কলিকাতা। 

৩। এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি-পত্রিকা-বোম্বাই। 

৪। এসিয়াটিক সোসাইটি-পত্রিকা_লগ্ুন। 

৫1. 79165017106 00৮ [050180170) 1107601)181001801)07 
00501181701 [,017210, 

৬) 100000%] /১81000019-1%:19, 

৭ 20009) 07166] এ ০৪০18]--51600%, 

৮) এ।চ]001 009 48100621680 0219069008৮ 
০৮ [7000 00170. 

৯: 4100057075101081%--4886%19৯ 90016. 0100 
0001988 (]0ঞ]0 ঘা, স8])9 টি 14009000 ভা, 0. 7 
৫01010 00011956612. 9 130181008--01901080% [00005 
থ0৫ 00001581) 

নিম্ললিখিত প্রকাশক-সমিতি শান্ত্রপ্রচার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন কোন দমিতি বিংশ 
শতাবীতে আবিভূতি হইয়াছে। 

১। বিবংলিওধিকা! ইত্তিকা নিরিজ--কলিকাতা। 

২। বোস্বাই সংস্কৃত সিরিজ-_বোস্বাই। 


ত। 
৪। 
৫। 
চি 
৭। 
) 
৯। 
১০। 
১১। 
১২। 
১৩ 
১৪ 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
২০1 
২১। 


বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 

আনন্দাশ্রম সিরিজ __পুনা । 
বেনারস সংস্কৃত সিরিজ--কাশী। 
চৌধাসম্বা সংস্কৃত সিরিজ__কাশী। 
কাশী সংস্কৃত সিরিজ__কাশী। 
সরম্বতীভবন সংস্কৃত সিরিজ__কাশী। 
শান্ত্মক্তাবনদী সিরিহ্ব-_কার্ধী | 
মহীশুর সংস্কৃত সিরিজ--মহীশৃর | 
ভ্রিবান্জাম সংস্কৃত সিরিজ-_ত্রিবাঙ্থর। 
কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজ _ শ্রীনগর | 
তাস গ্রন্থমালা, উডরফ, সম্পাদিত__লগুন। 
মধ্ববিলাস গ্রন্থমালা-_কুস্তকোণ । 
বাণীবিলাস গ্রস্থমালা__প্রীরঙ্গম | 
অরিয়েন্টাল্‌ সিরিজ-_কলিকাণ্চা। 

এ রঙ পাঞ্জাব । 
অ্ৈতমঞ্জরী সিরিজ-_ কুস্ককোণ। 
জীবানন্দ বিদ্তাসাগর__-কপিকাতা। 
নিরণয়সাগর প্রেস --বোম্বাই। 
বিজয়-নগর সংস্কৃত দিরিজ-__কাশী। 
পণ্ডিত পত্রিকা_কাশী। 


কলিকাতা লোটাস্‌ লাইব্রেরীও বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। * 
জীবানন্দ বিগ্ভাসাগরের পুস্তকালয় বর্তমানে একপ্রকার নিশ্রভ 
হইয়াছে। বঙ্গদেশের সংস্কৃত সাহিত্যান্থরাগের ইহাই মৃত্তিমান্‌ 


ৃষটাস্ত। 


উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় ছ'একখানি প্রকরণ গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া 


উনবিংশ শতাবী-_চতুথ বিশেষত্ব হে 


যায় না। কলিকাতায় পপ্ডিতবর ৮তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
দদিদ্ধাস্তবিন্দুসার” ও ্বরন্ধস্তোত্রে”র উপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, 
এবং পরমহংস ভাস্করানন্দ সরম্গতী "ম্বারাজ্যসিদ্ধি”র উপর 
দকৈবল্যকল্পক্রম” নামক টাকা প্রণয়ন করেন। এই স্বারাজ্যসিদ্ধি 
কাহারও কাহারও মতে সুরেশ্বরীচাধ্যের প্রণীত, কিন্তু আমাদের এ 
বিষয়ে সন্দেহ আছে। ৬প্রিয়নাথ সেন মহোদয় ততক্কৃত 
15010801075 যে 9০%0৮৮৮ নামক প্রবন্ধে ভাক্করানন্দ যে 
পস্থারাজ্যসিদ্ধি"র টীকা প্রণয়ন করেন সেই স্থারান্দ্যসিদ্ধিকে 
সুরেখরাচার্মা কৃত বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-- 
9৪079 079৮ টি স৯৮০018550 চে 00616 101718 
সিএ 9100177 
“সতপ্রন্তমিদ্ং সতি স্থিতমস্তমেতি সতি স্মতঃ সত্ভযা পরিহীণমিত্য- 
খিলং সদেব পৃথডমৃষা ।” * 
ভাস্বরানন্ন বিরচিত “ম্বারাজ্যসিদ্ধি” যাহার বিরচিত হউক, 
স্থখানি বড়ই মধুর দৃষ্টাস্তম্বরূপ ছুটি প্লোক এস্থলে উদ্ধত করা 
হল। 
পঅহং নমায়ী ন চ ভোগিশায়ী ন চক্রধারী ন দশাবতারী। 
ন মে গ্রপঞ্চ; পরিপালনীয় স্তখাপি বিষুঃ প্রভবিকুরম্মি 
_-১২৬ প্রঃ 
“ন মূর্তয়োষ্ঠৌ বিষম ন দৃষ্ির্ন ভূতিলেপো! ন গতিবৃর্ষেণ। 
ন ভোগিসঙ্গে। ন চ কামভঙ্গ সুথাপি সাক্ষাৎ পরমঃ শিবোইম্‌ 1 
১২৭ পুই। 
বাস্তবিক গ্রন্থখানি বড়ই মনোজ্ঞ । ইহাতে বেদাস্তের প্রতিপাদ্য 
বিষয় অতি স্ুন্দররূপে নিৎদ্ধ হইয়াছে। স্সোকগুলি সরল ও 
প্রসাদগ্ডণ সম্পন্ন । 


** স্বানাজাসিদ্ধি_ভাস্করানন্্ সংস্করণ, ১৩২ পৃঃ সন্বৎ্ড ১৯৪৮ 1 


৫৮৮ বেদাসতর্শনের ইতিহাম 


“ম্বারাজািদ্ধি"র গ্রস্থকার ধিনিই হন গ্রন্থখানি যে প্রাচীন 
তদ্ধিযয়ে মনেহ নাই। তাম্বরানন্দের টাকাও অতি সরল ও 
প্রার্জল। 

মৌললিকতাবিহীন উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদিক মাহিতের 
প্রচার ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছুই নাই। শতাবী-ব্যাগী কেবল 
সমালোচনা চললিয়াছে। বৈদেশিক পঞ্তিতগণ কেবল কটা 
করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনান্য পণ্ডিতগণ শ্রসধপূর্ণ হয়ে বেদান্ত 
শান্্র আলোচনাও করিয়াছেন | 

উনবিংশ শতাবীর অবসান হইছে বর্থমান শতাবীর এট উনিশ 
বমরকাল বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। কেবল 
রন্থ-প্রকাশক সমিতি হইতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হঠতেছে। 
এই মকল গ্রম্থ প্রচারের ফলে বহু এতিহাসিক তত্ব আবিষৃত হইবে 
আশা কর যায়। ঈউরোগীয় গঞ্ডিতগণের প্রতিভাও নির্বাণোনুধ! 
নৃতন আর কেহ এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। 
উইন্টারনিট্গ ও ম্যাক্ডোনাল্‌ যাহেব মাত সাহিত্যের ইতিহাম 
প্রণয়ন করিয়াছেন এই মাত্র উল্লেখযোগা। বিংশ শতাবীডে 
ইয়োরোপীয় পঞ্তিতরগণের মধ্যে তেমন আর কেহ কোনরাপ সুচিনি্ 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নঠি। 


উপসংহার 


দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসরকাঁল বেদান্ত-দর্শন ভারতের দার্শনিক 
মামাছ্যে অঙ্ষুঞ্জ প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রাগৈতিহামিক 
যুগেও বেদাস্ত-দর্শনের প্রভাবে ভারতীয় জাতি সপ্ভীবিত রহিয়াছে। 
শ্বীক দর্শনের আলোক শ্রীম দেশে নির্ব্ব(পিত হইয়াছে। বৌদ্ধ 
দর্শনের আলোকও জন্মসূমি ভারতে নির্ববপিত হইয়াছে, কিন্ত 
ভারতীয় বেদাস্তদর্শন এখনও অমিত প্রভায় ভারতের হৃদয় কন্দর 
আলোকিত করিয়া প্রাচীনকালের ম্যায় বিদেশকে আলোকিত 
করিতেছে। প্রাচীনকাপে ভারতীয়ুদর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিক মতের সহিত গ্রীক দার্শনিক মতের 
সাদৃশ্য পরিস্কুট | ইলেটিক্গণের (1018%49) মতে ঈশ্বর ও বিশ্ব 
এক ব্ুত্ব অবাস্তব বা ছৈত মিথ্যা। ষত্তা ও চিন্তা অভিন্ন। 
এই মত বেদাস্তমতের ছায়। ভিন্ন কিছুই নহে। 

গ্রীক দার্শনিক 1)0890198এর মতের সহিত বেদাস্তমতের 
মাদৃশ্ত মাছে । তাহার মতে কারণ ব্যতীত কাধ্যের উৎপত্তি হঈটতে 
পারে না। পূর্ব যাহা ছিল না ভাহার উত্তব অসম্ভব এবং সং 
বন্তর বিনাশ হইতে পারে না! ইহার সহিত গীতার “নাভাবে! 
বিদ্বতে সতঃ* অর্থাৎ সতের অভাব নাই, এই বাক্যের সহিত সাদৃশ্য 
পরিস্কুট। সংকারণ-বাদ বেদাস্তের অনুমোদিত ; সাংখ্যদর্শনও 
মংকার্ধ্যবাদী। চ201১080৫168-এর মতে সংবন্তর পরিবর্তন বা 
বিকার নহি। এ বিষয়ে তিনি 719218 গর সহিত একমত। 
ইহাও বৈদাস্তিক মতের “নিবিবকারত্থের” ছায়ামাত্র | গ্রাক ইতিবৃত্ত 
(055816100) জান যায়, [)5198, [700790000198, 4১01928098, 
9০4০০808 প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রাচ্যখণ্ডে দর্শন শিক্ষা, করিতে 


৫৯, বেঙান্তদর্শনের ইতিহাস 
আসিয়াছিলেন। এতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শন পরীক দর্শকে 
প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়! প্রতীত হয়। 

গ্রীক দার্শনিক পিখাগোরাস (65058০755 ) ভারতীয় প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | পুনর্জস্মবাদ, পভ 
প্রন্থতি বিষয় পিথাগেরাস্‌ "ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন 
বলিয়াই ধারণা হয়। প্লেটো ও এরিষ্টটলের (12৮0 90৫ 
£196066 ) মতবাদে ভারতীয় সভের ছায়! দেখিতে পাওয়। যায়! 
প্লেটোর বর্ণ বা জাতিবিভাগ ও বিজ্ঞান-বাদ ভার্ঠীয় মতের প্রভাব- 
জনিত বলিয়। বোধ হয়। ন্যায়শাস্ত্রে ([0%16 ) এরিকইটল্‌ ভারতীয় 
প্রভাব পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। 

নিওগ্লেটনিকগণের (5১-7১850016) মতে সহিত ভারতীয় 
মতের সাদৃখ) আছে। প্রোটিনাস্‌ (71০60778- ২০৪ -২৬৯ খুঃ 
অন্ধ) বেদান্ত মতে প্রভাবিত বলিয়া! মনে হয় ভীহ্থার মতে 
আত্মার হুঃখ না$, আত্ম। অসঙ্গ, ওএকতি বা জড়ের সহিত সম্পর্কেই 
আত্মার ছঃখ, হঃখ অড়ের ধর্ম তিনি আত্মাকে আলোক্রূণে গ্রহণ 
করিয়াছেন । দর্প.শ বস্ত্র প্রতিবিশ্বের দৃষ্টাস্তে কাধ্য মকর 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভীহার এই মভের সহিত বেদাস্তমতের সাদ 
সুস্পষ্ট। অধ্যানহ ছঃখের হেতু । আত্মা জ্ঞানম্বরূপ অর্থাং 
158176 এবং “দর্পণ পৃপ্তমান নগরীতুল্য জগৎ” বেদাস্তের সিদধান্ত। 
প্রতিবিশ্বের দৃষ্টান্ত বেদাস্তের অন্ুমোদত। ম্যাকৃডোনাল্‌ সাহেৰ 
(10009261) তৎকৃত 1718৮0 ০0৫ 92081820 119799075 
নামক গ্রন্থে প্লাটিনাসের মতের সহিত জাংখ্যমতের সাদৃশ্ত নিদ্দেশ 
করিয়াছেন প্রোটিনাসের মতের সঠিত বেদাস্তেরও কতকট। সাদৃগ্ 
আছে, তবে তিনি নিগুণ নির্ধিবশেষ ত্রশ্থাবাদ পর্যন্ত অগ্রপর হইতে 
পারেন নাই। প্লোটিনা এন্দ্রিয়িক জগৎ পরিত্যাগ করিয়! ধ্যানমঞ্ন 
হইতে ব্যবস্থা! দিয়াছেন। ইহাও বেদান্ত ও পাতঞ্জলদর্শনের এঁভাব 
বঙ্গিতে হইবে । 


উনবিংশ শতাষী-চতুর্থ বিশেবদ্ধ 5৯১ 


প্লোটিনাসের শিল্ু 0:00) এর মতের সহিতও ভারভীয় মতের 
সারৃগ্ত আছে। তিনি বোধহয় বেদান্ত ও দাংখ্য উভয় মতে গ্রভাবিত 
সইয়াছেন | 7১0101357এর স্থিতিকাল ২৩২__-৩০৪ খুঃ অন্দে । 
ডিনি ধিশেষভাবে আত্মা ও অনাত্মার বা জড়ের পৃথকৃত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন । আত্ম! জড়ের বন্ধনখুক্ত হইলে সর্বব্যাপী হয়__ইঈহ্াাই 
তাহার অভিমত। জগৎ অনাদ্দি। তিনি যদ্র।পির বিরোধী ও 
ভীবহিংসা নিষেধ করিয়াছেন। ইহার মতে সাংখ্য-প্রভাব সমধিক 
বলিয়। মনে হয়। 

ভারতীয় দর্শনের প্রভাব 00:)185%) 0004616192) এর উপরও 
দেখিতে পাওয়া যায় । খিতীয় ও তৃতীয় শঠাব্বাতে (80884গণ 
ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। 

গ্রাগন কালে ভারতীয় দর্শন_ বিশেষতঃ বেদাস্ত-দর্শন আ্রীক- 
চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে । শ্রীকচিস্তা খর্তমানে উয়োরোপকে 
গ্রঙাবিত করিয়াছে । বেদান্ত-দর্শন উনধিংশ শতাব্দাতে উ,য়ারোপের 
চিষ্তারাদ্দেয এক অভিনব বিপ্লবের স্ুচপা করিয়াছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর জন্মণ দর্শনে বেদাস্তের প্রভাব আছে। প্রাগীনকালে 
যাহার মহিমায় প্রতীচ্য ভূখণ্ডও আলোকিত হইয়াছে, বর্তমানেও 
ভাঙার মহিমা নিকট প্রাচ্য ও প্রাতীচয ভূখণ্ড অবনত মস্তক 
দ্ডায়মান। বেদাস্তের জ্ঞানে প্রাণ সুশীভল করিবার জন্য আজও 
বিশ্বমানব লালায়িত। বেদান্তের শ্ালোক প্রাণস্পশা, বেদাস্তের 
সাধন স্বাভাবিক, বেদপ্তের তব নিজন্বক্ধণ) স্ুর।ং বেদাস্ত 
বিশ্ব-মানবের আত্মবস্ত ৷ 

উপনিষদের খাষগপের সাধনা সফল হইয়াছে। আমর! 
তাঠাদের জ্ঞানের একমাত্র কণা লাভ করিয্তা ক্ৃচার্থ। বেদাস্ত-দর্শন 
ভারতীয় জাতির প্রাপস্বরূপ| জাতির সাধন, জাতির ধ্যান, জাতির 
তপস্তা, জাতির আত্ম।সকলই বেদাস্ত। জাতিকে এতিহাসিক 
ধার রক্ষা করিয়া আবার জীবন্ত জাগ্রত হইতে হইবে। জাতি 


৫৯২ বেষাস্মর্পনের ইতিহাস 


আপনার ইতিহাস তুলিতে পারে না। জাতির লুপ্ত সপ্ত সৃতি 
আবার জাগাইতে হইবে। “বেদাত্ত-দর্শনের ইতিহাস” ভারতীয় 
জাতির জীবনের ইতিহাসের স্মৃতি জাগাইয়া তুলুক, আমাদের 
ছীবনব্যাগী সাধনার সিদ্ধি হইবে। যিনি বিশ্গাতীত হইয়া 
বিশ্েশ্বর, ঘিনি ভূরীয় হ্য়াও শিবহ্বরূপ, তাহার অ্পর্শ মপর্নে 
আবার জাতির ভ্রীবনে এতিহাপিক স্মৃতির উদয় হউক। আমরা 
শ্রুতির ভাষায় বগি_ 

“পুর্ন: পুররায়ূর্ধ আগন্‌ 

পুনঃ প্রাণ: পুনরাক্মা। ম আগন্‌ 

পুনশ্চক্ষুঃ পুন: শ্রোত্রং ম আগন্‌।” 

ওম্‌ শাস্তি? শাস্তি শাস্তি:। 

শিবম্‌। 


জীবন-কথা 


বাধরগঞধ জিলায় উজিরপুর একটা সমৃদ্ধ গ্রাম। সতীশচন্দ্রের পিতা! 
হটাসণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামেরই অধিবাসী । যঠীবাবু ছিলেন পুলিশের 
হারেখা | তিনি যখন গণাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তখন এই 
গলাঠিপাতে ১৮৮৪ মনের ১২ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন সতীশচজ। সতীশচনজ 
নব কণিষ্র পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ঢাকা কলেজের বিধ্যাত অধ্যাপক 
অঙ্ধনীকুমার মুখোপাধ্যায়। যধ্যম ভ্রাতা হুসীলকুমার প্রথম যৌবনেই 
কালগ্রাদে পতিত হন। মতীশচন্ত্র ও তাহার জ্যোষ্ঠা ভগ্গিনী সরোন্বনী 
দেবী অধ্যাত্ম অহ্থখীলনে পরস্পরের সহায়তা করেছেন। পরবর্তী কালে 
॥াগাগ্রহণ করে সতীশচন্্ হলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ নরম্বতী, সরোগ্জিনী দেবা 
গররচিতা হলেন মাতাজা ডিপৃরানন্্তার্থ রূপে । 

সতীশচন্দ্র মেধাখী ছাত্র হলেও পাঠে মনোযোগী ছিলেন না। উজিরপুর 
সবল থেকে এন্ট্রাপ পাশ করে ঢাকা! কলেছে তি হন। কিন্তু তিনিএক 
এ পরীক্ষায় অক্কতকাধ হয়ে স্বগ্তাম উজিএপুরে স্কুলমাষ্টারী গ্রহণ করেন। 

মুখাজী পরিবারের সকলেরই রূপের খ্যাতি ছিল। দেহবর্ণ সে দ্বপকে 
সংজ্ল করেছিল । এই রূপবান্‌ নবীন যুবক লংজেই গ্রামবাসী ও বিদ্যালয়ে 
ছাত্রগ্ণের চিত্ত আকর্ষণ করল। 

বালেযে ৫ে ছেলে নদী মেখলা বাউফলের শ্রোতন্থিনীর তীরে বৃক্ষ বা] 
লতাগ্চলোর অস্তরালে কখনো রাম সেজে রাবণ আর কখনো লক্ষণ সেজে 
ইন্জঙ্িত বধ অভিনয় করত সেই বালক যৌবনে উপনীত হয়ে গেল 
একাল তরুণ ছাত্রের নেতৃত্ব। এখানেও ছিল খরশ্রোতা নদী। সে ছিধা 
বিভক্ত করেছে এই শ্যামলী পন্মীকে। এই নদীর জোয়ার ভাট! নিতে আসে 
গিগস্ের ইসরা দরগস্তের ভাষা। উ্জিরপুরের আম কাঠালের বাগান 
উঞজিপুরের ছারা বেগ্ুবন ঘুবকের অস্তরে কোন্‌ স্থুর তুলেছিল জামর! তার 
ধ্যর রাখি না। যে খবর বকলের জানা দে হুল এই যুবক ১৯৯৬ লনে 


ছ্টাদশ বর্ষ বসে স্বগ্রাম ছেড়ে এলেন বরিশালে । 
ব্রি 


খ 


কুদর্শন অনিন্দিত কান্তি সৌখীন যুবক | বাহিরের এই রূপেপ্র আড়ালে 
অন্তবে ছিল বুঝি আগুন। কিন্তূসে পরের কথ! । 

নতীশবাবু ব্রদমোহন স্কুলে শিক্ষকক্ষপে নিযুক্ত হলেন। এই উপগক্ষে 
নিবিড় সাল্লিধ্যে এলেন তরুণ বর্ষ ছাত্রদের | বঙ্গভ্গের প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ 
তখন চঞ্চল । দেশ নায়কগণের সঙ্গে তারাও গ্রহণ করেছে শ্বদেশী মন্্। বনে 
মাতরম্‌ তাঁদের প্রাণ মাতানো যন্্র। বন্দে মাতম তাদের খীক্য যন্ত্র 
এ মন্ত্র একস্ুত্রে গেখে দিয়েছে তথাকথিত ছোট বড় সকলকে । এমজ্রে আছে 
প্রভগ্রনের বেগ! ঝড়ের গতিতে নে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে দিক্‌ থেকে দিগদ্ঞরে। 
জাগিরে তোপে নিভ্রিতকে। বাংলার জ/গরণ এসেছে । বরিশাল সার 
পুরোভাগে। কারণ বরিশালে নেতা ছিলেন পুণ্য চরিত অশ্থিনীকুমার দ। 
ভারতীয় জ্াতায় জীবনের অন্যতম স,গঠক নেশন বিজ্ডার 1” 

অশ্বিশীকুমারের মানধ ও জাতি গ১নের সঞ্ল প্রয়াম ছিল '্চিগ্ুত। 
স্ুপরিকল্পিত। নৃতন জীবনের অগ্রদূত অঙ্গিশীকুমার জিলার লব্ধ গেছিল 
কর্মী সংঘ। সেই কর্মী সংঘের নৃন নামকরণ হল আদেশ বাদ্ধল সনিতি। 
অশ্থিনীকূমার হলেন সভাপতি। অধ্যাপক সতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় হমেন 
সম্পাদক আন মতীশ মুখোপাধ্য।য় সহকারী সম্পাদক । এব পুবে সশবথাগী 
সম্পাদক ছিলেন ৬পুর্ণ দে (উল ) ও ৬ভ্রীচরণ সেন (উন্ল)1 

এই নিয়োগের ফলে সাক্ষাত ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান কেন 
ছোট স্যার সতীশচজ্্র। 

১৯০৬ সন। বরিশালে এপ্রিলের মাঝামাঝি (১৩১৪ এপ্রিগ ) হল 
প্রাদেশিক রাষ্থ্ীয় লন্মেলনের অধিবেশন | দ্বিতীয় দিনে মদোক্গত ব্রিটিশের 
আদেশে ভঙ্গ হল গ্কান্ত অধিবেশন । সুরু হল গোপন প্রস্ততি। অগ্রিমুগের 
সাড়া পৌছল সেবকদে হুদয়ে হৃদয়ে । 

প্রাদেশিক সম্মেলনে কপিকাতা থেকে এসেছিলেন বারীস্ত্রকুমার ঘোষ। 
তার উদ্দেশ্ট ছিল মফঃম্থলে মৃত্যুঞ্জয়ী দল গঠন। 

বরিশাঙগ শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচাললের দারিত্ব ছিল যাদের উপর 
সতীশচস্ত্র ভাদের অগ্ততম। তরুণ সমাজে তার জনপ্রিয়তা! ছিল অসাধারণ 

এহবী জহর চেলে। সাক্ষাত হল বারীন্রকুমাবে আর সতীশচগ্জে! 
বারীক্্রকুমার একট। রিভলবান্্র দিলেন সতীশচম্রকে। সতীশচজ বুঝি তঁঃ 
জীবনের লক্ষ্য ও পদ্থা খুঁজে পেলেল। 


গ 


কনফারেন্সের পরেই বাথরগঞ্ে দেখ! দিল ছুভিক্ষ। অস্থিনীকুমায় ভারতের 
মক্ল প্রদেশে সাহায্যের জন্যে আবেধন জানিয়ে আশ/তাঁত সাডভা পেলেন। 
আশি হাজার টাকা সংগীত হল। অন্র বিতএদে সতীশবাবু এক প্রধান অংশ 
গ্রথণ করলেন। হ্থদেশবাদ্ধবের শতাধক পঞ্জীক্ে জনসেবায় তৎপর হল। 

১৯০৮ সনে নরেন খোষ চৌধুরী এলেন বরিশালে । নোক্সাখালীতে 
চরেনবাবু একট। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গডেছিলেন। সাথা ছিলেন নগেন গুহ 
বায, সত্যেন বঙ্গ, অন্ত মির শুভতি। নোয়াখালী জাতয় |বগুঃলয়ের 
কতা হেমচঞ্জ দাসের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল । নরেনবাবু বরিশালে 
স্বদেশ বান্ধবের আখথডায় লাঠি ছোপ ও তরোরাল গেল! শিক্ষার ভার প্রা 
হন। সভীশচন্ছ্র এই সমিতিব সঃ সম্পাদক ॥ হৃতগাং তার সর্ধে নকেনের 
থনটতা হল হবেই । নরেন ঘোষ চৌধুরীর অগ্র কুশলতা ও প্রশিক্ষণ 
বভীপচগ্রকে আর্ট করল । সতীনচগ্ছের খে মাধনা তাতে নরেন ঘোষ চৌধুরীর 
মত একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োঞ্জন (ছল । 

সতীশচশ্রের সন্দে নয়েনের অস্তপর্গ ঠা আনো নাবড় হছল। নরেন বলঙ্গে 
মুক্ষিসংগ্রামীদের দল গড়তে নোয়াখালীর হেমদাস ও কুমিলার খসন্ত ঘ্ুমদারের 
মঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। হেখ্চগ্র দাদ ছিলেন সেই যুগে নোমাখালির 
নৈতিক নেতা । যদিও তাত বাী ডিল টট্টগ্র» দ্রিলার এক গণ্ড গ্রামে 
কিন্তু কর্মস্থল ছিগ নোয়াখালি জিপায়। তিনি নোয়াখা!লতে একটা শ্থাশগ্তাল 
স্থদ খুলেছিলেন | নরেন খাবু ছিলেন সেই স্থলের ছাত্র। আত বসন্ত কুমার 
য্মদ(র ছিলেন সেই যুগে কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা । তিনি ছিলেন নরেন 
খাবু্ ঘনিষ্ট আত্মীয় । সতীশচন্ত্র এই গ্রশ্থাবে সম্মত হয়ে নরেন ও মনমোহন 
ঘোষকে (মোহাপ্ত মণ্ডলেশ্বর স্বরূপানন্দ মহারাজ) সঙ্গে নিয়ে হেমদাসের বাড়ীতে 
খিরে হেমবাধু'ও বসন্ত ঝাবুর সঙ্গে পত্যামর্শ ও আলোচনা করেন! 

চট্টগ্রামে এই গুপ্ত পরামর্শের ফলে গিদ্ধাস্ত হয় যে বরিশাল কুমিমা ও 
নোয়াখালীতে সতীশচন্দ্রের কার্যকরী নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্রবী দল গডে তোলা হবে। 
মতাশচন্ত্রের নেতৃত্বে ও নয়েন ঘোষ চৌধুরীর কর্ণকুখলতার শরীরের বিপ্লবী 
ক্মী্াও এই দলতুক হুন। 

বরিশাল বি, এম, স্থল ও কলেজ গভর্ণমেন্টের সাহাধ্য লাভের বিনিম্ে 
থে দর্ডে কমিটার হাতে অর্পণ করা হয়েছিল দতীএচন্ত্রের তা মনঃপৃত হয় নি। 
গুতিবা স্বরূপে লতীশচনর এই বিদ্যালযের সংশ্রব ছিন্নকরে শিক্ষকতা পরিত্যাগ 


করেন। কিন্তু এয পূর্বে আরো! কিছু ব্ূপাস্তর ঘটেছিল সতীশচন্ত্রের মনে ও 
বাহিরের বেশভূধায়। 

১৯১৮ সনের শেষভাগ | তখনো তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
সতীশচন্্ হলেন ব্রষ্ষচারী । পরিধেয় গ্রহণ করলেন ব্রক্মচারীর। 

নৃতন কুটির নিগ্নিত হল গোয়ালবাড়ীহ পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে। 
আশ্রমকুটির । কুটিবের ভিতরে দক্ষিণ দিকে তক্তপে।ষের উপরে কম্বল শয্যা । 
সাধারণ কম্বল। উত্তরদিকে পার্থসারঘী শরীফের মুন্সয় বিগ্রহ। চন্দন €গ ওর 
আর ফুলের গদ্ধে ঘরথানি স্থরভিত। 

স্বামী্দী প্রজ্জান/নন্দের জ'বনী লেক নিশিকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 
নবীন ব্রক্ষচাত্ী এখানে ধ্যানে তম্মর ইয়ে থাকতেন । গভীর নিশখে ভিন 
আনেক সময়েই চলে যেতেন কাশীপুর মহামায়ার মন্দিরে । সেখানে র:৪ 
ধ্যানস্থ থেকে নিশিভোরে চলে আসতেন আপন আশ্রম কুটিরে। 

সন্ধ্যার এই আশ্রমকুটির বন্কত হত আরতির বন্দনাগালে | বিশ্তদ্ধ সম্বতে 
উচ্চারিত হত ভাগবৎ স্্োজ। নিকচোগ্ুথ তক্ষণের দূল ভিড আহে 
আশেপাশে | 

সতীশচন্দ্রের সংস্কৃতে অন্রাগ ছিল গভীর | যেমন ছিল তীর ধা 
সহোপগর। সবে।জিনী দেবীর | 

হঠাৎ নবীন ব্রহ্মচারী বেদ পড়তে আরম্ভ করলেন। সংস্কৃতির অধ্যাপক 
কামিনী পশ্ডিতমঙ্গাশয় এী বেদ পড়াতেন । বেদাধ্যায়নের আগ্র্ঠে বশ্চারী 
সতীশচন্্র চলে গিয়েছিলেন কাশীতে। সেখানে তিনি কিছু দিন ধরে গভীর 
ভাবে বেদাধ্যয়নে রত ছিলেন। তিনি নিজে পড়তেন, সঙ্গে সঙ্গে আরো 
কয়েক জনকে পড়াতেন । মনমোহন ঘোষ (বর্তমানে ভোলা গিরি আশ্রমের 
মগ্ডলেশ্বর স্বামী হ্বরূপানন্দ ) এবং আরো ঢু'্চাকটি যুবককে পড়াতেন। ধান 
থেকে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন দ্থামী প্রজ্ঞানানম্দ সরশ্বতী। ১৯১১ 
লালের ডিসেম্বর মাসে গয়াধামে দীক্ষা! নিয়েছেন শ্বামী শঙ্করাননের বাছে। 
সঙ্গ্যাসী প্রঙ্ঞানানদ্দের দেহে টগরক বাস। ঠৈরিক উত্তরীয়। হাতে দও 
কমগ্ডলু। ১৯১২ সনে বারশালে জায়গা কিনে তিনি যে আশ্রম তাজা 
করেছিলেন, সে আশুষের নামাকরণ করলেন শন্ধর মঠ বলে। বাঃগাদেশে 
আর শঙ্ষর মঠ ছিল না। বেদা্বদর্শস আর স্বামী শঙ্করাচার্ধের দীবনার 
স্বামীজীকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল । 


মুক্তি সংগ্রামের বিপ্রধাত্মক প্রয়াস চলেছে অব্যাহত গতিতে । নয্েন 
ঘোষ চৌধুরী ও মনোরঞ্কন গুপ্ডর নেতৃত্থে? 

১৯১৩ সালে স্বামীন্দী পরিচালিত বিষ্লবীকর্মকেন্জ বরিশাল থেকে 
কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হয়। 

কলিকাতায় বৈপ্লবিক কার্ষে বরিশাল দলের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় 
[বগিন গাঙ্গুলী নিয়ান্্রত আত্যোঙ্তি সংঘের সঙ্গে। বিপিনবাবুর দলের সঙ্গে 
বরিশালের দলের সহযোগিতায় রডা কোম্পানীর পিস্তল অপত্বত হয়। 

ময়মনসিং-এর মণি চৌধুরী ও ক্ষিভীশ চৌধুরীর মাধ্যমে হেমেন্দকিশোর 
আচার্ধ চৌধুর'র সাধনা সমিতি সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যে!গাযোগ ঘটে । 

উত্তর বঙ্গের যতীন স্রাঞ় মন্তাশয়ের দলের সঙ্গেও যোগাযোগ হল অবিনাশ 
চক্রব)ট ও সত্যোন্চন্ছ্ খিত্রের মাধ্যমে । 

মনোরঞ্জন গুধ্ঠ মঙ্গাশয়ের সঙ্গে ডাঃ যাছুগোপাল মুখার্জীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা 
তয়ে'ছল কালীনগরে (মেদিনীপুর ) বন্তারাণ কাধের সময়ে। সেখানে এই 
ছুইজন একই খস্তাজাপ কাধে ব্রতী ছিলেন । 

১৯১৫ সালে যাছু গোপালের চেষ্টায় ধরিশাল বিপ্লবীপার্টির নেতা হিসাবে 
স্বামীজী গরজ্জানানন্দ ও পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী বীর যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) 
পার্টি মিলন সাধিত হয়। এই মিলিত দল পরে বহুশরত যুগ্াস্তর পার্টি নামে 
ভিহিত হয়। 

ধাঘ। বতীনের নেতৃত্বে গঠিত এই ছলের প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্ালী থেকে 
প্রেরিত অস্থশঙ্ম গ্রহণ করে ব্রিটিশ ভারতের সর্বহ্ধ একই সময়ে আকশ্মিক 
আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি কজ) কয়বেন। প্রথম জর্দীন যুদ্দের মওকাক্স 
বন্ড দিনের উৎসবে বুটিশ সেনানীদের প্রমোদ যত দিনগুলি এই আকশ্মিক 
আক্রমণের উপযোগী সময় বলে বিবেচিত হয়েছিল। 

১৯১৫ সালে শ্বামীঙা গ্রেপ্তার হন। তকে স্গ্রাম উদ্জিরপুরে অস্ততীপের 
আদেশ দেওয়া হয়। জঙ্গ্যাসী তিন বাসের বেশী পূর্বশ্রমের গ্রামে বাস করে 
না এই যুক্তিতে তিনি আপত্তি করায় সে আদেশ প্রত্যাহার করে গলাচিপায় 
অস্থরাণের আদেশ হল। কিছুদিন পরে আবার তাকে মডিবাধলে স্থানান্তরিত 
করা হল। 

মহিষাদলেই স্বামীজী বেমদিন ন্দরবন্দী ছিলেন । এখ!নে সতীশ সামন্ত 
(বওঘানে এম, পি) ও হেডমাসই্ার হরিপদ ঘোষাল স্থামীদীর প্রধান অন্রাগীদের 


কন্যতম। সতীশবাবু আর হরিপদবাবু ছাঁডা এই বন্দী সন্যাসীকে ঘিরে ছুট 
তরুণ যুবকদের দূল। স্থামীজীর জ্ঞান ও পাঞ্ডিত্যে বড় ছোট সকলেই আর 
হয়ে ছিলেন। বরিশালের যত মহিষাদলও এই দেবোপম সঙ্গ্যাশীর ডিভপর 
ধন্দিনী দেশমাতৃগার বন্ধন মোচনের আকুতি শুনেছিল। এই মঠ্বাদলেই 
হেডমাষ্টার হরিপদ ঘেষ।ল ( পরে উলুবেরিয়া কলেজের অপ্যক্ষ ) ও অন্যানোর 
অঙ্থরোধে বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করেন স্থামীজী | ভার লেখা 
কর্ণতহ ও রাজনীতির পাঁওলশিও এখানেই প্রস্তুত হয়। “সবলতা দুর্পতাদ 
ও প্রাজা প্রজা” জার এখানে থাকা কালেই পিবিত হয়। 

১৯১৯ লনে স্বামীজী অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে বরিশালে পদার্পণ 
করেন। শঙ্কর মঠের মম্পর্তি যাতে তার নিজের পরিবারস্থ ফোনে" 
লোক দাবী না করতে পারে সেইজন্যে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন 
আইনসন্মত ভাবে। 

১৯২৭ সালে স্বামী্জী আপার মহিষাদলে গেলেন। এইসময়ে মনৌরঞন 
শুধু নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে মচিষাদলে শ্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। 

স্বামীজী মনোরঞ্কনবাবুকে বিপ্লণী সঙ্গঠন অক্ৃপ্র প্েখে বৈপ্লবিক কর্ণগন্থা 
পূর্বের মতই অহ্সরণ করে যেতে আদেশ জানালেন। আরো একটা কথা 
তিনি বললেন, ভারতের ধাইরে বিদেশে বহু যুবককে পাঠাতে হখে। এই 
কাজের জন্যে অর্থসংস্থান কর:বন স্বামীজী নিজেই । 

তদ£সারে প্রথম কান।ই গাঙ্গুল:কে পাঠানো হয় জার্খানীতে। 

মহিবাগল থেকে স্বামীজী গেলেন মধুপুরে | ১৯২১ সালেই মধুপুর থেকে 
ফিরে এসে তিনি হিরণ্য মিত্রের অগ্থরোধে ভাব কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের বহুয়ার 
গমন করেন। ্ 

বডছুয়ার থেকে স্বামীজী ফিরে এলেন ডবল নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে 
প্রত্যাঙ্নের দুই দিনের মধ্যে তিনি পেহত্যাগগ করেন। বরিশালে খবর 
প্রেসিত হল সঙ্গে সজে। 

ম্ব্যুর পূরক্ষণে মনযোহনদা নিয়ে এলেন শ্রীমহস্থামা ভে।লানন্দিরি 
মহারাজকে। তিনি এপেই ঝোগীর কক্ষ থেকে সকলকে বেরিয়ে ধেড়ে 
আদেশ করলেন। আদেশ পালিত হল। তিনি তপন ৩৬ বহর বয় 
যুবক সঙ্গাসীর সঙ্গে একাকী। বাইরে কেউ জানল না সেই ক্ষত ছার 
কক্ষে দেই প্রাচীন পরম শ্রদ্ধের সন্ত্যাসী কি মন্ত্র জপেহিলেন বামীদী 


ছু 


প্র্জানানন্দের কানে কানে। বাহিরে প্রতীক্ষমান ভক্ত ও শিব্যমপ্তলী শুনছিলেন 
এক গভীর গকার ধ্বনি । 

গিরি মহারাজ বেরিয়ে এসে স্বামীজী গরজ্ঞানানন্দের দেহ বরিশাল নিয়ে 
শহ্রমঠে সমাধিস্থ করা] সম্পর্কে উপদেশ দিলেন । আর বললেন ষে সমাধি 
ছার সময়ে হ্থামীজীর দেহকে মুনের উপব বসিয়ে চাতিদিকে মুন দিক্বে 
গর্ডটাকে ভবে দেবে । ম্বামীজীর গায়ে মাটির স্পর্শ লা লাগে। 

১৩২৯ সালের ২৩শে মাঘ শনিবার ইং ১৯২১ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা 
সাডে সাত ঘর্টিকার সময় স্থাযীজী মহাপ্রস্থান করেন। যোগেশবাবুর তাতি 
ব।গানের বাসায় স্বামীর গুণমুগ্ধ এবং অনুগামী ভক্তবৃন্দ ভাবাক্রাস্ত হৃদয়ে 
সকলে সমবেত হয়েছিলেন । ভোলাগিরি মহারান্দের উপদেশ মতো! এই স্থির 
ভোলো যে শ্বামীজীর পৃত দেহ বরিশালে নিয়ে গিয়ে তারই প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠে 
সমাহিত করা হবে। এ জন্যে যেগেশবাবুর তত্বাবধানে একটি কাঠের 
শবাধার নিশ্নাণ করা হেলে! এবং তার দেহ সমবেত ভক্তশিষ্যগণের প্রণব-ধবনি 
উচ্চাধপের সঙ্গে সঙ্গে শবাধারে স্থাপন করা হোলো এবং দেহ যথাযথ ভাবে 
ঘাতে রক্ষিত হয়, সেজন্যে প্রচুর বরফ দিয়ে ঢাকা দেওয়া হলো] আর 
চতুধিকে ধৃপ-ধূনার স্থররভিতে সান্বিক আব-হাওয়! অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা 
হল। ঠৈঙ্গার ধীরেক্্রনাথ পেন শবাধার স্পর্শ করে সারা রাত জেগে 
বসে ছিল। 

পরদিন ক্বামীজীর ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্য থেকে ত্রিশ পয়গ্রিশ জন শবাধার 
সহ বরিশাল এক্স্প্রেস্‌ ট্রেনে খুলনা রওনা হয়ে গেলেন এবং তার পরদিন 
»৫শে মাঘ তারিখে তারা খুলন! থেকে বরিশাল এক্‌স্প্রেস্‌ ই্রীমারে নিয়মিত 
সময়ের অনেক পরে বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময়ে বরিশাল সীমার খাটে এসে 
গৌছলেন। 

স্বামীজীর পরলোক গমনের সংবাদ এবং তীর পৃ দেহ যে বরিশাল শঙ্কর 
যঠে এনে লযাধি দেওয়া হবে_-এই সংবাদও ইতিপূর্বেই সহরের সর্ব ছড়িয়ে 
পড্ে্গিল। সহক্ববাসী আবাল-বৃষ্ধবনিতা ২৫শে মাঘ প্রাতে হীযার ঘাটে 
সমযেত হত্সেছিলেন। মাক আসার সময়ের অনিশ্চয়তা লত্বেও তান্তা কেউ 
স্থান ত্যাগ কনে যাননি-_-সবাই অপেক্ষা করছিলেন অধীর আগ্রহে । এ দিন 
শহরের স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। 

যখন শবাধার তীরে নামান হলো এবং জনগণের দর্শনের জন্য শবাধার 


উদ্মুক্ত করে দ্নেওয়া হলো, তখন লমবেত জন মণ্ডলী সারিবদ্ধ হয়ে পর পর 
শবাধারে যাল্য, পুষ্প-স্তবক এবং বিবিধ ফুলের শ্রদ্ার্ঘ অর্পণ করেন । পৰে 
বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে সৃহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে শঙ্কর যঠেই 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে! যন্দাকিনী চৌধুরাণীর বাড়ীর সামনে এসে শবাদার 
পৌঁছালে, তিনি স্ব'মীজ'য বিরহ-শোফে হত-চেতন হয়ে পড়েন। মস্ত সঃ 
খুধে মঠে উপস্থিত ছোতে অনেক সময় ব্যরিত হয়েছিল। এত বড্ড শোক, 
বাজ! এর পূর্বে আর কখনো বরিশালে দেখা যানি । সেপ্দিন লইরবামী 
অরন্ধন পালন করে উপবাসে কাটিয়েছেন? 

আবপেষে বৈকাঁল চার ঘটিকার কাছাকাছি শবাঁধার শঙ্কর মঠে পৌচিলে 
খবর পাওয়া গ্লেল, মাতাজজী সরোজিনী দেবী কাশী থেকে কলকাতা গেছ 
জরুরী তার পাঠিয়েছেন তার জনো অপেক্ষা করতে । তখন পফ্লকে জানিয়ে 
দেওয়া হলো যে পরের দিন বরিশাল এক্স্প্রেস্‌ স্টামারে মাতাজী এলে পেঁ/হালে 
পরে সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। পরদিন ২৬শে মাঘ মঙ্গলবার সকালনেগ! 
যথাসময়ে মাতাজী এসে পৌগালেন। এর পূর্বে প্রাতঃকাল থেকেই দুল ও 
মালা নিয়ে অগণিত জনগণ তাদের শেষ শ্র্গা নিবেদন করবার জন্যে হযে 
সমবেত হয়েছিল। বরিশালের প্রসিদ্ধ পশ্তিত অধ্যাপক শ্রীক্কামিনীকাস্ত বিশ্ারয় 
গীতার লোক আবৃণ্ব করছিলেন এবং পুজাপাদ প্রীপ্রগদীশ মুখোপাধ্যায় 
উপনিষদ পড়ছিলেন। মাতাজী এসে বিষাদভরা অন্তরে সাতখার শবাধার 
প্রদ্থিণ করতে করতে ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গীতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। 
তার দেই অপূর্ব গীতা-আবৃত্তি শ্রবশে উপস্থিত সকলেই একান্ত মুগ ও 
বিন্বয়াবিষ্ট হয়েছিলেন । 

পুবেই সমাধির স্থান প্রস্তত করে খা হশ্েছিল। অগুযান গশ ছরটিকার 
সময়ে ভক্ত, শিষ্য ও সমযেত জন-নাধারণের বৈদিফ প্রণব-ন্্র সমবেত ক$ 
উচ্চারণের সঙ্গে শবাধার যথাস্থানে রাখ! হলো এবং যখাশাত্ম সমাধি দেওয়ার 
কাজ সম্পন্ন হলো। 


প্রীহীরালাল দাশওও 


বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে স্ব্ীবৃন্ের অভিমত 


মহামহোপাধ্যায় শ্রী্ণ শাস্ত্রী বিড় 

প্রন গ্রজনানম্দ সবস্বঠী প্রণীতো বঙ্গভাষাময়ো বেদাস্তদর্শনেতিহাসঃ 
শ্রথমোভাগাত্মকোহম্মা তন; সম্যগ, বাচিতশ্চ। অশ্যমুন্রনপার্ধং শ্রীমতা! 
রাজেনদ্রনাথ ঘোষেণ শির্বপ্তিভং গ্েক্ষাবতাং মন্েহরধ সংবৃত্তম্‌) গ্রস্থুলেখন- 
শৈলাপি মহীচীন বর্ততৈ। অন্মিশ্চ বেধান্তসত্বন্ধিনো বহঝো বিষয়া জিজ্াসুনা 
জিজ্ঞাসাশান্য়ে দমথাঃ | অন্য চ এচাএণেন বঙ্থুনাং রাজভাষাপপ্ডিতানামি- 
দানীতুনৈ তি সিকানাং চিততোষঃ স্তাদিতি সম্ভাব্যতে । অচিরেটৈব খণ্ডহয়ে 
প্রঙ্গানিতে লোকানা মৃৎকষ্ঠা শাস্ধিবিস্তত ত্যাশাস্তুতে ইতি। 


জয়পুর-রাজসতা-প্রধান-পণ্ডিত-মহাম'হাপদেশক-বিদ্ভাবাচস্পতি- 
ভীমধুনুদন শর্মা ওবা_ 
(হিন্দী হইতে অস্ুবাদ ) 

* ৯ * বোদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, আচ্ছোপাস্ত পাঠ করিলাম 
ইঞকাতে গ্রন্থকার বিচারের রীতি এবং বিষয় নির্বাচনের সুক্ষ গ্রণালী দেখিয়া 
সম্তোষ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থে অত্যন্ত উত্তমক্ুপে সমালোচনা করিয়া 
বিষ নির্ব্ধাচন কর] হইয়াছে । ভাষার প্রান্ধলতা ও হ্দয়-গ্রাহিনী হইয়াছে। 

এই ভারতবর্ষ একটি দর্শন-প্রধান দেশ এই দেশে অনেক বড বড গম্ভীর 
বিচারশীল দার্শনিক দনগ্রহণ করিয়াছেন। ঘষ্কাপি বিশেষরূণে যড-দর্শনই 
প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তথাপি সর্বদর্শনসংগ্রহের অঠস।রে ছন্যান্ঠ কতিপয় 
দর্শনও অধিক প্রাপ্ত হওয়া বায়। এই সকল দর্শনের মধ্যে পরস্পরের 
ঘাত-গ্রতিঘাত বশতঃ কোন এক সিদ্ধান্ত স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে | 
প্রত্যেক ছার্শনিক পণ্ডিত প্রখর বুদ্দিশ[লী চইলেও নিজ নিজ মতের পূরণন়পে 
পক্ষপাতী হইয়া অন্তমতের তীত্র লমালোচনা ঝরিকাছেল। ইহা দ্বার সকল 
দর্শনের ই মূলভিতি বিচলিতপ্রায় হইয়া খিয়াছে। এই নকল দশনেক মধ্যে 


এ 


আবার বেদাস্ত-দর্শনে শুগ্ধাত্ৈত, বিশিষ্টাখৈত, দৈতান্ৈত, স্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত 
এবং সদসদ্ম্কতা' নানাবিধ খ্য1তিখাদের অনেক বিবাধগ্রন্ত বিষয়ের সমাবেশে, 
বেদাস্তের বাক্ধবিক স্বরূপ অস্থ সকল দর্শনের অপেক্ষা অধিক জটিল হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কোন সিগ্ধাস্ত সাধারণ এবং কোনটি বিশিষ্ট, ইচ্া জানিবার 
উৎক% সাধারণ ব্যক্তি হইতে পূর্ণ বিহ্বসগুপী পর্যন্ত প্রা সকলেরই তওয়া 
সম্ভব। এ অবস্থায় এরূপ একজন মধ্যস্থ বিচারকের আবস্থর্কত| ছিল, বিনি 
বিশেষনাপে কোন যতবিশেষের পক্ষপ]তী না! হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন বাদী 
প্রতিধাদীগণের মতের উপর বিশ্রদ্ধ হদয়ে বিচার করিয়া, ী সকল মতের মধ্যে 
কোন একটি মতের উৎকষ্টতা স্ষি্ব করিতে পারেন । এই আবশ্কতা এইকূপ 
ইতিহাস-গ্রন্থের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, যে গ্রন্থ আরম্ত হইতে অস্থ পরবাস 
এছসঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্বক দার্শনিক বিজ্ঞানের ক্রমিক-বিকাশের পরীক্ষা করি! 
সকল মতের তুলনা পূর্বক উহাদের উৎকর্ষ অপকধ স্থির করিতে সমর্থ হয়। 
আখি যতদূর দেখিতেছি তাহাতে এই কাধ্য এই “বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহ্াম” 
বারা অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছে । বেদাস্ত-দর্শলের যতগুলি মত পাওয়! যায়, 
এই গ্রন্থে তাহাদের ক্রমিক বিকাশের আভ।স একরূপ উত্তমরূপেই পাওয়! 
যাইতেছে । এই কারণে এই ইতিহ।সের দ্বার) বেদাস্ত-দর্শনের জিজ্ঞাহগণের 
বিশেষ উপকার ও সন্তোষ হওয়ার সম্ভাবন। | 

পাশ্চাত্য দর্শনগুলিতে দার্শনিক মত বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছু কিছু 
ইতিহাসও প্রায় সপ্গিবিষ্ট থাকে 3 পরন্ধ এ ইতিহাস প্রত্যেক যত বিচারের সঙ্গে 
থাকায় দেই মতের শরীরে বিকাশক্রম দেখা ইতে দেখাইতে তাহার অস্তঃগ্রবিই 
হইয়া গিয়াছে । অতএব এ ইতিহাস উত্তমন্ধপে সেই মধ্যস্থতার কার্ধ্য কফিতে 
পারে না। কোন একমতের গ্রস্থ না হইয়া স্বাীনভাবে বিচার করিয়া এই 
্রস্থ রচিত হইয়াছে । এই জন্য আমি বেদাস্-জিজ্ঞাহ বিহস্গুলীকে অগরয়োগ 
করিতেছি যে তাহারা যেন এই “বেদান্ত্রদশনের ইতিহাস+পানি একবার 
আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। 


মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্তাঁয়াচার্য্__ 
৬কানীধাম_- 
্রমঙথারী প্রজ্জানালন্দ সরস্বতী এণীত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" পাঠ 
করিয়া আমি অতিশয় গ্রীতিলাভ করিলাম । শ্বামীজী বহুকাল »/কালীধামে 


ট 


যাস করিগ্বাছিলেন, সে সময় তাহার এতদৃর্র প্রগ1চ পাপ্ডিত্যের পরিচয় পাইবার 
সযোগ ঘটে নাই । এই ইতিহাসে অঙৈতবাদের তো কথাই নাই, রাষাহ্ছজ, 
মধ্ব, সাংখ্য, পাতঙ্জল গ্রভূতি দর্শনাস্থবেরও স্বীমীজী যেরূপ বশদভাবে 
আপোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাহার সমগ্ত দর্শনেই প্রগাড় পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষায় এরপ গ্রস্থ দুর্ণত বলিযাই মনে হয়। বিজ্ঞ 
পাঠকগণ এই গ্রস্থ আপে!চনা করিলে সুখী হইবেন বলিয়া আশা করি। 


শ্রীযুক্ত হীরেন্্রশাথ দত্ত-_-এম, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ব--(২১/৪।২৬) 

“বেদাস্দর্শনের ইতিহাস” প1ঠ করিয়া প্রীত ও উপরুত হইয়াছি। গ্রস্থকার 
এই গ্রন্থে বিবিধ গবেষণা। ও গরুর পািত্যের পৰিচয় দিছেন এবং কয়েকটি 
নৃতন বিধয়ের অধতারণা করিয়াছেন । আমার যতদূর জান] আছে, এ ধরণের 
খদ্তর বাহলা ভাষায় এই প্রথম । এ গ্রন্থের বছল চার হইলে এবং পরবর্তী 
খণডগুণি সত্বব প্রকাশিত দেখিলে আমি আনছ্দিত হুইব ইতি। 


মছামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অননদাচরণ তর্কচুড়ামখি-_ 
৬কাশী_-১১, ফান্কন, ১৩৩২ 1 
বরিশাল শক্করমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমং স্বামী প্রজানানন্দ সরস্বতী প্রণীত 
“লিদস্ুদর্শনেহ ইতিহান” প্রথম ভাগ পড়িয়া আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ 
করিলাম। স্বামীঞ্জার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাগুত্যের যথার্থ পরিচয় এই 
দিস্তক পাঠে পাইলাম । বেদান্ত সন্বন্তে যত প্রকার যতবাদ আকার পরিগ্রহথ 
কথিয়াছে হ্বাথীজী গ্রনিপুণতার সহিত তাহা ধারাবাহিক ব্ুপে নিন্ুক্ত 
কৰিয়াছেন। বেদাস্তসেবা মাত্রেরই যে এই পুস্তক অর্তঁ৭ উপাদেয় হইবে 
ভাতা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেদ৭্ত বঙ্দ্ধে সকল গ্ুকার মতবাদের 
ধারশনিক ভাবে একত্র সমাবেশের প্রয়াস এই গ্রথম বপিঞাই আমার মনে তয। 
পুন্ধকথানার অবশিষ্ট অংশ লীত্্ই প্রকাশিত দেখিবার জগ্ত আশার রহিলাম। 


হ 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কণিভূষণ তর্কবাগীশ-_ 
একাশীধাম__৩) ফাল্ভুন, ১৩৩২। 

শ্ীমৎ শ্বা্মী প্রজ্ানানন্দ সরস্বতী প্রণীত “বেদাস্তরর্শনের ইতিহাস” পাঠ 
করিয়া বুঝিলাম স্বা্াী সত্যই সংর্থকনান। ব্যক্তি ছিলেন | এই পুন্তকে 
প্রাঞ্জল ভাবায় ভারতীয় দৃর্শন শাস্ত্রে এতিহাসিক শিদ্ধান্ত বিষয়ে কত কথাই যে 
লিখিত হইয়াছে তাহা এই পুজ্তক্ধ যান পরিশ্রম স্বাকার্ করিয়া পাঠ করিবেন 
তানই বুঝবেন। বঙ্গভষাভিজ্ঞ যে কোন শাক্ষত ব্যক্তি এই পুন্তকের 
যে কোন পৃষ্ঠায় দৃষ্টপাত করিলেই স্থামাাৰ প্রচুর অধ্যয়ন, অসাধারণ প11গত্য 
ও অসাধ।রণ সংগ্রহ্শাক্তর পারচয় পাইয়া মুগ্ধ ইহবেন সন্দেহ শাই। 

স্বামী পাশ্চাত্য মতে বিশেষ অঃভঞ্ হইয়া এই পুস্তকে যেরগে 
প্রাচামতের সমথন কৰি (ছেন তাহাতে ভাহার প্রাচ/মতে হধূঢ় শিষ্ঠাৎ 'খখ্ষে 
পরিচয় পাওয়া যায়। [তান ভাএতীয় ধশনের প্রভাব, প্রসার ও গোর 
ঘোবপার আগ্ত এবং বছবছ ছডধ [বয়ে স্বঞজ পরিশ্রমে শিক্ষিত বাঙগল:গিগের 
জানল[তের অন্ত ষে কঠোপ পারশ্রম কাথা 1গয়াছেন তজ্জন্ত আমা সঞ্লেই 
তাহার [ন€টে অতাথ কতজ্ঞ। এই পুশুকের সাহায্ো শাগজ্জ পাশতগণও 
বহু জাতব্য (বধয় জানিতে পায়য়া উপকৃত হইবেন শন্দেহ লাই । বাধায় 
এ পব্যস্ত এই ভাবে আর বে কোন পুণ্ত* প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আ+ম 
জানি ন1। 
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শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্্রী-_কাশী, হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়-_ 
৩, ফান্কুন, ১৩৩২। 
শ্রীমৎ গুজানানন্দ সরস্বতী £ণীত “প্দাস্ত-দর্শনের ই তিফাস* প্রথম ভাগ 
আগ্ধন্ত পাঠ কগ্িশাম। ইহা একাধারে দর্শন, ইতিহাস ও জীবন-চকিত) 
প্রাগৈতিহাপিক যুগ হইতে বেধান্ত সম্বন্ধে বে সমস্ত সিথান্ প্রচারিত হইরাছে, 
তাহার সঙ্গ মন্দ, ততসংক্রাস্্ তুলনামূলক আলোচনা, বৈধান্থিক আচাষা- 
গণের জীবনী ও গ্রস্থাপির বিবরণ ও আচাধ্যবুন্ধের কাপ শিন্ধপণ প্রমঙ্গে বিনেধর 
মতবাদের ধুর্কিপূর্ণ সহ।গোচনা প্রস্থৃতি বিবিধ আত্/াবগ্রক তথ্য এই গে 
সবিশেষ নিপুণত।র সহিত সগিবেশিত হইফাছে | এবপ আস্থ কোনও দর্শন) 
সাহিত্যেই এ পর্বান্থ প্রকাশিত হয় মাই) ধারা বেদ।ঘুধশুনের এইজ 
আনিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে এ হস্থ অণস্য আলোচনীয় | আমরা 
ইহার পরবন্তী ভাগের জন্য উতৎ্জ্ক রঠিলাম ইতি। 


পাশ্ডিত শরীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী -৬কাশীধাম__ 

পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী গজ্ঞানানন্দ সরস্কতী মহোদয় গ্ুণীত ““বেদা স্বদর্শনের 
ইতিহাস” প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া অতিশয় মানন্দ লাভ কপয়াছি। এই এ 
বঙ্ভাষার গৌরবের বপ্ত, এ কথা বলিলে এইরূপ গ্রন্থের বাস্তাবক প্রশংসা কা 
ছয় না। সত্য কথা বলতে গেলে ইন্াই বণিতে হয়, এইক্ধপ গ্রন্থ বিশ্বনাহিত্যের 
সন্পদ্রূপে পরিগণিত হইবার যোগা। 

বছদিন হইতে এই শ্রেণীর এ+থানি গ্রস্থের অভাব অনুভব করিতেছিজায। 
গুজনীয় ম্ব/মীজীর এই গ্রন্থ সেই অব মোলন করিয়াছে । আমাদের 
মাতৃভাবার ভূমিতে আজকাণ যে পরিমাণ কণ্টকবৃঙ্* বহুলভাবে উতৎপক্ন 
হইতেছে, তাহার অনুপাতে সারবান্‌ বৃক্ষ অতি অল্প সংখ্যায় জন্মিতেছে, ইহা 
অত্যস্ত ছুঃখের বিষয় হইলেও অত্যন্ত সত্য কথা, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ 
নাই। মাতৃভাবার এইক্ষপ ছুর্দিনে এইবপ শিক্ষাপ্র, বহুল পাত্ডিত্য পরিপূর্ণ ও 
গবেষণামূলক গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ $ এই কারণে এই গ্রন্থের প্রকাশ বর্তমান সমযে 
স্থুধী সমাজের একাস্ত আনন্দের কারণ হইয়াছে । 

এইকপ সারবান্‌ গ্রন্থ কেবল বঙ্গভাষায় নিবন্ধ থাকিলে, অন্য দেশী 
হুযীদমাজ এই রয় হইতে বঞ্চিত হইবেন ; এইজন্ত আমাদের মনে হয়, 


রণ 


এই শ্রস্থ হিন্দী গ্রভূতি ভাবান্তরে অনূদিত হইলে, অগ্ত দেশের সুধী সমাজের 
বিশেষ উপকার হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রচবিতার অসাধারণ পাণ্তিত্য.প্রোতিভ। 
দেশাগরে প্রসারিত হইলে, ন্থযস্তানের গৌরবে জননী বঙ্গভূমিরও মুখ উজ্জল 
হইবে 1 


ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৩, সন। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরবত মহোদয় “ভারতবধেপ্র পাঠকগণের অপরিচিত 
নহেন। তাহার জ্ঞানগভ দার্শনক গ্রধন্কাবল। ভাব্তবর্ধে অনেক প্রকাশিত 
হইয়াছে । তিনি কিছুদিন পুর গেহরক্ষা করিয়াছেন তাহার গুণগত 
শিশ্য ও ভক্কগণ ভাহাগই প্রতিষ্ঠিত ব,গ্খাল শক্কপঘত হইতে স্বামাজর এই 
অনু পুস্তক প্রকাশিত করিঙা ঝাপণা গেলে ধাশুনিক ফাহিতের ও০ষ্ার জন্য 
যে আয়েজন কারয়াছেন, তাহা প্রশংসাহ | বেধাস্থধর্শনের এমন সুন্দর 
হাল আলোচনা আধরা ইদানীং দেখয়াছি পলি মনে হয় না। তিনি 
যাহা রাবিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তম সময়ে অঙুপনীয় বলিয়া মনে হয়। 
অবঙ্ঠ কালে হয়ত ইহা অপেক্ষ ও গবেষণাপুণ এ আতীয় গ্রন্থ জন্মিবে ) কিন্ধু 
সরন্বতী মহাশয় যে ইহার পথপ্রদশূক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে 
শঙ্গরদর্শনের যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাভা বিশেষ গবেষপাপূর্ণ । অনেকে 
মনে করেন শস্করাচাধ্যই অদ্ৈভবাদের প্রতিঠাত1। কিন্তু আমরা যতদূর 
জানি, ভাহাতে শঙ্করকে অস্থৈতবাদের প্রতিটাতা। বল! ঠিক লহে। তাহার 
কক গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাধাচাধ্য অস্বৈতবাদী চিলেন। 
ভবে শঙ্কর অস্বৈতখাদের একজন প্রধান আচার্ধা, এ কথা স্বীকার করিতেই 
হইবে। স্বামীলগীও দেখিলাম এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । অল্প পরিসরের 
যধ্যে এমন হুন্দয় গ্রন্থের সম্যক পরিচন্ত প্রদান করা অসস্তব! আমর! 
জানপিপান্থ্‌ ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থথানি পাঠ করিবার জন্ত অনুরোধ 
করিতেছি। 
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আনন্দবাক্ষার পণ্রকা-১৩ই শ্রাথণ, ১৩৩৩। 


বেদাম্-দর্শন সন্বন্ধে এইরপ গ্রস্থ শুধু বঙ্গভাষায় কেন, পৃথিবীর যে কোন৭ 
ভাষার গৌরবের সামগ্রী। প্রন্থখানি না| দেখিলে বিশ্বাস হইত না, বাদল 
ভাষায় এইরূপ গসেলপাপূর্ণ দরশনাত্মুক গ্রস্থ রচনা কারবর উপযে।গী মনীপার 
এখনও আবির্ভাব তয়। নান! কারণে ভারতবর্ষের মর্ববহই এই জ।তীয় 
আলোচনা ইংরাগ্রি ভাষাতেই হইয়া থাকে। কিন্ধ এ কা বেশ ভোর 
“করিয়াই বলা যাইতে পারে, বেদাস্থ-দর্শন সম্বন্ধে একূপ তথ্যপূর্ণ এ ইংরাজি 
ভাষাতে অথবা অন্ত কোনও পাশ্চাত্য ভাষাতেও নাই। 

ক চে চে চে চে 

আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাতিশয় উপরুত হইয্াছি। বেদাস্তাহরাগী 
খ্যক্তিমান্রের পক্ষে এই গ্রন্থের অধায়ন অবশ্রকর্ভব্য-_অপপ্রিতার্য। ইহার 
গ্রাহকসংধ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত না হইলে বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্জালীর ছুর্ভাগ) 
বলিতে হইবে। 


